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প্রকাশকের নিবেদন 


ন্বামীজীর বাণী ও রচনার দ্বিতীয় খণ্ডে প্রধানতঃ জানযোগ-সন্বদ্ধীয় 
বক্তৃতা, আলোচনা ও লেখ! সন্নিবেশিত হইল। হ্বামীজী এখানে সহজ সরল 
স্পষ্ট ও বিজ্ঞান-সন্মতভাবে অদ্বৈত বেদান্তের আত্মতত্বই ব্যাখ্য। করিয়াছেন । 

‘জ্ঞানযোগ’ পুস্তকের উদ্বোধন-সংস্করণই আমর! অন্গমরণ করিয়াছি। 
এ-মদ্বদ্ধে বক্তব্য-_'উদ্বোধন' হইতে জ্ঞানঘে।গের একটি মূল ইংরেজী সংস্করণও 
বহদিন যাবৎ প্রকাশিত ছিল। বাংলা ‘জ্ঞানযোগ’ তাছারই অনগবাদ। ‘অদ্বৈত 
আশ্রম'-সংস্করণের সহিত কোথাও কোথাও সামান্ত পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। 

'জানযোগ-প্রসঙ্গে' প্রধানত; আত্মতত্ব এবং বেদাস্ত-বিষয়ক অন্যান 
বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও আলোচনাগুলির অনুবাদ এই প্রথম পুস্তকাঁকারে গ্রথিত 
হইল। অন্থবাদগুলি সবই প্রায় নৃতন। 

তৃতীয় অংশে “হার্তার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত’ উদ্বোধন হুইতে প্রকাশিত 
‘Vedanta Philosophy at the Harvard University’ পুত্তিকার 
অন্বাদ। মধ্যের অংশটি এতদিন বাংল! ‘কথোপকথন’ পুস্তকের অন্তর্গত 
ছিল। '‘বেদাস্তদর্শন’ বক্তৃতাটি ও শেষের উত্তরগুলি নৃতন অমুবাদ। 

তথ্যপর্ধীতে বিভিন্ন দর্শন ও দার্শনিক সম্বন্ধে বিশেষভাবে এবং অন্তান্ত 
প্রয়োজনীয় টাকা সংক্ষিধভাবে দেওয়! হইল। 

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশে যে-সকল লেখক শিল্পী ও সাহিত্যিক আমাদের 
নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাছানের সকলকে আমর! আমাদের আন্তরিক 
রুতজ্ঞত। জানাইতেছি। শিল্পাচার্য নন্দলাল বনহুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য ; বর্তমান গ্রস্থাবলীর প্রচ্ছদপট তাছার্ই পরিকল্পনা। 

কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা? প্রকাশে 
আংশিক অর্থনাছায্য করিয়। আমাদের প্রাথমিক প্রেরণ। দিয়াছেন। সেজন্ত 
তাহাদিগকে আময়। আমাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি। 
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ভ্ভানযোশ 


: মায়া" 
( লণ্ডনে প্রদত্ত বরুত। ) 

‘যায়’ কথাটি আপনার! প্রায় সকলেই শুনিয়াছেন। সাধারণতঃ কল্পনা 
বা কুহক বা! এইরূপ কোন অর্থে মায়া-শফ বাবত হুইয়! থাকে, কিন্তু তাহ। 
উহার প্ররুত অর্থ নহে। মায়াবাদ-রূপ অন্যতম স্যভের উপর বেদাস্ত স্থাপিত 
বলিয়া মায়ার যথার্থ তাৎপর্য বুঝা! আবশ্যক । মায়াবাদ বুঝাইতে হইলে 
নহল! হৃদয়ঙ্গম ন! হইবার আশঙ্কা আছে, এজন্য আপনারা কিঞ্চিৎ ধৈর্ধের 
মহিত শ্রবণ করিবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা । * 

বৈদিক সাহিত্যে কুইক অর্থেই মায়া-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহাই 
মায়া-শব্দের প্রাচীনতম অর্থ । কিন্ত তখন প্রকৃত মায়াবাদের অভ্যুদয় হুব 
নাই । বেদে আমর! এইরূপ বাক্য দেখিতে খাই, ‘ইন্দরো মায়াতিঃ পুররূপ 
ঈয়তে'--ইন্দ্র মায় দ্বার! নানা রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। এস্থলে খাঙ্গা-শব্ব 
ইন্দ্রজাল বা অনুরূপ কোন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বেদের অনেক স্থলে 
মায়া-পব্দ এরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখ! যায়। অতঃপর কিছুদিনের জা 
মায়া-শব্ের ব্যবহার সম্পূর্ণ লুপ্ত ছইয়। গেল। কিন্ত এই অবকাশে এ শর্থ- 
প্রতিপান্ভ ভাব ক্রমশই পরিপুষ্ট হইতেছিল। পরবর্তা সময়ে দেখা বায়, পাস 
করা হইতেছে, ‘আমরা জগতের গুপ্ত রহন্ত জানিতে পারি না কেন? 
ইহার এইরূপ গভীরভাবব্যঞক উত্তর পাওয়া যায়, 'আঁমর। অল্পক, ইন্সিযননখে 
পরিতৃপ্ত ও বাসনাপর বলিয়া এই সত্যকে নীহারাবৃভ করিগ্না রাখিয়াছি’-- 
‘নীহারেণ প্রাবৃতা জল্লা। চাহতৃপ উক্খশামশ্চরংতি [১ এন্থলে মায়া-শব্দ আদৌ 
ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্ত উংৰতে এই ভাষটি পরিক্ষুট হইতেছে-- আমের 
অজ্ঞতার যে কারণ, তাছ। সত্য এবং আসাদের মধ্যে কুত্খাটিকাবৎ বর্তমান ।, 

অনেক পরবর্তী কালে অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপনিধদে “ফায়া'- শাকের 
পুৰবাবিতাব দেখ। যায়। কিন্তু ইতোমধ্যে ইহার প্রভৃত রূপান্তর খটিগ্নাছে, 
ইহার সহিত নৃতন অর্থ নংযোদিত হইয়াছে, নানাবিধ মতবাদ প্রচারিত 
ও পুগ্ঝরালোচিত হইয়াছে; অবশেষে মায়া-বিষয়ক ধারণা একটি নির্দিষ্ট 


bd) 
বন জরা ভ এস Cana f 


১ খঙ্দে--১,ম মণি, ৮২ লুক, ৭ম ক 


৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ভাব পাইয়াছে। আমরা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পাঠ করি, "মায়া প্রক্ৃতিং 
বিদ্যান্মায়িনস্ধ মহেশ্বরমূ। _মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়ীকে 
মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। মহাত্মা শঙ্করাচার্যেন্স পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ এই মায়া- 
শব বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন । বোধ হয়, মাঘা-শব বা মায়াবাদ 
বৌদ্ধদিগের দ্বারাও কিছুট! পরিবর্তিত হইয়াছে । কিন্তু বৌদ্ধদিগের হস্তে ইহ! 
অনেকট। বিজ্ঞানবাদে’ পরিণত হইয়াছিল এবং "মায়! কথাটি এইরূপ অর্থেই 
এখন সাধারণতঃ ব্যবহৃত হুইতেছে। হিন্দু যখন বলেন, ‘জগৎ মায়াময়” 
তখন সাধারণ মানবের মনে এই ভাব উদিত হয় যে, জগৎ কল্পনামাত্র । বৌদ্ধ 
দার্শনিকদের এইকপ ব্যাখ্যার কিছু ভিত্তি আছে; কারণ এক শ্রেণীর দার্শনিক 
বাহজগতের অস্তিত্বে আঁদৌ বিশ্বাস করিতেন ন1। কিন্তু বেদান্তোক্ত মায়ার শেষ 
পরিপূর্ণরূপ বিজ্ঞানবাদ, বাস্তববাদ২ ব| কোন মতবাদ নহে। আমরা কি এবং 
সর্বত্র কি প্রত্যক্ষ করিতেছি, এ সম্বন্ধে প্রত ঘটনার ইহ! সহজ বর্ণনামাত্র। 
আপনাদিগকে পূর্বে বলিয়াছি, বেদ হাহাদের হৃদয়নিঃসত, তাহাদের 
চিন্তাশক্তি মূলতত্বের অন্থধাবন ও আঁবিফারেই অভিনিবিষ্ট ছিল। তাহারা 
ষেন। এই-দকল তত্বের বিস্তারিত অনুশীলন করিবার অবসর পান নাই এবং 
ঘেজন্ত অপেক্ষাও করেন নাই। তাহারা বস্তর গভীরতম প্রদেশে উপনীত 
ছুইতে বাগ্র ছিলেন। এই জগতের অতীত কিছু যেন তাহাদিগকে 
আকর্ষণ করিতেছিল, তাঁহার! যেন আর অপেক্ষ। করিতে পারিতেছিলেন না। 
বন্ততঃ উপনিষদের মধ্যে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত আধুনিক বিজ্ঞানে আলোচিভ 
বিশেষ দিদ্ধাস্তগুলি অনেক সময়ে ভ্রমাত্মক হইলেও উহাদের মূলতবগুলির 
সহিত বিজ্ঞানের মূলতব্বের কোন প্রভেদ নাই। একটি দৃষ্টান্ত দেখানো 
যাইতেছে । আধুনিক বিজ্ঞানের ইথর (ether ) ব! আকাশ-বিষয়ক অভিনব 
তত্ব উপনিষদদের মধ্যে বহিয়াছে। এই আকাঁশতত্ব আধুনিক বৈজ্ঞানিকের 
ইথর অপেক্ষা সমধিক পরিপুষ্টভাবে বিদ্যমান । কিন্ত ইহ! যুলতত্বেই পর্যবসিত 
ছিল। তাহারা এই আকাশতত্বের কার্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেক ভ্রমে 


১ আমাদের ইন্নিয়গ্রাহ সমুদয় জগৎ আমাদের মনেরই বিভিন্ন অনুভূতিমাত্র, উহাদের বাক 
সত্তা নাই-_এই মৃতকে বিজ্ঞান্বাদ ব| 11691151) বলে। 

২ জগং আমাদের মনের অনুভূতিমাত্র নহে, উহার বাস্তব চা আছে এই মতকে বা 
বা Realism বলে। 


মাক ৫ 


পতিত হ্ছেনেন। জগতের যাবতীয় শক্তি যাহার বিভিন্ন বিকাশমাত, 
সেই সর্বব্যাপী প্রাণ-তত্ব বেদে--উহ্ান ত্রাহ্মণাংশেই পাঁওয়। যায়। সংহিতার 
একটি দীর্ঘ মন্ত্রে সকল জীবনীশক্তির অভিব্যক্তি প্রাণের প্রশংসা আছে। এই 
প্রসঙ্গে আপনাদের মধ্যে কাহারও কাহারও হয়তো জানিয়া আনন্দ, হইতে 
পারে যে, আধুনিক ইওয়োপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের মতাছুযাম্থী এই পৃথিবীতে 
যেভাবে জীব-সষ্ট হইল, তাহা বৈদিক দর্শনেও পাওয়া যায়। আপনারা 
সকলেই নিশ্চয় জানেন যে, জীব অন্ত গ্রহাদি হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছে 
এইরূপ একটি মত প্রচলিত আছে। জীব চজ্জলোক হইতে পৃথিবীতে আসে 
কোন কোন বৈদিক দার্শনিকের ইহাই স্থির বিশ্বাস । 

মূলতন্ব সন্বন্ধে আমর! দেখিতে পাই, তাহার! সাধারণ তত্বনকল বিস্বৃতভাবে 
বিবৃত করিতে অতিশয় সাহ্‌ম ও আশ্চর্য নিভীঁকতা দেখাইয়াছেন। বাহ জগৎ 
হুইতে এই বিশ্ব-রহম্যের মর্মোদঘাটনে যথাসস্ভব উত্তর তাহার। পাইয়াঁছিলেন। 
আর তাহারা এরূপে যে-সকল মৃলতত্ব আবিষ্কার করিক্লাছিলেন, তাহাতে ধখন 
জগৎ-রহস্তের প্রকৃত মীমাংসা হুইল না, তখন আধুনিক বিজ্ঞানের বিশেষ 
প্রমাণনকল উহার মীষাঁংসায় যে অধিকতর সহায়তা করিবে না, ইহা বলা 
বাহুল্য । যদি পুরাকালে আকাশ-তত্ব বিশ্বরহুদ্য-উদঘাটনে অক্ষম হুইয়! থাকে, 
তাহা হইলে উহার বিস্তারিত অঙ্ুলীলন হার! আমর! সত্যের অভিমুখে অধিক 
অগ্রসর হইতে পারিব না। যদি এই সর্বব্যাপী প্রাণ-তত্ব বিশ্বতত্ব-নির্ণয়ে 
অক্ষম হইয়! থাকে, তাহা হইলে ইহার বিস্তারিত অনুশীলন নিরর্থক ; কারণ 
তাহ। বিশ্বতত্ব সম্বন্ধে কোন পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবে না। আমি 
বলিতে চাই, তত্বাহ্ুশীলনে হিন্দু দার্শনিকগণ আধুনিক পণ্ডিতদিগের সভায় এবং 
কখন কখন তীহাদের অপেক্ষাও অধিকতর সাহসী ছিলেন। তাহারা এমন 
অনেক ব্যাপক সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার কক্রিয়! গিয়াছেন, যেগুলি আজও 
সম্পূর্ণ নূতন ; এবং তাহাদের গ্রন্থে এইরূপ অনেক মতবাদ আছে, যেগুলি বর্তমান 
বৈজ্ঞানিকগণ আজও মতবাদক্ষপে চিন্তা করিতে পারেন নাই। দুষ্টাপ্কগ্ঘরপ 
দেখানো যাইতে পারে যে, তীহারা কেবল আফাশ-ততে উপনীত হুইয়াই ক্ষান্ত 
হন নাঁই, আরও অগ্রসর হুইয়া সমষ্টি-মনকেও হুক্মতর আকাশরূপে কয়ানা 
কৰিয়াছেন এবং তাহাত্ব উচ্চে অধিকতর পপ আকাশ প্রাণ হইয়াছেন । কিন্তু 
ইহাতে কিছুরই মীখাংসা হইল না । এই-সকল তত্ব রহস্কের উত্তরদানে অক্ষম | 


৮ গ্বামীজীয় বাণী ও রচন! 


কারণ আমি ছুঃখ-পীড়িত, সকলেই ছুঃখ-পীড়িত হউক-_ইহীত্ই আমার 
শান্তি । এইক্ষপে আমর! আশাবাদ হইতে নিরাশাবাদে ষাইতেছি। 
" মৃত্যুক্পপ ভয়াবহ ব্যাপার-__লমগ্র সংসারই মৃত্যুর মুখে যাইতেছে; সকলেই 
মরিতেছে। আমাদিগের উন্নতি, বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ কার্যকলাপ, সমাজসংক্কার) 
বিলাসিতা, এশ্বর্ধ, জ্ঞান- মৃত্যুই সকলের শেষ গতি। একমাত্র ইহাই 
হুনিশ্চিত। নগরাপি হইতেছে. যাইতেছে? সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন 
হইতেছে--গ্রহাদি খণ্ড খণ্ড হুইয়া ধূলির মতে! চূর্ণ হুইয়া বিভিন্ন গ্রহের 
বায়ুমণ্ডলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। অনাদি কালই এইন্নপ চলিতেছে। 
ইহার লক্ষ্য কি? মৃত্যুই সকলের লক্ষ্য। মৃত্যু জীবনের লক্ষ্য, সৌন্দর্ঘের 
লক্ষ্য, এখ্বর্যের লক্ষ্য, শক্তির লক্ষ্য, এমন কি ধর্মেরও লক্ষ্য । সাধু ও পাপী 

মযিতেছে, রাজা রাজা ও ভিক্ষুক ম মরিতেছে--সকলেই ই মৃত্যুর পথে ধাবমান ৷ তথাপি 
বনের প্রতি ও এই ব্যিম্‌ আসক্তি রহিয়াছে। জানি না, কেন আমর! এ 
জীবনের প্রতি আদক্ত, কেন ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি ন|। ইহাই মায়! মায়! । 

জননী সন্তানকে সষত্বে লালন করিতেছেন। তাহার সমস্ত মন, সমস্ত 
জীবন এ লস্তানের প্রতি আসক্ত । বালক বয়ঃপ্রাধচ হইল এবং হয়তে| কুচরিত্র 
ও পশুবৎ হইয়। প্রত্যহ মাতাকে পদাঘাত ও তাড়ন। করিতে লাগিল। জননী 
তথাপি পুত্রের প্রতি আসক্ত । যখন তাহার বিচারশক্তি জাগরিত হয় তখন 
তিনি পুত্রকে স্নেহের আবরণে আবৃত করিয়া রাখেন। তিনি কিন্ত জানেন 
না, ইছ। স্নেহ নহে--এক অজেয় শক্তি তাহার সায়ুমগুলী অধিকার করিয়াছে। 
তিনি ইহা পরিত্যাগ করিতে পারেন না । তিনি যতই চেষ্টা করুন না, 
বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন না। ইহাই মায়া। 
আমর! সকলেই কল্পিত সুবর্ণ লোমের ১ অন্বেষণে ছুটি চলিয়াছি, প্রত্যেকেরই 

ন হয়, আমিই ইহা! পাইব ; জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন, এই 
স্থবর্ণলোম লাভের সম্ভাবন! তাহার হয়তে। বিশ লক্ষের মধ্যে এক। তথাপি 

ত্যেকেই উহার জন্য কঠোর চেষ্টা করেন; ইহাই মায়া। 


ইহসংসাবে মৃতা দিবারাত্র সগর্বে বিচরণ করিছেছে; আমাদের বিশ্বাস 
আমর] চিরকাল জীবিত থাকিব। কোন সময়ে রাজা যুধিচিরকে জিক্ান! 


3 Golden Fleece: কপুরাণে উহা! Argonautic Expedicion-নাক্ে খ্যাত | 


মায়! ৯ 


করা হয় ঞএই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য কি? বাজ। উত্তর দিয়াছিলেন, 
‘প্রত্যহই চারিদিকে শ্গাসুষ মঝিতেছে। তথাপি মাচ্ছষ মনে কবে, সে কখনই 
মরিবে না৷? ইহাই মায়া। 

আমাদের বুদ্ধি, জ্ঞান ও জীবনের প্রতি! ঘটনার মধ্যে সর্বত্রই এই বিষম 
বিরুদ্ধভাব রহিয়াছে। সুখ দুঃখের এবং দুঃখ সুখের অস্গামী হইতেছে । একজন 
সংস্কারক আবিভৃূত্ত হুঁইয়া জাতি-বিশেষের দোষলমূহ প্রতিকার করিবার 
জন্য যত্ববান্‌ হইলেন; প্রতিকারের পূর্বেই অপর দিকে অন্য সহস্রপ্রকাঁর 
দোষ দেখা দিল। এ যেন পতনোম্মুখ অট্টালিকার মতো, এক স্থানে 
জীর্ণনংস্কার করিতে করিতে অপরদিকে ভাঙন ধরে। ভারতীয় নাযীগণের 
বাধ্যতামূলক বৈধব্য-জনিত ছুঃখ প্রতিকারের জন্য আমাদের লংস্কারকগণ 
প্রচার করিতেছেন । পাশ্চাত্যে বিবাছ না হওয়াই প্রধান দোষ। একস্থানে 
কুমারীদের দাছাধা করিতে হইবে, তাহারা দু'খ পাইতেছে ; অন্তস্থানে 
বিধবাদের সাহায্য করিতে হইবে, তাহারা কষ্ট পাইতেছে। দেহের পুরাতন 
বাতব্যাধির মতে! মাথ! হইতে তাড়িত হুইয়! ইহা শরীরের অন্ত স্থান আশ্রশ্ 
করিতেছে'; আবার সেখান হইতে পাদদেশ আক্রমণ করিতেছে। সংস্কারক 
'আঁসিয়। সাধারণের মধ্যে প্রচার করিলেন--বিপ্ঠা ধন কৃষি কয়েকজনের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকিবে না, তাঁছার! এগুলি সকলের আয়তের গধ্যে আনিবার 
চেষ্টা কবিলেন। ইহাতে কেহ কেহ এক হিসাবে কতকটা সুখী হইল বটে, 
কিন্ত জ্ঞানাহ্শীলন যতই বেশী হইতে লাগিল, শারীরিক সুখ ততই হয়তো 
অস্তহিত হইতে লাগিল। এখন সুখের জ্ঞান হইতেই যে ছুঃখের জান 
আনিতেছে! কোন্‌ পথে ঘাইব? আমর! যে সামান্য স্থখ ভোগ করিতেছি, 
অন্য কোথাও সেই পরিমাণ ছুঃখ উৎপন্ন হইতেছে । ইহাই নিয়ম । যুবকের! 
হয়তো ইছ। স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে না । কিন্তু ধাঁহার! দীর্খদিন জীবিত আছেন, 
অনেক হস্ত্রণ। ভোগ করিয়াছেন, তাহার! ইছা উপলদ্ধি করিতে পারিবেন। 
ইহাই সাঁদ্না। 

দিবারাজ এই-নকল ব্যাপার খটিতেছে, কিন্ত এই সমস্যার সমাধান অসভ্ভব। 
এইরূধ হইবার কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়। অসম্ভব । কারণ প্রশ্নটি 
ধুক্তিনঙ্গততাবে উতাপিতই হইতে পারে না; যাহ। ঘটিতেছে তাহার ন! 
আছে ‘কেন’, না আছে “কি ভাবে’; আমর] শুধু জানি ইহ! ঘটিতেছে, আমন! 
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আর কিছুই করিতে পারি না। আমর] ইহাকে এক মুহূর্তও স্থির ঈীন্দিতে পারি 
না-_গ্রতি মুহূর্তেই ইহা আমাদের হাতের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। এ 
অবস্থায় কি ভাবে আমরা এ সমস্যার সমাধান করিব-- আমরা যে কখন কখন 
নিঃশ্বার্থভাবে কাজ করিয়াছি, পরোপকারের চেষ্টা করিয়াছি, সেই গুলি স্মরণ 
করিয়া ভাবিতে পারি-- কেন, ওঁ কাজগুলি তো আমরা বুঝিয়া-সুঝিয়া, 
ভাবিয়া-চিস্তিয়া করিয়াছিলাম, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে আমর] সেগুলি না করিয়া 
থাকিতে পারি নাই বলিয়াই এরূপ কৰিয়াছিলাম। আমাকে এই স্থানে 
ঈড়া ইয়। বক্তৃতা দিতে হইতেছে আব আপনা দ্িিগকে বনিয়। উহ। শ্রবণ করিতে 
হুইতেছে--ইহাঁও আমর। না করিয়। থাকিতে পারি ন! বলিয়াই করিতেছি। 


আপনার গৃহে ফিরিয়া যাইবেন, হয়তো কেহ ইহা হইতে যৎ্লামান্ত 


বি 


শিক্ষালাত করিবেন, অপরে হয়তে] মনে করিবেন লোকট। অনর্থক বকিতেছে। 
আমি বাড়ি যাইয়া ভাবিব, আমি বক্তৃতা দিয়াছি। ইহাই মায়।। 

অতএব এই সংসারগতি-বর্ণনার নামই মায়।। সাধারণতঃ লোকে এ কথ! 
শুনিয়! ভয় পায়। আমাদিগকে সাহসী হইতে হইবে। অবস্থার বিষয় 
গোপন ক্লে রোগের প্রতিকার হইবে না। কুকুর দ্বার! অনুহত ছুইয়া 
শশক যেরূপ মাটিতে মাথ! লুকাইয়া! নিজেকে নিরাপদ মনে কবে, আমর! 
আশাবাদী বা নিবাশাবাদী হইয়। অবিকল সেই শশকের মতে। কাজ করিতেছি। 
ইহ! রোগমুক্তির ওষধ নহে। 

অপর পক্ষে-_-ইহুজীবনের প্রাচুর্য, স্থখ ও স্বাচ্ছন্দ্য-ভোগিগণ এই মায়াধাদ 
সম্বন্ধে বিশ্তুর আপত্তি উত্থাপন করেন। এদেশে--ইংলগ্ডে নিরাশাবাদী হওয়! 
কঠিন। সকলেই আমাকে বলিতেছেন--জগতের কাজ কি সুন্দররূপে সম্পন্ন 
হইতেছে! জগৎ কিরূপ উন্নতিশীল! কিন্তু তাঁহার! নিজেদের জীবনকেই 
তাহাদের জগৎ বলিয়। জানেন। পুরাতন প্রশ্ন উঠিতেছে-_আ্ীষটধর্মই পৃথিষী, 
মধ্যে একমাত্র ধর্ম, কারণ শ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জাতিমাত্রেই সমৃদ্ধিশালী। কিন্তু 
এইরূপ উক্তি স্ববিরোধী । যেহেতু অগ্রীষ্টান জাতিদের ছুর্তাগ্যই এী্টাৰ- 
জাতির সৌভাগ্যের কারণ। শোষণযোগ্য কতকগুলি জাতি হে" ছাই। 
সমস্ত পৃথিবী গ্রীষটধর্মাবলম্বী হইলে, শিকার-স্বরধপ অগ্রষ্টান জাতির অস্থির ন! 
থাকিলে শ্রীটানজাতিগুলিই দরিদ্র হইয়! যাইবে । স্থতরাং এ যুক্তি নিজেকেই 
খণ্ডন করিয়াছে। উদ্ভিজ্জ পশ্বাদির খান্ত, মনন পশ্বাদির ভোকত, এবং 


জয়া ১৪ 


ঈর্বাপেক্ষণ“গছিত ব্যাপায়--সম্তুস্ত পরস্পরের, দুর্বল বলবানের তক্ষা হই! 
রহিয়াছে। এইরূপ সবজই বিদ্কমান। ইহাই মায়া। 

এ রহস্যের তুমি কী মীমাংসা কর? আমর! প্রত্যহই অভিনব যুক্তি 
শুনিয়া থাকি। কেহ্‌ বলিতেছেন, চরমে কেবল মঙ্গলই থাকিবে। স্বীকার 
করিয়া লইলাম এরূপ সম্ভষ, কিন্ত এইরূপ পৈশাচিক উপায়ে মঙ্গল উৎপয় 
হইবার কারণ কি? পৈশাচিক ্বীতি ব্যতীত শুধু মঙ্গলের মধ্য দিয়! কি অঞ্চল 
সাধিত হয় ন? মানবজাতির ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সুখী, হইবে, কিন্ত এখন 
কেন এই ভয়ানক দুঃখ হস্ত্রণ।! ইহার মীমাঁংস। নাই । ইহাই মাক।। 

এরূপ শোন! হায়, দোষাংশের ক্রমপবিহাঁর ক্রমবিকাশবাদের১ একটি 
বিশেষত্ব , সংসার হইতে ক্রষাগত এইরূপ দোষভাগ পরিতাক্ত হইলে অবশেষে 
কেবল লই থাকিবে। ইহা শুনিতে অতি সুন্দর । এ সংসারে যাহাদের 
প্রাচুর্য আছে, যাহাদের প্রত্যহ কঠোর যন্ত্রণ। সহ করিতে হয না, যাহাদিগকে 
তথাক বিত ক্রমবিকা শের চক্রে নিষ্পেষিত হইতে হয় না, এরূপ সিদ্ধান্ত তাহাদের 
ঘ্বাভিকতা বাডাইতে পাবে। সত্যই ইছ! তাহাদের পক্ষে অতিশয় হিতকষ 
ও শাস্তিগ্রদ। সাধারণ লোকেবা যন্ত্রণা ভোগ করুক--তাহাদের ক্ষতি কি? 
সাধারণ লোক মার! যায়-_সেজন্ত তাহাদের কি? বেশ কথ, কিন্তু এ যুক্তি 
আগাগোভ। ভ্রমপূর্ণ। প্রথমতঃ তাহারা বিনা প্রমাণে স্বীকার করিয়। লয় যে, 
জগতে অভিব্যক্ত মঙ্গল ও অমঙ্গলের পরিমাণ নিদিষ্ট আছে। দ্বিতীয়তঃ ইহ! 
অপেক্ষা দ্োষাবহ এ কথা স্বীকার কর! যে, মঙ্গলেন পরিষাঁণ ক্রমবর্ধযান, 
এবং গমজলের পরিমাণ নির্দিষ্ট । অতএব এমন সময় উপস্থিত ছইবে, ধখন 
'অমদকা-ভাগ এইরূপে ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হুইয় একেবারে নিঃশেষিত হইবে, তখন 
কেবল মঙ্গলই থাকিবে । এরূপ বল! অতি সহজ । কিন্তু অমঙ্গল যে ক্রমশঃ 
কমিতেছে, ইহা! কি প্রমাণ করা বায়? অমঙ্গল কি ক্রমশই বাড়িতেছে না? 
একছান অক্ঃগ্যবাসী মাছুষ, যে মনোবুতি-পরিচালনায় অনভিজ্ঞ--একখানি 
পুষ্তকপাঠরেন্ধ অনমর্থ, হস্তলিপি কাহাকে বলে তাহা শোনে নাই, আহ 
তাহাকে ক্ষতবিক্ষত কর, কাল সে সুস্থ হইয়া' উঠিষে। শাণিত অস্ত তাহার 
শবীৱের মধ্যে প্রবেশ করাইর। বাহির করিয়া আনো, তথাপি সে শীঘ্রই 


১ Darwin's Theory of Evolution, 
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আরোগ্যলাভ করিবে; কিন্ত পথ চলিতে একটু চড় লাপিলেই, আমর! 
মরিয়া ঘাই। শিল্পৎন্ত্র দ্রব্যাদি সুলভ করিতেছে, উন্নতি ও ক্রমবিকাশ 
হইতেছে; কিন্তু একজন ধনী ছুইবে বলিয়া লক্ষ লোককে নিণ্পেষিত 
করিতেছে ; একজন ধনশালী হইতেছে, একইকালে সহশ্র সহত্র ব্যক্তি দরিক্ত 
হইতে দরিদ্রতর হইতেছে, দলকে দল মানুষ ক্রীতদাসে পরিণত হইতেছে। 
এইভাবেই চলিয়াছে। পশুমানবের অন্থভূতি ইন্জ্িয়েই আবদ্ধ ; যদি সে প্রচুর 
আহার না পায়, কিংবা যদি তাহার শারীরিক অন্থন্থত। ঘটে, সে দুর্দশা গ্রন্ত 
হয়। ইন্দিয়েই তাহার হৃখ-ছুঃখের আরম্ভ ও শেষ। যখন এরূপ ব্যক্তির 
উন্নতি হইতে থাকে, সুখের সীমারেখার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ছাখেক 
পরিধিও সমপরিমাণে বধিত হয় । অরণ্যবাসী মাঁচুষ ঈর্ষ। জানে না, বিচাধালয় 
জানে না, নিয়মিত কর দিতে জানে না, সমাঁজকতৃক নিন্দিত ছইতে জানে না, 
পৈশাচিক মানব-গ্রকৃতি-সম্ভূত যে ভীষণ শাসনযস্ত্র প্রত্যেকটি মানুষের মনের 
গোপন কথাও জানিয়| লইতে চায়, তাহা দ্বার! সে দিবারাত্র শাসিত হইতে 
জানে না। সে জানে না ভ্রান্ত গবিত মানুষ কিরূপে পন্ড অপেক্ষাও সহনগুথে 
পৈশাচিকম্বভাব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে আমর! যখনই স্থূল ইন্জ্রয়াছভূতির 
উর্ধ্বে উঠিতে থাকি, আমাদের সুখাচৃতবের উচ্চতর শক্তির উন্সেষের সহিত 
ভুঃখাঙ্ছভবের শক্তিও বিকশিত ছয়! শাযুমণ্ডল সুহ্মতর হইয়৷ ধিক বন্ত্রণ! 
অন্থভব করিতে সমর্থ হয়। সকল সঙ্গাজেই ইহ! অহরহঃ দেখা যাইতেছে যে, 
মূর্খ সাধারণ মানুষ তিরস্কৃত হইলে বেশী দুঃখ অনুভব করে না, কিন্ত প্রছারের 
আতিশব্য হইলে ক্রি হইয়া! থাকে। শিক্ষিত ভদ্রলোক কিন্ত একটি কথার 
তিরস্কারও সহ করিতে পারেন না, তাহার শামুমণ্ডল এত হুম্ম হইয়াছে! 
তাছার নুখাহুভূতি সহজ হইয়াছে বলিয়! তাহার ছুঃখও বাড়িয়াছে। 
দার্শনিক পণ্ডিতগণের-_ক্রমবিকাঁশবাদীদের মত ইছার হার বিশেষ প্রমাণিত 
হয় না। আমাদের সখী হইবার শক্তি যতই বৃদ্ধি পায়, বন্ত্রণাভোগের শক্তি 
সেই পরিমাণে বধিত হইয়া খাকে। কখন কখন আমার মনে হয়, আমাদের 
সুখী হইবার শক্তি যদি সমযুক্তা স্তর শেণীর" নিয়মে অগ্রমন ছয়, পয দিকে 
'অন্থখী হইবার শক্তি সমগুণিতাস্তর শ্রেনীর নিয়মে বধিত হইযে। অরণ্যবাশী 


১ A. P, (Arithmetical Progression) : ২, 8, &, ৮ ১০ 5. 
২ G. P. (Geometrical Progression) : ২) 8, ৮১ ১৬১ ওই: 


ধায়! ২৩ 


সাম্য লর্মাজ লব্বন্ধে বেশী অভিজ্ঞ মছে। কিন্তু উন্নতিনীল আমরা আনি, 
যতই আমর। উন্নত হুইব, ততই আমাদের সুখছ্ঃখের় অভুভবশক্ি তীব্র হইযে। 
ইহাই মায়া। 

অতএব আমরা দেখিতেছি, সায়া নংলার-রহস্যের ব্যাখ্যার নিমিত্ত 
মতবাদবিশেষ নছে,--সংসারের ঘটন! যেনাবে বর্তমান বছিয়াছে, তাহারই 
বর্ণনাষাত্র। বিরুদ্ধভাবই আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তি; সর্বত্র এই ভয়ানক 
বিক্ুদ্ধভাষের মধ্য দিয়া আমর! চলিতেছি। যেখানে মঙ্গল, সেইখানেই 
অমঙগল। যেখানে অমঙ্গল, মেইখানেই মঙ্গল। যেখানে জীবন সেইখানেই 
ছাক্সার মতে৷ মৃত্যু তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। যে হাসিতেছে, 
তাহাকে কাদিতে হইবে; যে কাঁদিতেছে, সে হালিবে। এ অবস্থার 
প্রতিকারও সম্ভব নয়। আমরা অবশ্য এমন স্থান কল্পনা করিতে পারি, 
যেখানে কেবল মঙ্গলই থাকিবে, অমঙ্গল থাকিবে না ; যেখানে আমরা কেবল 
হালিব, কাদদিব না। কিন্তু যখম এই-সকল কারণ সমভাবে সর্বত্র বিদ্যমান, 
তখন এরূপ সংঘটন স্বতই অসভ্ভব। যেখানে আমাদিগকে হাসাইবার শক্তি 
আছে, কাদাইবার শক্তিও সেখানেই প্রচ্ছয় রহিয়াছে । যেখানে স্থথখোৎপাদক 
শক্তি বর্তমান, দুঃখজনক শক্তিও সেইখানে লুকায়িত । 

অতএব বেদান্তদর্শন আশাবাদী ব! নৈরা্যবাদী নহে । বেদান্ত এই ছুই 
মতবাদই প্রচার করিতেছে; ঘটনানকল যেভাবে বর্তমান, বেদান্ত সেভাবে 
লেগুলি গ্রহণ করিতেছে; অর্থাৎ বেদাসন্তমতে এ সংসার মঙ্গল ও অমঙ্গল, 
সুখ ও দুঃখের মিশ্রণ ; একটিকে বর্ধিত কর, অপরটিও সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি 
পাইবে। কেবল সুখের সংসার বা কেবল দুঃখের সংসার হইতে পারে না। 
এরূপ ধারণাই ব্ববিযোধী। কিন্ত এরূপ বিশ্লেষণ দ্বার! বেদান্ত এই একটি 
সহথারছন্তের উদ্ঘাটন করিয়াছেন যে, মঙ্গল ও অমঙ্গল দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
পৃথক নর! নহে । এই সংসারে এমন একটি বস্ত নাই, যাহ! সম্পূর্ণ মঙ্গলঙ্গনক 
বা সম্পূর্ণ অমঙ্গলঙ্গনক বলিয়া অভিহিত হইতে পায়ে । একই ঘটনা, যাহ! 
অজ পুচজনক. বলদ বোধ হইতেছে, কাল তাঁহাই আবার অগ্ধত্ত বোধ 
হইতে পাযে। একই বসন্ত, যাহা একজনকে ছুঃখী কষিতেছে, তাহাই 
আবার অপরের সুখ উৎপাদন করিতে পারে। থে অগ্নি শিগুকে দগ্ধ করে, 
ভাহাই বাধার অনশদক্রিই ব্যক্তির উপাদে আহার রন্ধন করিতে পারে। 


১৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


যে প্রায়ুমগুলীর দ্বার! ছুঃখবোধ অন্তরে প্রবাহিত হয়, জুখযোধও'পতাছারই 
দ্বার! অন্তরে নীত হয়| অমঙ্গল-নিবারণের একমাত্র উপাম মক্গল-নিবারণ । 
উপায়াস্তর নাই, ইহা নিশ্চিত। মৃত্যু বারণ করিতে হইলে জীবনও বারণ 


করিতে হইবে। মৃত্যুহীন জীবন ও ছুঃখহীন মুখ দ্ববিরোধী বাক্য, 
কোনটিকেই এক! পাওয়! যায় না। দুই-ই একই বস্তর বিকাশ । গতকাল 


যাহ! গুভদায়ক মনে করিয়াছিলাম, আজ তাহা করি না। যখন আমরা 
অতীত জীবন পর্যালোচন। করি, বিভিন্ন সময়ের আদর্শসকল আলোচন! করি, 
তখনই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করি। এক সময়ে তেজন্বী অশ্বযুগল চালন। 
করাই আমার জীবনের আদর্শ ছিল। এখন এরূপ চিন্তা করি ন!। 
শৈশবাবস্থায় মনে করিতাম, মিষ্টান্-বিশেষ প্রস্তত করিতে পারিলে আমি খুব 
সুখী হইব। অন্য সময়ে মনে হইত, স্ত্রীপুত্র ও প্রচুর টাকাকড়ি হইলেই যথার্থ 
সখী হইব। এখন এগুলিকে ছেলেমান্ছ্ মনে করিয়া হাসিয়া থাকি । 
বেদাস্ত বলেন, এমন এক সময় আনিবেই আসিবে, যখন আমর! পিছলে 
দিকে তাকাইব, এবং ঘে-নকল ভাবাদর্শের জন্য আমর! ব্যক্তিত্ব পরিহার 
করিত ভয় পাইতেছি, সেগুলিকে আমর! বিন্রপ করিব। সকলেই নি 
দেহ বচাইয়। রাখিতে ব্যগ্র, কেহই ইহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। এই 
দেহ যতকাঁল ইচ্ছ। ততকাল রক্ষা করিতে পারিলে অত্যন্ত গৃখী হইব, আমর? 
এইরূপই ভাবিয়। থাকি । কিন্তু এমন সময় আমিবে, যখন এ কথা স্মত্রণ 
করিয়া আমরা হাপিয়া উঠিব । অতএব যদি আমাদের বর্তমান অবস্থ! লক্ষ 
ময়, অসত্যও নয়, উভয়ের সংযিশ্রণ__ছুঃখও নয়, হুখও নয়, উভয্নের লং হি শ-. 
এইরূপ বিধমবিরুদ্ধ-ভাবাপর হয়, তবে বেদাস্তের আবশ্যকতা কি? অস্যান্টি 
দর্শনশাশ্ব ও ধর্মমত গুলিরই বা প্রয়োজন কি? সর্বোপরি শুভকর্ম করিবারই 
বা কি প্রয়োজন ? এই প্রশ্ন মনে উদ্দিত হয়। লোকে জিজাস| করিবে--মনি 
অস্ত ছ'ড়। শুভ হয় ন।১ যদি সুথ উৎপন্ন করিতে গেলেই সর্বদা দুঃখ ও উৎপার 
হয়, তবে এ-মকলের আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তরে বলা যায়-প্রাথনতঃ সুখে 
লাখব করিবার উদ্দেশে তোমাকে কর্ম করিতেই হইবে, কারণ নিজেকে, ছুখী 
করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনে, শীষ 
ব! বিলম্বে হউক, ইহার যধাৰ্থতা বুবিয়। থাকি। তীক্ষবুদ্ধি লোক কিছু গখনা, 
জড়বুদ্ধি কিছু বিলম্বে ইহা! বুঝিতে পারেন। জড়বুদ্ধি লোক উৎকট গণ 


মায়া রঃ 


€ভাগ করিয়া, তীক্ষবুক্ধি অল্প বগা পাই! ইহা আনিকার করেন। দ্বিতীয়তঃ 
আমাদিগকে আমাদের কর্তব্য করিয়া যাইতে হইবে, কারণ সুখছুঃখময় 
বিপরীতভাবপূর্ণ জীবনের বাহিরে যাইবার চহাই একমাত্র পথ। সুখ ও 
ছুঃখ_ উভয় শক্তিই জগংকে আমাদের জন্য জীবন্ত রাখিবে, যতদিন না 
আমর! স্বপ্ন হইতে জাগরিত হই এবং অই মাটির পুতুল গড়া পরিত্যাগ 
কৰি । আমাদের এ শিক্ষালাভ করিতে হইবে; আর ইহা শিক্ষা করিতে 
দীর্ঘকাল লাগিবে। 

'্সনস্তই লাস্ত হইয়াছেন” জার্মানিতে এই লিদ্ধাস্তের ভিত্তির উপর দর্শন- 
শাস্ব-প্রণয়নের চেষ্ট। হইয়াছিল । এরূপ চেই! এখনও ইংলগ্ডে হইতেছে। 
কিন্তু এই-নকল দাশনিকের মত বিশ্লেষণ করিগে পাওয়া বায়--অনস্তস্বরূপ 
মিজেকে জগতে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা কবিতেছেন। একদিন অনম্ত নিজেকে 
বাক্ত করিতে সমর্থ হইবেন। ইহ! অভি শ্রুতিমধুর এবং আমরা! অন্ত, 
বিকাশ, অভিব্যক্তি প্রভৃতি দার্শনিক শব্দও ব্যবহার করিলাম। কিন্তু দার্শনিক 
পণ্ডিতের! স্বভাবতই জিজ্ঞান|। করেন: লাস্ত কিক্পে অনন্ত হইতে পারে, 
এ লিদ্ধান্তের স্ায়ান্ছগত যূলভিত্তি কি? নিরপেক্ষ ও অনন্ত সত দোপাধিক 
হইয়াই এই জগতরূপে প্রকাশিত হুইয়াছেন। এস্থলে সকলই সীমাবদ্ধ 
থাকিবে। যাহা কিছু ইন্দিয় মন-বুদ্ধির মধ্য দিয়া আপিবে, তাহাকে স্বতই 
সীষাবন্ধ হইতে হইবে? অতএব সলীমের অসীমত্ব-প্রাপ্চি নিতান্ত অসম্ভব । 
ইহা হইতে পারে না। 

পক্ষান্তরে বেদান্ত ধলিতেছেন, সত্য বটে নিরপেক্ষ বা অনস্ত সত্তা নিজেকে 
লাস্তরূপে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্ত এমন সময় আসিবে, যখন 
এই উদ্ভোগ অদ্দ্ভৰ বুঝিয়া তাহাকে পশ্চাৎপদ হইতে হুইবে । এই পশ্চাৎপ্জ 
হওয়াই যথার্থ ধর্মের আরম্ভ । বৈরাগ্যই ধর্মের সুচনা । আজকাল ৫বরাগ্য- 
বিষয়ে কথ। বল! বড় আগ্রীতিকর। আমেরিকায় আমাকে বলিত, আমি 
খেন পাঁচ লহুন বংশয় পূর্বের কোন অতীত ও যিলুগ্ধ গ্রহ হইতে আনিয়া! 
, বৈয়াগ্যৰিধয়ে উপদেশ দিতেছি । ইংলণ্ডের দার্শনিকগণও হয়তো এইরপই 
বলিবেন। বিন্ধ মৈয়াগ্যই সত্য এবং ধর্মলাতের একমাত্র পথ। চেষ্টা করিয়া 
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দেখ, যদি অন্ত পথ খুঁজিয়] পাও ) কখনই পাইবে না। এমন সময়" আনিবে, 
যখন অন্ভরাত্ম। জাগিয়া উঠিবে, এই দীর্ঘ বিষাদনয় স্বপ্রদর্শন হইতে জাগ্রত হইবে; 
শিশু থেল! ছাড়িয়া জননীর নিকট ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইবে, বুঝিবে £ 
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি । 
হবিষ। কুষ্ণবত্বে ব ভূয় এবাভিংর্ধতে ॥১ 
-কামাবস্তর উপভোগে বাসনার কখনও নিবৃত্তি হয় না, স্বতাহুতির দাবা 
অগ্নির মতে! বাসন! বরং বাড়িতেই থাকে। এইরূপ কি ইন্দিংবিলাস, কি 
ৰুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনীজনিত আনন্দ, কি মানবাত্মার উপভোগ্য সববিধ সুখ 
সবই শুন্য, সকলই মায়ার অন্তর্গত । সকলই এই নংসারজালেন্ অন্তর্গত, 
আমর! উহাকে অতিক্রম করিতে পারি ন।। আমর! মায়াজালের মধ্যে 
অনস্তকাল ছুটাছুটি করিতে পারি, কিন্ত শেষ পাইব ন! ; এবং যখনই এক কণা 
সুথ পাইবার চেষ্টা করিব, তখনই রাশি রাশি দুঃখ আমাদিগকে চাপিয়। 
ধরিবে। কি ভয়ানক অবস্থ।! যখন আমি ব্যাপারটি ভাবিতে চেষ্টা করি, 
আমার নিঃসংশয় অনুভূতি হয়, ইহাই মায়াবাদ--নকলই মায়া ; এই বাক্যই 
ইহার একমাত্র এবং সর্যাপেক্ষ! তাল ব্যাখ্যা । এ সংসারে কি ছুংখধাশিই না 
* বর্তমান ! যদি আপনার! বিবিধ জাতির মধ্যে পরিভ্রমণ করেন, বুঝিতে 
পারিবেন যে, এক জাতি তাহার দোষভাগ এক উপায়ে প্রতিকার করিতে 
চেষ্ট! করিয়াছে, অপর জাতি অন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছে । সেই একই 
দোষ বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন উপায়ে প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিক্সাছে, কিন্ত 
কেহই কৃতকার্য হয় নাই। যদ দোষগুলি ক্ৰমশঃ হান করিয়। একদিকে নিবদ্ধ 
কর! যায়, অপরদিকে রাশি বাঁশি অশুভ সঞ্চিত হইতে থাকে । ইহার গতিই 
এইরূপ। হিন্দুগণ জাতীয় জীবনে কতকট। সতীত্ব-ধর্মেশ আদর্শ উচ্চে স্থাপন 
করিবার জন্য বাল্যবিবাহ দ্বারা তাছাদের সম্ভতানগণকে এবং ক্রষে সমগ্র 
জাতিকে অধংপাতিত করিয়াছে। কিন্তু এ কথাও আমি অস্বীকার করিতে 
পারি না যে, বালাবিবাহ হিন্দুজ্জাতিকে পবিভ্রতায় ভূষত করিয়াছে। কি 
। চাও? যদি জাতিকে সতীত্বধর্মে সমধিক ভূষিত করিতে চা তাছ! হইলে 
এই বাল্যবিবাহ দ্বার! লমন্ত স্ত্রী-পুরুষের শরীর দুর্বল করিতে হুইবে । অপ” 
দিকে ইংলণ্ডে তোমাদের অবস্থাই কি খুব তাল? কখনই নয়। কায়খ 
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পৰিজতটই জাতির বীবনী-শক্তি। কুসি কি ইদ্ধিহাসে লক্ষ্য কর নাই বেড 
অপবিত্রতার মধ্য দিয়াই জাতিয় সৃতি দেখা দেয় 1--যখন ঘৌন অপবিজা 
কোন জাতির মধ্যে শুবেশ করে, তখনই বুঝিতে হুইবে উহার বিনাশ 
আসন । এই-সকল ছুংখজনক সমস্তার মীমাংসা কোথায়? বি পিতা” 
মাতা নিজ সন্তানের অন্য পাঁজ ব। পাত্রী দির্ধাচন করেন, তাছ। হইলে এই 
দোষ অনেকটা নিবারিত হয়। ভারতের কন্তাগণ যতট। ভাবগ্রবণ তদপেক্ষা 
অধিক কার্ধকুশল। তাহাদের জীবনে কাব্য খুবই কম। কিন্তু যদি লোকে 
নিজেরাই স্বামী ও স্রী নির্বাচন করে, তাহাতেও অধিক সুখ হয় না। 
ভারতীয় নারীগণ সাধারণতঃ বেশ সখী । স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ খুব বেশী 
হয় না। পক্ষান্তরে যুক্ষরাষ্্রে যেখানে স্বাধীনতার আতিশয্য বিদ্বমান, 
সেখানে অস্থথী পরিবার ও ছুঃখকর বিবাহের সংখ্যা অনেক । আমি ষে- 
কোন সভায় গিয়াছি, সেখানেই শুনিয়াছি-_-সভায় উপস্থিত এক-তৃতীয়াংশ 
নারী তাহাদের পতিপুতভ্রকে দূর করিয়া দিয়াছে । এইরূপই পর্বত । ইহাতে 
কি প্রকাশ পাইতেছে? প্রকাশ পাইতেছে যে, এই-সকল আদর্শ খার! 
অধিকতর সুখ অজিত ছয় নাই। আমরা লকলেই সুখের জন আশ্রাপ চেষ্টা 
করিতেছি, কিন্ত একদিকে কিছু হুখ পাইতে না পাইতেই অন্তদিকে দুঃখ 
উপস্থিত হইতেছে। 

তবে কি আমরা শত কর্ম করিব না? করিব বইকি--পূর্বাগেক্ষ! বেশী 
উৎসাহের সছিত আমাদিগকে কাজ করিতে হুইবে। কিন্ত এই জান 
আমাদের উৎকট বাড়াবাড়ি ও ধর্মান্ধত! দূর করিবে। ইংরেজ আর উত্তেজিত 
হইয়! চিন্দুকে ‘ওঃ পৈশাচিক হিন্দু! নাত্রীগণের প্রতি কি অসৎ ব্যবহার 
করে !'--এই বলিয়! অভিপাপ দিবে ন!। সে বিভিন্ন জাতির রীতিনীতি 
সান্ত করিতে শিখিবে। ধর্মান্ধত। অল্প হইবে এবং কাজ বেশী হুইবে । ধর্ষান্ধ 
লোকের! কাছা করিতে পারে ন!। তাহার শক্তির ভিনন্চতুর্থাংশ বৃথা ব্যয় 
করে। ধীর প্রশান্তিচিত় বাস্তবন্ঞানসম্পর ব্যক্তিরাই কাজ করেন; অতএব 
এই জান দায়! কাজ কমিধার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে । অবস্থা এইরূপট্‌ জানিয়! 
তিতিক্ষা বৃদ্ধি পাইবে । তুঃখ ও অনগল আমাদিগকে ভারসাম্য হইতে বিচ্যুত 
করিতে পারিবে ন! এবং ছায়ার পিছনে ধাঁবিত করিবে না। স্থতরাং 
লংসার়গতি এইরূপ আনিকা আমরা নহিফু হইব । ধর] বাক, সকল মাম্যই 
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দোষশৃন্য হইবে, তাঁবপর পশুকুল ক্রমে মানবত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং পূর্ববৎ সব 
অবস্থান মধ্য দিয়! অগ্রসন হইতে থাকিবে, উদ্ভিদ্দিগেবও গতি এরূপ । 
কিন্ত কেবল একট! জিনিস স্নিশ্চিত--এই মহতী নদী সমুদ্রাতিমুখে প্রবল 
বেগে প্রবাহিত হইতেছে, উছাব জলবিন্দুগুলির প্রত্যেকটি অনস্ত বাবিধিবক্ষে 
বিলীন হইবে । অতএব সমস্ত দুঃখ ও ক্লেশ, আনন্দ হাস্য ও ক্রন্দনের সহিত 
জীবন যে সেই অনন্ত সমুদ্রাভিমুখে প্রবলবেগে ধাবিত হইতেছে, ইহ! 
নিশ্চিত। ভুমি আমি, জীব উদ্ভিদ ও সামান্য জীবাণুপর্যস্ত, যে যেখানে 
রহিযাঁছে, সকলেই সেই অনস্ত জীবন-সমুদ্রে উপনীত হুইবে, মুক্তি বা! ঈশ্বর 
লাভ করিবে, ইং! কেবল সমধল।পেক্ষ। 
পুনরায় পলিতেছি, বেদান্ত আশাবাদী বা! নিরাশীবাঁদি নহে। এ সংসার 
কেবল মঙ্গলময় ব। কেবল অমঙ্গলময-_এইরূপ মত বেদান্ত ব্যক্ত করে 
না। বেদান্ত বলিতেছে, মঙ্গল ও অমঙ্গল [উভয়েরই ই মূল্য, সমান । 
ইহারা এই রূপে পরম্পব অনধ্ধ, দ্ধ হইযা রহিয়াছে। সংসার এইরূপ জানিয়! 
সহিষুতাঁর সহিত কর্ম কর। কি জন্য কর্ণ করিব ? যদি সংসারের অবস্থা 
এইকপ, আমরা কি কবিব? অজ্েয়বাদী হই না কেন? আধুনিক অজ্ঞেয়- 
বাদীরা ও আনেন, এ রহন্তের মীমাংসা নাই, বেদাস্তেপ ভাষায় বলিতে গেলে 
-এই মায়াপাশ হইতে অব্যাহতি নাই । অতএব অন্তষ্ট হইয়! জীবন ভোগ 
কব। এখানেও একটি অতি অসঙ্গত মহাভ্রম বহিয়াছে। তুমি ষে-জীবন 
ছাব। পরিবুত হতয! বহিযাছ, সেই জীবন সম্বন্ধে তোমার জ্ঞ।ন কিরূপ ? জীবন 
বলিতে তুমি কি কেবল পঞ্চেত্দ্রিষে আবদ্ধ জীবনই বুঝ? ইন্দিয়জ্ঞানে আঁমবা 
পশু হইতে সামাগ্তই ভিন্ন । কিন্ত আমি বিশ্বাস করি, এস্থানে উপস্থিত 
এমন কেহ নাই মাঁহার জীবন কেবল ইন্দিয়েই আবদ্ধ। অতএব আমাদের 
বংমান জীবন বলিতে ইন্দ্রিয় অপেক্ষা আরও কিছু বেশী বুঝায়। আমাদের 
সথখ+ঃখের অনুভব, উচ্চাকাঙজ্ঞ। এবং চিস্তাঁশক্তিও তো আমাদের জীবনের 
প্রধান অঙ্গ , আর সেই উচ্চ আদর্শ ও পূর্ণতার দিকে অগ্রনর হইবার কঠোর 
চেষ্টাও কি আমাদের জীবনের উপাদান নহে? অজ্ঞেযবাদীদেব১ মতে জীবন 
যেভাবে আছে, দেইভাবখেই উহাকে ভোগ কর। কর্তব্য । কিন্তু জীবন 
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বলিলে দূর্বোপরি আদর্শ-অন্বেষণের-_পূর্ণতা অভিমুখে অগ্রসর হুইবার প্রবল 
চেষ্টাও বুঝায়। আমাদের এই আদর্শ লাভ করিতেই হুইবে। অতএব 
আমর] অজ্ঞেয়বাদী হইতে পারি না এবং জগৎ যেভাবে প্রতীয়মান হয়, 
সেভাবে উহাকে গ্রহণ করিতে পারি না। অঞজ্জেয়বাদী জীবনের আদর্শ 
ভাগ বর্জন করিয়া বাঁকীটুকু সর্বন্ব বলিয়া গ্রহণ করেন। এই আদর্শ লাভ 
কর! অসম্ভব জানিয়। তিনি ইহার অন্বেষণই পরিত্যাগ করেন। ইহাই স্বভাব, 
ইহাই জগৎ; ইহাই মায়া। 

বেদীস্তমতে ইহাই প্ররুতি। কিন্তু কি দেবোপাসনা প্রতীকোপাসন। বা 
দার্শনিক চিন্তা অবলম্বনপূর্বক আঁচরিত ধর্ম, অথব] দেবত! পিশাচ প্রেতের গল্প, 
সাধু ঝি মহাত্মা বা অবতারের চরিতকথার সাহায্যে অমুষ্ঠিত অপরিণত 
ব। উন্নত ধর্মমতগুলির উদ্দেশ্য একই । সকল ধর্মই ইহাকে--এই প্রকৃতির 
বন্ধনকে অতিক্রম করিবার অল্পবিস্তর চেষ্টা করিতেছে । এক কথায় সকলেই 
মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতে কঠোর চেষ্ট। কপিতেছে। জ্ঞাতলাবে বা 
অজ্ঞাতপাঁবে মীশ্রুষ বুঝিয়াছে, মে বন্দী। পে যাহা হইতে ইচ্ছা করে, সে 
তাহা নয়। যে সময়ে--যে মুহূর্তে সে চাঁরিধিকে চাহিয়া দেখিয়াছে, সেই 
মুহুর্তেই তাহাকে শেখানো হইয়াছে, তগনই সে অনুভব করিয়াছে-_ 
সে বন্দী। সে আরও বুঝিয়াছে, এই সীমাশ্বঙ্খলিত হইয়া তাহার অন্তরে 
কে যেন রহিয়াছেন, যিনি দেহ যেখানে যাইতে পারে না, সেখানে যাইতে 
চাহিতেছেন। দুর্দান্ত, নৃশংস, আত্মীয়-স্বজনের গৃহসন্নিধানে গোপনে অবস্থিত, 
হত্যাপ্রিয় ও তীব্র স্থরাপ্রিয়, মৃত পিতৃপুরুষ বা অন্য ভূত-প্রেতে বিশ্বাসী 
অতি নিম্ন ধর্মমতগুলিতে আমরা সেই একই প্রকার মুক্তির ভাব দেখিতে 
পাই । যাহারা দেবতার উপাসনা ভালবাসেন, তাহার! সেই-সকল দেবতার 
মধ্যে নিজেদের অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনত! দেখিতে পান- গৃহের দ্বার রুদ্ধ 
থাকিলেও দেবতার! প্রাচীরের মধ্য দিয়। আপিতে পারেন; প্রাচীর 
তাহাদিগকে বাধ। দিতে পারে না। এই মুক্তির ভাব ক্রমেই বাধত হুইয়া 
অবশেষে সপ্তণ ঈশ্বরের আদর্শে উপনীত হুয়। ঈশ্বর প্রকৃতির প।রে, ঈশর 
মায়াতীত-_-ইহাই সেই আদর্শের কেন্দ্রগত্ত ভাব । 

আমি যেন শুনিতেছি, সন্মুখে কোন কণ্ঠম্বর উখিত হইতেছে, যেন অন্থভব 
করিতেছি--ভারতের সেই প্রাচীন আচার্ধগণ অরণ্যাশ্রমে এই-সকল প্রশ্ন বিচার 


২০ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


করিতেছেন, বুদ্ধ ও পবিত্র শ্রেষ্ঠ খধিগণ উহার মীমাংসা করিতে অক্ষম 
হইয়াছেন, কিন্তু একটি যুবক সেই সভামধ্যে দীড়াইয়|। বলিতেছে £ ছে 
দিব্যধামবাপী অমুতের পুল্রগণ ৷ শ্রবণ কব, আমি পথ খু'জিয়। পাইয়াছি, 
যিনি অন্ধকারের পারে, তাহাকে জানিলেই মৃত্যুর পারে যাঁওযা যায় ।১ 

শন্ত বিশ্বে অমৃতন্য পুন্রাঃ । 

আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥ 


বেদ।হমেতং পুরুষং মহাস্তম্‌ 

আদিত্যবর্ণৎ তমমঃ পরস্তাৎ । 

তমেব বিদিত্বাংতিমৃত্যুমেতি 

নান্থঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায ॥ 

উপনিষদ্‌ হইতে আমৃব] এই. শিক্ষাই পাইতেছি যে, মায়া আমাদের 
চারিদিকে ঘিরিয! রহিযাছে এব উহা অতি ভয়ঙ্কর। তথাপি মায়ার মধ্য 
দিয়া কাজ করিতে হইবে। যিনি বলেন, ‘এই নদীতীরে বসিযা থাকি, সমস্ত 
জল যখন সমুদ্রে চলিয়া যাইবে তখন নদী পাঁব হুইব’, তিনি যেমন সফল 
হন, আর যিনি বলেন, “পুখিবী পৃণমঙ্গলময় হইলে পব কাজ করিব এবং জীবন 
উপভোগ করিব’, তিনিও সেইরূপ সাফল্য লাভ কবিয়। থাকেন। মায়ার 
অন্থবূলে পথ নাই, মাঁধাব বিরুদ্ধে গমনই পথ-_-এ কথাও শিক্ষা করিতে 
হইবে । আমর! প্রকৃতির সহায়ক হইযা জন্মগ্রহণ করি নাই, কিন্তু তাহার 
প্রতিযোগী হইয়াই জন্মিয়াছি। আমর! বন্ধনের কর্ত। হইয়াও নিজধিগকে 
বদ্ধ কবিতেছি। এই বাড়ি কৌথ। হইতে আদিল? প্রকৃতি ইহ। দেয় নাই । 
প্রকৃতি বলিতেছে--“যাও, বনে গিয়া বাস কর। মানব বলিতেছে--আমি 
বাঁটা নির্মাণ করিব, প্ররৃতির সহিত যুদ্ধ করিব!’ সে তাহাই করিতেছে। 
তথাকথিত প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত অবিরাম স'গ্রামই মানবজাতির 
ইতিহাস এবং মানবই অবশেষে জয়ী হয়। অস্তজগতে আপিয়! দেখ, সেখানেও 
সেই সংগ্রাম চলিয়াছে, ইহা পশু-মানব ও আধ্যাপ্সিক-মানবের স"গ্রাম, 
আলোক ও অন্ধকারের সংগ্রাম, মাম্য এখানেও বিজেতা। প্রকৃতির মধ্য 
দিয়া মানুষ আপনার মুক্তির পথ কবিয়া লয়। 
> শ্বেতাহতব ডপ ২1৫ ও ৩৮ 


মানুষের যথার্থ স্বরূপ ২১ 


অতএব আমর] দেখিতেছি, এই মায়া অতিক্রম করিয়া বৈদান্তিক 
দার্শনিকগণ এমন ন কিছু জাঁনিয়াছেন, যাহা মায়াধীন নহে ১ যাদ্রি_ আরা 
সে স অবস্থায় উপন বায় উপনীত হইতে পারি, আমরাও মায়ার পরে বু যাইব। 
সমস্ত _ ধর্মেরই ইহা সাধারণ সম্পত্তি । কিন্তু বেদান্তমতে ইহ! bl 
আরভমাত্র, শেষ নহে। যিনি বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা, যিনি মায়াধীশ, মায়া বা 
প্রকৃতির অধীশ্বর বলিয়। উক্ত হইয়াছেন, সেই সগুণ ঈশ্বরেব জ্ঞান এই 
বেদীস্তভাবের শেষ কথা নহে । এই জ্ঞান ক্রমাগত বাঁডিতে থাকে । অবশেষে 
বৈদান্তিক দেখেন, ধাহাকে বাহিরে বোধ হইয়াছিল, তিনি নিজেই সেই, 
তিনি প্রকৃতপক্ষে অন্তরেই ছিলেন। যিনি সীমার মধ্যে আপনাকে বদ্ধ মনে 
করিয়াছিলেন, তিনিই সেই মুক্ত-স্বরূপ । 


মানুযের যথার্থ স্বরূপ 
| লণ্ডনে প্রদন্ত বহত! 


মানুষ এই পঞ্চেন্িয় গ্রাহ জগতে এতট] আসক্ত যে, সহজে সে উহা 
ছাডিতে চাহে ন!। কিন্তু এই বাহ জগংকে যতদূর সত্য ও সাঁর বপিয়! বোধ 
হউক ন! কেন, প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রতোক জাতির জীবনেই এমন একটি 
সময় আসে, যখন অনিচ্ছাসত্বেও জিজ্ঞাপ। কবিতে হয়-জগৎ কি সত্য? 
যে ব্যক্তি তাহার পঞ্চেন্দিয়ের পাক্ষ্যে অবিশ্বান করিবার বিন্বুমাত্ও সময় 
পায় না, যাহাব জীবনের প্রতি মুহর্তই কোন না কোনরূপ বিষয়-তোগে 
নিযুক্ত, মৃত্যু তাহারও নিকট আপিয়। উপস্থিত হয় এবং তাঁহাকে ও বাধ্য হুইয়! 
জিজ্ঞাস। করিতে হয়-জগৎ কি সত্য ? এই প্রশ্নেই ধূর্মেব, আরুন্ত এবং ইহার, 
উত্তরেই ধর্মের পরিসমাপ্তি । এমন কি প্রণালীবদ্ধ ইত্হাসেরও পূর্বে, স্থদুর 
অতীত কালে, সভ্যতার অস্ফুট উবাকালে-_সেই রহস্তময় পৌবাণিক যুগেও 
আমরা*দেখিতে পাই, এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে ২ “জগৎ কি সতা ?” 

কবিত্বময় কঠোপ্রনিষদের প্রারম্ভে আমরা এই প্রশ্ন দেখিতে পাই £ 
কেহ বলেন, ‘মানুষ মরিয়া গেলে তাহার আর অস্তিত্ব থাকে না”, আবার 


২২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কেহ বলেন, ‘না, তখন তাহার অস্তিত্ব থাকে'। ইহার মধ্যে কোন্টি 
সত্য ?১ 

এ প্রশ্নের অনেক প্রকার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। যাবতীয় দর্শন ও ধর্ম 
প্রকৃতপক্ষে এই প্রশ্নেরই বিভিন্ন প্রকার উত্তরে পরিপূর্ণ । “এর পরে কি? প্রকৃত 
সত্য কি ?--অনেকে আবার এই প্রশ্বকে, প্রাণের এই অশান্ত জিজ্ঞাসীকে 
থামাইয়া দিতে--দাবাইয়! দিতে চেষ্টা করিয়াছেন । কিন্ত যতদিন জগতে 
মৃত্যু বলিয়! কিছু থাকিবে, ততদিন এই দাবাইয়া দিবার চেষ্টা সর্বদ্ব] বিফল 
হইবে । আমর! মুখে খুব সহজে বলিতে পারি--জগতের অতীত সত্তার 
অন্বেষণ করিব না, বর্তমান মুহূর্তেই আমাদের সমস্ত আশা আকাজ্ষ। 
আবদ্ধ রাখিব, ইন্দিয়াতীত বস্তুর চিত্ত করিব না বলিয়া খুব চেষ্ট। করিতে 
পারি, আর ইন্জিয়গ্রাহা বাহিরের সব কিছু আমাদিগকে লক্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ 
রাখিতে পারে, সমুদয় জগৎ মিলিয়া বর্তমানের ক্ষুদ্র সীমার বাহিরে দৃষ্টি- 
প্রসারণে বাধা দিতে পারে ; কিন্তু যতদিন জগতে মৃত্যু থাকিবে, ততদিন এই 
প্রশ্ন বারংবার জিজ্ঞাসিত হুইবে £ আঁমর। এই যে-সকল বসন্তকে সত্যের সত্য, 
সারের সার বলিয়। এগুলির প্রতি আসক্ত, মৃত্যুই কি ইহাদের চরম পরিণাম ? 
জগৎ তে! এক মুহূর্তেই ধ্বংস হইয়া] কোথায় চলিয়! যায়! গগনম্পশী অতুযুচ্চ 
পর্বত, নিয়ে অতল গহবর- যেন মুখব্যাদান করিয়! গ্রাস করিতে আসিতেছে । 
এই পাহাড়ের ধারে দীড়াইয়৷া যত কঠোর অস্তঃকরণই হউক, নিশ্চয়ই 
শিহরিয়। উঠিবে আর জিজ্ঞাসা করিবে--এ-সব কি সত্য ?? কোন মহাপ্রাণ 
ব্যক্তি সার! জীবন ধরিয়া, সমস্ত শক্তি দিয়া একটু একটু করিয়া যে আশার 
সৌধ নির্মাণ করিলেন, এক মুহূর্তে তাহ! উড়িয়া গেল। এগুলি কি সত্য? 
এই প্রশ্নের উত্তর দিতেই হইবে । কালক্রমে এই প্রশ্নের শক্তি হ্রাস পাইবে 
না, বরং কাঁলশ্রোতে যতই উহার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, ততই উহ] হৃদয়ের উপর 
গভীর বেগে আঘাত করিবে । 

দ্বিতীয় কথ। হইতেছে-_মান্ুষের স্থখী হইবার ইচ্ছা । আপনাকে সুখী 
করিবার জন্য মানুষ সব কিছুর পশ্চাতে ধাবিত হয়- ইন্দিয়ের পিছনে পিছনে 
চুটিয়া উন্মত্তের ন্তায় বহির্জগতের কাজ করিয়া যাঁয়। যে যুবক জীবন-সংগ্রামে 


এ শা rm | শক 


১ যেয়ম্‌ প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষে' অস্তীতোকে নায়মন্তীতি চৈকে । কঠ উপ. ১১২৯ 
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কৃতকার্ম হইয়াছে, তাহাকে যদি জিজ্ঞাস। কর, সে বলিবে এই জগৎ সত্য-_ 
সব কিছু তাঁহার সত্য বলিয়। মনে হয়। হয়তে। সেই যখন বুদ্ধ হইবে, ভাগ্য- 
ছার! বারবার বঞ্চিত হইয়া হয়তো সেই ব্যক্তিই জিজ্ঞানিত হইলে বলিবে, ‘সবই 
অদৃষ্ট। সে এতদিনে দেখিতে পাইল--বাসন পূর্ণ হয় ন|। সে যেখানেই যায়, 
সেখানেই দেখে এক বজদৃঢ প্রাচীর, তাহ] অতিক্রম করিয়। যাইবার সাধ 
তাহার নাই। প্রতিটি ইন্দ্রিয়কর্ম প্রতি ক্রয়ায পধলসিত হয় । সবই ক্ষণস্থাযী । 
স্থখ-দুঃখ, বিলাস-বিভব, ক্ষমতা-দারিদ্র্য- এমন কি জীবন পযন্ত ক্ষণস্থায়ী । 

এই সমস্যার দুইটি সিদ্ধান্ত আছে। একটি- শূন্যবাদীদের মতো! বিশ্বাস 
কর যে, সবই শুন্য, আমর! কিছুই জানি না, আমর] ভূত ভবিশ্যং, এমন কি 
বর্তমান সম্বন্ধেও কিছুই জানিতে পারি না । কারণ, যে ভূত-ভবিষ্তৎ অস্বীকার 
করিয়া কেবল বর্তমান স্বীকার করিয়া উহাতেই আবদ্ধ থাকিতে চাহে, 
সে বাতুল। তাহা হইলে দে পিতাম।তাকে অস্বীকার করিয়াও সন্তানের 
অস্তিত্ব স্বীকণ করিতে পাঁরে। ইহাও যুক্তিসঙ্গত হইয়া পডে | ভত-ভবিষ্ৎ 
অস্বীকার করিলে বর্তমানও অন্বীকার করিতে হুইবে । এই এক সিদ্ধাস্ত-_ 
ইহ! শৃন্ববাদীর মত। কিন্তু আমি এমন লোক কখনও দেখি নাই, যে এক 
মিনিটেব জন্য শৃগ্যবাঁদী হইতে পারে; মুখে ইহা বলা অবশ্য খুব সহজ । 

দ্বিতীয় পিদ্ধান্ত এই--এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর অন্বেষণ কর, সত্যের 
অন্বেষণ কর, এই নিত্যপরিবর্তনশীল নশ্বর জগতের মধ্যে কি সত্য আছে, 
অন্বেষণ কর। এই দেহ, যাহ! কতকগুলি জড পদার্থের অণুর সমাষমাত্র, 
ইহার মধ্যে কি কিছু সত্য আছে? মানব-মনের ইতিহাসে বরাবব এই 
তত্বের অনুসন্ধান হইয়াছে । আমর! দেখিতে পাই, অতি প্রাচীন কালেই 
মানবেব মনে এই তত্বের অস্ফুট আলোক প্রতিভাত হইয়াছে । আমরা 
দেখিতে পাই, তখন হইতেই মাহুষ স্ুলদেহের অতীত অন্য একটি দেহের 
জ্ঞানলাভ করিয়াছে, উহ! অনেকাংশে এ দেহেরই মতে! বটে, কিন্ত স্কুল 
দেহ অপেক্ষা পূর্ণ ও শ্রেষ্ট-__এরীরের ধ্বস হইলেও উহার ধ্বংস হইবে না। 
আমর। খখেদের সুক্তে মুতশরীর-দহুনকাপী অগ্নিদেবেব উদ্দেশে নিম্নলিহ্তি শুব 
দেখিতে পাই £ “হে অগ্নি, তুমি ইহাকে তোমাব হাতে ধরিয়া মৃদুভাবে লইয়। 
যাও ইহার শরীর সর্বাজকুন্দর জ্যোঁতির্সয় কর; ইহাকে সেই স্থানে লইয়া 
যাও, যেখানে পিতৃগণ বাস করেন, যেখানে দুঃখ নাই, যেখানে মৃত্যু নাই !” 


২৪ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


দেখিবে, সকল ধর্মেই এই একই প্রকার ভাব বিদ্যমান, এবং তাহার 
সহিত আমর। আর একটি তব্বও পাইয়া থাকি। আশ্চর্যের বিষয়, সকল 
ধমই সমস্বরে ঘোষণ1 করেন, মানুষ প্রথমে পবিত্র ও নিপাপ ছিল, এখন 
তাহার অবনতি হইয়াছে--এ ভাব তীহার! রপকের ভাষায়, কিংবা! দর্শনের 
স্থম্পষ্ট ভাষায়, অথব। সুন্দর কবিত্বের ভাষায়, যেভাবেই প্রকাশ করুন না 
কেন, তীহারা সকলেই কিন্ড এ এক তত্ব ঘোষণা করিয়া থাকেন। সকল 
শাম এব’ সকল পুরাণ হইতেই এই এক তত্ব পাঁওয়। যায় যে, মানুষ পূবে যাহ! 
ছিল, এখন তাহা অপেক্ষা অবনত হুইয়া পড়িয়াছে। য়াহুদীদের শান্ত 
বাইবেলের পুরাতন ভাগে আদমের পতনের যে-গন্প আছে, ইহাই তাহার 
সারাংশ । হিন্দুশাস্বে এই তত্ব পুন:পুনঃ উলিখি 5 হইয়াছে। তীহার। সত্যযুগ 
বলিয়া যে-যুগের বর্ণনা করিয়াছেন--যখন মানুনের ইচ্ছা মৃত্যু ছিল, তখন মানুষ 
যতদিন ইচ্ছা শরীব রক্ষা করিতে পারিত, তখন লোকের মন শুদ্ধ ও সংযত 
ছিল, তাহাঁতেও এই সবঙ্গনীন সভ্যের ইঙ্গিত দেখা যায়। তাহার! বলেন, 
তখন মৃত্যু ছিল না এবং কোনরূপ অশুভ বা দুঃখ ছিল না, আর বর্তমান 
যুগ সেই উন্নত অবস্থাণই অবনতভাব। এই বর্ণনার সহিত আমর! সর্বত্রই 
জলণাবনের বর্ণনা দেখিতে পাই। এই জলপ্লাবনের গল্পেই প্রমাণিত হইতেছে 
যে, সকল ধর্মই বর্তমান যুগকে প্রাচীন যুগের অবনত অবস্থা বলিয়! স্বীকার 
কবিষ্বাছেন। জগৎ ক্রমশঃ মন্দ হইতে মন্দতন হইতে লাগিল। অবশেষে 
জলপ্লাবনে অধিকাঁ*শ লোকই জলমগ্ন হইয়। গেল। আবার উন্নতি আরম্ভ 
হইল । মান্য আঁখাঁর উছার সেই পূর্ব পবিত্র অবস্থা! লাভ করিবার জন্য ধীরে 
পীরে অগ্রপর হইতেছে । 
আঁপন।ন1 সকলেই ওল্ড টেস্ট[মেণ্টের জলপ্লাবনের গল্প জানেন। এ একই 
প্রকার গল্প প্রাচীন বাঁপিল, মিশর, চীন এবং হিন্দুপ্দগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। 
হিন্্শাস্ত্রে জলপ্রাবনের এইন্প বখন। পাওয়া যায় £ 
&মহবি মন্ত একদিন গঙ্গাতীরে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি 
ক্ষুদ্র মতন আসিয়। বলিল, ‘আমাকে আশ্রয় দিন? মন্ত তৎক্ষণাৎ উহাকে 
সৃপ্নিহিত একটি জলপাত্রে রাখিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন, “তুমি কি চাও? মৃত্তাটি 
বলিল, এক বুহৎ মতস্ত আমাকে অনুসরণ করিতেছে, আপনি আমাকে রক্ষা 
করুন। মন্থ উহাকে গৃহে লইয়া গেলেন, প্রাতঃকালে দেখেন, মৎস্য এ 
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পাতপ্রমাণ হুইয়াছে। সে বলিল, ‘আমি এ পাত্রে আর থাকিতে পারি না 
মঙ্গ তখন তাহাকে এক চৌবাচ্চায় রাখিলেন। পরদিন সে এও চৌবাচ্চার 
নমান হইয়া বলিল, ‘আমি এখানেও থাকিতে পারিতেছি ন1। তখন মন্ু 
তাঁহাকে নদীতে স্থাপন কবিলেন। প্রাতে যখন দেখিলেন, মৎস্তের কলেবব 
নদী ভরিয়! ফেলিয়াছে, তখন তিনি উহাকে সমুদ্রে স্থাপন করিলেন । তখন মৎস্য 
বলিতে লাগিল, “মনু, আমি জগতের স্থষ্টিকর্তা। জলপ্রাবন দ্বার! জগৎ ধ্ব*স 
করিব ; তোমাকে সাবধান করিবার জন্য আমি এই মৎস্তরূপ ধারণ করিয়। 
আপিয়াছি। তুমি একখানি স্থবুহৎ নৌকা নির্মাণ করিয়া উহাতে সর্বপ্রকাব 
প্রাণী এক এক জোড়া করিয়া রক্ষা কর এবং স্বয়ং সপরিবারে উহাতে প্রবেশ 
কর। সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে জলেব মধ্যে তুমি আমার শৃঙ্গ 
দেখিতে পাইবে, তাহাতে তোমার নৌকা বাধিবে। পরে জল কমিয়া গেলে 
নৌকা হইতে নামিয়া আসিয়া প্রজাবৃদ্ধি করিও । এইরূপে ভগবানের 
কথা অনুসারে জলপাবন হুইল এবং মনু নিজ পরিবার এবং সর্বপ্রকার জন্তুর 
এক এক জোঁডা এবং সর্বপ্রকার উদ্ভিদব বীজ জলপ্নাবন হুইতে রক্ষা করিলেন 
এব* প্লাবনের অবসানে তিনি এ নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া! জগতে 
প্রজা উৎপন্ন করিতে লাগিলেন- আর আমর! মনুর বংশধ্র বলিয়! মানব নামে 
অভিহিত ।১ 

--এ্রথন দেখ, মানবভাঁষা সেই অস্তমিহিত সত্য প্রকাশ করিবার চেষ্টামান্র। 
আমাৰ স্থিব বিশ্বাপ__এই-সকল গল্প আর কিছু নয়, একটি ছোট বালক 
অস্পষ্ট অস্ফুট শব্দরাঁশিই যাহার একমাত্র ভাষা-সে যেন সেই ভাষায় 
গভীরতম দার্শনিক সত্য প্রকাশ করিবার চেষ্টা কবিতেছে ; শিশুব উহ! 
প্রকাশ করিবার উপমুক্ত ইন্দিয় অথব! অন্ত কোনরূপ উপায় নাই। উচ্চতম 
দার্শনিকের এবং শিশুর ভাষায় কোন প্রকারগভ ভেদ নাই, শুধু মাত্রাগত 
ভেদ আছে। আজকালকার বিশুদ্ধ প্রণালীবদ্ধ গণিতের মতে সঠিক 
কাটাছাট1 ভাষা, আর প্রাচীনদিগের অস্ফুট রহ্'ময় পৌরাণিক ভাষার 
মধ্যে গ্রভে কেবল মাত্রার উচ্চতা নিম্নতা। এই-সকল গল্পের পিছনে একটি 
মহৎ স্ত্য আছে, প্রাচীনের উহ! যেন প্রকাশ করিবার চেষ্টা কনিতেছেন। 


_— 


১ মন্‌ ধাতু হইতে ‘মঞ্জু’ শব্দ সিদ্ধ, মন্‌ বাতুব অর্থ মনন অর্থাং চিন্তা করা । 
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অনেক সময এই-সকল প্রাচীন পৌরাণিক গল্পের ভিতরে মহামৃন্গ্য সত্য থাকে, 
আর দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আধুনিকদিগের শ্রন্দর মাঁঙ্জিত ভাষার 
ভিতবে অনেক সময শুধু অপার জিনিস পাঁওয| যাঁয়। অতএব পৌরাণিক 
কাহিনী দ্বারা আবৃত বলিয়। এবং আধুনিক কা'লর অমুক মহাঁশয কি তমুক 
মহাঁশযাব মনে লাগে ন! বলিষ! প্রাচীন সব জিনিসই একেবারে ফেলিয়। 
দেওয়ার প্রয়োজন নাই৷ 

“অমুক .খষি বা মহাপুরুষ ব[লিযাছেন, অতএব ইহা! বিশ্বাস কর’__এইরূপ 
বলাতে যদি ধর্মগুশি উপহাপেব যোগ্য হয় তবে আধুনিকগণ অধিকতর 
উপহাসেব যোগ্য । এখনকার কালে যদি কেহ মুখা, বুদ্ধ বা ঈশার উক্তি 
উদ্ধৃত করে, সে হান্যাম্পদ হয, কিথ্য হাঁব্মলি টিগু!ল ব। ডারুইনের নাম 
করিলিই লোকে সে কথ। একেবাপে নিবিচাৰে গলাধঃকবণ করে। “হাক্মলি 
এই কথা বলিয়াছেন”_আন্কের পক্ষে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট । আমর! 
কুদংস্বার হইতে মুক্ত হইয়াছি_ বটে। আগে ছিল ধর্মেব কুদংস্কার, এখন 
হুইযাঁছে বিজ্ঞানের কুসংক্গাব , আঁগেকাঁব কুসংস্কারের ভিতর দিয়া জীবন প্রদ 
আধ্যাত্মিক ভাব আঁপিত , আধুনিক কুস' ধাঁন্রে ভিতর দিষা কেবল কাম ও 
লোভ [ভি আ্তেছে। সে কুসংগ্গাব ছিল ঈশ্বরের উপাসনা লইয়া, আব 
আধুনিক চ কুদংস্ার-_অতি ছুণিত ধন, নাম; যশ বা ক্ষমতার উপামন!1। ইহাই 
পরতে । 

এখন পৃণোন্র পৌবাঁণিক গঞ্পগুলি সম্বন্ধে আবার আলোচন! কব! যাঁউক। 
সকল শপ্পর ভিতরেই এই একটি প্রধান ভাব দেখিতে পাওয়া যায যে, 
»নষ পূর্বে যাহ। ছিল, তাহ! অপেক্ষা এখন অবনত হইয়। পড়িয়াছে। 
আঁণুনিক কালেব গবেষকগণ বোধ হয যেন এই সিদ্ধান্ত একেবারে অস্বীকার 
করিয। থাকেন । ক্রমবিক।শবাদী পণগুতগণ মনে করেন, তাহারা যেন এই 
সিদ্ধান্ত একেবারে গুন কবিয়াছেন। তাঁহাদের মতে মানষ ক্ষত্র মাংসল 
জন্তবি্শষের (97911 ) ক্রমপিকাঁশ-মাত্র, অতএব পৃবোক্ত পৌবাণিক সিদ্ধান্ত 
সত্য হইতে পাবে না। ভারতীয় পুরাণ কিন্তু উভয় মতেবই সমন্বয় করিতে 
সমর্থ। ভারতী পুণাণ-মতে সকল উন্নতিই তণঙ্গাকাঁরে হইযা থাঁকে। 
প্রত্যেক তরঙ্গই একবাব উচিষা আবার পড়ে, পড়িয়া আবার উঠে, 
আবার পড়ে--এইবপ ক্রমাগত চলিতে থাকে । প্রত্যেক গতিই চক্রাকারে 
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হইয়া ধাকে। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিলেও দেখা যাইবে, সহজ 
সরল ক্রমবিকাশের ফলে মানুষ উৎপন্ন হইতে পারে না। এ্মবিকাশ 
বলিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমসক্কোচ-প্রক্রিয়াকেও ধরিতে হইবে । বিজ্ঞান- 
বিদই বলিবেন, কোন যন্ত্রে তুমি যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ কর, উহ। 
হইতে সেই পরিমাণ শক্তিই পাইতে পারো । অসৎ ( কিছু-না ) হইতে সৎ 
(কিছু) কখন হইতে পারে না। যদি মানব, পূর্ণ মানব, বুদ্ধ-মানব, খ্রীষ্ট- 
মানব ক্ষুদ্র মাসল জন্ভবিশেষের ক্রমবিকাশ হয়, তবে এ জন্তকেও ক্রম্সঙ্ক চিত 
বুদ্ধ বলিতে হইবে। যদি তাঁহ। না হয়, তবে এ মহাপুরুষগণ কোথা হইতে 
উৎপন্ন হইলেন? অসৎ হইতে তো কখন সৎ-এব উদ্ভব হয় না। এইরূপে 
আমর! শাস্ত্রের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় করিতে পারি । যে-শক্তি 
ধীরে ধীরে নানা সোঁপানের মধ্য দিয়া পূর্ণ মক্ণয্যকপে পবিণত হয়, তাহ! 
কখন শুন্য হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। তাহ! কোথাও না কোথাও 
বর্তমান ছিল, এবং যদি তোমর! বিশ্লেষণ কবিতে গিয়। যোলাস্ক বা 
প্রোটো প্লাভ্ম্‌ পর্যন্ত গিয়া“ উহাকেই আদিকা৭ণ স্থির করিয়া থাকো, তবে ইহ! 
নিশ্চিত যে, উহাতেও এ শক্তি কোন ন! কোনকপে অবস্থিত ছিল। 
আজকাল গুরুত্বপূর্ণ আলোঁচন! চলিতেছে £ জড়পদার্েৰ সমষ্টি এই দেহহ 
কি আম্মা! চিন্ত| প্রভৃতি বলিয়া কথিত শক্তির বিকাশের কারণ, অথব| 
চিন্তাশক্তিই দেহের কারণ? অবশ্য জগতের সকল ধর্মই বলেন, চিন্তা 
বলিয়া পরিচিত শক্তিই শরীরকে ব্যক্ত কবে-ইহার বিপরীত মত তাহাঁর। 
স্বীকার করেন না| কিন্তু আধুনিক অনেক সম্প্রদায়ের মত’ চিন্তা 
শক্তি কেবল শরীব-নামক যন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলির কোন বিশেষ ধবনেব 
সন্নিবেশে উৎপন্ন । যদি এই দ্বিতীয় মতটি স্বীকার করিয়। লইয়া বলা যাঁয়-_ 
এই আত্মা ব। মম ব উহাকে যে অ।খ্যাই দাঁও না কেন, উহ! এই জ্ডদেহকপ 
যন্ত্রেরই ফলম্বরূপ, যেসকল জডপরমাঁণু মস্তিষ্ক ও শরীব গঠন করিতেছে, 
তাঁহাদেরই রাসায়নিক মিলন বা সাধারণ মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাতে এই প্রশ্ন 
অশীমাংপিত থাকিয়। যাঁয়--শবীর-গঠন কে করে? কোন্‌ শক্তি পদার্থে 
অণুগুলিকে শরীররূপে পরিণত কবে ? কোন্‌ শক্তি চারিদিকের জডণ|শি হইতে 
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কিয়দংশ লইয়া তোমার শরীর একরূপে, আমার শরীর অর একরপে গঠন 
কনে? এই-সকল বিভিন্নতা কিনে হয়? আত্ম। নামক শক্তি শরীরস্থ ভৌতিক 
পরমাণুখুলির বিভিন্ন সন্নিবেশে উৎপন্ন বলিলে ‘গাড়ির পিছনে ঘোড়াজোতা'র 
ন্যায় হয়। কিরূপে এই সংযোগ হইল? কোন্‌ শক্তি উহা! করিল? যদি বল! 
যায়, অন্য কোন শক্তি এই সংযোগ সাধন করিয়াছে, আর আত্মা--যাহা এখন 
জড়রাশি-বিশেষের সহিত সংযুক্তরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহাই আবার এ 
জড়পপমাণুমকলেপ সংযোগের ফলরূপ, তাহ) হইলে কোঁন উত্তর হলনা । যে 
মত অন্টান্ত মতকে খণ্ডন ন! করিয়।-সমুদয় না হউক, অধিকাংশ ঘটনা-_ 
অধিকাংশ বিষয় ব্যাখ্য। করিতে পারে, তাহাই গ্রহণযোগ্য । স্ৃতরাঁং ইহাই 
বেশী যুক্তিসঙ্গত, যে-শত্তি, জড়রাঁশি গ্রহণ করিয়। তাহ। হইতে এপীর গঠন 
করে আর যে-শক্তি শগারের ভিতরে প্রকাশিত রহিয়াছে, উভয়ে অভ্দে। 
অতএব, যে চিন্তশিক্তি আমাদের দেহে প্রকাশিত হইতেছে, উহা কেবল জড়- 
অণুর সংযোগে উৎপন্ন, স্থতরাং তাঁহার দেহনিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই--এ-কথার 
কোন অর্থ হয় না। আগ শক্তি কখন ও জড় হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। 
পণীক্ষ! ছাব! বরং ইহা প্রদর্শন কর। সম্ভব-_যাঁহাকে আমরা জড় বলি, তাহার 
অস্তিত্ব নাই, উহা কেবল শক্তির এক বিশেষ অবস্থামাত্র। কাঁঠিন্ত প্রভৃতি 
জড়ের গুণসকল বিভিন্ন প্রকার গতি ও স্পন্দনের ফল--ইহ। প্রমাণ কর! 
যাইতে পারে। জড পরমাণুর ভিতর প্রবল আবতগতি উৎপাদন করিলে উহ। 
কঠিনপদাথবৎ শঞ্জিল।৩ করিবে। বাযুরাশি যখন শর্ণাবর্তে পরিণত হয়, তখন 
উহ! কঠিন পদার্থের মতে। হইয়! যায়, কঠিন পদার্থ ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। 
কেবল গতিশলত। দ্বাথাই উহাতে এই কাঠিন্ত-ধর্ম উৎপন্ন হইবে । এইভাবে 
নিটার করিলে ইহ] প্রমাণ কণ! সহজ হইবে যে, যাহাকে আমর। পদার্থ বলি, 
নাহার কেন অস্তিত্ব নাই ; কিন্তু বিপরীত মতটি প্রমাণ করা যায় না। 
“রীণের ভিতর এই যে শক্তির বিকাশ দেখা যাইতেছে, ইহ! কি? আমরা 
সকলেই ইহ। সহজে বুঝিতে পারি, এ শক্তি যাঁহ।ই হউক, উহ! জড়পরমাণু- 
গুলি লইয়! তাহ। হইতে আরুতি-বিশেষ মঙ্্যা-দেহ গঠন করিতেছে। আর 
কেহ আসিয়া! তোমার আমার জন্য শরীর গঠন করে ন।। কখনও. দেখি 
নাই--অপবে আমার হইয়। খাইতেছে। আমাকেই এ খাছ্যের সার শরীরে 
গ্রহণ করিয়। তাঁছ। হইতে রক্ত মা"স অস্থি প্রভৃতি-_-সব কিছুই গঠন করিতে 
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হয়। কি এর রহস্যময় শক্তিটি? ভূত-ভবিস্তৎ সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্ত 
মানুষের পক্ষে ভয়াবহ বোধ হয়ঃ অনেকের পক্ষে উহ। কেবল আন্রমানিক 
ব্যাপারমাত্র বলিয়। প্রতীত হয় । স্থতরাং বর্তমানে কি হয়, সেইটিই আমর! 
বুঝিতে চেষ্ট। করিব । 

আমর! এখন বিষয়টি আলোচনা করিব। সে শক্তিটি কি, যাহা এইক্ষণে 
আমার মধ্য দিয়া কার্য করিতেছে? আমর] দেখিয়াছি, সকল প্রাচীন শাস্বেই 
এই শক্তিকে লোকে এই শরীরের মতো শরীরসম্পন্ন একটি জ্যোতির্ময় পদার্থ 
বলয়া মনে করিত, তাহারা বিশ্বাস করিত--এই শরীর গেলেও উহু! থাকিবে । 
ক্রমশঃ আমর! দেখিতে পাই, এ শক্তি জ্যোতির্ময় দেহমাত্র বলিয়।-৮প্তি হইতেছে 
ন], আর একটি উচ্চতর ভাব লোকের মন অধিকার করিতেছে-__তাহা এই 
যে, এ জ্যোতির্ময় শরীর শক্তির প্রতিরূপ হইতে পারে ন।। যাহারই আকৃতি 
আছে, তাহাই কতক গুলি পরমাণুর সংযোগমাত্র, স্থতণাং উহাকে পপিচালিত 
করিতে অন্য কিছুর প্রয়োজন । যদি এই শরীরের গঠন ও পরিচালন 
করিতে এই শরীরাতিরিক্ত কিছুর প্রয়োজন হয়, তবে সেই কারণেই জ্যো তির্নয় 
দেহের গঠন ও পরিচাঁলনে এ দেহের অতিরিক্ত অন্য কিছুর প্রয়োজন হুইবে। 
এই “অন্ত কিছুই” আত্ম! শব্দে অভিহিত হইল। আত্মাই এ জ্যোতিৰ্ময় 
দেহের মধ্য দিয়া যেন স্থল শরীরের উপর কায করিতেছেন । এ জ্যোতির্ময় 
দেহই মনের আধাব বলিয়া! বিবেচিত হয়, আর আত্ম! উহ।র অতীত। আত্ম 
মন নহেন, তিনি মনের উপর কায করেন এবং মনের মধ্য দিয়া শরীরের উপর 
কার্ধ করেন। তোমার একটি আত্মা আছে, আমার একটি আত্মা আছে, 
প্রত্যেকেরই পৃথক্‌ পৃথক এক একটি আত্মা আছে এবং এক একটি সুক্ম শরীবও 
আছে; এ স্বন্ম শরীরের সাহায্যে আমর] স্থূল দেহের উপর কাধ করিয়। 
থাকি । এখন এই আত্মা ও উহার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে লাগিল। শরীর 
ও মন হুইতে পৃথক এই আত্মার স্বরূপ কি? অনেক বাদ-প্রতিবাদ হইতে 
লাগিল, নানাবিধ সিদ্ধান্ত ও অনুমান হইতে লাগিল, নানাপ্রকার দাশনিক 
অনুসন্ধান চলিতে লাগিল, এই আত্মা সম্বন্ধে তাহার! যে-সকল সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছিলেন, আপনাদের নিকট সেগুলি বর্ণনা করিতে চেষ্ট। করিব। 
ভিন্ন ভিন্ন দর্শন এই একটি বিষয়ে একমত দেখা যায় যে, আত্মার 
স্বরূপ যাঁহাই হুউক, উহার কোন আকৃতি নাই, আর যাহার আঞ্তি 
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নাই, তাঁহ। অবশ্ঠাই সর্বব্যাপী হুইবে। কাল মনের অন্তর্গত, দেশও মনেব 
অন্তগত। কাল ব্যতীত ক।খকাঁবণভাব থাকিতে পারে না। ক্রমানবতিতার 
ভীব ব্যতীত কাঁষকারণভাঁবও থাকিতে পানে না। অতএব দেশকালনিমিত্ত 
মনের অন্তর্গত, আর এই আম্মা মনের অতীত ও নিরাঁকাব বলিয়া উহাও 
অবধ্য দেশক!লনিমিত্তেব অতীত । আর যদি উহ। দেশকালনিমিত্েব অতীত 
হয তাহা হইলে উহা অবশ্য অনন্ত হইবে। এইবাব হিন্দুদর্শনেব চভাস্ত 
বিচার আসিল । অনন্ত কখন ছুইট হইতে পারে না। যদি আত্মা অনস্ত 
হয, তবে একটি মান আত্মাই থাকিতে পারে, আর এই যে অনেক আত্ম! 
বলিয়া! বিভিন্ন ধারণ! রহিযাছে-- তোমার এক আত্মা আমার আর এক 
আত্ম --ইহ! সত্য নহে। 

অতএব ম15ষেব প্রপ্ত স্বরূপ সেঃ এক অনন্ত ও সর্বব্যাপী, আর এই 
ব্যাবহারিক জীব মান্ুষেব প্রত্বত হ্বরূপেব সীমাবদ্ধ ভাঁবমান্র। এই হিসাবে 
পূর্বোক্ত পৌনাণিক তত্বগুলিও সত্য হইতে পারে ষে,ব্যাবহারিক জীব যত বড় 
হউন না কেন, তিনি মাগষের ৭ অতীশ্রিয় প্রকৃত স্বরূপে অন্ধ, প্রতিবিষ্ব- 
মাঁব। অতএব মাঁন্য়ের প্রবৃত স্বরূপ আত্ম; _কার্ধক।রণেব অতীত বলিষা, 
দেশকাঁলের অতীত বলিয! অবশাই মুক্তম্বভাঁব। তিনি কখনও বন্ধ ছিলেন না, 
তাহাকে বদ্ধ কবিবার শক্তি কাহারও নাই । এই ব্যাবহাঁরিক জীব, এই 
প্রতিবিন্ব দেশকালনিনিত্তব দ্বাগা সামাবন্ধ, স্থতব|* তিনি বন্ধ। অথবা 
আমাদের কোন কোন দার্শনিকেব ভাবাষ বলিতে গেলে বলিতে হয়, ‘বোধ 
হয তিনি যেন বদ্ধ তহযা ধহিয়ানছন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি বদ্ধ নন | আমাদের 
অ।খ্াব ভিনার যখাথ সত্য এইটুব_এই সর্বব্যাপী অনস্ত চেত্ন্তন্বভাব , 
উহাই 'মামাদের স্বভাব চেঞ্। কবিবা আর আমাদিগকে এরূপ হইতে হয় ন]। 
পত্যেক আত্মাই অশন্ত, ক্রতরাং জন্মমৃত্যুণ প্রশ্ন আসিতেই পারে না। 
কতক গুলি বালক পণীন্ষ। দিতেছিল। পবীক্ষক কঠিন কঠিন প্ৰশ্ন করিতে- 
ছিলেন, তাঁহার মধ্যে এই প্রশ্ন ছিল--'পৃথিবী কেন পভিয়! যায় না? তিনি 
মহাকর্ষেব নিষম প্রভৃতি উত্তব আঁশ! করিতেছিলেন । অধিক।”শ বালক- 
বালিকাই কোন উত্তব দিতে পাঁরিল শী। কেহ কেহ মাধ্যাকর্ষণ বা আর 
কিছু বলিষ] উত্তর ধিল। তাহাদের মধ্যে একটি বুদ্ধিমতী বালিকা আর একটি 
প্রশ্ন করিঘ! এ প্রশ্নের উত্তব দিল-__“কোথাষ উহা! পড়িবে?” এই প্রশ্নই যে 
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ভুল । পৃথ্বী পর্ডেবে কোথায়? পথিবীর পক্ষে পতন বা উত্থান কিছুই নাই । 
অনন্ত দেশের উচু-নীচু বলিয়। কিছুই নাই। উহ! কেবল আপেক্ষিক। অনন্ত 
কোঁথায়ই ব! যাইবে, কোথা হইতেই ব। আনিবে? 

যখন মানুষ অতীত-ভবিধ্যতের চিন্ত। ত্যাগ করিতে পাবে, যখন সে 
দেহকে সীমাবন্ধ__স্থৃতরাং উত্পত্তি-বিনাশশীল জানিয়! দেহ।ভিমাঁন ত্যাগ 
করিতে পারে, তখনই সে এক উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হয়। দেহ আত্ম! 
নয়, মনও আত্ম! নয়, কারণ উহাদের হাসবৃদ্ধি আছে। জড় জগতের 
অতীত আত্মাই অনস্তকাল ধপিয়! থাকিতে পাবেন । শরীর ও মন 
প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল--এগুলি পরিবর্তনশীল ঘটন।-শ্রেণীর নামমাত্র; নদীর 
প্রত্যেক জলবিন্দুই নিয়ত-পরিবর্তনশীল প্রবাহের অস্তগতি ; তথাপি আমরা 
দেখিতেছি, উহা সেই একই নদী । এই দেহেব প্রত্যেক পরমাণুই নিয়ত- 
পরিবর্তনশীল ; কোন ব্যক্তির শরীরই কয়েক মুহুর্তের জন্যও একইরূপ থাকে না। 
তথাপি মনের একপ্রকাঁৰ সংস্কারবশতঃ আমরা! উহাকে সেই এক শরাব বলিয়াই 
মনে করি । মন সম্বন্ধেও এইরূপ ১ উহ। ক্ষণে সুখী, ক্ষণে দুঃখী, ক্ষণে সবল, 
স্মণে দুর্বল! নিয়ত-পরিবর্তনশীল ঘুধিবিশেষ ৷ স্বতরা" উহ আত্ম। হইতে 
পারে না, আত্মা অনপ্ত। পরিবর্তন কেবল সসীম বস্কতেই সম্ভউব। অনন্তের 
কোনরূপ পরিবর্তন হওয়া--অসম্ভব কথা । তাহা কখনও হইতে পাবে ন!। 
শরীর-হিপাবে তুমি আমি একস্থান হইতে স্থানাস্তবে যাইতে পাবি, জগতের 
প্রত্যেক অণুপবমাঁণুই নিত্য-পর্িবতনশীল ; কিন্তু জগংকে সমষ্টিকপে ধরিলে 
উহাতে গতি ব। পরিবর্তন অসম্ভব। গতি সর্বত্রই আপেক্ষিক । তুমি বা 
আমি যখন এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে যাই, তাহা অপর একটি স্থির 
বস্তুর সহিত তুলনায় বুঝিতে হইবে, জগতের কোন পরমাণু অপর একটি 
পরমাণুর সহিত তুলনায় পরিব(তত হইতে পারে, কিন্তু সমুদয় জগৎকে সমগ্টি- 
ভাবে ধরিলে কাহার সহিত তুলনায় উহ] স্থান পরিবতন করিবে? এ সমষ্টি 
অতিরিক্ত তে। আর কিছু নাই। অতএব এই অনপ্ত “একমেবাদ্বিতীয়ম্‌? 
অপরিণামী অচল ও পুর্ণ, উহাই পারমাথিক সত্ব।__মাঁছষের যথার্থ স্বরূপ । 
স্থতরাং সর্বব্যাপী অনন্তহ সত্য, সান্ত সসীম সত্য নয়। আমর] ক্ষুদ্র পীম।বন্ধ 
জীব_-এই ধারণা যতই আরামপ্রদ হউক না কেন, ইহ! পুরাতন এম মাএ! 
যদি লোককে বল! ষায়, তুমি সর্বব্যাপী অনস্ত পুরুষ, সে ভয় পায়। 
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সকলের ভিতর দিয়া তুমি কাজ করিতেছ, সকল চরণের দ্বারা তুমি চলিতেছ, 
সকল মুখের ছার! তুমি কথা কহিতেছ, সকল নাসিক! দ্বাবাই তুমি 
খাস প্রশ্বান-কাধ নির্বাহ কবিতেছ-_লোককে উহ বলিলে সে ভয় পায়। 
সে তোমায় পুনঃ পুনঃ বলিবে, এই “অহুং-জ্ঞান কখনও যাইবে না। লোকের 
এই 'আমিখ' কোন্টি--তাহ1 দেখিতে পাইলে সুখী হই । 

ছোট শিশুর গৌঁফ নাই, বড হইলে তাহাব গোঁফ দাড়ি হয়। যদি 
‘আঁমিত্ব’ শরীণগত হয়, তবে তো বালকের “আমিত নষ্ট হইয়া! গেল। যদি 
“আমি হ' শরীরগত হয, তবে আমার একটি চোখ বা হাত নষ্ট হইলে 'আমিত্বও 
ন হহয। গেল। মাতালেব মদ ছাঁড। উচিত নয়, তাহা হইলে তাহাব 
“আমিত্ব' যাইবে! চোবের সাধু হওয! উচিত নয়, তাহ! হইলে সে তাহার 
‘আামিত্ব’ হারাইবে! অতএব কাহারও এই ভয়ে নিজ অভান ত্যাগ কর! 
উচিত নয। অনন্ত ব্যতীত আব 'আমিহ কিছুতেই নাই। এই অনস্ভেরই 
কেবল পরিবতন হয না, আপ সবই ক্রমাগত পরিবতনশীল। “আমিত্' 
স্বতিতেও নাই । '‘আমিত্ব’ যদি স্বৃতিতে থাকিত, তবে মস্তকে প্রবল আঘাত 
পাইয়া অতীত স্থৃতি লুপ হইয। গেলে আমার ‘আমিত্ব' নষ্ট হইত, আমি 
একেনাপে লোপ পাইতাম ! ছেলেবেলা দুই-তিন বংসর আমার মনে নাই; 
যদি স্মৃতি উপর আমার অস্তিৎ নিভৰ কবে, তাহ! হইলে এ দুই-তিন বসন 
আমান অস্তিত্ব ছিল না-বলিতেই হইবে । তাহা হইলে আমার জীবনের যে- 
অ’শ আমাব মনে নাই, সেই সমযে আমি জীবিত ছিল।ম না, বলিতে হইবে। 

ইহ] অবশ “আমিন সন্বন্ধী খুব সঙ্গীর ধরণ।। আমর! এখনও “আমি, 
“হি! আমরা এই “আমিত্ প্রকৃত ব্যক্তিত্ব-লাঁভেব চেষ্টা করিতেছি, উহ? 
অনন্ত , উহাই মান্তষের প্রকৃত স্বরূপ । যাহার জীবন বিশ্বব্যাপী, তিনিই জীবিত, 
আর যতই আমরা আমদের জীবনকে শবীররূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ পদার্থে 
কেন্দ্রীভূত কবি, ততই আমবা মুত্াধ দিকে অগ্রসর হই। আমাদের জীবন 
যতক্ষণ সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত থাকে, যতক্ষণ উহু! অপবেব মধ্যে ব্যাপ্ত থাকে, 
ততক্ষণই আমর] জীবিত, আর এই ক্ষুদ্র সঙ্কীণ জীবন যাপনই মৃত্যু এবং এই 
জন্যই আমদের মৃত্যুভয় দেখা দেয়। মুত্তাভয় তখনই জয় কর! যাইতে পায়ে, 
যখন মানুষ উপলব্ধি করে যে, ষতদিন এই জগতে একটি জীবনও রহিয়াছে, 
ততদিন সেও জীবিত । এরূপ উপলব্ধি হইলে মানুষ বলিতে পারে £ ‘আমি সকল 
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বস্তুতে, স্লকল দেহে বর্তমান ; সকল জীবের মধ্যেই আমি বতমাঁন। আমিই 
এই জগৎ, সমুদয় জগৎ্ই আমার শরার! যতদিন “একটি পরমাণু রহিয়াছে, 
ততদিন আমার মৃত্যুর সম্ভাবন! কি? এইভাবেই মানুষ নিভাঁক অবস্থায় 
উপনীত হুয়। নিয়ত-পঞ্বিতঁনশীল ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ বপ্তর মধ্যে অমগন্ত আছে, এ-কথ। 
বল! বাতুলতা। একজন প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক বলিয়াছেন, আত্ম]! অন্ত, 
সুতরাং আত্মাই “আমি” হইতে পারেন। অনস্তকে ভাগ করা যাইতে পারে 
না__অনস্তকে খণ্ড খণ্ড কর! যাইতে পারে না। এই এক অবিভক্ত 
সমষ্টিশ্বরপ অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন, তিনিই মান্টষের যথাথ ‘আমি’, তিনিই 
প্রকৃত মাভিষ' | মাষ বলিয়া যাহা বোধ হইতেছে, তাহ! শু] এ 
‘আমি কে ব্যক্ত জগতের ভিতর প্রকাশ করিবার চেষ্টাণ ফল মাত্র ; আর 
আত্মাতে কখন 'ত্রমবিকাশ? থাকিতে পারে না। এই যে-সকল পবিবর্তন 
ঘটিতেছে, অসাধু সাধু হইতেছে, পশু মাষ হইতেছে এসকল কখন আত্মাতে 
হয় ন1। মনে কণ, যেন একটি যবনিক শহিয়াছে , আর উদ্ধার মধ্যে একটি 
ত্র ছি রহিয়াছে, উহার ভিতর দিয়! আমার সন্মুথস্থ কতক গুলি__কেবল 
কতকগুলি মুখ দেখিতে পাইতেছি। এই ছিদ্র যতই বড় হইতে থাকে, 
ততই সম্মখের দৃশ্য আমার নিকট অধিকতর প্রকাশিত হইতে থাকে, আর 
যখন এ ছিদ্রাটি সমগ্র ধবনিক ব্য।পু করে, তখন আমি তোমাধিগকে স্পষ্ট 
দেখিতে পাই । এস্থলে (তোমাদের কোন পধিবতন হয় নাই--ততোমর] যাহা, 
তাহাই ছিলে। ছিপ্রেরই ক্রমবিকাশ হইতেছিল, আর সেই সঙ্গে তোমাদের 
প্রকাশ হইতেছিল। আত্মা সম্বন্ধেও এইরূপ ৷ তুমি মুক্তম্বভাঁব ও পূর্ণ ই 
আছ। চেষ্ট। করিয়। পুর্ণত্ব পাইতে হয় ন।। ধর্ম, ঈশ্বর বা পরকালের এই- 
সকল ধারণ। কোথা হইতে আসিল? মাগ্য ঈশ্বর ঈশ্বর’ করিয়! বেডায় 
কেন? কেন সকল জাতির ভিতরে সকল সমাজেই মাম পুর্ণ আদর্শের 
অন্বেষণ করে-_-উহা মন্য্যে, ঈশ্বরে বা অন্ত যাহাঁতেই হউক? তাহার কারণ 
পূর্ণ আদর্শ তোমার মধ্যেই বর্তমান। তোমার নিজের হুদয়ই ধক ধণ 
করিতেছে, তুমি মনে বরিতেছ বাহিখের কোন বগ্ড এইরূপ শব্দ করিতেছে, 
তোমার নিজের অভ্যন্ুরস্থ ঈশ্বরহই তোমাকে তাহার অন্ুসন্ধান করিতে, 
তাহার উপলব্ধি করিতে প্রেরণা দিতেছেন। এখানে সেখানে, মন্দিরে শিঙ্গায়, 
বর্গে মতো, নানা স্থানে এবং নান! উপায়ে অথেষণ করিবাণ পর অবশেষে 
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আমরা যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম অথাৎ আমাদের আত্মাতেই 
গন্তপথে ঘুরিয়া আপি এব” দেখিতে পাই-ধীহার জন্য আমর! সমুদয় 
জগতে অন্বেষণ করিতেছিলাম, যাহার জন্য আমরা মন্দির গির্জা প্রভৃতিতে 
কাতর হই প্রার্থনা এব’ অশবিসদন করিতেছিলাম, ধাহাকে আমর] স্থদূর 
আকাশে মেঘরাঁশি দ্বাব। আবৃত অব্যক্ত বহুস্তময় বলিয়া মনে করিতে ছিলাম, 
তিনি আমাঁদেপ নিকট হইতেও নিকটতম, প্রাণের প্রাণ, তিনিই আমার দেহ, 
তিনিই আমার আম্মা । ‘তুমিই আমি__আমিই তুমি৷ ইহাই তোমার 
স্বরূপ ইহাকে প্রকাশ কপগ। তোমাকে পবিত্র হইতে হুইবে না_তুমি 
পবিএ-ন্বরূুপই আঁছ। তোমাকে পূণ হইতে হইবে না, তুমি পূর্ণন্বকপই আছ। 
সশুদ প্রক্ৃতিই যণনিকা।ব ভ্তাঁষ তাহার অন্তরালে সত্যকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন | 
ভূমি যে কোন সংচি্কা বা সংকাঁষ কর, তাহ। যেন শুপু তাবরণকে ধীরে 
ধীবে ছিন্ন কবিতেছে, আর সেই প্রঞ্কতিব অস্তরালে শুদ্বস্ববপ অনন্ত ঈশ্গর 
প্রকাশিত হহতেছেন। 

হাঁহ মাঞষেণ সমগ্র ভতিহাস। আবরণ ক্রমশঃ স্ক্মতর হইতে থাকে, 
তখন প্রঞ্ণতির অন্তশলে আলোক নিজ স্বভাববশতই ক্রমশ: অধিক 
পরিমাণে দাপ হইতে থাকেন, কারণ তাহাঁণ স্বভাবই এইভাবে দীপ্তি 
পাওয|। ত।হাকে জানা যায না, আমপা তাহাকে জানিতে বৃথাই চেষ্টা 
করি। যদি তিনি ভভণ্য হহতেন, তাহা হইলে তীাহাব স্বভাবের বিলোপ 
হই <, কবণ তিনি পিত্য-জ্ঞাত। । জ্ঞাশ তে! সশীম , কোন বস্তুর জ্ঞানলাঁভ 
করিতে হইলে উহাকে জ্ঞেষবপ্তকপে-বিষয়রূপে চিন্তা করিতে হইবে । তিনি 
ত! সকল বৰ ছাতী-স্ববপ, সকল বিষযের বিষযিশ্বৰূপ, এই বিশ্ব-ব্ৰহ্মাণ্ডের 
সাঙ্গিম্বকপ, তোঁমাবই আত্মান্বরূপ । বিষয়-জ্ঞান যেন একটি নিম্নতর অবস্থ1-_ 
একটা অধঃপতন । আমপাহ সেই আম্মা, আত্মা আবাব জানিব কিকপে? 
প্রত্যেক বাক্তি সেই আত্মা এবং সকলেই বিভিন্ন উপায়ে & আত্মাকে 
“বনে প্রক1।শত কবিতে চেষ্টা করিতেছে ১ তাহা'না হইলে এত নীতি- 
পদ্ধতি কোথ। হইতে আসিল? সমুদয় নীতিপ্রণীলীর তাৎপর্য কি? 
সকল নীতি প্রণালীতে একটি মূল ভাঁবই ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশিত 
হইযাছে, ভাবটি অপরেব উপকার কর।। মানবজাতির সকল সংকর্ষের 
মূল ভদ্দে্_মীনষ জীব জন্ত সকলেব প্রতি দয়! । কিন্তু এসবই ‘আমিই 
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জগৎ, «এই জগৎ এক অথণগ্ুহ্বরূপ’__এই চিণন্তন সত্যে বিভিন্ন ভাবমাত্র । 
তাহা না হইলে অপরের হিত করিবাব যুক্তি কি? কেন আমি অপরের 
উপকার কশিব? কিসে আমাকে অপরের উপকার করিতে খাঁধ্য কনে / 
সবজ সমদর্শনজনিত সহান্ভতির ভাব হইতেই একপ হইযা থাকে । অতি 
কঠোঁর্র অন্তঃকরণও কখন কখন অপরের প্রতি সহাভতিসম্পন্ন হইয। 
থ।কে। এমন কি এই আপাত প্রতীয়মান ‘অহং’ প্রকৃতপক্ষে ভ্রমমাত্র, এই 
শমাত্সক “অহ”-এ আসক্ত থাক! অতি নীচ কাধে বাক্তি এই সকল 
কখা শুনিলে শয় পায়, সেই ব্যক্তিই তোমাকে বলিবে, সম্পর্ণ আম্মত্যাগই 
সকল নীতির ভিত্তি। কিন্তু পূণ আত্মতা।গ কি? সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ হহলে 
কি অবশি৪ থাকে » আত্মত্যাগ অর্থে এই আপাতগ্রতীযমাঁন ‘অহং’-এব 
ভাগ, সবপ্রকীব ম্বাথপরত) বন। এহ্‌ অহুন্থাখ ও মন্ত! পূৰ বৃস্ংস্থ বগ 
ফলশখ্কপ, আন যতই এই ‘অহং’ ত্যাগ হইতে থাকে, ততহ আম্মা নিত্যম্বরূপে 
শিজ পর্ণ মহিমাধ প্রকাশিত হন। ইহাই প্ররুত আগ্রন্যাগ, ইহাই সমুদয 
শতিশিক্ষার ভি ব্দ্ষদপ--কেন্দ্রত্বপ । হাঁস উহ! জাঁক আর মাই জান্তক, 
সমুদয় জগৎ সেই দিকে ধীবে ধ'রে ৮শিয় ছে অল্পাধিক পরিমাণে তাহাই 
অভ্যাস করিতেছে । কেবল অধিক।*শ লোক উহ! জ্জ্ঞাতপাঁরে কবিযা থাকে । 
তাঁহারা উহ] জ্ঞাতসারে করুক । এই “আমি ও “আমার? প্রত আত্ম। 
নহে_ইহ| জাশিষ। তাহাবা এই ত্যাগ আচরণ করুক। এই ব্যাবহ(বিক 
জীব সীমাবদ্ধ । এখন যাহাঁকে মাগষ বলা ষাঁহতেছে সে সেই জগত 
অতীত অনন্ত সত্তার সামান্য আভাস মাত্র, সেহ সবস্বকূপ অনন্ত অশিত্ল একটি 
'্মলিঙ্বমাত্র । বিগু সেই অনন্তই তাহাণ প্ৰরুত স্ব্বপ । 

এই জ্ঞানের ফল--এই জ্ঞানেৰ উপকাঁরিত! কি? আঁঙকাঁল সব বিষয়ই 
এই ফল-_-এই উপকার দেখিযাই পরিমাণ কর। হয। অর্থাৎ মোট কথা 
এই--উহাঁতে কত টাঁক।, কত আনা, কত পযসা হয। লোকের এরূপ 
জিজ্ঞাস! কবিবার কি অধিকার আছে? সত্য কি উপকার ব। অর্থের 
মাপকাঠি লইয়| বিচাবিত হইবে? মান কব, উহাতে কোন উপক।ব নাই, 
উহ! কি কম সত্য হইযা যাইবে উপকার ব! প্রয়োজন সত্যের নিণাযক 
হইতে পারে না।১ যাহ! হউক, এই জ্ঞানে মহৎ উপকাণ এবং প্রযোজন আছে। 
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আমর! দেখিতেছি সকলেই সুখের অন্বেষণ করিতেছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক 
নখর মিথ্য! বস্তুতে উঠ] অন্বেষণ করিয়া থাকে । ইন্দ্রিয়ে কেহ কখনও স্থখ 
পায় নাই। স্থথ কেবল আত্মাতেই পাওয়া যায়। অতএব এই আত্মতে 
ন্সখলাভ করাই মাঁভষের সবাঁপেক্স] প্রয়োজন । আর এক কথা এই যে, 
অবিগ্যাই সকল ছুঃপের গ্রস্থতি এবং মূল অজ্ঞান এই যে, আমর! মনে কলি 
সেই অনস্তত্ববপ যিনি, তিনি আপনাকে সাম্ত মনে করিয়। বাদিতেছেন ; 
সমন্ত অজ্ঞানের মূলভিত্তি এই খে, অবিনাশী নিত্যশ্ুদ্ধ পুরণ আত্ম। হইয়াও 
আমর! ভাবি যে, আমণা ক্ষত্র কু মন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহমাত্র, ইহাই সমুদয় 
স্বার্থপবতার মল। যখনই আমি নিজেকে একটি ক্ষুদ্র দেহ শলিয়া মনে কবি, 
তখনং --জগতের অন্যান্য শরাপের সৃখঠ£খেব দিকে না চাহিয়া আমি দেহ টিকে 
পক্ষা কবিতে এব উহার সৌন্দঘ সম্পাদন কবিতে ইচ্ছা! করি । তখন তুমি 
আনি ভিন্ন হইয়া] যাই । যখনহ এই ভেদজন দেখা দেয়, তখনই ডহ1 সব 
প্রকার অমঙ্গলেব দ্বার খুপিয়! দেখ এবং সবপ্রকাঁব দু খ স্ুষ্টি করে। ক্রতরা' 
পূর্বোক্ত জ্ঞানলাভে এই উপকাঁব হহবে যে, যদি বর্তমান কালের মক্ুষ - 
গাতির খুব সামান্য অংশও স্বাথপণতা সংকীর্ণত! ক্ষদ্রত্ব ত্যাগ করিতে 
পারে, তবে কালই এই জগৎ স্বগে পরিণত হইবে ১ নানাবিধ খন্ত এবং বাহা- 
জগত-সন্বগীষ জ্ঞানের উন্নতিছে কখনও হহবে ন।। যেমন অগ্রিতে খত 
নিক্ষেপ করিলে অগ্রিশিখ। আবরণ বপিত হয়, তেমনি এগুলি দুংখহ বুদ্ধি 
কণে। আত্মঙ্জান ব্যতীত যাবতায় জডের জ্ঞান অন্রনিতে দ্বৃতাহুতি মাত্র । 
জড়বিজ্ঞান-_স্বাথপব লোকের হতে পরম্ব কাঙিয়। লইবার এবং পরাথে 
জ।বন উৎসর্গ না করিয়া অপরকে শোযণ করিবার আর একটি যন্ত্র তুলিয়। 
(দেয় মাঁহ। 

আর এক প্রশ্র--এই ভাব কি কামে পরিণত করা সম্ভব? বত্মান 
সমাজে ইহ। কি কাযে পরিশত কর] যাইতে পাশে? তাঁহাব উত্তণ এই) সত্য 
প্রাচীন বা আখুনিক কোন সমাজকে সম্মান কবে না, সমাঁজকেই সত্যের প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন কবিতে হইবে, নতুব! সমাজ ধব স হউক । সত্যের উপরই 
সকল সমাজ গঠিত হুইবে, সত্য কখনও সমাজের সহিত আপস করিবে 
ন।। নিঃস্বার্থপরতার গ্তায় একটি মহৎ সত্য যদি সমাজে কাঁষে পরিণত ন! 
কর! যায়, তবে বরং সমাজ ত্যাগ করিয়। বনে গিয়া বাশ কর । তাহা 
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হইলেই*্ধুঝিব তুমি সাহসী । সাহস ছুই প্রকারেপ_- এক প্রকাবের "সাহস 
কামানেব মুখে যাওষা। । আর এক প্রকার-__ আ ধ্যাগ্িক দু প্রত্যষের সাহস। 
একজন দিখিজধী সম্রাট একবার ভাব্তবষ আক্রমণ করেন। তাহা? গুরু 
ঠাহাকে ভারতাঁয সাধুদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিষ। দ্িযাছলেন। 
অনেক অন্ঠসন্ধানের পর তিনি দেখিলেন, এক বুদ্ধ সাধু এক প্রস্তগখণ্ডের 
উপর উপবিষ্ট । সম্রাট তাহার সহিত কিছুক্ষণ কথানাত। বলিযা বড সন্ত? 
হহলেন। স্তর তিনি এ স।1/ক সঙ্গে করিয়া নিজ দেশে লহয! যাইতে 
চাহিলেন। সাধু তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন, আমি এহ বনে বেশ 
আনন্দে আছি।” সম্রাট বলিলেন, “আমি সমুদয় পৃথিবীর সম্রাট । আমি 
আপনাকে খন এশ্বধ ও পদমধাদ] প্রদান করিব । সাধু বলিলেন, ‘এশ্বধ 
পদম্যাদ! প্রভৃতি কিড়াতই আম।র আকাভক্কা নাই |” তখন সআট বলিলেন, 
“মাপনি যদি মামার সহিত না যান, তবে আমি আপনাকে মাবিয়া ফেলিব। 
সা] তখন উচ্চ হাস্য করিযা! বলিলেন, মহাণাজ, তুমি যত কথ! বণিলে তন্মধ্যে 
ইহাহ দেখিতেছি মহা মুখর মতো কখা। তুমি আমাকে সংহার কব্তে 
পার না? ক্র আমাষ শুধ করিতে পাবে না, অগ্নি আমায় পোডাইতে পারে 
না, কেন যন্বও আমাকে স হাব করিতে পারে না, কারণ আমি জন্সমরহিত, 
অবিনাশী, শিত্যবিদ্যমান, সবব্য।পী, সবশক্তিমীন আত্মা? ইহা আর এক 
প্রকারের সাহসিকতা । ১৮৫৭ খষ্টান্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময় একটি 
মুসলমান সৈনিক একগন মহাত্ম! সন্যাসীকে প্রচণ্ডভাবে অস্ত্রাঘাত ববে। 
হিন্দু বিদোহিগণ এ মুসলমানকে সন্াসীব নিকট ধবিয়া আনিয়। বলিল, 
“বালন তে, ইহাকে হত্যা করি । কিন্তু সন্যাসী তাঁহার দিকে ফিরিয়। 
“ভাই, তুমিই সেই, তুমিই সেই’ বলিতে বলিতে দেহত্যাগ করিলেন। এও 
একপ্রকাব সাহসিকতা । যদি এমনভাবে সমাজ গন না কণশিতে 
পারো যাহাতে সেই সর্বোচ্চ সত্য স্থান পায়, তাহ! হইলে তোমর] অ।ব 
বাহুবলের কি গৌরব কর? তাহা হইলে তোমরা তোমাদের পাশচ।তা 
গ্রতিষ্ঠানগুপির কি গৌবব কব ? তোমাদের মহত্ব ও শ্রেষ্টখ সম্বন্ধে কি গৌরব 
কর, যদি তোমরা কেবল দিবারাত্র বলিতে থাকো- ইহা কাযে পরিশত 
করা অসম্ভব? টাঁকা-আনা-পাই ছাঁডা আর কিছুই কি কার্ধকখ নহে? 
যদি তাহাই হয, তবে তোমাদের সমাজেব এত গর্ব কর কেন? সেই 
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সমাদই সর্বশ্রেষ্ঠ, যেখানে সর্বোচ্চ সত্য কার্ধে পরিণত করা যাইতে পারে-_ 
ইহাই আমার মত । আর যদি সমাদ উচ্চতম সত্যের উপযুক্ত না হয়, তবে 
উহাকে উপযুক্ত করিয়া লও। যত শীঘ্র করিতে পারো ততই মঙ্গল । হে 
নরনারীগণ, এই ভাব লইয়া দণ্ডায়মান হও, সত্যে বিশ্বাদী হইতে সাহসী 
হও, সত্য অভ্যাস কবিতে সাহসী হও। জগতে কয়েক শত সাহসী 
নরনারার প্রয়োজন । সাহসা হওয়া বড় কঠিন। সেই সাহসিকত। অভ্যাস 
কর, যে সাহসিকত! সত্যকে জানিতে চায় এবং জীবনে সেই সত্য দেখাইতে 
পাবে যাহা মৃত্যুকে ভয় পায় না, যাহ! মৃত্যুকে স্বাগত বলিতে পারে, 
যাহাতে মানুষ জানিতে পারে দে আত্মা, আর সমুদয় জগতের মধ্যে কোন 
অস্বেণই সাধ্য নাই তাহাকে সংহার করে, সমুদম বজ মিলিলেও তাঁহাদের 
সাধ্য নাই তাহাকে সংহার কবে, জগতের সমুদয় অগ্রির সাধ্য নাই তাহাকে 
দগ্ধ করিতে পাবে-_-তবেই ভুমি মুক্ত পুরুষ তবে তুমি তোমার প্রকৃত স্বরূপ 
জানিতে পারিবে । ইহ এই সমাজে প্রতোক সমাজেই অভ্যাস করিতে 
হইবে। ‘আত্ম! সম্বন্ধে প্রথমে আবণ পরে মনন, তত্পরে শিদিধ্যাসন করিতে 
হইলে ।' 

আজকাল কম বিষষে বেশী কথা বল! এবং চিন্তাকে উডাইয়! দেওয়ার 
খুব য্ৌক । কর্ম খুব ভাল বটে, কিন্ত তাঁহ1ও চিন্তা হইতে গ্রস্ত ৷ 
শবীরের ভিতব দিয়। ব্যক্ত শক্তির ক্ষপ্র প্রকাশকেই কর্ম বলে। চিন্তা ব্যতীত 
কোন কাধ হইতে পারে না। মস্তিদদকে উচ্চ উচ্চ চিস্তাঁষ__উচ্চ উচ্চ আদশে 
পর্ণ কর, দিখারাত্র মনেব সম্মুখে এগুলি স্থাপন কব, তাহ হইলেই বড বড 
কায হইবে। অপবিত্বত। সম্বন্ধে কোন কথা বলিও না, কিন্ত মনকে বলে৷ = 
আমখ। শুদ্বন্বপ্প। আমরা ক্ষুব্র, অমির! জন্ষিয়াছি, আমপ1 মরিব--এই 
[চন্ঠ।য় আমর] নিজেদের একেবাবে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াঁছি এবং সেজন্য 
সবদাহ এককপ ভযে জডসড হুইয। রহিযাছি। 

একটি আসম্নপূসব। সি হী একবার শিকার-অধ্বেষণে বাহির হইয়াছিল। সে 
দূবে একদল 'মেষ চরিতেছে দেখিয়া যেখন তাঁহাদিগকে আঁঞ্মণ করিবার 
জন্য লাফ দিল, অমনি তাঁহাব মৃত্যু হইল, একটি মাতৃহীন সিংহশাবক জন্মগ্রহণ 
করিল। মেষদল তাহা বন্ষণীবেশ্ণ করিতে লাগিল, সে-ও মেষগণের সহিত 
একত্র বড হইতে লাগিল, মেষগণের ন্যায় ঘাঁস খাইয়। প্রাণধাবণ করিতে 


মাঙ্সুষের যথার্থ স্বরূপ ৩৯ 


লাগিল,* মেষের ন্তাঁয় চীৎকার করিতে লাগিল, যদিও সে রীতিমত একটি 
সিংহ হইয। দাঁড়াইল, তথাপি সে নিজেকে মেষ বলিযা ভাবিতে লাগিল। 
এই রূপে দিন যাষ, এমন সময় আঁশ একটি প্রকাঁগুকাঁয় সিহ শিকার-অন্বেষ্ণণ 
সেখানে উপস্থিত হইল, কিন্তু সে দেখিয়া আশ্চয হইল যে, এ মেষদলের 
মধ্যে একটি সিংহ রহিযাছে, আর সে মেষধর্মী হুইযা বিপদের সম্ভাবনা! 
মাত্রেই পলাইয়া যাইতেছে। সি’হু উহার নিকট গিয়া বুঝাহয। দিবার 
চেষ্টা করিল যে, সে সিংহ, মেষ নহে, কিন্ত যেমনি সে অগ্রসর হয়, অমনি 
মেষপাল পলাইযা যায-_তাহাঁদেব সঙ্গে মেষ-সি হুটিও পলায় । ষাহ। 
হউক, এ সিংহ মেষ সি'হটিকে তাহার যথার্থ স্বরূপ বুঝাইযা দিবাব সঙ্কল্প 
ত্যাগ করিল না। সে এ মেষ-সি'হটি কোথায় থাকে, কি কবে, লক্ষ্য 
করিতে লাগিল। একদিন দেখিল, সে এক জায়গাঁষ পঙিয! ঘুমাইতেছে, 
দেখিষাই সে তাহাব উপব লাফাইয! পড়িযা বলিল, ‘ওহে, তুমি মেষপালের 
সঙ্গে থাকিয়া আপন স্বভ।ব হুলিলে কেন? ভুমি তো মেষ নও, তুমি যে 
সি হ।’ মেষ সিংহটি বলিযা উঠিল, ‘কি বপিতেছ আমি যে মেষ, সিংহ হইব 
কিরূপে ? সে কোনমতে বিশ্বাস করিবে না সে, সে সি হ, বরণ সে মেষের 
মতে! চীৎকার করিতে লাগিল । সিংহ তাহাকে ঢ।নিয। একট! হদেণ দিকে 
লইযা গেল, বলিল, ‘এই দেখ তোমার প্রতিবিশ্ব, এই দেখ আমাৰ প্রতিবিদ্। 
তখন সে সেই দুইটির তুলন। কবিতে লাগিল। সে একবাব সেহ সি হের 
দিকে, একবার নিজেব প্রতিবিশ্বেব দিকে চাঁহিয়া দেখিতে লাগিল। মুহুতের 
মধ্যে তাঁহার এই জ্ঞানোদয হহল ঘে, সত্যই (তে! আমি সিংহ । তখন সে 
সিংহ-গজন করিতে লাপিল, তাহার মেষবৎ ৮ ৎকার কোথায় চলিয়। গেল * 
তোমবা সি'হ-স্বৰূপ -তোমবা আব্বা, শুদ্ধস্ববপ অনন্ত ও প-ণ। জগতেব 
মহাশক্তি তোমাদেশ ভিতব। “হে সখে, কেন রোদন করিতেছ ? জন্ম-মৃত্যু 
তোমার নাই, আমাব৪ নাই। কেন বদিতেছ? তোমাব বোগ-দুঃখ কিছুই 
নাই, তুমি অনস্ত-আকাশন্বপ্ূপ, নানাবা।ব মে। উহাব উপর আসিতেছে, 
এক মুহূর্ত খেল! করিয়া! আবাঁব কোথা য অন্তহিত্ হইতেছে , কিন্ত আকাশ 
নীলবণ, সেই নীলবর্ণহ বহিয়াছে। এইরূপ জ্ঞানের অভ্যাস কবি”ত হবে । 
আমব! জগতে অসৎ ভাব দেখি কেন? কারণ আমরা নিজেরাই অসৎ । 
পথেণ ধারে একটি স্থাণু রহিয়াছে । একট! চোর সেই পথ দিয়! যাইডেছিল, 


৪০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


« 
সে ভাখিল--এ একজন পাহারা ৪যালা। নাষক উহাকে তাঁহার, নামিক। 
হ/বিল। একটি শিশু উহাকে দেখিয! ভূত মনে কবিষ! চীৎকাঁৰ করিতে 
লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন বা ঞি এইকপে উহাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিলেও উহ! 
সেই স্থ।এ--শুদ্ধ কাপণ্ড বাতীত আব কিছুষ্ট ছিল না। 

'্মামব। নিজের। “যেমন, জগংকে ও সেইবপ দেখিযা থাকি । মনে কর ঘবে 
একটি শিশু আছে, এখং টেবিলেন উপব এক থলে মোহর বহিযাছে। একজন 
চোর মাপিযা স্ব ।মুদাগুলি গ্রহণ কবিল। শিশুটি কি বুঝিতে পাখিবে_উহ] 
অপহৃত হইল? আমাদের ভিতরে যাহা, বাহিবণেও ও!হাই দেখিয়! থাঁকি। 
শিশুটিব মনে চোর নাই, সুতবাং সে বাহিবেও চে।ব দেখে না। সকল জ্ঞান- 
সম্বন্ধে এইকপ । জগতেব পাপ-অন্াচারেব কথ। বলিও না। বরং তোমাকে 
যে জগতে এখন ও পাপ দেখিতে হইতেছে, সেজন্য শোদন কর । নিজে বাদে 
যে, তোমাকে এখন ৭ সর্বত্র পাপ দেখিতে হইত৬ছে। যদি তুমি জগতের 
উপকাঁণ কত্ত চাও, তবে আর জগতের উপর দোষারোপ করিও না, 
উহাকে আও বেশী দ্ধল কগি* না। এই সকল পাপ দুঃখ প্রভৃতি আর 
কি?-এগুল তো ছুনপতারহ ফ্ল। মাম ছেলেবেলা হইতে শিক্ষ। পা 
(খে, সে দর্ল = পাপী । গং এইলপ শিল্ষ1! ঘর দিন পন দুবল হইতে 
দর্বলতব হইয়াছে । শাহাদিগকে শিখাঁদ যে, ‘হাব! সকলেই সেই অমুতের 
সন্তান-- এমন কি য।হাদেব ভিতরে আত্মার প্রকাশ মতি ক্ষীণ, তাহাদিগকে ও 
ডহ! শিখা 9। বালাকাল হহতেই তাহাদের মন্ডিষ্ষে এমন সকল চিন্ত! 
প্রবেশ ককক, যাহা তাহাদিগকে ষখার্থ সাহায্য করবে, যাহা তাহাদগকে 
সবল কপ্ে, যাহাতে 'ভাহাঁদেব যথাথ কল্যাণ হইবে। দূর্বলতা! ও কণ্শক্তি- 
লোপক্াারা চিন্তা বেন তাহাদের মস্ডিফে প্রবেশ না কবে। সৎ চিন্তার শোতে 
গা ঢালিয। দাও, নিজেব মনকে সবধদ। বলো_'আমি সেই, আমিই সেই”, 
তোম।ব মনে দিনবাত্রি ইহ। সঙ্গীতেব মতে। বাঁজিতে থাকুক, আর মৃত্যু 
সময়েও ‘সোঃহং, মোহ বলিষা দেহত্যাগ কর। ইহাই সত্য -জগতেব 
অনন্ত শক্তি ( <াঁমাণ ভিতরে | যে কুসংস্বীব তোমাৰ মনকে আবৃত রাখিয়াছে, 
'ভাহ।দুব করিষ] দাঁও। সাহসী হও । সত্যকে জানিযা তাহা জীবনে পরিণত 
কর। চরম লক্ষ্য অনেক দূখ হইতে পাবে, কিন্তু উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য 
বরান্‌ নিবোধত।” 


মানুষের যথার্থ স্বরূপ (২) 
[ শি ইযর্বে প্রদও বরু”। ] 


আমর। এখানে দাডাইয়া আছি, কিন্ত আমাদের দৃগি সম্মুখে প্রসাবিত, 
অনেক সময় আমর] বহু দূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি । মানুষও যতদিন চিন্তা করিতে 
আস্ত করিয়াছে, ততদিন এইবপ করিতেছে । মানুষ সন্দাই সম্মশে-_ ভবিষ্যতে 
দিনিদ্ষেপ কবিতেছে ; মে জানিতে চাহে--এই শণীন ধ্বংস হইলে মানুষ 
কোথায় যায়। এই বহম্য-ভেদের জন্য বহু প্রকার মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে, 
একের পর এক বহু মত উপস্থাপিত হইয়াছে, আবার শত শত মত খণ্ডিত 
হউযা পরিত্যক্ত হইয়াছে, কতকগুলি গৃহীত হইয়াছে , আর যতদিন মান 
এই জগতে বাস কবিবে, মতিন পে চিন্তা করিবে. ততদিন এইবপ চলিবে। 
এই মতগুলিন প্রত্যেকটিতেই কিছু না কিছু সত্য আছে, আবাঁব সবগুলিতেই 
এমন নেক কিছু আছে, যাহ] সত্য নয়। এই সম্বন্ধে ভারতে যে-মকল 
অন্রসন্ধান হইঘাছে, তাহারই সার-_তাঁহাবই সিদ্ধান্ত আমি আপনাদের নিকট 
বলিতে চেষ্ট। করিব। ভারতীয় দার্শনিকগণের এই-সকল বিভিন্ন মতেব সমন্বয় 
করিতে এবং যদি সম্ভব হয, তাহাদের সহিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের 
সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করিব। 

বেদান্তদর্শনের একটি উদ্দেশ্য -__একত্বের অন্থসন্ধন। হিন্দুগণ বিশেষের 
প্রতি বড মন দেন ন|$ তাহার! মবদাই সামান্েন শুধু হাই নহে-- 
সর্বব্যাপী সাঁবতৌম বস্তুর অধ্নেষণ করিয়াছেন । ‘এমন কি পদার্থ আছে, যাহাকে 
সানিলে সবই জান। হয়? _গবেষণাব ইহাই একমাত্র বিষয়বস্ত। ‘যেমন 
একতাল মুন্তিকাকে জানিতে পাঁ-লে জগতের সমুদয় মুতিকাকে জানিতে পার। 
যায়, সেইরূপ এমন কি বস্তু আছে, যাহাকে জানিলে জগতের সব কিছু জান। 
যাইবে? ইহাই তাহাদে একমাত্র অন্রসপ্ধান, ইহাই তাহাদের একমাএ 
িজ্ঞাস!। 

তাহাঁদেব মতে সমুদয় জগৎকে বিশ্বেষণ করিলে উহ! একমাত্র ‘আকাশ’ 
নামক পদার্থে পর্যবসিত হয়। আমর! আমাদের চতুর্দিকে যাহা কিছু 
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দেখিতে পাই, স্পর্শ করি বা আঁশ্বাদ করি,' এমন কি, আমরা যাহা কিছু 
অন্থভব করি-_-সবই এই আকাশের বিভিন্ন বিকাশমাত্র । এই আকাশ সুন্মম ও 
সর্বব্যাপী । কঠিন তরল বাম্পীয় সকল পদার্থ, সর্বপ্রকার আকৃতি ও শরীর, 
পৃথিবী কুর্ধ চন্দ্র তার|--সবই এই আকাশ হইতে উৎপন্ন । 

এই আকাশের উপর কোন্‌ শক্তি কাধ করিয়া তাহা হইতে জগৎ সি 
করিল? আকাশের সঙ্গে একটি সর্বব্যাপী শক্তি রহিয়াছে। জগতে * যত 
প্রকার ভিন্ন ভিন্ন শৃক্তি আছে__আুকুর্ষণ, ব্কির্যিণ, এমন কি চিন্তাশক্তি পং পৰ্যস্ত 
‘প্রাণ’ নামক এক মহাশক্তির বিকাশ । এই প্রাণ আকাশের উপর র কার করিয়া! 
জগতপ্রপঞ্চ রচন! | করিয়াছে। কল্প-প্রারম্ভে এই প্রাণ যেন অনন্ত আকাশ- 
সমুদ্রে সুপ্ত থাকে । আদিতে এই আকাশ গতিহীন অবস্থায় ছিল। পরে 
প্রাণের প্রভাবে এই আকাশ-সমুদ্রে গতি উৎপন্ন হয়। আর এই প্রাণের 
যেমন গতি হইতে থাকে, তেমনই এই আকাশ-সমুত্র হইতে নান ব্ৰহ্মাণ্ড, নান। 
জগৎ--কত হ্র্য, কত চন্দ্র, কত তারা পৃথিবী মানুষ জন্ত উদ্ভিদ ও নান শক্তি 
উৎপন্ন হইতে থাকে । অতএব হিন্দুদের মতে সর্বপ্রকার শক্তি প্রাণের এবং 
্বপ্রকার পদার্থ আকাশের. বিভিন্ন বূপমাত্র । কল্লান্তে সমুদয় কঠিন পদার্থ 
দ্রবীভূত হইবে, সেই তরল পদার্থ আবার বাচ্পে পরিণত হুইবে, তাহা আবার 
তেজরূপ ধারণ করিবে ; অবশেষে সব কিছু যাহ! হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, 
সেই আকাশে লীন হইবে । আর আকর্ষণ বিকর্ষণ গতি প্রভৃতি সমুদয় শক্তি 
ধীরে ধীরে মূল প্রাণে পর্যবসিত হইবে । কিছুকালের জন্য এই প্রাণ যেন 
নিদ্ৰিত অবস্থায় থাকিবে ; কল্প আরম্ভ হইলে আবার জাগ্রত হইয়া নানাবিধ 
রূপ প্রকাশ করিবে, কল্পাবসানে সকলই আবার লয় পাইবে । এইরূপে স্থষ্টি- 
প্রণালী চলিয়াছে ; আসিতেছে, যাইতেছে-একবার পশ্চাতে, আবার যেন 
সম্মুখের দিকে ছুলিতেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে 
হয়--কিছুকাঁল স্থিতিশীল, কিছুকাল গতিশীল হইতেছে; একবার সপ্ত আর 
একবার ্িয়াশীল হইতেছে । এইরূপ পরিবর্তন অনস্তকাল ধরিয়া! চলিয়াছে। 

কিন্ত এই বিঙ্লেষণও আংশিক । আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানও এই পৰ্যন্ত 
জানিয়াছে। ইহার উপরে এ বিজ্ঞানের অনুসন্ধান আর যাইতে পারে ন1। 
কিন্ত এই অনুসন্ধানের এখানেই শেষ হয় না। এ পর্যন্ত আমর! এমন জিনিন 
পাই নাই, যাহা জানিলে সব জানা যাঁয়। আমর] সমুদয় জগৎকে পদার্থ 
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ও শক্তিতে, অথব! প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের ভাষায় বলিতে গেলে-_ 
আকাশ ও প্রাণে পর্যবসিত করিয়াছি। এখন আকাশ ও প্রাণকে উহাদেক 
আদি কারণে পর্যবদিত করিতে হুইবে। উহাঁদিগকে ‘মন’ নামক উচ্চতর 
ক্রিয়াশক্তিতে পর্যবসিত করা যাইতে পারে, “মহৎ বা সমষ্টি চিন্তাশক্তি হইতে 
প্রাণ ও আকাশ-উভয়েব উৎপত্তি । চিন্তাশক্তিই এই দুইটি শক্তিবপে 
বিভক্ত হুইয়া যায়। আদিতে এই সর্বব্যাপী মন ছিজেন। ইনিই পরিণত 
হইয়া আকাশ ও প্রাণরূপ ধারণ করিলেন, আগ এই দুইটির সংযোগে ও মিলনে 
সমুদয় জগং উৎপন্ন হুইয়াছে। 

এবার মনস্তত্বেব আলোচনা করা যাক । আমি তোমাকে দেখিতেছি , 
চক্ষু দ্বারা বিষয় গৃহীত হইতেছে, উহ! অঙ্কভূতিজনক স্নাযু দ্বারা মস্তিষে প্রেরিত 
হুইতেছে। এই চক্ষু দর্শনের সাধন নহে, উহ! বাহিরের যন্ত্রমাত্র , কারণ 
দর্শনের প্রকৃত সাধন--যাহ! মস্তিষ্কে বিষয়-জ্ঞানের সংবাদ বহন করে, তাহ! 
যদি নষ্ট করিয়া দেওয়! যায়, তবে আমার বিশটি চক্ষু থাকিলেও তোমাদের 
কাহাকেও দেখিতে পাইব না। অক্ষিদ্দালেব (75079 ) উপর সম্পূর্ণ ছবি 
পড়িতে পারে, তথাপি আমি তোমাদিগকে দেখিতে পাইব না। স্থতরাং 
প্রকৃত দর্শনেন্দ্রিয় এই চক্ষু হইতে পৃথক্‌ ; প্রকৃত চক্ষুরিন্দ্রিয় অবশ্য চক্ষু-যন্ত্রের 
পশ্চাতে অবস্থিত। সকল প্রকার বিষয়ানুতৃতি সম্বন্ধেই এরূপ বুঝিতে হইবে । 
নাসিক! ভ্রাণেক্জ্রিয় নহে ; উহা যন্ত্রমাজ, উহার পশ্চাতে ভ্রাণেন্দ্রিয়। প্রত্যেক 
ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, প্রথমে এই স্থূল শরীরে বাহ্যস্ত্রগুলি অবস্থিত, 
তৎপশ্চাতে কিন্তু এ সুল শরীবেই ইন্দ্িয়গণও অবস্থিত । কিন্তু তথাপি যথেষ্ট 
হইল না। মনে কর আমি তোমার সহিত কথা কহিতেছি, আর তুমি 
অতিশয় মনোষোগ সহকারে আমার কথা শুনিতেছ, এমন সময় এখানে একটি 
ঘণ্টা! বাজিল, তুমি হয়তো সেই ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইবে না। এ শবতরক্গ 
তোমার কানে পৌছিয়৷ কর্ণপটহে লাগিল, স্নাযুর দ্বারা এ সংবাদ মস্তিষ্কে 
পৌছিল, কিন্ত তথাপি তুমি শুনিতে পাইলে না কেন? যদি মত্তিফে 
সংবাদ-বহন পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হইযা থাকে, তবে তুমি শুনিতে 
পাইলে না কেন? তাহা হইলে দেখা গেল, এই শ্রবণ প্রক্রিয়ার জন্য আরও 
কিছু আবশ্তক-_এ ক্ষেত্রে মন ইন্জরিয়ে যুক্ত ছিল না ৷ যখন মন ইন্দ্রিয় হইতে 
পৃথক্‌ থাকে, ইন্দ্রিয় উহাকে যে-কোন সংবাদ আনিয়া দিতে পারে, মন তাহা 
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গ্রহণ করিবে না। যখন মন উহাতে যুক্ত হয়, তখনই কেবল উহার পক্ষে 
কোন সংবাঁদগ্রহণ সম্ভব। কিন্তু উহাতেও বিষয়ানুভূতি সম্পূর্ণ হইবে না। 
বাহিরের যন্ত্র সংবাদ আনিতে পারে, ইন্দ্রিয়াণ ভিতরে উহা বহন করিতে 
পারে, মন ইন্দরিয়ে সংযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু তথাপি বিষয়ানুভূতি সম্পূর্ণ 
হইবে না; আর একটি জিনিস আবগ্ঠক। ভিতর হইতে প্রতিক্রিয়া 
আবশ্যক । প্রতিক্রিয়া হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে । বাহিরের বস্তু যেন আমার 
অন্তরে সংবাদ-প্রবাহ প্রেরণ করিল । আমার মন উহা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধির 
নিকট প্রেরণ করিল, বুদ্ধি পূর্বান্ুভূত মনের সংস্কার অনুসারে উহাকে সাজাইল 
এবং বাহিরে প্রতিক্রিয়াপ্রবাহ প্রেরণ করিল, এ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
বিষয়ান্ুভৃতি হইয়া থাকে । মনে যে শক্তি এই প্রতিত্রিয়! প্রেরণ করে, 
তাহাকে বুদ্ধি বলে। তথাপি ব্যাপারটি সম্পূর্ণ হইল না। মনে কর--একটি 
ক্যামেরা (ম্যাজিক লগ্ন ) রহিয়াছে, আর একটি বস্্রথণ্ড রহিয়াছে । আমি এ 
বস্ুখণ্ডের উপর একটি চিত্র ফেলিবার চেষ্ট। করিতেছি । আমি কি করিতেছি? 
আমি ক্যামের। হইতে নান! প্রকার আলোক-কিরণ এ বস্খণ্ডের উপর ফেলিয়া 
এগুলি এ স্থানে একত্র করিতে চেষ্টা করিতেছি । একটি অচল বস্তুর আবশ্যক, 
যাহার উপর চিত্র ফেলা যাইতে প।রে। কোন সচল বস্তর উপর চিত্র ফেলা 
অসম্ভব--কোন স্থির বস্তর প্রয়োজন । আমি ষে-সকল আলোকরশ্মি ফেলিবার 
চেষ্টা করিতেছি, সেগুলি সচল ; এই সচল আলোকরশ্মি কোন অচল বস্তুর উপর 
একত্র একীভূত করিয়। মিলিত করিতে হইবে । ইন্দ্রিয়গণ যে-সকল অনুভূতি 
ভিতরে লইয়া! গিয়। মনের নিকট এবং মন বুদ্ধির নিকট সমর্পণ করিতেছে, 
তাহাদের সম্বন্ধেও এইরূপ । যতক্ষণ নাএমন কোন স্থির বস্তু পাওয়। যায়, 
যাহার উপর এই চিত্র ফেলিতে পার] যায়, যাহাতে এই ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলি 
একত্র মিলিত হইতে পারে, ততক্ষণ এই বিষয়ানুভূতি-প্রক্রিয়৷ সম্পূর্ণ হয় না। 
কি সেই বস্তু, যাহ। আমাদের পরিবর্তনশীল সত্তাকে একটি একত্বের ভাব 
প্রদান করে ? কি সেই বস্তু, যাহ! বিভিন্ন গতির ভিতরেও প্রতি মৃহূর্তে এক্য 
রক্ষা করিয়। থাকে ? কি নেই বস্ত, যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলি যেন একত্র 
গ্রথিত থাকে, যাহার উপর বিষয়গুলি আসিয়া যেন একত্র বাম করে এবং 
একটি অখণ্ড ভাব ধারণ করে? আমরা দেখিলাম, এমন একটি বস্ত 
আবশ্যক, এবং শরীর-মনের তুলনায় সেই বস্বটিকে স্থির হইতে হইবে । যে 
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বন্্খণ্ডের উপর ওঁ ক্যামেরা চিত্রনিক্ষেপ করিতেছে, তাহা ও আলোকরশ্বির 
তুলনায় স্থির, নতুবা কোন চিত্র প্রক্ষিত হুইবে না। অর্থাৎ অঙ্ভবিতা 
একটি “ব্যক্তি হওয়া আবশ্যক । এই বস্ত, যাহার উপর মন এই-সকল 
চিত্রাঙ্কন করিতেছে--যাহার উপর মন ও বুদ্ধি দ্বাব! বাহিত হইয়া আমাদের 
বিষয়ান্রভূতিসকল স্থাপিত, শ্রেণীবদ্ধ ও একত্র হয়, তাহাঁকেই মাঙ্ষের 
আত্ম! বলে। 
আমর! দেখিলাম, সম-মন বা মহৎ-আকাঁশ ও প্রাণ এই ছুই ভাগে 
বিভক্ত হইয়াছে, আর মনের পশ্চাতে আত্মা রহিয়াছেন। সমষ্টি-মনের 
পশ্চাতে যে আত্মা, তাহাকে ‘ঈশ্বর’ বলে । ব্যষ্টিতে ইহা মানবের আত্মা মাত্র । 
যেমন জগতে সমষ্টি-মন আঁকাঁশ ও প্রাণরূপে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ সমষ্টি- 
আম্মাও মনরূপে পরিণত হইয়াছে । এক্ষণে প্রশ্ন এই -ব্যষ্টি-মানব সন্বদ্ষেও 
কি এরূপ? মাহষেরও মন কি তাঁহার শরীরের শষ্টা, তাহার আত্ম। তাহার 
মনের শর্ট অর্থাৎ মীন্থষের শরীর, মন ও আগ্রা তিনটি বিভিন্ন বন্ধ, অথব! 
ইহারা একের ভিতরেই তিন, অথব। ইহার! এক পদাথেরই বিভিন্ন অবস্থামাত্র? 
আমর! ক্রমশঃ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব । যাহা হউক, আমর! 
এতক্ষণে এই পাইলাম-_প্রথম্তঃ এই স্ুলদেহ, তত্পুশ্চাতে ই স্তিস্ুগণ, মুনু, বুদ্ধি 
এবং বুদ্ধিও ' পশ্চাতে আত্ম৷। প্রথমতঃ আমরা পাইলাম, আত্মা শরীর হইতে 
পৃথকু, মনু মর হইতেও পৃথক । এই স্থান হইতেই ধর্মজগতে মতভেদ দেখ! 
যায়। দ্বেতবাদী বলেন-_-আত্ম! সগুণ অর্থাৎ সুখ, দুঃখ ও ভোগের সব 
অনুভূতিই যথাৰ্থতঃ আত্মার ধর্ম; অদ্তবাদী বলেন_-আত্ম। নিপুণ । 
আমর! প্রথমে ছ্বৈতবাদীদের মত--আত্মা ও উহার গতি সম্বন্ধে তাঁহাদের 
মত বর্ণনা করিয়! পরে যে মত উহ! সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করে, তাহা বর্ণন! করিব। 
অবশেষে অদ্বৈতবাদের দ্বার! উভয় মতের সামঞ্রস্ত সাধন করিতে চেষ্টা করিব । 
এই মানবাত্ম! শ্রীর-মন হইতে পৃথক বলিয়! এবং আকাশ ও প্রাণ ছার! গঠিত 
নয় বলিয়! অমূর্॥ কেন? মরত্বের বা নশ্বরত্বের অর্থ কি? যাহা বিশ্লিষ্ট 
ইয়| যায়, তাহাই নশ্বর | আর যে দ্রব্য কতৃকগুলি পদার্থের সংযোগ, যোগ ছারা 
লব্ধ, তাহাই বিশ্লিষ্ট হইবে । কেবল যে-পদীর্থ অপর পদার্থের সংযোগে উৎপন 
নয়, তাহা কখনও বিশ্লিষ্ট হয় না, স্তরাঁ' তাহাব বিনাশ কখনও হইতে পারে না, 
তাহ। অবিনাশী ১ তাহা অনস্তকাল ধরিয়। রহিয়াছে, তাহার কখনও সষ্টি হয় 
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নাই। সৃষ্টি কেবল সংযোগমাত্র। শৃন্ত হইতে সৃষ্টি-_-কেহ কখনও দেখে নাঁই। 
সৃষ্টি সম্বন্ধে আমর! কেবল এইমাত্র জানি যে, উহা পূর্ব হইতে অবস্থিত কতকগুলি 
বস্তুর নৃতন নৃতন রূপে একত্র মিলন মাত্র । যদি তাহাই হুইল, তবে এই মানঝুত্যা 
ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগে উৎপন্ন নয় বলিয়) অবশ্য অনস্তকাল ধরিয়া ছিল এবং 
অনুস্তকাল ধরিয়া থাকিবে । এই শগীর-পাত হইলেও আত্মা থাকিবেন। 
বেদাস্তবাদীদের মতে--যখন এই শরীর্রে. পৃতন হয়, তখন মানবের্‌ ইন্দরিয়গণ 
মনে লয় পায়, মন প্রাণে লীন হ্য়, প্রাণ আত্মায় প্রবেশ ক কৃরে, আর তখন সেই 
মানবাত্মা যেন স্থন্মশরীর বা৷ লিঙ্গশরীররূপ বসন পরিধান করিয়া চা চলিয়া! যান । 
- এই অুস্মশরীরেই মহিষের সমুদয় সংস্কার বাস করে। সংস্কার কি? মন যেন 
হ্রদের তুল্য, আর আমাদের প্রত্যেক চিন্ত! যেন সেই হ্রদে তরঙ্গতুল্য। যেমন 
হ্রদে তরঙ্গ উঠে, আবার পড়ে-_পড়িয়া অস্তহিত হুইয়! যায়; সেইরূপ মনে 
এই চিস্তাতরঙ্গগুলি ক্রমাগত উঠিতেছে, আবার অন্তহিত হইতেছে। কিন্ত 
উহার! একেবারে অনস্তহিত হয় ন। 3 উহার! ক্রমশ: স্ন্ম্মতর হইয়! যায়, উহাদের 
অস্তিত্ব থাকে, প্রয়োজন হইলে আবার উদয় হয়। যে চিন্তাগুলি স্বস্মতর 
রূপ ধারণ করিয়াছে, তাঁহারই কতকগুলিকে আবার তরঙ্গাকারে আনয়ন 
করাকেই "ম্থতি' বলে । এইরূপে আমর। যাহ! কিছু চিস্তা করিয়াছি, যে কোন 
কার্য করিয়াছি, সবই মনের মধ্যে রহিয়াছে । সবগুলিই ্ক্মভাবে অবস্থান 
করে এবং মাহ্ুষ মরিলেও এই সংস্কারগুলি তাহার মনে বর্তমান থাকে-_ উহার! 
আবার স্বন্মশরীরের উপর কার্য করিয়া থাকে । আত্মা এই-সকল সংস্কার এবং 
সুন্মশরীররূপ বসন পরিধান করিয়। চলিয়। যান এবং এই বিভিমসংস্কাররূপ 
বিভিন্ন শক্তির সমবেত ফলই আত্মার গতি নিয়মিত করে। তাহাদের মতে 
আত্মার ত্রিবিধ গতি হুইয়। থাঁকে। 
বাহার] অত্যন্ত ধাঁমিক, তাহাদের মৃত্যু হইলে তাঁহার! সর্ধরশ্মির অচ্ছসরণ 
করেন ; কুর্যরশ্মি অনুসরণ করিয়া তাহারা স্থর্যলোকে উপনীত হন, তথা হইতে 
চন্দ্রলে।ক এবং চন্দ্রলোক হুইতে বিছ্যুল্লোকে উপস্থিত হন) তথায় তাহাদের 
সহিত আঁর একজন মুক্তান্ার সাক্ষাৎ হয়; তিনি এ জীবাত্মাগণকে সর্বোচ্চ 
ব্রক্ষলোকে লইয়া] যাঁন। এইস্থানে তাহারা সর্বজ্ঞত৷ ও সর্বশক্তিমতা লাভ 
করেন; তাহাদের শক্তি ও জ্ঞান প্রায় ঈশ্বরের তুল্য হয়; আর দ্বৈতবাদীদের 
মতে-_-তীহার। তথায় অনন্তকাল বাস করেন, অথব। অধৈতবাদীদের মতে 
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কল্পাবসানে ব্রন্মের সহিত একত্ব লাভ করেন। যাহার! সকাঁমভাবে সংকার্ধ 
করেন, তাহারা মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে গমন করেন। এখানে নানাবিধ স্বর্গ 
আছে। তীহারা এখানে হ্ক্মশরীর- দেবশরীর লাভ করেন। তাহারা 
দেবতা হুইয়া এখানে বাস করেন ও দীর্ঘকাল ধবিয়! স্বর্গন্থখ উপভোগ করেন। 
এই ভোগের অবসানে আবার তাহাদের পুরাতন কর্ম বলবান হয়, স্থতরাং 
পুনরায় তাহাদের মত্যলোকে জন্ম হয়। তাহার] বায়ুলোক, মেঘলোক প্রভৃতি 
লোকের ভিতর দিয়া আসিয়া অবশেষে বৃষ্টিধারার সহিত পৃথিবীতে পতিত 
হন। বৃষ্টির সহিত পতিত হুইয়। তাঁছার। কোন শস্যকে আশ্রয় করিয়! 
থাকেন। তৎপরে সেই শশ্ত কোন ব্যক্তি ভোজন করিলে তাহার ওঁবসে সেই 
জীবাত্মা পুনরায় দেহ পরিগ্রহ করে । 

যাহার! অতিশয় ছুবৃত, তাহাদের মৃত্যু হইলে তাঁহারা ভূত বা দানব হয় 
এবং চন্দলোক ও পৃথিবীর মাঝামাঝি কোন স্থানে বাস করে। তাহাদের মধ্যে 
কেহ কেহ মন্ুষ্যগণের উপর নানাবিধ অত্যাচাব করিয়া থাকে, কেহ কেহ 
আবার মন্ুষ্যগণের প্রতি মিভ্রভাবাপন্ন হয়। তাহার! কিছুকাল এস্থানে 
থাঁকিয়। পুনরায় পৃথিবীতে আপিয়া পশ্ুজন্স গ্রহণ করে। কিছুদিন পশুদেহে 
নিবাস করিয়া তাহারা আবার মানুষ হয়__আর একবার মুক্তিলাভ করিবার 
উপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে আমরা দেখিলাম, বাহার! মুক্তির 
নিকটতম সোপাঁনে পৌছিয়াছেন, যাহাদের ভিতরে খুব সামান্য অপবিত্রত। 
অবশিষ্ট আছে, তাহারাই হৃর্যকিরণ ধরিয়া ব্রদ্মলৌকে গমন কবেন। যাহার! 
মাঝারি রকমের লোক, যাহার! স্বর্গে যাইবার কামনা রাখিয়া কিছু সৎকার্ধ করেন, 
চন্দ্রলোকে গমন করিয়া! সেই-সকল ব্যক্তি সেইস্থানের দ্ৰর্গে বাস করেন, সেখানে 
তাঁহারা দেবদেহ প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাহাদিগকে মুক্তিলাভ করিবার জন্ত আবার 
মনষ্যদেহ ধারণ করিতে হয়। আর যাহারা অত্যন্ত অসৎ, তাঁহার! ভূত 
দানব প্রভৃতি রূপে পরিণত হয়, তাহার পর তাহার! পশু হয়; পরে 
মুক্তিলাভের জন্ত তাহাদিগকে আবার মহক্যজন্ম গ্রহণ করিতে হয়। এই 
পৃথিবীকে “কর্মভূমি' বলে। ভাল-মন্দ কর্ম সবই এখানে করিতে হয়। শ্বর্গকাম 
হইয়া! সৎকার করিলে মাঁমুয স্বর্গে গিয়া দেবতা হন। এই অবস্থায় তিনি আর 
নৃতন কর্ম করেন না, কেবল পৃথিবীতে তাঁহার সৎকর্ষের ফলভোগ করেন। 
আর এই সৎকর্ম যেমনি শেষ হুইয়। যায়, অমনি তিনি জীবনে যে-সকল অসৎ 


৪৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


কর্ম করিয়াছিলেন, তাহার সমবেত ফল বেগে আনিয়া তাহাকে পুনর্বাত্র এই 
পৃথিবীতে টানিয়। আনে। এইরূপে যাহার] ভূতপ্রেত হয়, তাহার! সেই 
অবস্থায় কোনরূপ নৃতন কর্ম না করিয়াই কেবল অতীত কর্মের ফলভোগ করে, 
তাহার পর পশুজন্স গ্রহণ করিয়! সেখানেও কোন নূতন কর্ম করে না, তাহার 
পর তাহার] আবার মানুষ হয়। 

মনে কর-কোন ব্যক্তি সারা জীবন অনেক মন্দ কাজ করিল, কিন্ত একটি 
খুব ভাল কাজও করিল, তাহা হইলে সেই সংকর্মের ফল তৎক্ষণাৎ প্রকাশ 
পাইবে, আর এ কার্ধের ফল শেষ হুইবাঁমাঁজ অসৎ কর্মগুলিও তাঁহাদের ফল 
প্রদান করিবে । যাহার! কতকগুলি ভাল ও মহৎ কাজ করিয়াছে, কিন্ত 
যাহাদের জীবনের অভ্যাস বা আচরণ ঠিক নহে, তাহার! দেবত। হইবে। 
দেবদেহসম্পন্ন হুইয়া দেবতাদের শক্তি কিছুকাল সম্ভোগ করিয়া আবার 
তাহাদিগকে মাচ্ছষ হইতে হইবে । যখন সৎকর্মের শক্তি ক্ষয় হইয়! যাইবে, 
তখন আবার সেই পুরাতন অপৎকাধপগুলির ফল ফলিতে থাকিবে । যাহারা 
অতিশয় অসৎকর্ম করে, তাহাদিগকে ভূতশরীর দানবশরীর গ্রহণ করিতে 
হইবে; আর যখন এ অসংকার্ধগুলির ফল শেষ হুইয়া যায়, তখন যে সৎকর্মটুকু 
অবশিষ্ট থাকে--তাঁহা দারা তাহারা আবার মানষ হইবে । যে পথে ব্রহ্মলোকে 
যাওয়। যায়, যেখান হইতে পতন বণ প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা নাই, তাঁহাকে 
‘দেবযান’ বলে আর চন্দ্রলোকের পথকে ‘পিতৃধান’ বলে। 

অতএব বেদান্তদর্শনের মতে মানুষই জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী আর 
এই পৃথিবীই সবশ্রেষ্ঠ স্থান, কারণ এইখানেই মুক্ত হইবার সম্ভাবনা । দেবতা 
প্রভৃতিকে ও মুক্ত হইতে হইলে মাঁনবজন্ম গ্রহণ করিতে হইবে । এই মানব- 
দন্েই মুক্তির সর্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা । 


এখন এই মতেব বিরোধী মত আলোচন! কর! যাঁক। বৌদ্ধগণ এই 
আত্মার অস্তিত্ব একেবারে অশ্বীকাঁর করেন। বৌদ্ধগণ বলেন £ এই শরীর- 
মনের পশ্চাতে আত্ম। বলিয়া একটি পদার্থ আছে, তাহা মানিবার আবশ্তকত! 
কি? “এই শরীর ও মন-রূপ যন্ত্র শ্বতঃসিদ্' বলিলেই কি যথেষ্ট ব্যাখ্যা 
হইল না? আবার একটি তৃতীয় পদার্থ কল্পনার প্রয়োজন কি? এই 
যুক্তিগুলি খুব প্রবল। যতদুর পর্যন্ত অনুসন্ধান চলে, ততদূর বোধ হয়, 


গাসষের যথার্থ ব্বরূপ ৪৯ 


এই শরীর ও মনরূপ যন্ত্র স্বতঃলিদ্ধ, অন্ততঃ আমরা অনেকে এই তত্বটি 
এই ভাবেই দেখিয়া থাকি। তবে শরীর ও মনের অতিরিক্ত, অথচ শরীর- 
মনের আশ্রয়ন্বরূপ আত্মা-নামক একটি পদার্থের অস্তিত্ব-কল্পনায় আবশ্যকতা 
কি? শুধু শরীর-মন বলিলেই তে| যথেষ্ট হুয্$ নিয়ত পরিণামশীল 
জড়ভ্রোতের নাম ‘শরীর’, আর নিয়ত-পরিণামশীল চিন্তাল্রোতের নাম মন। 
এই দুয়ের একত্-প্রতীতি হইতেছে কিসের দ্বার? বৌদ্ধ বলেন : এই 
একত্ব বাস্তবিক নাই। একটি জলস্ত মশাল লইয়া ঘুরাইতে থাকো, একটি 
অগ্নির বৃত্প্বরূপ হইবে । বাস্তবিক কোন বৃত্ত হয় নাই, কিন্তু মশালের নিয়ত 
ঘর্ণনে উহা এ বৃত্তের আকার ধারণ করিয়াছে । এইরূপ আমাদের জীবনেও 
একত্ব নাই ; জড়ের রাশি ক্রমাগত বহিয়া চলিয়াছে। সমুদয় জড়রাঁশিকে 
‘এক’ বলিতে ইচ্ছ। হয় বলো কিন্তু তদতিরিক্ত বাস্তবিক কোন একত্‌ নাই । 
মনের সম্বন্ধেও তাই ; প্রত্যেক চিন্ত। অপর চিস্তা হইতে পৃথকৃ। এই প্রবল 
চিন্তান্োতই এই একত্বের ভ্রম রাখিয়া! যাইতেছে । ন্ুতরাং তৃতীয় পদার্থের 
আর আবশ্যকত! নাই। দেহু-মনের বিশ্বপ্রপঞ্চ এই জড়ন্রোত ও এই 
চিন্তাতশরোত-_কেবল .ইহার্দেরই অস্তিত্ব আছে; ইহাদের পশ্চাতে আর কিছু 
অনুমান করিও না। আধুনিক অনেক সম্প্রদায় বৌদ্ধদের এই মত গ্রহণ 
করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা সকলেই এই মতকে তাহাদের নিজেদের 
আবিষ্কার বলিয় প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন। অধিকাংশ যৌদ্ধ- 
দর্শনেরই মোট কথাটা এই যে, এই পরিদুশ্টমান জগৎ পর্যাপ্ত ; ইহার পশ্চাতে 
আর কিছু আছে কি না, তাহা অঙ্সন্ধান করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। 
ইন্দিয়গ্রাহ জগতৎই অব--কোন বসন্তকে এই জগতের আশ্রয়রূপে কল্পনা 
করিবার প্রয়োজন কি ? সবই গুণসম্ষ্ট । এমন আঙ্ুমানিক পদার্থ কল্পনা 
করিবার কি আবশ্যকতা আছে, যাহাতে সেগুলি লাগিয়া থাকিবে? 
গুণরাশির ভ্রুত আদানপ্রদানবশতই পদার্থের জ্ঞান হয়, কোন অপনিণামী 
পদার্থ বাস্তবিক উহাদের পশ্চাতে আছে বলিয়া নয়! আমরা দেখিলাম এই 
যুক্তিগুলি কি চমৎকার । আর এগুলি মানবের সাধারণ অভিজ্ঞতাকে সহজেই 
নাড়৷ দেয়। বাস্তবিক লক্ষে একজনও এই দৃশ্বজগতের অতীত কিছুর ধাঁরণা 
করিতে পারে কি না, সন্দেহ । অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রকৃতি নিত্যপরিণাম- 
শীল। আমাদের মধ্যে খুব অল্প লোকই পটভূমিস্থ সেই স্থির সমুদ্রের সামান্য 
২-৪ 
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'আভাপ পাইয়াছেন। আমাদের পক্ষে এই জগৎ কেবল তরঙ্গ মাত্র। তাহ! 
হইলে আমরা দুইটি মত পাইলাম। একটি--এই শরীর-মনের পশ্চাতে এক 
'অপরিণামী সত্তা রহিয়াছে; আর একটি মত- এই জগতে অচল অপরিণামী 
বলিয়। কিছুই নাই, সবই চঞ্চল পরিবর্তনশীল-_পরিণামী ; পরিণাম ছাড়! কিছু 
নয়! যাহা হউক অদ্বৈতবাদেই এই ছুই মতের সামঞ্রস্থ পাওয়া যায় । 
অদ্ৈতবাঁদী বলেন £ “জগতের একটি অপরিণামী আশ্রয় আছে'_ ছৈতবাদীর 
এই বাক্য সত্য ; অপরিণামী কোন পদার্থ কল্পনা না করিলে আমরা পরিণাম 
কল্পনা করিতে পারি না। কোন অপেক্ষাকৃত অল্পপরিণামী পদার্থের তুলনায় 
কোন পদার্থকে পরিণামিরূপে চিস্তা কর! যাইতে পারে, আবার তাহা। অপেক্ষা ও 
অল্পপরিণামী পদার্থের সহিত তুলনায় উহাকে আবার পরিণীমিরূপে “খনির্দেশ 
কর যাইতে পারে, যতক্ষণ না একটি পূর্ণ অপরিণামী পদার্থ বাধ্য হইয়া স্বীকার 
করিতে হয়। এই জগৎগ্রপঞ্চ অবশ্য এমন এক অবস্থায় ছিল, যখন উহ শাস্ত 
ও নিঃশব্দ ছিল, যখন উহা! বিপরীত শক্তির সাম্যাবস্থায় ছিল, অর্থাৎ ঘখন 
প্রকৃতপক্ষে কোন “ক্তি ক্রিয়াশীল !ছল না) কারণ বৈষম্য না হইলে শক্তির 
বিকাশ হয় না। এই ব্ৰহ্মাণ্ড আবার সেই পাম্যাবস্থা-প্রাপ্তির জন্য ভ্রুতবেগে 
চলিয়াছে। যদি আমাদের কোন বিষয় সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান থাকে, তবে এই 
বিষয়েই আছে। দ্বৈতবাদীরা যখন বলেন কোন অপরিণামী পদার্থ আছে, 
তখন তাঁহার! ঠিকই বলেন, কিন্তু উহ! যে শরীর-মনের সম্পূর্ণ অতীত, শরীর- 
মন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, এ কথ! বলা ভূল । বৌদ্ধেরা যে বলেন, সমুদয় জগৎ 
পরিণামপ্রবাহ মাত্র_এ কথাও সত্য; কারণ যতদিন আমি জগৎ হুইতে 
পৃথক, যতদিন আমি আমার অতিরিক্ত আর কিছুকে দেখি, মোট কথ! 
যতাদন দ্বৈতভাব থাকে, ততদিন এই জগৎ পরিণামশীল বলিয়াই প্রতীত 
হইবে। কিন্তু প্রকৃত কথা_এই জগৎ পরিণামীও বটে, আবার অপরিণামীও 
বটে। আত, মন ও শবীব-_-তিনটি প্থক্‌ বস্ত নহে, উহা একই । একই 
বসন্ত কখন দেহ, কখন মন, কখন বা দেহ-মনের অতীত আত্মা বলিয়। প্রতীত 
হুয়। যিনি শরীরের দিকে দেখেন, তিনি মন পর্যন্ত দেখিতে পান না ; যিনি 
মন দেখেন, তিনি আত্ম! দেখিতে পান ন1; আর যিনি আত্ম! দেখেন, তাহার 
পক্ষে শরীর ও মন উভয়ই কোথায় চলিয়। যায়! যিনি কেবল গতি দেখেন: 
তিনি পরম শান্ত স্থিরভাব দেখিতে পান না) আর যিনি সেই পরম শাস্তভাষ 
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দেখেন, '্টাহার পক্ষে গতি ও চর্চলতা কোথায় চলিয়া যায় ! সর্পে রজ্জত্রম 
হইল। যে ব্যক্তি রজ্জুতে সর্প দেখিতেছে, তাহার পক্ষে রজ্জব কোথায় চলিয়া! 
যায়, আর ভ্রান্তি দূর হইলে সে ব্যক্তি রজ্জুই দেখিতে থাকে, তখন তাঁহার পক্ষে 
সর্প আর থাকে না। 
তাহা হইলে দেখা গেল, একটিমাত্র বস্তই আছে-_তাহাই নানারূপে 
প্রতীয়মান হইতেছে। ইহাকে আত্মাই বলো আর বস্তুই বলো বা অন্ত কিছুই 
বলো, জগতে কেবল একমাত্র ইহারই অস্তিত্ব আঁছে। অহৈতবাদের ভাষায় 
বলিতে গেলে এই আত্মাই ব্রহ্ম, কেবল নাঁমরূপ-উপাধিবশতঃ ‘বহু’ প্রতীত 
হুইতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গগুলির দিকে দৃষ্টিপাত কর ; একটি তরঙ্গও সমুদ্র 
হইতে পৃথক্‌ নহে । তবে তরঙ্গকে পৃথক্‌ দেখাইতেছে কেন ? নাম ও রুপ 
তরঙ্গের আরুতি রূপ, আর আমর! উহাকে ‘তরঙ্গ’ এই যে নাম দিয়াছি, এই 
নাম-রূপই তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পৃথক্‌ করিয়াছে। নাম-রূপ চলিয়া গেলেই 
তরঙ্গ যে সমুদ্র ছিল, সেই স্রমূদ্রই হুইয় যায় । তরঙ্গ ও সমুদ্রের মধ্যে কে 
প্রভেদ করিতে পায়ে? অতএব এই সমগ্র জগৎ এক সত্ত।। নাম-রূপই ঘত 
পার্থক্য রচনা করিয়াছে। যেমন স্র্ধ লক্ষ লক্ষ জলকণার উপরে প্রতিবিশ্বিত 
হুইয়| প্রত্যেক জলকণার উপরেই স্বর্ধের একটি পূর্ণ প্রতিকৃতি সুষ্টি করে, তেমনি 
সেই এক আত্মা, সেই এক সত্বা অসংখ্য নাম-রূপের বিন্দুতে প্রতিবিশ্বিত হুইয়া 
নানারূপে উপলব্ধ হইতেছেন। কিন্তু শ্বূপতঃ উহ! এক । বাস্তবিক ‘আমি’ ব। 
‘তুমি’ বলিয়া কিছুই নাই-_-সবই এক । হয় বলো-_-সবই আমি, না হয় বলো-_ 
সবই তুমি। দ্বৈতজ্ঞান সম্পূৰ্ণ যিথ্য], অর সময় আগর এই দ্বেতজ্ঞানের ফল । 
বিচারজ্ঞানের উদয় হইলে মামুষ দেখিতে পায় দুইটি বস্ত নাই, একটি বছুই 
আছে, তখন তাহার উপলব্ধি হয়--সে নিজেই এই অনন্ত ব্রন্ষাগুস্বরূপ। আমি এই 
পরিবর্তনশীল জগৎ, আমিই আবার অপরিণামী, নি প নিত্যপূর্ণ নিত্যা নন্দময় | 
অতএব নিত্যস্তদ্ধ নিত্যপূর্ণ অপব্রিপীমী অপবিবর্তনীয় এক আঁত্ম। আছেন 
উহ্ধধ কখন পাবন হয় নাই, আর এই-ম্কল। ববিভঞ্জ পরিণাম সেই 
একমাত্র আত্মাতে শুধু প্রতীত হুইতেছে। উহার উপরে নাম-রূপ এই-সকল 
বিভিন্ন স্বপ্নচিত্র অঙ্কন করিয়াছে। রূপ বা আরুতিই তরজকে সমুদ্র হইতে 
পৃথক্‌ করিয়াছে। মনে কর, তরঙ্গটি মিলাইয়! গেল, তখন কি এ আকৃতি 
থাকিবে? উহা একেবারে চলিয়া যাইবে। তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে 
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সাগরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে; কিন্তু সাগরের অস্তিত্ব তরজের ক্বস্তিত্বের 
উপর নির্ভর করে ন!। যতক্ষণ তরঙ্গ থাকে, ততক্ষণ কূপ থাকে ; কিন্তু তরঙ্গ 
নিবৃত্ত হইলে এ রূপ আর থাকিতে পারে না। এই ‘নাম-রূপ'কেই মায়া! বলে। 
এই মাঁয়াই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি’ হুষ্টি করিয়! একজনকে আর একজন হুইতে 
পৃথক মনে করাইতেছে। কিন্ত ইহার অস্তিত্ব নাই। মায়ার অস্তিত্ব আছে, 
বলা! যাইতে পারে না। পের বা আকৃতির অস্তিত্ব আছে, বল! যাইতে 
পারে না, কারণ উহ! অপরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। আবার উহা নাই, 
একথাও বল! যায় না, কারণ উহাই এই-সকল ভেদ করিয়াছে । অছ্ৈতবাদার 
মতে এই মায়! বা অজ্ঞান ব। নাম-রপ--ইওরোপীয়গণের মতে দেশকাল- 
নিষিত-_সেই এক অনস্ত সত্তা হইতে এই বিভিন্নবূপ জগত্সত্তা দেখাইতেছে, 
পরমার্থতঃ এই জগৎ এক অখণ্ড-স্বর্ূপ । যতদিন পর্যন্ত কেহ দুইটি বস্তুর কল্পনা 
করেন, ততদিন তিনি ভ্রান্ত । যখন তিনি জানিতে পারেন-- একমাত্র সত 
আছে, তখনই তিনি ঠিক ঠিক জানিয়াছেন । যতই দিন যাইতেছে, ততই 
আমাদের নিকট এই সত্য প্রমাণিত হইতেছে-কি জড়জগতে, কি মনো- 
জগতে, কি অধ্যাত্মজ্গতে, সর্বত্রই এই সত্য প্রমাণিত হইতেছে। এখন 
প্রমাণিত হইয়াছে যে তুমি আমি, সুর্য চন্দ্র তার।_ এমবই এক জড়সমুব্ের 
বিভিন্ন অংশের নামমাত্র । এই জড়রাশি ক্রমাগত পরিণামপ্রাপ্ত হইতেছে। 
যে শক্তিকণ1 কয়েক মাস পূর্বে সুষে ছিল, তাহা আজ হয়তো মনুয়ের ভিতর 
আসিয়াছে, কাল হয়তো উহ! পশুর ভিতরে, আবার পরশু হয়তো কোন 
উদ্ভিদে প্রবেশ করিবে । সধদাই আসিতেছে, সব! যাইতেছে । উহা একমাত্র 
অখণ্ড জড়রাশি-_ কেবল নাম-রূপে পৃথক । উহার এক বিন্দুর নাম সুর্য, এক 
বিন্দুর নাম চন্দ্র, এক বিন্দু তাঁরা, এক বিন্দু মানুষ, এক বিন্দু পশু, এক বিন্দু 
উদ্ভিদ এইরূপ । আর এই ঘে বিভিন্ন নাম, ইহ! ভ্রমাত্মক ; কারণ এই জড়- 
রাশির ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটিতেছে। এই জগংকেই আর এক ভাবে দেখিলে 
চিন্তাসমুদ্ররূপে প্রতীয়মান হইবে, উহার এক-একটি বিন্দু এক-একটি মন ; তুমি 
একটি মন, আমি একটি মন, প্রত্যেকেই এক-একটি মনমাত্র। আবার এই 
জগৎকে জ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিলে, অর্থাৎ যখন চক্ষু হইতে মোহাবরণ অপসারিত 
হয়, যখন মন শুদ্ধ হইয়! যায়, তখন উহাকেই নিত্যপ্তদ্ধ অপরিণামী অবিনাশী 
অখণ্ড পূর্ণন্বরূপ পুরুষ বলিয়া! প্রতীতি হুইবে। 
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তবে দ্েতধাদীর পরলোকবাদ--যান্ুয মরিলে স্বর্গে যায়, অথবা! অমুক 
অমুক লোকে যায়, অনৎলোকে ভূত হয়, পরে পশু হয়-_-এ-সব কথার কি 
হইল? অদ্বৈতবাদী বলেন- কেহ আসেও না, কেহ যাঁয়ও না_-তোমাঁর 
পক্ষে যাওয়া-আসা কিসে সম্ভব? তুমি অনন্তন্বরূপ, তোমার পক্ষে যাইবার 
স্থান আর কোথায়? 

কোন বিদ্যালয়ে কতকগুলি ছোট বালক-বালিকার পরীক্ষা হইতেছিল। 
পরীক্ষক এ ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে নানারূপ কঠিন প্রশ্ন করিতেছিলেন। 
অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে এই প্রশ্নটিও ছিল-_পৃথিবী পড়িয়া যায় না কেন? 
অনেকেই প্রশ্নটি বুঝিতে পারে নাই, স্থতরাং যাহার যাহা মনে আনিতে 
লাগিল, সে সেইরূপ উত্তর দিতে লাগিল। একটি বুদ্ধিমতী বালিক! আর 
একটি প্রশ্ন করিয়া এ প্রশ্নটির উত্তর দিল--“কোথায় পড়িবে?" 'প্রশ্নটিই 
তো! ভুল। জগতে উচু-নীচু বলিয়া তো কিছুই নাই। উচু-নীচু জান 
আপেক্ষিক মাত্র। আত্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। আত্মার জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে প্রশ্ন 
একেবারে অর্থহীন । কে যায়, কে আমে? তুমি কোথায় নাই? এমন 
স্বর্গ কোথায় আছে, যেখানে তুমি পূর্ব হইতেই অবস্থিত নও? মানুষের আত) 
সর্বব্যাপী । তুমি কোথায় যাইবে? কোথায় যাইবে না? আত্ম। তে সর্বত্র ! 
স্থতরাং জ্ঞানী বা সিদ্ধ পুরুষের পক্ষে এই-সব শিশুর কল্পনা, এই জন্মমৃত্যুক্পপ 
বালস্থলভ ভ্রম, এই স্বর্গ নরক--সবই একেবারে অন্তহিত হুইয়! যায় ; যাহার! 
প্রায়সিন্ধ তাহাদের পক্ষে উহ! ব্ৰহ্মলোক পর্যন্ত নানাবিধ দৃশ্য দেখাইয়। 
অস্তহিত হুয় ; অজ্ঞানীর পক্ষে উহ! থাকিয়া যায় । 

স্বর্গে যাওয়া, মরা, জন্মগ্রহণ করা-_পৃথিবাঁর সকলে এ-সব কথ! বিশ্বাস করে 
কি করিয়1? আমি একখানি বই পড়িতেছি, উহার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উলটাইয়া 
যাইতেছি ! আর এক পৃষ্ঠা আনিল, তাহাঁও উলটানো হইল। কাঁহার পরিণাম 
হইতেছে? কে যায় আসে? আমি নই--এ বইটিরই পাত! উলটানো 
হইতেছে। সমুদয় প্রকৃতিই আত্মার সম্মুখে একখানি পুস্তকের মতো । 
উহার অধ্যায়ের পর অধ্যায় পড়া হইয়া যাইতেছে ও উলটা নো হইতেছে, নৃতন 
দৃশ্য লন্মুখে আসিতেছে। উহাও পড়া হুইয়া গেল এবং উলটানে। হইল। আবার 
নৃতন"অধ্যায় আসিল; কিন্ত আত্মা যেমন, তেমনই-_অনস্তন্বর্ূপ । প্রক্ৃতিই 
পরিণামপ্রাঞ্ত হইতেছেন, আত্মা নছেন। আত্মার কখন পরিণাম হয় না। 
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জন্মমৃত্যু প্রকৃতিতে, তোমাতে নয়। তথাপি অজেরা ভ্রান্ত হইয়া যনে করে 
আমরা জন্মাইতেছি, মরিতেছি, প্রকৃতি নয়; যেমন ভ্রান্তিবশতঃ আমর! 
মনে করি-_স্রধই চলিতেছে, পৃথিবী নয়। স্ৃতরাং এ-সব কিছুই ভ্রান্তিমাত্র, 
যেমন আমর! ভ্রমবশতঃ রেলগাঁড়ির পরিবর্তে মাঠকে সচল বলিয়া মনে করি । 
জন্ম-মৃত্যুর ভ্রান্তি ঠিক এইরূপ । যখন মানুষ কোন বিশেষ ভাবে থাকে, তখন 
সে ইহাকেই পৃথিবী স্থর্ধ চন্দ্র তার! প্রভৃতি বলিয়া দেখে ; আর যাহারা এরূপ 
মনৌভাবসম্পন্ন, তাহারাও ঠিক তাহাই দেখে! তোমার আমার মধ্যে বিভিন্ন 
স্তরে লক্ষ লক্ষ প্রাণী থাকিতে পারে, যাহার! বিভিন্রগ্রকৃতিসম্পন্ন। তাহারাও 
আমাদিগকে কখন দেখিবে না, আমরাও তাহাদিগকে কখন দেখিতে পাইব না । 
এক প্রকার চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন একই লোকে অবস্থিত প্রাণীকেই আমরা দেখিতে 
পাই। যে যন্ত্ৰগুলি এক স্থরে বাঁধা সেইগুলির মধ্যে একটি বাজিলেই অন্যগুলি 
বাজিয়া উঠিবে । মনে কর, আমরা এখন যেরূপ প্রীণকম্পনসম্পন্ন, উহাকে 
আমর! 'মানবকম্পন' নাম দিতে পারি ; যদি উহ! পরিবর্তিত হুইয়! যায়, তবে 
আর মনুষ্য দেখ! যাইবে না, পরিবর্তে অন্তরূপ দৃশ্য আমাদের সম্মুখে আসিবে 
হুয়তে। দেবতা ও দেবজগং কিংবা অসৎ লোকের পক্ষে দানব ও দানবজগৎ ; 
কিন্ত এ সবগুলিই এই এক জগতেরই বিভিন্ন ভাব মাত্র। এই জগৎ 
মানবদৃষ্টিতে পৃথিবী সুর্য চন্দ্র তাঁর! প্রভৃতিবূপে, আবার দানবের দৃষ্টিতে ইহাই 
নরক বা শাস্তিস্বানরূপে প্রতীত হইবে, আবার যাহারা স্বর্গে যাইতে চাঙে, 
তাঁহারা এই স্বানকেই স্বর্গরূপে দেখিবে। যাহারা সার! জীবন তাবিতেছে, 
আমর! দ্বর্গসিংহাসনারূঢ ঈশ্বরের নিকট গিয়া সারা জীবন তাঁহার উপাসনা 
করিব, মৃত্যু হইলে তাহারা! তাহাদের চিত্তস্থ এ-বিষয়ই দেখিবে। এই 
জগংই তাহাদের চক্ষে একটি বৃহৎ স্বর্গে পরিণত হুইয়া যাইবে ; তাঁহীার। দেখিবে 
_নানাপ্রকার পক্ষযুক্ত দেবদূত উড়িয়া বেডাইতেছে, আর ঈশ্বর সিংহাসনে 
উপবিষ্ট আছেন । শ্বর্গাদি সবকিছুই মানুষের স্ব । অতএব অদ্বৈতবাদী বলেন £ 
দ্বৈতবাদীর কথ! সত্য বটে, কিন্ত ই-সকল তাহার নিজেরই সবি । এই-সব লোক, 
এই-সব দৈত্য, পুনর্জন্ম প্রভৃতি সবই রূপক, মানবজীবনও তাহাই । এগুলি 
কেবল রূপক, আর মানবজীবন সত্য--ইহা। হইতে পারে না। মান্য সর্বদাই 
এই ভুল করিতেছে । অন্যান্য জিনিস-_ঘথ! স্বর্গ নরক প্রভৃতিকে রূপক বলিলে 
তাহারা বেশ বুঝিতে পারে, কিন্ত তাহারা নিজেদের অস্তিত্বকে রূপক বলিয়া? 
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কোনমতে স্বীকার করিতে চায় না। এই আপাভ-প্রতীয়মান সবই বূপকমাত্র 
আর “আমরা শরীর-_এই জ্ঞানই নর্বাপেক্ষা মিথ্যা; আমরা কখনই শরীর 
নছি, কখনও শরীর হইতেও পারি না। আমরা কেবল মাহ্ুষ-_-ইহাই ভয়ানক 
মিথ্যা কথা । আমরাই জগতের ঈশ্বর | ঈশ্বরের উপ্র$ঘনা করিতে গিয়া আমর! 
নিজেদের অস্তনিহিত আত্মারই উপক্রম] করিয়া) আিতেছি। 

তুমি জন্ম হইতে পাপী ও অপৎ--এইটি সর্বাপেক্ষা মিথ্যা কথা। যিনি 
নিজে পাপী, তিনি কেবল অপরকে পাপী দেখিয়! থাকেন । মনে কর, এখানে 
একটি শিশু রহিয়াছে, আর তুমি টেবিলের উপর এক থলি মোহর রাখিলে। 
মনে কর, একজন চোর আনিয়া এ মোহর লইয়া! গেল। শিশুর পক্ষে এ 
মোহরের থলির অবস্থান ও অন্তর্ধান--উভয়ই সমান ; তাহার ভিতরে চোর 
নাই, স্থতরাং সে বাহিরেও চোর দেখে না। পাপী ও অসৎ লোকই বাহিরে 
পাপ দেখিতে পায়, কিন্ত সাধু পাপ দেখিতে পান না। অত্যন্ত অসাধু পুরুষের! 
এই জগৎকে নরক-বপে দেখে ; যাহারা মাঝামাঝি লোক, তাহার! ইহাকে 
স্বর্গ-রূপে দেখে; আর যাহারা পূর্ণ সিছপুরুষ, তাহার! জগৎকে সাক্ষাৎ ঈ্বর-রূপে 
দর্শন করেন, তখনই ক্ষেপল তাহার দৃষ্টি হইতে আবরণ সরিয়। যায়, আর তখন 
সেই ব্যক্তি পবিত্র ও শুদ্ধ হুইয়! দেখিতে পান, তীহার দৃষ্টি সম্পূর্ণ পরিবতিত 
হইয়া! গিয়াছে । যে-সকল দুঃস্বপ্ন তাহাকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া উৎপীড়ন 
করিতেছিল, তাহা! একেবারে চলিয়া যায়, আর যিনি আপনাকে এতদিন মানুষ 
দেবত। দানব প্রভৃতি বলিয়া মনে করিতেছিলেন, যিনি আপনাকে কখন 
উর্ধ্বে, কখন নিয়ে, কখন পৃথিবীতে, কখন স্বর্গে, কখন ব! অন্তত্র অবস্থিত 
বলিয়। ভাবিতে ছিলেন, তিনি দেখিতে পান- বাস্তবিক তিনি সর্বব্যাপী, তিনি 
কালের অধীন নহেন, কাল তাহার অধীন, সমুদয় স্বর্গ তাঁহার ভিত্বরে, 
তিনি কোনরূপ স্বর্গে অবস্থিত নহেন ; আর মানুষ এ পর্যন্ত যত দেবতার 
উপাসনা করিয়াছে, সবই তাহার ভিতরে $ মানুষ কোন দেবতার ভিতরে 
অবস্থিত নয়, মানুষই দেব-অস্থর মানুষ-পশ্ু উদ্ভিদ্‌-প্রস্তর প্রভৃতির হৃষ্টিকর্ত।, 
আর তখনই মানুষের প্রকৃত স্বরপ তাঁহার নিকট বিশ্বজগৎ অপেক্ষা 
পরিপূর্ণ, অনস্তকাল অপেক্ষা সীমাহীন এবং সর্বব্যাপী আকাশ অপেক্ষা 
সর্যর্যাপিরূপে প্রকাশ পায়। তখনই মাচ্ষ নিয় হুইয়! যায়, তখনই মান্থষ 
মুক্ত হুইয়া যায় । তখন সব ভ্রান্তি চলিয়! যায়, সব দুঃখ দূর হইয়! যায়, সব 
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ভয় একেবারে চিরকালের জন্য শেষ হুইয়া ঘাঁয়। তখন জন্ম কোথায় চলিয়। 
যায়, তাঁহার সঙ্গে মৃত্যুও চলিয়] যায়; দুঃখ চলিয়া যায়, তাহার সঙ্গে সুথও 
চলিয়! যায়। পৃথিবী উড়িয়া যায়, তাহার সঙ্গে ন্বর্গও উড়িয়া যায়? শয়ীর 
চলিয়। যায়, তাহার সঙ্গে মনও চলিয়। যায়। সেই ব্যক্তির পক্ষে সমুদয় 
জগৎই যেন অন্তহথিত হয় । এই যে শক্তিরাশির নিয়ত সংগ্রাম--নিয়ত সংঘর্ষ, 
ইহা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, আর যাহা শক্তি ও পদার্থরূপে, প্রকৃতির 
বিভিন্ন চেষ্টারূপে ও যাহ! স্বয়ং প্রকৃতিরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, যাহ! স্বর্গ- 
পৃথিবী উদ্ভিদ্‌-পশ্ড মানুষ-দেবত প্রভৃতিরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, সেই সব 
এক অনম্ত অচ্ছে্য অপরিণামী সত্তারপে পরিণত হয়; আর জ্ঞানী পুরুষ 
দেখিতে পাঁন-__তিনি সেই সত্তার সহিত অভেদ । যেমন আকাশে নানাবর্ণের 
মেঘ আসিয়া খানিকক্ষণ খেলা করিয়া! পরে অন্তহিত হইয়া যায়, সেইরূপ 
এই আত্মার সন্মুখে পৃথিবী স্বর্গ চন্দ্রলোক দেবতা স্থখদুঃখ প্রভৃতি 
আসিতেছে, কিন্তু উহার! সেই অনস্ত অপরিণামী নীলবর্ণ আকাশকে 
আমাদের সম্মুখে রাখিয়। অস্তহিত হয়। আকাশ কখন পরিণামপ্রাপ্ত হয় 
না, মেঘই কেবল পরিণামপ্রাঞ্ হয়। ভ্রমবশতঃ আমরা মনে করি- আমরা 
অপবিত্র, আমরা সান্ত; আমর! জগৎ হুইতে পৃথকৃ। প্রকৃত মান্ষ এই এক 
অখণ্ড লতা ম্বরূপ । 

এখন দুইটি প্রশ্ন দেখ! দিতেছে । প্রথমটি এই-_অদবৈতজ্ঞান উপলব্ধি 
কর। কি সম্ভব? এতক্ষণ পর্যন্ত মতের কথ! হইল; কিন্তু অপরোক্ষান্থভূতি 
কি সম্ভব? হাঁ, সম্পূর্ণ ই সম্ভব । পৃথিবীতে এখনও এমন অনেকে আছেন, 
ধাহাদের পক্ষে অজ্ঞান চিরকালের জন্য চলিয়া গিয়াছে । তাহার! কি «ই 
প্রকার উপলব্ধির পরক্ষণেই মরিয়। যান ? আমর! যত শীঘ্র মনে করি, তত শীন্ত 
নয়। একটি কাষ্ঠদণ্ডে সংযোজিত দুইটি চাকা একত্র চলিতেছে । যদি আমি 
একখানি চাকা ধরিয়! সংযোজক কা্টদণ্ডটিকে কাটিয়া ফেলি, তবে আমি যে 
চাঁকাঁখানি ধরিয়াছি, তাহ] থামিয়া যাইবে; কিন্ত অপর চাকার উপর 
পূর্বাজিত গতিবেগ রহিয়াছে, স্থতরাঁং উহ! কিছুক্ষণ গিয়া তবে পঢ়িয়া 
যাইবে । পুর্ণ শুদ্বন্বর্ূপ আত্মা যেন একখানি চাকা, আর শয়ীরখনরূপ ভ্রান্তি 
আয়.একটি চাঁক| কর্মরূপ কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা যোজিত। জ্ঞানই সেই কুঠার, যাঁহ। 
এ দুইটির সংযোগদণ্ড ছিন্ন করিয়া দেয়। যখন আত্মারূপ চাক! খামিয়া 
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বাইবে, ,তখন আত্মা আনসিতেছেন, যাইতেছেন অথব! তাহার জন্মমৃত্যু 
হইতেছে__এ-সকল অজ্ঞানের ভাব পরিত্যক্ত হুইবে ; আর প্রকৃতির সহিত 
তাহার মিলিতভাব, অভাব, বাদন!--সব চলিয়! যাইবে ; তখন আত্মা দেখিতে 
পাইবেন, তিনি পূর্ণ-বাপনারহিত। কিন্তু শরীরমন-রূপ অপর চাকার 
প্রাক্তন কর্মের বেগ থাকিবে। স্থতরাং যতদিন ন! এই প্রাক্তন কর্মের বেগ 
একেবারে নিবুদ্ত হয়, ততদিন উদার! থাকিবে ; এ বেগ নিবৃত্ত হইলে শরীর- 
মনের পতন হুইবে, তখন আত্ম! মুক্ত হইবেন। তখন আর স্বর্গে যাওয়া বা 
স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে ফিরিয়! আসা নাই, এমন কি ব্রহ্মলোকে গমন পর্যন্ত 
নাই; কারণ তিনি কোথা হইতে আসিবেন, কোথায়ই বা যাইবেন? 
যে ব্যক্তি এই জীবনেই এ-অবস্থা লাভ করিয়াছেন, যাহার পক্ষে অস্ততঃ এক 
মিনিটের জন্যও এই সংসারদৃশ্ত পরিবতিত হইয়া গিয়। সত্য প্রতিভাত হুইয়াছে, 
তিনি “জীবন্মুক্ত' বলিয়া কথিত হন। এই জীবন্ুক্ত অবস্থা লাভ করাই 
বেদাস্ত-সাঁধকের লক্ষ্য। 

এক সময়ে আমি ভাঁরত-মহাঁসাগরের উপকূলে পশ্চিমভারতের মরুখণ্ডে 
ভ্রমণ করিতেছিলাম। আমি অনেক দিন ধরিয়! পদব্রজে মক্ভূমিতে ভ্রমণ 
করিলাম, কিন্তু প্রতিদিন দেখিয়। আশ্চর্য হইতাম যে, চতুদিকে সুন্দর সুন্দর 
হুদ রহিয়াছে, তাহাদের সকলগুলির চতুর্দিকে বৃক্ষরাজি বিরাজিত, আর এ 
জলে বৃক্ষসমূহের ছায়! বিপরীতভাবে পড়িয়া! নড়িতেছে। মনে মনে বলিতাম : 
কি অদ্ভূত দৃশ্ত! লোকে ইহাকে মরুভূমি বলে! এই-সকল অদ্ভূত হ্রদ ও 
বৃক্ষরাজি দেখিয়া একমাঁল ভ্রমণ করিলাম। একদিন অতিশয় তৃষ্ণার্ত 
হওয়ায় আমার একটু জল খাইবার ইচ্ছা! হুইল, সতরাং আমি এ সুন্দর নির্মল 
হদসমূছের একটির দিকে অগ্রসর হইলাম। অগ্রর হইবামাত্র হঠাৎ উহা 
অদৃশ্য হইল, আর আমার মনে তখন এই জ্ঞানের উদয় হুইল, যে 
মরীচিকা সন্ধে সারাজীবন পুস্তকে পড়িয়া আসিতেছি, এ সেই 
মরীডিকা! আর সঙ্গে সঙ্গে এই জানও আঁসল--এই সার! মাস 
প্রত্ছই আমি মরীচিকাই দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু জানিতাম না যে, 
ইহা অরীচিকণ। তাঁর পরদিন আবার চলিতে আরম্ভ করিলাঁম। পূর্বের 
মতোই হৃদ দেখ! যাইতে লাগিল, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে এই বোধও হইতে 
লাগিল যে, উহা মরীচিকা__সত্য হ্রদ নহে। এই জগৎ সম্বন্ধেও সেইরূপ । 
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আমর! প্রতিদিন প্রতিমাস প্রতিবৎ্নর এই জগৎ-রূপ মরুভূমিতে ভ্রমণ 
করিতেছি, কিন্ত মরীচিকাকে মরীচিকা বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। 
একদিন এই মরীচিক! অদৃশ্য হইবে, কিন্তু উহ! আবার দেখা দিবে। শরীর 
প্রাক্তন কর্মের অধীন থাকিবে, স্থতরাং এ মরীচিক! ফিরিয়া আসিবে । 
যতদিন আমরা কর্ম দ্বারা আবদ্ধ, ততদিন জগৎ আমাদের সন্মুখে 
আসিবে । নর নারী, পণ্ড উদ্ভিদ, আসক্তি কর্তব্য-_সব 'আলিবে, কিন্ত 
উহার। পূর্বের মতো আমাদের উপর শক্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে না। 
এই নূতন জ্ঞানের প্রভাবে কর্মের শক্তি নষ্ট হইবে, উহার বিষ দূরীভূত 
হইবে; জগৎ আমাদের পক্ষে একেবারে পরিবর্তিত হুইয়! যাইবে ; কারণ 
যেমন জগৎ দেখ! যাইবে, তেমনি উহার সহিত সত্য ও মরীচিকার 
প্রভেদজ্ঞানও দেখ! দিবে । 

তখন এই জগৎ আর সেই পূর্বের জগৎ থাকিবে না। তবে এইরূপ 
জ্ঞান-সাধনে একটি বিপদের আশঙ্কা আছে। আমর! দেখিতে পাই, প্রতি 
দেশেই লোকে এই বেদাস্তদর্শনের মত গ্রহণ করিয়! বলে, ‘আমি ধর্মাধর্ষের 
অতীত, আমি বিধিনিষেধের অতীত, স্থতরাং আমি যাহ! ইচ্ছা তাহাই করিতে 
পারি ।” এই দেশেই দেখিবে, অনেক নির্বোধ ব্যক্তি বলিয়া থাকে, ‘আমি 
বন্ধ নহি, আমি স্বয়ং ঈশ্বরদ্বরূপ ; আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব ।, ইহা 
ঠিক নহে, যদিও ইহা সত্য যে, আত্ম! শারীরিক মাননিক বা নৈতিক-_ 
সর্বপ্রকার নিয়মের অতীত । ইহ সত্য যে, নিয়মের মধ্যেই বন্ধন, নিয়মের 
বাহিরে মুক্তি। ইহাও সত্য যে, মুক্তি আত্মার জন্মগত স্বভাব, উহ! তাহার 
জন্মপ্রাধ স্বত্ব, আর আত্মার যথার্থ মুক্তম্বভাব জড়ের আবরণের মধ্য দিয়া 
মানুষের আপাত-প্রতীয়মান মুক্তস্বভাবরূপে প্রতীত হুইতেছে। তোমার 
জীবনের প্রতি মুহূর্তই তুমি নিজেকে মুক্ত বলিয়া অচ্ছভব করিতেছ। 
আমর! নিজেকে মুক্ত অনুভব ন! করিয়া এক মুহূর্তও বাচিয়! থাকিতে 
পারি না, কথা কহিতে পারি না, কিংবা! শ্বাস-প্রশ্বাসও ফেলিতে পারি 
না। কিন্তু আবার অল্প চিন্তায় ইহাঁও প্রমাণিত হয় যে, আমর! যন্ত্রের 
মতো, আমর] মুক্ত নহি। তবে কোন্টি সত্য? এই যে “আমি মুক্ত” 
এই ধারণাঁটিই কি ভ্রমাত্মক! একদল বলেন-আমি মুক্ত-স্বভাব’ এই 
ধারণা ভ্রমাত্মক, আবার অপর দল বলেন_-'আমি বন্ধভাবাপন্ন' এই 
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গারণাই ভ্রমাত্মক। ইহা কিভাবে সম্ভব? মান্য প্রকৃতপক্ষে মুক্ত। 
নাছ্ষ পরমার্থতঃ মুক্ত ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে ন!; কিন্তু যখনই 
তনি মায়ার জগতে আসেন, যখনই তিনি নাম-রূপের মধ্যে পডেন, তখনই 
তনি বন্ধ হুইয়া যান। ম্বাধীন ইচ্ছা_-কথাটিই ভুল। ইচ্ছা কখনও 
ধাধীন হইতেই পারে না। কি করিয়া হইবে? প্রকৃত মানুষ যখন বদ্ধ 
ক্স! যান, তখনই তাহার ইচ্ছার উদ্ভব হয়, তাহার পূর্বে নহে । মাহুষের ইচ্ছা! 
হ্বভাঁবাঁপন্ন, কিন্ত উহার মূল অধিষ্ঠান নিত্যকালের জন্য মুক্ত। স্থতরাং 
বন্ধনের অবস্থাতেও এই মনুয্যজীবনেই হুউক, দেবজীবনেই হুউক, স্বর্গে অবস্থান- 
কালেই হউক, আর মর্ত্যে অবস্থানকালেই হউক, আমাদের বিধিদত্ত অধিকার- 
ধরূপ এই মুক্তির স্মতি থাকিয়া যায় । আর জ্ঞাতসারে ব! অজ্ঞাতসারে আমর! 
নকলেই সেই মুক্তির দিকেই চলিয়াছি। যখন মাস্থষ মুক্তিলাভ করে, তখন 
মার সে নিয়মের দ্বারা কিরূপে বদ্ধ হইতে পারে? জগতের কোন নিয়মই 
তাহাকে বন্ধ করিতে পারে না। কারণ এই বিশ্ববহ্মাণই যে তাহার । 

মান্য তখন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডখ্খরূপ । হয় বলো তিনিই সমুদয় জগৎ, 
মা হয় বলে!--তীহার পক্ষে জগতের অস্তিত্বই নাই । তবে তাহার স্তরী- 
পুরুষবোধ, দেশবিদেশ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব কিরূপে থাকিবে? তিনি 
কিরূপে বলিবেন__আমি” পুরুষ, আমি শ্রী, অথবা আমি বালক? এগুলি 
কি মিথ্যা কথা নহে? তিনি জানিয়াছেন--এ-সব মিথ্য।। তখন তিনি 
এইগুলি পুরুষের অধিকার, এইগুলি নারীর অধিকাঁর--এ-কথা কিরূপে 
বলিবেন? কাহারও কিছুই অধিকার নাই, কাহারও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। 
পুরুষ নাই, স্ত্রীও নাই; আত্ম! লিঙ্গহীন, নিত্যশুদ্ধ। আমি পুরুষ বা! স্ত্রী, 
অথব। আমি অমুক-দেশবাসী-_এরূপ বলা মিথ্যা কথা মাত্র। সার পৃথিবী 
আমার দেশ, সমুদয় জগংই ,আঁমার ; কারণ ইহারই দ্বারা আমি নিজেকে 
আবৃত করিয়াছি, জগৎই আমার শরীর হুইয়াছে। কিন্তু আমর! দেখিতেছি-_ 
অনেক লোকে বিচারের সময় এইসব কথা| বলিয়া কার্ধের সময় অপবিত্র কার্ধ 
করিয়। বেড়ায় ; আর যদি আমর! তাহাদিগকে জিজ্ঞাস। করি, “কেন 
তোমরা এইরূপ করিতেছ ?* তাহার! উত্তর দিবে, ‘এ তোমাদের বুঝিবার ভ্রম । 
আমাদের দ্বার কোন অন্তায় কার্য হওয়া অসম্ভব ।” এই-সকল লোককে 
পরীক্ষা! করিবার উপায় কি? উপায় এই 
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যদিও ভাল-মন্দ উভয়ই আত্মার খণ্ড প্রকাশমাত্র, তথাপি অসৎ-ভাব 
আত্মার বাহ আবরণ, আর সৎ-ভাঁব মানুষের প্রকৃত শ্বরূপ ষে আত্মা--তাহার 
অপেক্ষাকৃত নিকটতর আবরণ। যতদিন না মানুষ ‘অসৎ’-এর স্তর ভেদ 
করিতে পারিতেছে, ততদিন সৎ-এর স্তরে পৌছিতেই পারিবে না) আর 
যতদিন ন! মান্ষ সদসং উভয় স্তর ভেদ করিতে পারিতেছে, ততদিন আত্মার 
নিকট পৌছিতেই পারিবে না। আত্মার নিকট পৌছিলে আর কি অবশিষ্ট 
থাকে? অতি সামান্য কর্ম, অতীত-জীবনের কাঁধের অতি সামান্ত বেগই 
অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু এ বেগ- শুভকর্ষেরই বেগ। যতদিন না অসং 
কর্মের গতিবেগ একেবানে রহিত হইয়া যাইতেছে, যতদিন না পূর্বেব অপবিত্রতা 
একেবারে দগ্ধ হুইয়! যাইতেছে, ততদিন কোন ব্যক্তির পক্ষে সত্যকে প্রত্যক্ষ 
এবং উপলব্ধি কা অসম্ভব । স্থতরাং ধিনি আত্মার নিকট পৌছিয়াছেন, যিনি 
সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার কেবল অতীত-জীবনের শুভ সংস্কার, শুভ 
বেগগুলি অবশিষ্ট থাকে । শরীরে বাস করিলেও এবং অনবরত কর্ম করিলেও 
তিনি কেবল সৎকর্ম করেন ; তাহার মুখ সকলের প্রতি কেবল আশীর্বাদ বর্ষণ 
করে, তাঁহার হস্ত কেবল সৎকার্ধই করিয়! থাকে, তাঁহার মন কেবল সৎ চিন্তা 
করিতেই সমর্থ, তাহার উপস্থিতিই--তিনি যেখানেই যান না কেন- সর্বত্র 
মানবজাতির মহাকল্যাণকর । এরূপ ব্যক্তির দ্বীরা কোন অসৎ কর্ম কি সম্ভব? 
তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত প্রত্যক্ষানভূতি এবং শুধু মুখে বলা'র মধ্যে 
আকাশ-পাতাল প্রভেদ । অজ্ঞান ব্যক্তিও নানা জ্ঞানের কথ। বলিয়৷ থাকে । 
তোতাঁপাঁখিও এরূপ বকিয়া থাকে । মুখে বল! এক, উপলব্ধি আর এক । 
দর্শশ-মতাঁমত-বিচার, শাস্ত্-মন্দির-সন্প্রদায় প্রভৃতি কিছুই মন্দ নয়, কিন্ত এই 
প্রত্যক্ষান্ুভৃতি হইলে ও-সব আর থাকে না। মানচিত্র অবশ্য উপকারী, কিন্তু 
মানচিত্রে অঙ্কিত দেশ প্রত্যক্ষ করিয়। আপিয়৷ তারপর আবার সেই মানচিত্রের 
দিকে দৃষ্টিপাত কর, তখন দেখিতে পাইবে কত প্রভেদ ! সুতরাং ধাহার! সত্য 
উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাদিগকে আর উহা! বুঝিবার জন্য যুক্তিতর্ক প্রভৃতি 
মানসিক ব্যায়ামের আশ্রয় লইতে হয় না। উহা তাহাদের মর্মে মর্মে প্রবিষ্ট 
হুইয়াছে_ উহা তাহাদের জীবনের জীবন। বেদান্তবাদীদের ভাষায় বলিতে 
গেলে বলিতে হয়, উহা যেন তাহার «করামলকবৎ হইয়াছে। প্রত্যক্ষ 
উপলব্ধিকারীর! অসস্কোচে বলিতে পারেন, “এই যে, আত্মা রহিয়াছে” । তুমি 
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“তাঁহাদের: সছিত যতই তর্ক কর' না কেন, তাহার! তোমার কথায় শুধু 
হাসিবেন, তাহার] উহা শিশুর আবোল-তাবোল বলিয়! মনে করিবেন। শিশুর 
আধ-আঁধ কথায় তাহার! বাধ! দেন না। তাহারা সত্য উপলব্ধি করিয়! 
‘ভরপুর’ হুইয়া আছেন । মনে কর, তুমি একটি দেশ দেখিয়া আসিয়াছ, আর 
আর একজন ব্যক্তি তোমার নিকট আসিয়! এই তর্ক করিতে লাগিল-_-এঁ 
দেশের কখন অস্তিত্বই ছিল না; এইভাবে সে ক্রমাগত তর্ক করিয় যাইতে 
পারে, কিন্তু তাহার প্রতি তোমার এই মনোভাব হুইবে যে, এ ব্যক্তি উন্মাদাঁগারে 
ঘাইবারই উপযুক্ত। এইরূপ যিনি ধর্মের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি 
বলেন, “জগতে ধর্ম সম্বন্ধে যে-সকল কথা শুন! যায়, সে-সকল কেবল শিশুর 
আধ-আঁধ কথামাত্র। প্রত্যক্ষান্থুভূতিই ধর্মের সার কথা ।” ধর্ম উপলব্ধি 
কর! যাইতে পারে। প্রশ্ন এই, তুমি কি উহার জন্য প্রস্তুত হুইয়াছ? তুমি 
কি ধর্ম উপলব্ধি করিতে চাও? যদি তুমি ঠিক ঠিক চেষ্টা কর, তবে 
তোমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইবে, তখনই তুমি প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক হইবে। 
যতদিন না তোমার এই উপলব্ধি হইতেছে, ততদিন তোমাতে এবং নাস্তিকে 
কোন প্রভেদ নাই । নাস্তিকের তবু অকপট ; কিন্তু ষে বলে, ‘আমি ধর্ম বিশ্বাস 
করি’, অথচ কখন উহু! প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে চেষ্ট। করে না, সে অকপট 
নছে। 

পরবর্তী প্রশ্ন এই__উপলব্ধির পরে কি হয়? মনে কর,উপলব্ধি করিলাম 
আমর! জগতের এক অখণ্ড মতা, আমরাই যে সেই একমাত্র অনন্ত পুরুষ ; মনে 
কর, আমর! জানিতে পারিলাম--আত্মাই একমাত্র আছেন, আর তিনি বিভিন্ন 
ভাবে প্রকাশ পাইতেছেন £ এইরূপ জানিতে পারিলে আমাদের কি 
হইবে? তাহা হইলে আমর! কি এক কোণে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়। মরিয়া 
যাইব? ইহা দ্বারা জগতের কি উপকার হইবে? আবার সেই পুরাতন 
প্রশ্ন! প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করি, উহু! দ্বারা জগতের উপকার হুইবে কেন? 
ইহার কি কোন যুক্তি আছে? লোকের এই প্রশ্ন করিবার কি অধিকার 
আছে, ইহাতে কি জগতের উপকার হুইবে? ইহার অর্থ কি? ছোট ছেলে 
মিষ্টান্ন ভালবাসে । মনে কর, তুমি তড়িতের বিষয়ে কিছু গবেষণা করিতেছ; 
শিশু তোমাকে জিজ্ঞাস] করিল, ‘ইহাতে কি মিষ্টি কেনা! ধায় ?' তুমি বলিলে, 
= ন? । “তবে ইহাতে কি উপকার ছইবে ?’ তত্বজ্ঞানের আলোচনায় ব্যাপৃত 
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দেখিলেও লোকে এইরূপ জিজ্ঞাস! করিয়। বসে, ‘ইহাতে জগতের কি. উপকার 

হইবে? ইহাতে কি আমাদের টাকা হইবে? 'না। “তবে ইহাতে আর 

উপকার কি? জগতের হিত কর! অর্থে মানুষ এইক্ধপই বুঝিয়া থাকে । 

তথাপি ধর্মের এই প্রত্যক্ষান্ভূতিই জগতের যথার্থ উপকার করিয়। থাকে । 

লোকের ভয় হয়, যখন সে এই অবস্থা লাভ করিবে, খন সে উপলব্ধি করিবে 

--সবই এক, তখন তাহার প্রেমের প্রন্রবণ শুকাইয়। যাইবে ; জীবনের যাছা। 

কিছু মূল্যবান্‌ সব চলিয়! যাইবে ; ইহ জীবনে ও পরজীবনে তাহাদের ভালবাসার 
আর কিছুই থাকিবে না। কিন্তু লোকে একবার ভাবিয়া দেখে ন! 
ঘে, যে-সকল ব্যক্তি নিজ স্ুখচিস্তায় একরূপ উদাসীন, তীাহারাই জগতে 
সবশ্েষ্ঠ কর্মী হইয়াছেন। তখনই মানুষ যথার্থ ভালবাসে, যখন নে দেখিতে 
পাঁয়--তাহার ভালবাসার জিনিন কোন ক্ষুদ্র মর্ত্য জীব নহে । তখনই মানুষ 
যথার্থ ভাঁলবাদিতে পারে, যখন মে দেখিতে পায়--তাহার ভালবাসার পাত্র 
খাঁনিকট। মৃত্তিকাখণ্ড নহে, তাহার প্রেমাম্পদ স্বয়ং ভগবান। স্ত্রী যদি 
ভাবেন-_স্বামী সাক্ষাৎ ত্রহ্মশ্বরূপ, তবে তিনি স্বামীকে আরও অধিক ভাল- 
বাসিবেন। স্বামীও স্ত্রীকে অধিক ভালবামিবেন, ধ্দি তিনি জানিতে পারেন 
স্ত্রী স্বয়ং ব্রন্মম্বরূপ । সেইরূপ মাতাঁও সস্তানগণকে বেশী ভালবাসিবেন, 
যিনি সম্তীনগণকে ব্রন্মন্বরূপ দেখেন । যিনি জানেন-_এ শত্রু সাক্ষাৎ ব্রহ্ম- 
স্বরূপ, তিনি তাহার মহাঁশঞ্রকেও ভালবাসিবেন। যিনি জানেন সাধু 
সাক্ষাৎ ব্রহ্ষস্বরূপ, তিনিই সাধুকে ভালবাপিবেন। সেই লোকই আবার 
অতিশয় অসাধু ব্যক্তিকেও ভালবাসিবেন, যদি তিনি জানেন-_অসাঁধুতম 
পুরুষেরও পশ্চাতে সেই প্রভু রহিয়াছেন। যাহার জীবনে এই ক্ষুদ্র ‘অছং!’ 
একেবাবে লুপ্ত হুইয়। গিয়াছে এবং ঈশ্বর সেই স্থান অধিকার করিয়। 
বাসমাছেন, সেই ব্যক্তি পৃথিবীকে নাড়া দিয়া যাঁন। তাহার নিকট সমুদয় জগৎ 
সম্পূর্ণ অন্যভাবে প্রতিভাত হয়। ছুংখকর ক্লেশকর যাহা কিছু, সবই চলিয়। 
যায়; সকল প্রকার গোলমাল ছন্দ মিটিয়া যায়। যেখানে আমর! প্রতিদিন 
এক টুকর! রুটির জন্য ঝগড়া-মাঁরামারি করি- সেই জগৎ তখন তাহার পক্ষে 
কারাগার না হুইয়া ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত হইবে। তখন জগৎ কি সুন্দর 
ভাবই না ধারণ করিবে! এইরূপ ব্যক্তিরই কেবল বলিবার অধিকার আছে 
_-এই জগৎ কি সুন্দর! তিনিই কেবল বলিতে পাবেন যে, সবই মঙ্গল- 
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='হরূপ ! এইরূপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতে জগতের এই মহৎ কল্যাণ হুইবে যে, 
সকল বিবাদ গণ্ডগোল দূর হুইয়া পৃথিবীতে শাস্তির রাজ্য স্থাপিত হুইবে। 
যদি সকল মাহষ আজ এই মহান্‌ সত্যের এক বিন্ুও উপলব্ধি করিতে 
পারে, তাহা হইলে সার! পৃথিবী আর এক রূপ ধারণ করিবে ; অন্তায়ভাবে 
তাড়াতাড়ি করিয়া সকলকে অতিক্রম করিবার প্রবৃত্তি জগৎ হইতে চলিয়া 
যাইবে; উহার সঙ্গে সঙ্গেই সকল প্রকার অশান্তি, সকল প্রকার ঘ্বণা, সকল 
প্রকার ঈর্ষ! এবং সকল প্রকার অশুভ চিরকালের জন্য চলিয়া যাইবে । তখন 
দেবতার! এই জগতে বাস করিবেন, তখন এই জগৎই স্বর্গ হইয়া যাইবে। 
আর যখন দেবতায় দেবতায় খেলা, ঘখন দেবতায় দেবতায় কাজ, যখন 
দেবতায় দেবতা য় প্রেম, তখন কি আর অশুভ থাকিতে পারে? ঈশ্বরের 
প্রত্যক্ষ উপলব্ধির এই মহা স্থফল। সমাজে তোমর1 যাহা কিছু দেখিতেছ, 
সবই তখন পরিধতিত হইয়। অন্যরূপ ধারণ করিবে । তখন তোমরা! মানুষকে 
আর খারাপ বলিয়া দেখিবে না; ইহাই প্রথম মহালাভ। তখন তোমরা আর 
কোন অন্তায়কারী দরিদ্র নরনারীর দিকে ঘ্বণার সহিত দৃষ্টিপাত করিবে না। 
হে মহিলাগণ, যে-হুঃখিনী নারী রাত্রিতে পথে ভ্রমণ করিয়। বেড়ায়, আপনার! 
আর তাহার দিকে দ্বণীপূর্বক দৃষ্টিপাত করিবেন না; কারণ আপনারা 
সেখানেও সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে দেখিবেন। তখন আপনাদের মনে আর ঈর্ষ। ব। 
অপরকে শান্তি দ্রিবার ভাব উদিত হইবে না; এ-সবই চলিয়া যাইবে । তখন 
প্রেম এত প্রবল হুইবে যে, মানবজাতিকে সংপথে পরিচালিত করিতে আর 
চাঁবুকের প্রয়োজন হুইবে না। 

যদি পৃথিবীর নরনারীগণের লক্ষ ভাগের এক ভাগও শুধু চুপ করিয়া 
বসিয়া খানিকক্ষণের জন্যও বলেন, “তোমরা সকলেই ঈশ্বর ; হে মানবগণ, 
পশুগণ, সর্বপ্রকার প্রাণিগণ, তোমর! সকলেই এক জীবস্ত ঈশ্বরের প্রকাশ’, 
তাহা। হইলে আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমুদয় জগৎ পরিবতিত হইয়া যাইবে । তখন 
চতু্দিকে ঘৃণার বীজ নিক্ষেপ ন! করিয়া, ঈর্ষা ও অসৎ চিন্তার প্রবাহ বিস্তার 
না করিয়া সকল দেশের লোকেই চিন্তা করিবে-_-সবই তিনি । যাহ! কিছু 
দেখিতেছ বা অন্থভব করিতেছ, সবই তিনি । তোমার মধ্যে অশুভ না 
থাকিলে তুমি কেমন করিয়া অস্তভ দেখিবে? তোমার মধ্যে চোর না 
থাকিলে তুমি কেমন করিয়! চোর দেখিবে? তুমি নিজে খুনী না হইলে 
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খুণীকে দেখিবে কিরপে? সাধু হও, তাহা হইলে তোমার অসাধু-ভাব 
একেবারে চলিয়া যাইবে। এইরূপে সমুদয় জগৎ পরিবতিত হইয়! যাইবে। 
ইহাই সমাজের মহৎ লাভ। সমগ্র মানব জাতির পক্ষে ইহাই মহৎ নাত! 

ভারতে প্রাচীনকালে এই-নকল ভাব গঁভীবভাবে চিন্ত| করিয়। ব্যক্তিগত 
জীবনে অনেকে কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন । কিন্তু শিক্ষাদাত| গুরুগণের 
সঙ্কীর্ণত| এবং দেশের পরাধীনত! প্রভৃতি নাঁনাধিধ কারণে এই-নকল চিন্তা 
চতদিকে প্রচারিত হইতে পায় নাই। তাহা ন| হইলেও এগুলি মহামত্য, 
যেখানেই এগুণিব প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, সেইখানেই মানুষ দেবভাবাগ্জ 
হুইতেছে। এইরূপ একজন দেবপ্রকৃতিব মাষের দ্বার আমার সমুদয জীবন 
পবিবতিত হইয! গিঘাছে, ইহার সমন্ধে আগামী রবিবার তোমাদের নিকট 
বলিব। এখন এই-মকল ভাব জগতে প্রচারিত হইবার সময় আসিতেছে । 
মণে আবদ্ধ না থাকিয়া কেবল পণ্ডিতদেব পাঠের জন্ত দার্শনিক পুস্তকগুলিকে 
আবদ্ধ ন! থাঁকিয়। কেবল কতকগুলি সম্প্রদায়ের এবং কতকগুলি পণ্ডিত 
ব্যক্তির একচেটিয়া অধিকারে না থাকিয়া, এগুলি সমুদয় জগতে প্রচারিত 
হইবে) যাহাতে এ-মকল ভাব সাধু পাপী আবালবৃদ্ধবমিতা শিক্ষিত 
অশিক্ষিত--মক্লেরই সাধারণ সম্পত্তি হইতে পাঁরে। তখন এই-সকণ ভাব 
জগতের বাযুতে খেলা করিতে থাকিবে, আর আমর! শঁসগ্রশ্বামে যে-বামু 
গ্রহণ করিতেছি, তাহার প্রত্যেক তালে তালে ধ্বনিত হুহবে--তত্বমসি? | 
এই অমংখ্য ভন্র্যপূণ সমুদয় ত্রশ্ধাণডে ভাঁষপক্ষম প্রত্যেক জীবের কে সমন্বরে 
উচ্চারিত হইবে-ততমমি। 


মায়! ও ঈশ্বর-ধারণার ব্রমাবকাশ 
[ লণ্ডনে প্রদত্ত বক্ৃত1 £ ২*শে আক্টোবর, ১৮৯৬ ] 


আমর! দেখিয়াছি, অদ্বৈত বেদাস্তের অন্ততম মৃলভিভিস্বরূপ মাঁয়াবাঁদ 
অস্ফুটভাবে সংহিতাতেও দেখিতে পাঁওয়| যায়, আর উপনিষদে যে-সকল তত্ব 
খুব পরিস্ফুট ভাব ধারণ করিয়াছে, সংহিতাতে তাহার সবগুলিই কোন না 
কোন আকারে বর্তমান ।' আপনার! অনেকেই এতদিনে মাক়াবাদের তত্ব 
সম্পূর্ণবপে অবগত হইয়াছেন এবং বুঝিতে পারিয়াছেন। অনেক সময়ে 
লোকে ভুলবশতঃ মায়াকে ‘ভ্রম’ বলিয়া ব্যাখ্যা করে ; অতএব তাহারা যখন 
জগৎকে মায়। বলেন, তখন উহাকেও ভ্রম” বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়। 
মায়াকে ‘ভ্রম’ বলিয়! ব্যাখ্যা করা ঠিক নহে। মায়া কোন বিশেষ মত নহে, 
উহা? কেবল বিশ্বত্রদ্মাণ্ডের স্বরূপবর্ণন! মাত্র । সেই মায়াকে বুঝিতে হুইলে 
আমাদিগকে সংহিতা পর্যস্ত যাইতে হইবে এবং প্রথমে মায়া সম্বন্ধে কি 
ধারণা ছিল, তাহাঁও দেখিতে হুইবে। 

আমর! দেখিয়াছি, লোকের দেবতা-জ্ঞান কির্পে আসিল । বুবিয়াছি, 
এই দেবতার! প্রথমে কেবল শক্তিশালী পুরুষমাত্র ছিলেন। গ্রীক, হিক্র, 
পারসী বা অপরাপর জাতির প্রাচীন শাস্ত্রে দেবতারা আমাদের দৃষ্টিতে 
যে-সকল কার্ধ অতীব স্বণিত, সেই-সকল কার্য করিতেছেন, এইরূপ বর্ণনা 
দেখিয়া! আপনারা অনেকে ভীত হইয়া থাকেন; কিন্ত আমর! সম্পূর্ণরূপে 
ভুলিয়া যাই যে, আমর] উনবিংশ শতাব্দীর মান্য, আর এই-সব দেবতা 
অনেক সহন্র বৎসর পূর্বের জীব ; আমর! ইহাঁও ভুলিয়া যাই যে,- 
এ-মকল দেবতার উপাসকেরা তাহাদের চরিত্রে অসঙ্গত কিছু দেখিতে 
পাইতেন না, তাঁহার! কিছুমাত্র ভয় পাইতেন না, কারণ সেই-সকল 
দেবতা তাহাদেরই মতো ছিলেন। সারা জীবন ধরিয়া আমাদের এই 
শিক্ষা করিতে হইবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার নিজ নিজ আদর্শ 
অনুসারে বিচার করিতে হুইবে, অপরের আদর্শ অনুনারে নয়। তাহা! 
না করিয়া আমরা আমাদের নিজ আদর্শ দ্বার অপরের বিচার কবিয়! 
থীঁকি। এরূপ কর! উচিত নয়। আমাদের চারিপাশের মানুষের সহিত 
ব্যবহার করিবার সময় আমরা সর্বদাই এই ভুল করি, আর আমার ধারণ! 


২-৫ 
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অপরের সহিত আমাদের যাহা কিছু বিবাদ-বিসংবাদ হয়, তাহ! কেবল , 
এই এক কারণেই হয় যে, আমরা অপরের দেবতাকে আমাদের নিজ 
দেবতা দ্বারা, অপরের আদর্শ আমাদের নিজ আদর্শ দ্বারা এবং অপরের 
উদ্দেশ্য আমাদের নিজ উদ্দেশ্য দ্বারা বিচার করিতে চেষ্টা করি। বিশেষ 
বিশেষ অবস্থায় আমি হয়তো কোন বিশেষ কার্য করিতে পারি, আর যখন 
দেখি--আর একজন লোক সেইরূপ কার্য করিতেছে, মনে করিয়! লই 
তাহারও সেই এক উদ্দেশ্য ; আমার মনে একবারও এ-কথা উদিত হয় না যে, 
ফল সমান হইলেও অন্ত বহু কারণ সেই ফল প্রসব করিতে পারে। 
আমি যে কারণে সেই কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি, তিনি দেই 
কাধ অন্ত উদ্দেশ্যে করিতে পারেন। স্থতরাং এ-সকল প্রাচীন ধর্ম 
বিচার করিবার সময় আমর] যেন আমাদের মানসিক প্রবণতা দ্বারা বিচার 
মা! করি; আমরা যেন সেই প্রাচীনকালের জীবন ও চিন্তাধারার ভাবে 
নিজদিগকে ভাবিত করিয়। বিচার করি। 

ওল্ড টেষ্টামেন্টের নিঠুর জিহৌভার বর্ণনায় অনেকে ভীত হয়; কিন্ত 
কেন? লোকের এরূপ কল্পনা করিবার কি অধিকার আছে যে, প্রাচীন 
মাহুদীদিগের জিহৌভা আজকালকার ঈশ্বরের মতো হইবেন? আবার 
আমাদের বিশ্বত হওয়। উচিত নয় যে, আমর] যেভাবে প্রাচীনদের ধর্ম বা 
ঈশ্বরের ধারণায় হাসিয়া থাকি, আমাদের পরে যাহারা আসিবেন, তাহারা 
আমাদের ধর্ম বা ঈশ্বরের ধারণাগুলিকেও সেইভাবে উপহাস করিবেন। 
তাহা হইলেও এই-সকল বিভিন্ন ঈশ্বর-ধারণার মধ্যে সংযোগসাধক একটি 
. স্থবর্ণ-স্থুত্ৰ বিদ্যমান, আর বেদান্তের উদ্দেশ্ট-_সেই সুত্র আবিষ্কার কর!। 
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন--‘ভিন্ন ভিন্ন মণি যেমন একস্বত্রে গ্রথিত, সেইরূপ এই-সকল 
বিভিন ভাবের ভিতরেও একটি স্বত্র রহিয়াছে!’ আর আধুনিক 
ধারণানমুদারে সেগুলি যতই বীভৎস ভয়ানক যব! ঘ্বণিত বলিয়! মনে হউক 
ন! কেন, বেদান্তের কর্তব্য--এ-সকল ধারণা ও বর্তমান ধারণাগুলির 
ভিতর এই যোঁগনুত্র আবিষ্কার করা। অতীতকালের পটভূমিকাঁয় সেগুলি 
বেশ সঙ্গতই ছিল, আমাদের বর্তমান ভাব ও ধারণ! হইতে সেগুলি 
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বেশী বীভৎস ছিল না। যখন আমর! প্রাচীন পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়। 
সেই ভাবগুলিকে দেখিতে যাই, তখনই শুধু এগুলির বীভৎসতা প্রকাশ 
হুইয়। পড়ে । প্রাচীন পরিবেশ এখন তে। আর নাই । যেমন প্রাচীন য়াহুদী 
বর্তমান তীক্ষবুদ্ধি য়াহুদীতে পরিণত হইয়াছেন, যেমন প্রাচীন আর্ষের। 
আধুনিক বুদ্ধিমাঁন্‌ হিন্দুতে পরিণত হইয়াছেন, সেইরূপ জিহোভার ত্রমোন্নতি 
হুইয়াছে, দেবতাদেরও হইয়াছে । আমরা এইটুকু ভূল করি যে, আমর! 
উপাঁসকের ক্রমোন্নতি স্বীকার করিয়া থাকি, কিন্তু উপান্তের ক্রমোন্নতি 
শ্বীকার করি না। উন্নতির জন্য উপানকদিগকে আমরা যেটুকু প্রশংসা 
করি, উপাশ্ত ঈশ্বরকে সেটুকু করি না। কথাটা এই-_তুমি আমি যেমন 
কোন বিশেষ ভাবের প্রকাশক বলিয়। এ ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
তে|মার আমার উন্নতি হইয়াছে, সেইরূপ দেবতারাও বিশেষ বিশেষ 
ভাবের ছ্যোতক বলিয়া ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তীহাদেরও উন্নতি 
হইয়াছে । তোমাদের আশ্চর্য বোধ হইতে পারে যে, দেবতা বা 
ঈশ্ববেরও উন্নতি হয়! তোমাদের ভাব-_ঈশ্বরের উন্নতি হয় না, তিনি 
অপরিবর্তনীয় । এইভাবে তো ইহাঁও বলা যায় যে, প্রকৃত মাছষেরও কখন 
উন্নতি হয় না । আমরা পরে দেখিব__এই মানুষের ভিতর ষে প্রকৃত মানুষ 
রৃহিয়াছেন, তিনি অচল অপবিণামী শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। যেমন এই মামুষ 
সেই প্রকৃত মানুষের ছায়ামাত্র, সেইরূপ আমাদের ঈশ্বর-ধারণ| আমাদের 
মনেরই স্থষ্টি; উহ! সেই প্রকৃত ঈশ্বরের আংশিক প্রকাশ-__-আভাসমাত্র ৷ 
এসকল আংশিক প্রকাশের পশ্চাতে প্রকৃত ঈশ্বর রহিয়াছেন, তিনি নিত্য- 
শুদ্ব_-অপরিণামী। কিন্তু এসকল আংশিক প্রকাশ সর্বদাই পরিণামশীল-_ 
এগুলি উহাদের অন্তরালে অবস্থিত সত্যের ক্রমাভিব্যক্তি মাত্র ; সেই সত্য যখন 
অধিক পরিমাপে প্রকাশিত হয়, তখন উহাকে উন্নতি, আর উহার অধিকাংশ 
আবৃত থাকিলে তাহাকে অবনাত বলে! এইরপে যেমন আমাদের উন্নতি 
হয়, তেমনি দেবতারও উন্নতি হয়। সাধারণ সোজা ভাবে বলিতে গেলে 
বলিতে হয়, যেমন আমাদের উন্নতি হয়, আমাদের স্বকপের যেমন প্রকাশ 
হয়, তেমনি দেবগণও তাহাদের শ্বরূপ প্রকাশ করিতে থাকেন। 

এখন আমর। মায়াবাদ বুঝিতে সমর্থ হুইব । পৃথিবীর সকল ধর্মই এক প্রশ্ন 
করিয়াছেন ঃ জগতে এই অসামগ্রস্ত কেন? এই অশ্তভ কেন? আমরা 
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ধর্মভাবের প্রথম আঁরস্তের সময় এই প্রশ্ন দেখিতে পাই না; তাহার কারণ , 
আদিম মন্স্তের পক্ষে জগৎ অসামপ্রশ্তপূর্ণ বোধ হয় নাই। তাহার চতুর্দিকে 
কোন অসামপ্রন্ত ছিল না, কোন প্রকার মতবিরোধ ছিল না, ভালমন্দের 
কোন প্রতিদ্বন্বিত ছিল না। কেবল তাহাদের হৃদয়ে দুইটি জিনিসের 
সংগ্রাম হইত। একটি বলিত--“এই কাজ কর’, আর একটি বলিত-_-“করিও 
ন!’ আদিম মানুষ আবেগপ্রবণ ছিল। তাহার মনে যাহ! উদ্দিত হইত, সে 
তাহাই করিত। সে নিজের এই ভাব সম্বন্ধে বিচার করিবার বা উহা 
সংযত করিবার চেষ্টা মোটেই করিত না। এই-সকল দেবত। সম্বন্ধেও 
সেইরূপ ; ইহারাঁও আবেগের অধীন। ইন্দ্র আসিলেন, আর দৈত্যবল ছিন্ন- 
ভিন্ন করিয়। দিলেন। জিহোভা কাহারও প্রতি সন্তষ্ট, কাহারও প্রতি ব। 
রুষ্ট; কেন-__-তাহা কেহ জানে না, জিজ্ঞাপাও করে না। ইহার কারণ, 
মানুষের তখনও অনুসন্ধানের অত্যাসই হয় নাই; সুতরাং সে যাহা করে, 
তাহাই ভাল। তখন ভালমন্দের কোন ধারণাই হয় নাই। আমর! 
যাহাকে মন্দ বলি, দেবতারা এমন অনেক কাজ করিতেছেন; বেদে দেখিতে 
পাই-_ইন্দ্র ও অন্তান্ত দেবতার! অনেক মন্দ কাজ করিতেছেন, কিন্তু ইন্দ্রের 
উপানকদিগের দৃষ্টিতে সেগুলি পাপ বা অসৎ বলিয়! মনেই হুইত না, স্তরাং 
তাঁহারা মে সম্বন্ধে কোন প্রশ্থই করিত না। 

নৈতিক ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে এক যুদ্ধ বাধিল; 
মানুষের ভিতরে যেন একটি নৃতন ইন্দ্রিয়ের আবির্ভাব হইল । ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, 
ভিন্ন ভিন্ন জাতি উহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছে; কেহ বলেন__ 
উহু! ঈশ্বরের বাণী; কেহ বলেন__উহা৷ পূর্বশিক্ষার ফল। যাহাই হউক, 
উহ প্রবৃত্তির দমনকারী শক্তিন্ূপে কার্ধ করিয়াছিল। আমাদের মনের 
এক প্রবৃত্তি বলে-_-এই কাজ কর’; আর একটি বলে-_-“করিও না? । 
আমাদের ভিতরে কতকগুলি প্রবৃত্তি আছে, সেগুলি ইন্দিয়ের মধ্য দিয়! 
বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিতেছে ; আর তাহার পশ্চাতে, ঘতই ক্ষীণ হউক 
না কেন, আর একটি স্বর বলিতেছে--'বাহিরে যাইও ন!’'। এই দুইটি 
ব্যাপার ছুইটি সুন্দর সংস্কৃত শবে ব্যক্ত হইয়াছে- প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। 
প্রবৃত্তিই আমাদের সকল কর্মের মূল। নিবৃত্তি হইতেই ধর্মের উদ্তব। বর্ষ 
আরম্ভ হয় এই ‘করিও ন!’ হইতে ; আধ্যাত্মিকতাঁও এ ‘করিও না” হইতেই 
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আরম্ভ হয়। যেখানে এই ‘করিও না" নাই, সেখানে ধর্মের আরস্তই হয় 
নাই, বুঝিতে ছইবে। যুধ্যমাঁন দেবতার উপাসন। সত্বেও এই “করিও না!’ 
ব। নিবৃত্তির ভাবের জন্য মান্ধষের ধারণ! উন্নত হইতে লাগিল । 

এখন মানুষের হৃদয়ে একটু ভালবাসা জাগিল। অবশ্ঠ খুব অল্প ভালবাসাই 
তাহাদের হৃদয়ে আসিয়াছিল, আর এখনও যে উহ! বড় বেশী তাহা নছে। 
প্রথম উহ। “জাতিতে আবদ্ধ ছিল। এই দেবগণ কেবল তাহাদের সম্প্রদায়কেই 
মাত্র ভালবাসিতেন। প্রত্যেক দেবতাই জাতীয় দেবতা-মাত্রই ছিলেন, কেবল 
সেই বিশেষ জাতির রক্ষকমাত্রই ছিলেন। আর অনেক সময় এ জাতির 
অস্ততৃক্তি ব্যক্তিগণ নিজদিগকে এ দেবতার বংশধর বলিয়া বিবেচনা করিত, 
যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন বংশের লোকেরা নিজদিগকে তাহাদের এক 
সাধারণ গোষ্ঠীপতির বংশধর বলিয়া! বিবেচন। করিয়া থাকেন । প্রাচীনকালে 
কতকগুলি জাতি ছিল, এখনও আছে, যাহার! নিজদিগকে স্বর্ধ ও চন্দ্রের 
বংশধর বলিয়া মনে করিত। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রশ্থগুলিতে আপনারা স্থর্ধবংশের 
বড় বড় .বীর সম্রাটগণের কথা পাঠ করিয়াছেন। ইহার! প্রথমে চন্দর-স্থর্যের 
উপাসক ছিলেন; ক্রমশঃ তাহারা নিজদিগকে এ চঞ্জ-সূর্ষের বংশধর বলিয়! 
মনে করিতে লাগিলেন । স্থতরাং যখন এই “জাতীয়,”-ভীব আসিতে লাগিল, 
তখন একটু ভালবাসা আসিল, পরস্পরের প্রতি একটু কর্তব্যের ভাব 
আনিল, একটু সামাজিক শৃঙ্খলার উৎপত্তি হুইল ; আর অমনি এই ভাবও 
আনিতে লাগিল--'আমর। পরস্পরের দোষ সহ ও ক্ষমা না করিয়া কিরূপে 
একত্র বাস করিতে পারি ? মাহুষ কি করিয়া অস্ততঃ কোন না কোন সময়ে 
নিজ মনের প্রবৃত্তি সংখত না করিয়া অপরের--এক বা একাধিক ব্যক্তির 
সহিত বাদ করিতে পারে? উহ! অসম্ভব। এইরূপেই সংযমের ভাব 
আসে। এই সংষমের ভাবের উপর সমগ্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত আর আমর! 
জানি, ঘষে নর বা নারী এই সহিষ্ণুতা বা ক্ষমাক্ষপ মহতী শিক্ষা আয়ত 
করেন নাই, তিনি অতি কষ্টে জীবন যাপন করেন। 

অতএব যখন এইরূপ ধর্মের ভাব আসিল, তখন মানুষের মনে কিছু উচ্চতর, 
অপেক্ষাকৃত অধিক নীতিসঙ্গত একটু ভাবের আভাস আসিল। তখন 
তাহাদের এ প্রাচীন দেবতাগণকে--চঞ্চল, যুধ্যমান, মছ্যপাঁয়ী, গোমাংসতৃক্‌ 
দেবগণকে--ধাহাদের পোড়া মাংসের গন্ধ এবং তীব্র স্থরার আহুতিতেই পরম 
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আনন্দ হইত-_কেমন সামঞ্শ্তহীন ঠেকিতে লাগিল । দৃষ্টাস্তত্বরূপ-__ বেদে 
বণিত আছে যে, কখন কখন ইন্দ্র হয়তো! এত মদ্যপান করিয়াছেন যে, 
তিনি মাটিতে পড়িয়া অবোধাভাবে বকিতে আরম্ভ করিলেন! এরূপ 
দেবতাকে সহা করা আর লোকের পক্ষে সম্ভব হইল না। তখন উদ্দেশ্য বিষয়ে 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে আরম্ভ হইল; দ্বেবতাদেরও কার্ষের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
অনুসন্ধান শুরু হইল। অমুক দেবতার অমুক কার্ধের হেতু কি? কোন 
হেতুই পাঁওয়! গেল না, স্থতরাং লোকে এই-সকল দেবতা পরিত্যাগ করিল, 
অথবা তাঁহার দেবতা সম্বন্ধে আরও উচ্চতর ধারণা করিতে লাগিল । 
তাঁহার! দেবতাদের কাধগ্তলির মধ্যে যেগুলি ভাল, যেগুলি তাহার] সামঞ্জস্য 
করিতে পারিল, সেগুলি সব একত্র করিল; আর যেগুলি বুঝিতে পাঁরিল না 
বা যেগুলি তাহাদের ভাল বলিয়া বোধ হইল ন! সেগুলিকেও পৃথক করিল ; 
এই ভাল ভাবগুলির সমট্টিকে তাহার! “দেবদেব এই আখ্যা প্রদান করিল। 
তাহাদের উপাস্ত দেবতা তখন কেবলমাত্র শক্তির প্রতীক রহিলেন না, শক্তি 
হইতে আরও কিছু অধিক তাঁহাদের পক্ষে আবশ্যক হইল। তিনি নীতি- 
পরাঁয়ণ দেবতা হইলেন ; তিনি মানুষকে ভালবাপিতে লাগিলেন, তিনি মানুষের 
হিত করিতে লাগিলেন। কিন্ত দেবতার ধারণা তখনও অক্ষুন্ন রহিল। 
তাহার] তীঁছার নীতিপরায়ণতা ও শক্তি বধিত করিল মাত্র । জগতের মধ্যে 
তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিপরায়ণ পুরুষ এবং একরূপ সর্বশক্তিমান্‌ হইলেন । 

কিন্ত জোড়াতালি দিয়! বেশী দিন চলে না। যেমন জগদ্রহস্তের সুন্মাতি- 
সুন্ম ব্যাখ্য। হইতে লাগিল, তেমনি এ রহস্ত যেন আরও রহস্যময় হুইয়। 
উঠিল। দেবতা বা ইশ্বরের গুণ যেভাবে বাড়িতে লাগিল, সন্দেহ তাপেক্ষা 
বহুগুণ বাড়িতে লাঁগিল। যখন লোকের জিহোভ! নামক নিষ্ঠুর ঈশ্বরের 
ধারএ। ছিল, তখন সেই হীরের সহিত জগতের সামঞ্জশ্তবিধান করিতে ষে 
কষ্ট পাইতে হুইত, তাহ! অপেক্ষা এখন যে ঈশ্বরের ধারণা উপস্থিত হুইল, 
তাহার সহিত জগতের সামঞ্জন্তসাধন করা কঠিনতর হইয়া পড়িল। 
সর্বশক্তিমান ও প্রেমময় ঈশ্বরের রাজ্যে এরূপ পৈশাচিক ঘটনা কেন ঘটে? 
কেন স্থুখ অপেক্ষা দুঃখ এত বেশী? সাধু ভাব যত আছে, তাহা অপেক্ষা 
অসাধু ভাব এত বেশী কেন? আমর! এ-সব দেখিব না__বলিয়া চোখ বুজিয়া 
থাকিতে পারি; কিন্ত তাহাতে জগৎ যে বীভৎস, এ সত্য কিছুই পরিবতিত 
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হয় না।, খুব ভাল বলিলে বলিতে হয়, এই জগ ট্যান্টালাসের১ নরকন্রূপ, 
তাহা অপেক্ষা ইহা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে। প্রবল প্রবৃত্তি-_ইন্দ্িয় চরিতার্থ 
করিবার প্রবলতর বাসন! রহিয়াছে, কিন্ত পুরণ করিবার উপায় নাই। 
আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের হৃদয়ে এক তরঙ্গ ওঠে--তাহাতে 
আমাদিগকে কোন কাঁধে অগ্রসর করিয়া] দেয়, আর আমর! একপদ যেই 
অগ্রসর হই, অমনি বাধা পাই । আমরা সকলেই ট্যান্টালাসের মতো এই জগতে 
অভিশপ্ত জীবন যাপন করিতে বাধ্য । অতীন্দ্ৰিয় আদর্শসমূহ আমাদের মস্তিষ্কে 
আসিতেছে, কিন্ত অনেক চেষ্টাচরিত্র করিয়। দেখিতে পাই, সেগুলিকে কখনই 
কার্যে পরিণত করিতে পারা যায় না, বরং আমর! পারিপাশ্থিক অবস্থাচক্রে 
পিষ্ট হুইয়া, চূর্ণ বিচুণণ হইয়। পরমাখুতে পরিণত হই। আবার যদি আমি এই 
আদর্শের জন্ত চেষ্টা ত্যাগ করিয়া কেবল সাংসারিকভাবে থাকিতে চাই, তাহা 
হইলেও আমাকে পশুজীবন যাপন করিতে হয়, এবং আমি অবনত হৃইয়! 
যাই। সুতরাং কোনদ্দিকেই স্থখ নাই। যাহারা এই জগতে জন্মাইয়। 
জাগতিক জীবনেই সন্তষ্ট থাকিতে চায়, ভাহাদেরও অদৃষ্ট দুঃখ। যাহার! 
আবার সত্যের জন্য-_এই পশু-জীবন অপেক্ষা কিছু উন্নত জীবনের জন্ত-_- অগ্রসর 
হইতে সাহস করে, উচ্চতর আদর্শ আকাঁজ্ষা করে, তাহাদের আবার 
সহস্রপ্তণ দুঃখ । ইহা বাস্তব ঘটনা; ইহার কোন ব্যাখ্য। নাই, কোন ব্যাখ্য। 
থাকিতে পারে না। তবে বেদান্ত এই সংসার হইতে বাহিরে যাইবার পথ 
দেখাইয়া দেন। মাঝে মাঝে আমাকে এমন অনেক কথা বলিতে হুইবে, 
যাহাতে তোমর! ভয় পাইবে, কিন্তু আমি যাহ। বলি তাহা স্মরণ রাখিও, উহা 
বেশ করিয়া হজম করিও, দিবারাত্র এ সম্বন্ধে চিন্তা করিও । তাহা হইলে 
উহা তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবে, উহা তোযাঁদিগকে উন্নত করিবে এবং 
তোমাদিগকে সত্য বুঝিতে এবং জীবনে সত্য পালন করিতে সমর্থ করিবে । 

এই জগৎ যে ট্যাণ্টালাসের নরকত্বরূপ, ইহ! সত্য ঘটনার বর্ণনামাত্র,- 
আমরা এই জগৎ সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারি না ; আবার জানি না, এ-কথাও 
বলিতে পারি না। যখন মনে করি আমি জানি না, তখন বলিতে পারি না এই 
বন্ধন আছে। সবটাই আমার মাথার ভুল হইতে পারে । আমি হয়তে। সারাক্ষণ 


১ গ্রীকপুরাণে বর্ণিত ট্যাপ্টালাসের কাহিনী-_তথ্যপঞ্জী দ্রষ্টব্য । 
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স্বপ্ন দেখিতেছি। আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, তোমাদের লক্ষে কথা কহিতেছি, 
তোমরা আমার কথা শুনিতেছ। কেহই প্রমাণ করিতে পারে না, যে ইহ! 
স্বপ্ন নয়। ‘আমার মস্তি” ইহাঁও একটি স্বপ্ন হইতে পারে, আর বাস্তবিক 
তো নিজের মস্তি কেহ কখন দেখে নাই। আমরা সকলেই উহা মানিয়! 
লই । সকল ব্যাপারে এইরূপ । আমার নিজের শরীরও আমি মানিয়া লইতেছি 
মাত্র। আবার আমি জানি না, তাহাঁও বলিতে পারি না। জ্ঞান ও অজ্ঞানের 
মধ্যে এই অবস্থান, এই রহস্যময় কুহেলিকা, এই সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ 
কোথায় মিশিয়াছে, কেহ জানে না । আমর! স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ করিতেছি-_ 
অর্ধনিদ্রিত, অর্ধজাগরিত, সারা জীবন এক অম্পষ্টতাঁয় কাটিয়! যায়--ইহাই 
আমাদের প্রত্যেকের নিয়তি ! সব ইন্দ্রিয়জ্ঞানের এ নিয়তি । সকল দর্শনের, 
সকল বিজ্ঞানের, সকল প্রকার মানবীয় জ্ঞানের-_যাহাঁদিগকে লইয়া আমাদের 
এত অহঙ্কার, তাহাদেরও এই নিয়তি, এই পরিণাম। ইহাই ব্রহ্মাণ্ড, 
বিশ্বজগৎ। 

ভূতই বলো, আত্মাই বলো, মনই বলো, আর যাহাই বলো না কেন, যে 
কোন নামই উহাকে দাও না কেন, ব্যাপার সেই একই--আমর। বলিতে 
পারি না, উহাদের অস্তিত্ব আছে; উহাদের অস্তিত্ব নাই এ-কথাঁও বলিতে 
পারি না। আমরা উহাদিগকে একও বলিতে পারি না, আবার বহুও বলিতে 
পারি না। এই আলো-অন্ধকারে খেলা, এই এলোমেলে| অবিচ্ছেদ্য ভাব 
সর্দ] রহিয়াছে । সমুদয় ব্যাপার একবার সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে, 
আবার বোধ হইতেছে মিথ্যা । একবার বোধ হইতেছে আমরা জাঁগরিত, 
একইকালে বোধ হইতেছে আমরা নিদ্বিত। ইছ! ঘটনার বর্ণনা-ইহাকেই 
মায়া বলে। আমরা এই মায়াতে জন্ষিয়াছি, আমরা ইহাঁতেই জীবিত 
রহিয়ধছি, আমর! ইহাঁতেই চিস্তা করিতেছি, ইহাতেই স্বপ্ন দেখিতেছি। 
আমরা এই মায়াতেই দার্শনিক, মাঁয়াতেই সাধু; শুধু তাহাই নহে, আমর! 
এই মায়াতেই কখন দানব, কখন বা দেবতা হইতেছি। ভাব ও ধারণাকে 
যতদূর পারে বিস্তৃত কর, উচ্চ হইতে উচ্চতর কর, উহাকে 'অনস্ত অথবা 
যে-কোন নাম দিতে ইচ্ছা হয় দাও, এ ধারণাও এই মায়ারই ভিতরে। 
অন্ত্প হইতেই পারে না; আর মান্গষের সমস্ত জান__কেবল বিশেষ 
ধারণা হইতে সামান্তে আসা, উহার প্রতীয়মান স্বরূপ জানিতে চেষ্টা করা । 


মায়! ও ঈশ্বর-ধারণার ক্রমবিকাশ ৭৩ 


এই মায় নামরূপের কার্ধ। যে-কোন বস্বরই আরুতি আছে, যাহা কিছু 
তোমার মনের মধ্যে কোনপ্রকার ভাব জাগ্রত করিয়। দেয়, তাহাই মায়ার 
অন্তর্গত । জার্মান দার্শনিকগণ বলেন- সবই দেশ-কাঁল-নিমিতের অধীন, আর 
উহাঁই মায়! ! 

ঈশ্বর সম্বন্ধে সেই প্রাচীন ধারণায় একটু ফিরিয়া যাই । পূর্বে সংসারের যে 
অবস্থা চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, 
একজন ঈশ্বর আমাদিগকে অনস্তকাঁল ধরিয়া ভালবাসিতেছেন__ একজন 
অনস্ত সর্বশক্কিমান্‌ ও নিঃস্বার্থ পুরুষ এই জগৎ শাসন করিতেছেন। পূর্বোক্ত 
এই ইঈশ্বর-ধারণ] মানুষকে সন্ত করিতে পারিল না। কোথায় তোমার 
নাঁয়পরায়ণ দয়াময় ঈশ্বর ? দার্শনিক জিজ্ঞাসা করিতেছেন-_তিনি কি মনুষ্য 
বা পশুরূগী তাহার লক্ষ লক্ষ সম্তানের বিনাশ দেখিতেছেন না? কারণ এমন 
কে আছে, যে এর মুহূর্তও অপরকে না মারিয়া জীবনধারণ করিতে পারে? 
তুমি কি সহত্র সহস্র জীবন সংহার ন! করিয়। একটি নিংশ্বাসও গ্রহণ করিতে 
পারো? লক্ষ লক্ষ জীব মরিতেছে বলিয়া তুমি জীবিত রহিয়াছ। তোমার 
জীবনের প্রতি মুহূর্ত, প্রত্যেক নিঃশ্বাস-_যাহা তুমি গ্রহণ করিতেছ, তাহ! 
সহস্র সহত্র জীবের মৃত্যুন্বরীপ এবং তোমার প্রত্যেক গতি লক্ষ লক্ষ জীবের 
মৃত্যুন্বরূপ । কেন তাহার! মরিবে? এ সম্বন্ধে পুরাতন মিথ্যাধুক্তি-_-“উহারা 
তো অতি নীচ জীব ।, মনে কর ষেন তাহাই হুইল--যদিও উহ! অমীমাংসিত 
বিষয়, কারণ কে বলিতে পারে__কীট মনুষ্য অপেক্ষা বড়, না মনুষ্য কীট 
অপেক্ষ1! উচ্চতর ? কে প্রমাণ করিতে পারে--এটি ঠিক, কি ওটি ঠিক? 
যাক সে কথা, তাহারা অতি নিয়স্তরের জীব ধরিয়! লইলেও তাহার! মরিবে 
কেন? যদি তাহার! হীন জীব হয়, তাহাদেরই তে! বাচিয়! থাক! বেশী 
দরকার । কেন তাঁহার ধাঁচিবে না? তাহাদের জীবন ইন্দিয়েই বেশী আবদ্ধ, 
সুতরাং তাহার! তোমার আমার অপেক্ষা সহত্রগুণ সুখ-দুঃখ বোধ করে। কুকুর 
বাঘ যেরূপ তৃপ্তি সহকারে ভোজন করে, আমর! কি সেরূপ করি? করি না, 
কারণ আমাদের কর্মশক্তি শুধু ইন্দিয়ে নহে, বুদ্ধিতে আত্মায়। কিন্তু পশুদের 
প্রাণ ইন্দিয়েই পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার] ইন্দরিয়স্থখের জন্য উন্মত্ত হয় ; তাহার! 
এত আনন্দের সহিত ইন্ড্রিয়স্থখ ভোগ করিবে ঘে, মান্য সেরূপ কল্পনাও 
করিতে পারে না; আর এই স্ুখও যতখানি, ছুঃখও তাহার সমপরিমাণ । 


৭6 স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


যতখানি সখ, ততখানি দুঃখ । যদি মন্য়েতর প্রাণীরা এত তীব্রভাবে 
সখ অন্থভব করিয়া থাকে, তবে ইহাঁও সত্য যে তাহাদের দুঃখবোধও তেমনি 
তীব্র মন্তষ্তের অপেক্ষা সহশ্রগুণে তীব্রতর, তথাপি তাহাদিগকে মরিতে 
হইবে! তাহ। হইলে দাড়াইল এই, মানুষ মরিতে যত কষ্ট অনুভব করিবে, 
অপর প্রাণী তাহার শতগুণ কষ্ট ভোগ করিবে ; তথাপি তাহাদের কষ্টের বিষয় 
না ভাবিয়। আমর! তাহাদিগকে হত্যা করি। ইহাই মায়া। আর যদি 
আমরা মনে করি-_একজন সগুণ ঈশ্বর আছেন, যিনি ঠিক মানুষেরই মতো, 
যিনি সব কৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে এ যে-সকল ব্যাখ্যা মত প্রভৃতি, 
যাহাতে বলে মন্দের মধ্য হইতে ভাল হইতেছে, তাহা যথেষ্ট হয় না। হউক 
না শত সহস্ৰ উপকার _মন্দের মধ্য দিয়া উহ! কেন আসিবে? এই সিদ্ধান্ত 
অনুসারে তবে আমিও নিজ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুখের জন্য অপরের গলা কাটিব। 
স্থতরাং ইহ! কোন যুক্তি হইল না। কেন মন্দের মধ্য দিয়া ভাল হুইবে? 
এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, কিন্তু এই প্রশ্নের তো উত্তর দেওয়! যায় না) 
ভারতীয় দর্শন ইহ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল । 

সকল প্রকার ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে বেদাস্তই অধিকতর সাঁহসের সহিত 
সত্য-অন্বেষণে অগ্রসর হুইয়াছেন। বেদান্ত মাঝখানে এক জায়গায় গিয়া 
তাহার অন্থসন্ধান স্থগিত রাখেন নাই, আর তাহার পক্ষে অগ্রসর হইবার এক 
ক্বিধাও ছিল। বেদীস্তধর্ষের বিকাশের সময় পুরোহিত-সম্প্রদাঁয় সত্যান্বেষি- 
গণের মুখ বন্ধ করিয়া! রাখিতে চেষ্টা করেন নাই। ধর্মে সম্পূর্ণ হ্বাধীনতা 
ছিল। ভারতে সন্কীর্ণতা ছিল- সামাজিক প্রণাঁলীতে । এখানে ( ইংলণ্ডে ) 
সমাজ খুব শ্বাধীন। ভারতে সামাজিক বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল না, কিন্ত 
ধর্মমত সম্বন্ধে ছিল। এখানে লোকে পোশাক যেরূপ পরুক না কেন, কিম্বা 
যাহা ইচ্ছা করুক না কেন, কেহ কিছু বলে না বা আপত্তি করে না; কিন্ত 
চার্চে একদিন যাওয়া বন্ধ হইলেই, নানা কথা উঠে। সত্য চিন্তার সময় 
তাহাকে আগে হাজার বার ভাঁবিতে হয়, সমাজ কি বলে। অপর পক্ষে 
ভারতবর্ষে যদি একজন অপর জাতির হাতে খায়, অমনি সমাজ তাহাকে 
জাতিচ্যুত করিতে অগ্রসর হয়। পূর্বপুরুষেরা যেরূপ পোশাক পরিতেন, 
তাঁহ। হইতে একটু পৃথক্রূপ পোশাক পরিলেই ব্যস, তাঁহার সর্বনাশ! 
আমি শুনিয়াছি, প্রথম রেলগাঁড়ি দেখিতে গিয়াছিল বলিয়া একজন জাতিচ্যুত 


মায়! ও অশ্বর-ধারণার ক্রমবিকাশ a৫ 


হুইয়াছিল্‌। আচ্ছা, মানিয়। লইলাম ইহ! সত্য নছে। কিন্তু আবার ধর্ম- 
বিষয়ে দেখিতে পাই--নান্ডিক, জড়বাদী, বৌদ্ধ, সকল রকমের ধর্ম, সকল 
রকমের মত, অদ্ভুত রকমের ভয্লানক ভয়ানক মত লোকে প্রচার করিতেছে, 
শিক্ষাও পাইতেছে, এমন কি, মন্দিরের দ্বারদেশে ব্রাহ্মণের! জড়বাদিগণকেও 
দাড়াইয়! তাহাদেরই দেবতার নিন্বা করিতে দ্বিতেছেন। তাহাদের এই 
উদ্দারত] অবশ্য স্বীকার্য ৷ 

বুদ্ধ খুব বুদ্ধবয়দেই দেহরক্ষা করেন। আমার একজন আমেরিকান 
বৈজ্ঞানিক বন্ধু বুদ্ধদেবের জীবনচরিত পড়িতে বড় ভালবাসিতেন। তিনি 
বুদ্ধদেবের মৃত্যুটি ভাঁলবাসিতেন ন! ; কারণ বুদ্ধদেব ক্রুশে বিদ্ধ হন নাই । কি তুল 
ধারণ।! বড় লোক হইতে গেলেই খুন হইতে হুইবে! ভারতে এরূপ ধারণ! 
প্রচলিত ছিল না। বুদ্ধদেব ভারতের দেবদেবী, এমন কি জগদীশ্বরকে পর্যন্ত 
অস্বীকার করিয়া সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াও বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত বাঁচিক্নাছিলেন । তিনি ৮* 
বৎসর বাচিয়া ছিলেন, আর তিনি অর্ধেক দেশকে তাহার ধর্মে আনিয়াছিলেন। 

চার্বাকের? ভয়ানক ভয়ানক মত প্রচার করিতেন- উনবিংশ শতাবীতেও 
লোক এরূপ স্পষ্ট জড়বাদ প্রচার করিতে সাহস করে না। এই চার্বাকগণ 
মন্দিরে মন্দিরে নগরে নগরে প্রচার করিতেন £ ধর্ম মিথ্যা, উহ! পুরোহিতগণের 
স্বার্থ চরিতার্থ করিবার উপায় মাত্র, বেদ ভণ্ড ধূর্ত নিশাচরদের রচন।_ ঈশ্বর 
নাই, আত্মাও নাই । যদি আত্মা থাকে, তবে স্ত্রী-পুত্রের ভালবাসার আকর্ষণে 
কেন ফিরিয়া! আসে না। তাহাদের এই ধারণা ছিল যে, যদি আত্মা থাকে, 
তবে মৃত্যুর পরও তাহার ভালবাঁলা থাকে) ভাল খাইতে, ভাল পরিতে 
চায়। এইরূপ ধারণ! সত্বেও কেহুই চার্বাকদিগের উপরে কোন অত্যাচার 
করে নাই। 

আমরা ধর্মবিষয়ে স্বাধীনতা দিগনাছিলাম, তাহার ফলম্বব্ূপ এখনও আমরা 
ধর্মজগতে মহাশক্তির অধিকারী । তোমর। সামাজিক বিষয়ে সেই স্বাধীনত| 
দিয়াছ, তাঁহার ফলে তোমাদের অতি স্থন্দর সামাজিক প্রণালী । আমরা 
সামাজিক উন্নতি-বিষয়ে কিছু স্বাধীনতা দিই নাই, স্থতরাং আমাদের সমাজ 
সঙ্ধণ। তোমরা ধর্মপন্বন্ধে স্বাধীনতা! দাও নাই, ধর্মবিষয়ে প্রচলিত মতের 
বাতিক্রম করিলেই অমনি বন্দুক, তরবারি বাহির হইত। তাহার ফল-_ 
ইওরোপে ধর্মভাঁব সন্কীর্ণ। ভারতে সমাজের শৃঙ্খল খুলিয়া দিতে হইবে, আর. 


৭৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ইওরোপে ধর্মের শৃঙ্খল খুলিয়া লইতে হইবে । তবেই উন্নতি হইবে। বদি 
আমরা এই আধ্যাত্মিক নৈতিক বা সামাজিক উন্নতির ভিতরে যে একত্ব 
রহিয়াছে, তাহ! ধরিতে পারি, যদি জানিতে পারি উহার! একই পদার্থের 
বিভিন্ন বিকাশমাত্র, তবে ধর্ম আমাদের সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিবে, আমাদের 
জীবনের প্রতি মূহূর্তই ধর্মভাবে পূর্ণ হইবে । ধর্ম আমাদের জীবনের প্রতি 
কার্ধে প্রবেশ করিবে--ধর্ম বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, সেই-দব আমাদের 
জীবনে তাহার প্রভাব বিস্তার করিবে। বেদাস্তের আলোকে তোমরা 
বুঝিবে-_সব বিজ্ঞান কেবল ধর্মেরই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র ; জগতের আর সব 
জিনিসও এরূপ । 

তবে আমর! দেখিলাম, স্বাধীনত। থাকাঁতেই ইওরোপে এই-সকল 
বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে ; সকল সমাজেই দুইটি বিভিন্ন দল 
দেখিতে পাওয়া যায় । একদল জড়বাদী বিরুদ্ধবাদী, আর একদল নিশ্চিত- 
বাদী সংগঠনকারী। মনে কর সমাজে কোন দোষ আছে, অমনি একদল 
উঠিয়! গালাগালি করিতে আরম্ভ করিল। ইহারা অনেক সময় গৌঁড়া হুইয়। 
দীড়ায়। সকল সমাজেই ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে ; আর মেয়ের! প্রায়ই 
এই চীৎকারে যোগ দিয়া থাকেন, কারণ তাঁহার! স্বভাবতই ভাবপ্রবণ। যে- 
কোন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া কোঁন বিষয়ের বিরুদ্ধে বন্তৃত1 করে, তাঁহারই দলবৃদ্ধি 
হইতে থাকে। ভাঁঙ। সহজ; একজন পাগল সহজে যাহা ইচ্ছা ভাঙিতে 
পারে, কিন্ত তাহার পক্ষে কিছু গড়! কঠিন । 

সকল দেশেই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, আর তাঁহার! মনে করে-- 
কেবল গালাগালি দিয়া, কেবল দোষ প্রকাশ করিয়া দিয়াই তাহার 
লে*ককে ভাল করিবে । তাহাদের দিক হইতে দেখিলে মনে হয় বটে, তাহারা 
কিছু উপকার করিতেছে, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার! অনিষ্টই বেশী করিস 
খাকে। কোন জিনিস তো আর একদিনে হয় না। সমাজ একদিনে নিমিত 
হয় নাই, আর পরিবর্তন অর্থে_-কারণ দূর করা। মনে কর, এখানে 
অনেক দৌষ আছে, কেবল গালাগালি দিলে কিছু হইবে না, কিন্ত মূলে যাইতে 
হুইবে। প্রথমে এ দোষের হেতু কি নির্ণয় কর, তারপর উহ! দূর কর, তাহ! 
হইলে উহার-ফলম্ববপ দৌষ আপনিই চলিয়! যাইবে। শুধু প্রতিবাদে 
চীৎকারে কোন ফল হইবে না; তাহাতে বরং অনিষ্টই হইবে। 


মায়া ও ঈশ্বর-ধারণান ক্রমবিকাশ ৭৭ 


আর, এক শ্রেণীর লোকের হৃদয়ে সহাহভূতি ছিল। তাঁহারা বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন যে, দৌধনিবারণ করিতে হইলে উহার কারণ পর্যন্ত যাইতে 
হইবে। বড় বড় সাধু-মহাঁত্মাদের লইয়াই এই শ্রেণী গঠিত। একটি কথ! 
তোমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, জগতের শ্রেষ্ঠ আচাঁধগণ সকলেই 
বলিয়া গিয়াছেন-__ আমরা নষ্ট করিতে আসি নাই, পূর্বে যাহা ছিল তাহাকে 
পূর্ণ করিতেই আনিয়াছি। অনেক সময় লোকে আচার্যগণের এইরূপ মহৎ 
উদ্দেশ্য ন! বুঝিয়া মনে করে, তাহারা প্রচলিত মতে সায় দিয়া তাহাদের 
অনুপযুক্ত কার্য করিয়াছেন ; এখনও অনেকে এইরূপ বলিয়া থাকে যে, 
ইহার! যাহা সত্য বলিয়া ভাবিতেন তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে সাহস 
করিতেন না, ইহার! কতকটা কাপুরুষ ছিলেন । কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে । 
এই-সকল একদেশদশীর! মহাঁপুরুষদের হ্থায়স্থ প্রেমের অনস্ত শক্তি অতি অল্পই 
বুঝিতে পারে। তাহারা জগতের নরনারীগণকে তাহাদের সস্তান-ন্বরূপ 
দেখিতেন। তীহারাই যথার্থ পিতা, তীহারাই যথার্থ দেবত1, তাহাদের 
অন্তরে প্রত্যেকেরই জন্য অনস্ত সহাহুভূতি ও ক্ষমা ছিল--তাহার সর্বদা সহঃ 
ও ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাহারা জানিতেন কি করিয়া মানবসমাজ 
গঠিত হুইবে; স্ৃতরাং তীহারা অতি ধীরভাবে অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত 
তাহাদের সঞ্চীবন-ওষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তাহার! লোককে গাল।- 
গালি দেন নাই বা ভয় দেখান নাই, কিন্ত অতি ধীরে একটির পর একটি পা! 
ফেলিয়া উন্নতির পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছেন। ইহার! উপনিষদের রচয়িতা। 
তাহার বেশ জানিতেন--ঈশ্বরীয় প্রাচীন ধারণাঁসকল উন্নত নীতি-সঙ্গত 
ধারণার সহিত মেলে না। তাহার! জানিতেন-বৌদ্ধ ও নাস্তিকগণ যাহা 
প্রচার করিতেন, তাহার মধ্যেও অনেক মহৎ সত্য আছে; কিন্তু তাহার! 
ইহাঁও জানিতেন- যাহীরা পূর্বমতের সহিত কোন সম্বন্ধ রক্ষা ন! করিয়া নূতন 
মত স্থাপন করিতে চায়, যাহার! যে স্থত্রে মাল! গ্রথিত তাহাকে ছিন্ন করিতে 
চায়, যাহার! শুন্ের উপর নৃতন সমাজ গঠন করিতে চায়, তাহার] সম্পূর্ণরূপে 
অকৃতকার্য হইবে। 

আমর! কখনই নৃতন কিছু নির্মাণ করিতে পারি না, আমর! বস্তুর স্থান 
পরিবর্তন করিতে পারি মাত্র। বীজই বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, স্ৃতরাঁং 
আমাদিগকে ধৈর্যের সহিত শাস্তভাবে লোকের সভ্যাসন্ধানের জন্ত নিযুক্ত 


৭৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


শক্তিকে পরিচালন করিতে হুইবে; ষে সত্য পূর্ব হইতেই জ্ঞাত, তাহারই সম্পূর্ণ 
ভাব জানিতে হুইবে। স্তরাং এ প্রাচীন ঈশ্বরধারণা বর্তমান কালের 
অনুপযোগী বলিয়া! একেবারে উড়াইয়। না দিয়া, তাঁহার! উহার মধ্যে যাহ! 
সত্য আছে, তাহা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; তাহারই ফল বেদাস্তদর্শন | 
তাহার! প্রাচীন দেবতাঁসকল ও বিশ্বনিয়স্তা এক ঈশ্বরের ভাব অপেক্ষাও 
উচ্চতর ভাবনকল আবিষ্কার করিতে লাগিলেন-_এইরূপে তাহার] ষে উচ্চতম 
সত্য আবিষ্কার করিলেন, তাহাই নিগুণ পূৰ্ণব্ৰহ্ম নামে অভিহিত। এই 
নিগুণ ব্রন্মের ধারণায় তাঁহার জগতের মধ্যে এক অখণ্ড সত! দেখিতে 
পাইয়াছিলেন । 

“যিনি এই বহুত্বপূর্ণ জগতে সেই এক অখণ্ডস্বরূপকে দেখিতে পান, যিনি 
এই মরজগতে সেই এক অনস্ত জীবন দেখিতে পান, যিনি এই জড়তা-ও 
অজ্ঞানপূর্ণ জগতে সেই একম্বরূপকে দেখিতে পান, তাহারই শাশ্বতী শাস্তি, 
আর কাহারও নহে’? 


মায়া ও মুক্তি 
[ লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা £ ২২শে অক্টোবর, ১৮৯৬ ] 


কবি বলেন, “পিছনে হিরণ্যয় জলদজাল লইয়া আমরা জগতে প্রবেশ করি!” 
কিন্ত সত্য কথা বলিতে গেলে, আমর! সকলেই এরূপ মহিমামণ্ডিত হুইয়! 
সংস্কারে প্রবেশ করি না; আমাদের অনেকেই কুজ্বাটিকাঁর কালিমা লইয়া! জগতে 
প্রবেশ করে; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমর।-_-সকলেই যেন যুদ্ধক্ষেত্রে 
যুদ্ধের জন্য প্রেরিত হইয়াছি। কিয়া আমাদিগকে এই জগতে প্রবেশ 
করিতে হুইবে-__যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া এই অনস্ত জীবন-সমুন্রের মধ্যে পথ 
করিয়া লইতে হইবে_ সম্মুখে আমর! অগ্রসর হই, পিছনে অনস্ত যুগ পড়িয়! 
রহিয়াছে, সম্মুখেও অনন্ত। এইরূপেই আমর চলিতে থাকি, অবশেষে মৃত্যু 


আম লট ই 


১ কঠ উপ. ২২1১৩ 
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আসিয়া আমাদিগকে এই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়! দেয়- জয়ী 
হইলাম, না পরাজিত হইলাম, তাহাও আমর! জানি ন।;১_ ইহাই মায়] । 

বালকের হৃদয়ে আশাই বলবতী । তাহার উদ্মেষশীল নয়নের সম্মুখে সব- 
কিছুই যেন একটি সোনার ছবি বলিয়। প্রতিভাত হয় ; সে ভাবে-_মকলের 
উপর আমার ইচ্ছাই চলিবে । কিন্তু যেই সে অগ্রসর হয়, অমনি প্রতি 
পদক্ষেপে প্রকৃতি বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মতে! দাড়ায়, এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ গতি 
রোধ করে। বার বার এই প্রাচীর ভাঙিবার উদ্দেশ্যে সে বেগে তদুপরি 
পতিত হইতে পারে । সারা জীবন যতই সে অগ্রনর হয়, ততই তাহার আদর্শ 
যেন তাহার সম্মুখ হইতে সরিয়৷ যায় শেষে মৃত্যু আসে, তখন হয়তো 
নিস্তার ;_ইহাই মায়। 

বৈজ্ঞানিক উঠিলেন-_তীহার জ্ঞানের পিপাঁসা। এমন কিছুই নাই যাহা 
তিনি ত্যাগ করিতে না পারেন, কোন সংগ্রামই তাহাকে নিরুৎসাহ করিতে 
পারে না। তিনি ক্রমাগত অগ্রসর হইয়। একটির পর একটি প্রকৃতির গোপনতত্্‌ 
আবিষ্কার করিতেছেন--প্রক্ৃতির অন্তস্তল হইতে আভ্যন্তরীণ গৃঢ় রহস্যসকল 
উদঘাটন করিতেছেন--কিস্ত কেন? এ-সব করিবার উদ্দেশ্য কি? আমর! 
এই বৈজ্ঞানিকের গৌরব করিব কেন? কেন তিনি যশোলাঁভ করিবেন? 
মানুষ যাহ! করিতে পারে, প্রকৃতি কি তাহা! অমস্তগুণে অধিক করিতে 
পারে না? তাহা হইলেও প্রকৃতি জড়, অচেতন । অচেতন জড়ের অনুকরণে 
গৌরব কি? বজ্র যত বিরাট হউক, প্রকৃতি উহাকে যে-কোন দূরদেশে 
নিক্ষেপ করিতে পারে। যদি কোন মানুষ তাহার তুলনায় সামান্য এতটুকু 
করিতে পারে, তবে আমরা তাহাকে একেবারে আকাশে তুলিয়া দিই। কিন্তু 
ইহার কারণ কি? প্রকৃতির অনুকরণ, মৃত্যুর অনুকরণ, জড়ের অন্গকরণ, 
অচেতনের অনুকরণের জন্ত কেন তাহার প্রশংসা করিব ? 

মহাকর্ষশক্তি অতি বৃহত্তম পদার্থকে পর্যন্ত টানিয়া আনিয়া টুকর! টুকরা! 
করিয়া ফেলিতে পারে, তথাপি উহা জড়শক্তি। জড়ের অনুকরণে কি গৌরব ? 
তথাপি আমর! সারা জীবন কেবল উহার জন্যই চেষ্টা করিতেছি + ইহাই 
মায়া । 

ইন্দিয়গণ মাছকে টানিয়! বাহিরে লইয়! যায় ; যেখানে কোনক্রমে স্থখ 
পাওয়া যায় না, মামুষ সেখানে সুখের অন্বেষণ করিতেছে। অনস্ত যুগ ধরিয়া 
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আমর! সকলেই উপদেশ শুনিতেছি-_এ-সব বৃথা ; কিন্তু আমর! শিখিতে পারি 
না। নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়া শেখাও অসম্ভব । উপদেশ কাজে লাগাঁইতে 
হইবে-__হয়তে। তীব্র আঘাত পাইব। তাহাতেই কি আমর! শিখিব ? না, 
তখনও নহে। পতঙ্গ যেমন পুনঃ পুনঃ অগ্নির অভিমুখে ধাবমান হয়, আমরাও 
তেমনি পুনঃ পুনঃ বিষয়সমূহের দিকে বেগে পতিত হুইতেছি--ফদি কিছু স্থখ 
পাই। বার বার নৃতন উৎসাহে ফিরিয়া যাইতেছি। এইরূপে আমর! 
চলিয়াছি, যতক্ষণ ন! দেহমন ভাঙিয়। যায়; শেষে প্রতারিত হুইয়| মরিয়া যাই ; 
- ইহাই মায়! । 

আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধেও একই কথা । আমর! জগতের রহস্য-মীমাংলার 
চেষ্টা করিতেছি-_ আমর এই জিজ্ঞাস, এই অঙ্ুসদ্ধান-প্রবৃত্ভিকে বন্ধ করিয়া 
রাখিতে পারি ন1; কিন্তু আমাদের ইহ! জানিয়! রাখা উচিত- জ্ঞান লব্ধব্য 
বন্ত নেে। কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই দেখ! যায়, অনাদি অনন্ত কালের 
প্রাচীর দণ্ডায়মান, আমরা উহা! লঙ্ঘন করিতে পারি না। কয়েক পদ অগ্রসর 
হইলেই অসীম দেশের ব্যবধান আসিয়। উপস্থিত হয়__উহাঁও অতিক্রম করা! 
যায় না; সবই অপরিবর্তনীয়ভাবে কার্যকারণরূপ প্রাচীরে সীমাবন্ধ। আমর] 
উহাদিগকে ছাড়াইয়। যাইতে পারি না। তথাপি আমর] চেষ্টা করিয়! থাকি, 
চেষ্টা আমাদিগকে করিতেই হয় ;_ ইহাই মায়া । 

প্রতি নিঃশ্বাসে, হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনে আমাদের প্রত্যেক গতিতে আমর! 
মনে করি__ আমর! স্বাধীন, আবার সেই মুহূর্তেই আমর! দেখিতে পাই 
আমরা শ্বাধীন নই। ক্রীতদাস, প্রকৃতির ক্রীতদাস আমরা $ শরীর, মন, 
সর্ববিধ চিন্তা এবং সকল ভাবেই আমরা প্রকৃতির ক্রীতদাস ;_ ইহাই মায়! । 

এমন জননীই নাই, যিনি তাঁহার সম্ভানকে অসাধারণ শিশু- গ্রতিভাবাঁন্‌ 
পুরুষ বলিয়া! বিশ্বাস না করেন। তিনি সেই ছেলেটিকে লইয়াই মাতিয়। 
থাকেন, সেই ছেলেটির উপর তাঁহার সারা ষনপ্রাঁণ পড়িয়া! থাকে । ছেলেটি 
বড হইল--হয়তো মাতাল, পশুতুল্য হুইয়া উঠিল, জননীর প্রতি অসদ্ব্যবহার 
করিতে লাগিল। যতই এই অনদ্ববহার বাড়িতে থাকে, মায়ের ভালবাসাও 
ততই বাড়িতে থাকে । জগৎ উহাকে মায়ের নিঃস্বার্থ ভালবাস! বলিয়া খুব 
প্রশংসা করে; তাহার! স্বপ্নেও মনে করে না যে, সেই জননী জন্মাবধি একটি 
ক্রীতদাঁপী মাত্র--তিনি না ভালবাঁসিয়! থাকিতে পারেন না! সহল্রধার 
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তাহার ইচ্ছা হয়_তিনি উহু! ত্যাগ করিবেন, কিন্তু তিনি পারেন না। 
তিনি উহার উপর পুষ্পরাশি ছড়াইয়া, উহাকেই আশ্চর্য ভালবাস! বলিষ। 
ব্যাখ্যা করেন * ইহাই মায়!। 

জগতে আমরা সকলেই এইরূপ । নারদও একদিন শ্ীকষ্ণকে বলিলেন, 
‘প্রভু, তোমার মায়া কেমন, তাহ! দেখাও । কয়েক দিন গত হইলে কৃষ্ণ 
নারদকে সঙ্গে করিয়া একটি অরণ্যে লইয়া গেলেন । অনেক দূর গিয়া কৃষঃ 
বলিলেন, ‘নারদ, আমি বড় তৃষ্ণার্ত, একটু জল আনিয়া দিতে পারে৷? 
নারদ বলিলেন “প্রত, কিছুক্ষণ অপেক্ষা! করুন ; আমি জল লইয়া আসিভেছি।, 
এই বলিয়৷ নারদ চলিয়া গেলেন। এ স্থান হুইতে কিছুদুরে একটি গ্রাম 
ছিল; নারদ সেই গ্রামে জলের সন্ধানে প্রবেশ করিলেন। তিনি একটি 
হারে গিষ। আঘাত করিলেন, দ্বার উন্মুক্ত হুইল, একটি পরম! সুন্দরী কন্ত। 
তাহার সম্মুখে আপিল। তাহাকে দেখিয়াই নারদ সব ভুলিয়া গেলেন । 
তাহার প্রভু যে জলের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তিনি যে তৃষ্ণার্ত, হয়তো 
তৃষ্কায় তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত, নারদ এ-সব ভুলিয়া গেলেন । তিনি সব তুলিয়। 
সেই কন্যাটির সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন, ক্রমে পরম্পরের প্রণয়সঞ্চার 
হইল। তখন নারদ সেই কন্যার পিতার নিকট কন্তাঁটির পাণি প্রার্থন। 
করিলেন_ বিবাহ হইয়া গেল, তাহারা সেই গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন, 
ক্রমে তাহাদের সস্ভান-সস্ততি হইল। এইর্পে দ্বাদশবর্ষ অতিবাহিত হইল। 
শ্বশুরের মৃত্য হইলে তিনি তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন এবং পুত্র- 
কলত্র ভূমি-পশু সম্পর্তি-গৃহ প্রভৃতি লইয়া বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে 
লাগিলেন । অন্ততঃ তাহার বোধ হইতে লাগিল-_তিনি বেশ সুখে শ্বচ্ছন্দে 
আছেন। এই সময় সেই দেশে বন্তা আগিল। একদিন রাত্রিকালে নদী ছুই 
কুল প্লাবিত করিল, আর সমগ্র গ্রামটিই জলমগ্ন হইল। অনেক বাড়ি পড়িতে 
লাগিল-_যান্থঘ পশু সব ভাসিয়া গিক়। ডূবিয়া যাইতে লাগিল, স্রোতের বেগে 
সবই তানিয়া গেল। নারদকে পলায়ন করিতে হইল। এক হাতে তিনি 
স্রীকে ধরিলেন, অপর হাতে দুইটি ছেলেকে ধরিলেন, কাধে আর একটি 
ছেলেকে লইয়| সেই ভয়ঙ্কর নদী হাটিয়া পার হইবার চেষ্ট। করিতে লাগিলেন। 

কিছুদূর অগ্রসর হইতেই তরঙ্গের বেগ অত্যন্ত অধিক বোধ হইল। নারদ 
কাধের শিশুটিকে কোন রকমে রাখিতে পারিলেন না; সে পড়িয়া গিয়া তরঙ্গে 
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ভাসিয়৷ গেল। নিরাঁশায়, দুঃখে নারদ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। , সেটিকে 
রক্ষা করিতে গিয়া আর একটি-যাহার তিনি হাত ধরিয়া ছিলেন-_সে হাত 
কস্কাইয়! ডুবিয়া গেল। তাহার পত্বীকে তিনি তাহার শরীরের সমস্ত শক্তি 
প্রয়োগ করিয়! ধরিয়াছিলেন, তরঙ্গের শ্োত অবশেষে তাহাঁকেও তাহার হাত 
হইতে ছিনাইয়া লইল, তিনি স্বয়ং কুলে নিক্ষিপ্ত হইয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতে 
দিতে অতি কাতরম্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন । এমন সময় কে যেন তাহার 
পিঠে মৃদু আঘাত করিয়া বলিল, ‘বৎস, কই জল কই? তুমি যে জল আনিতে 
গিয়াছিলে, আমি তোঁমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। তুমি আধ খণ্ট! হইল 
গিয়াছ।* আধ ঘণ্টা! নারদের মনে দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইয়াছে, আর আধ 
ঘণ্টার মধ্যে এই সমস্ত দৃগ্য তাহার মনের ভিতর ঘটিয়া গিয়াছে ১-ইহাই মায়! । 

কোন না কোনরূপে আমর! এই মায়ার ভিতর রহিয়াছি। এ ব্যাপার 
বুঝা বড় কঠিন-_বিষয়টিও বড় জটিল। ইহার তাৎপর্য কি? ইহার তাৎপর্ধ 
এই- ব্যাপার বড় ভয়ানক ; সকল দেশেই মহাপুরুষগণ এই তত্ব প্রচার 
করিয়াছেন, সকল দেশের লোকই এই তত্ব শিক্ষা পাইয়াছে, কিন্ত খুব 
অল্প লোকেই ইহা বিশ্বাস করিয়াছে; তাহার কারণ নিজে ন! ভুগিলে, নিজে 
না ঠেকিলে আমরা ইহ] বিশ্বাস করিতে পারি না!। বাস্তবিক বলিতে গেলে 


সুব কিছুই বৃথা, সবই মিথ্যা । 
সর্বসংহারক কাঁল আঁসিয়! সবই গ্রাস করে, কিছু আর অবশিষ্ট রাখে না 


পাপকে গ্রাস করে, পাপীকে গ্রাস করে; রাজা প্রজা সুন্দর কুৎসিত সকলকেই 
কাল গ্রাস করে, কাহাকেও ছাড়ে ন।। সকলেরই এক চরমগতি__সকলেই 
বিনাশের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমাদের জ্ঞান শিল্প বিজ্ঞান_-সৃবই, 
সেই এক্‌ অনিবাধ মৃত্যুর অগ্রসর হইতেছে। কেহই এ তরঙ্গের 
গতিরোধে সমর্থ নহে, কেহই এ বিনাশমুখী গতিকে এক মুহূর্তের জন্যও রোধ 
করিতে পারে না? আমরা মৃত্যুকে তুলিয়! থাকিবার চেষ্টা করিতে পারি, 
যেমন কোন দেশে মহামারী উপস্থিত হইলে মদ্যপান নৃত্য ও অন্যান্য বৃথা 
আমোদ-প্রমোর্দে লোকে সবকিছু ভুলিবার চেষ্টা করিয়া পক্ষাঘাত গ্রস্তের 
মতো চলচ্ছক্তিরহিত হয়। আমরাও এইরূপে এই মৃত্যুচিস্তাকে ভুলিবার 
চেষ্ট। করিতেছি_সর্ব প্রকার ইন্দিয়ন্থুখে তুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেছি, 
কিন্ত তাহাতে মৃত্যু নিবারিত হয় ন1। 


মায়! ও মুক্তি ৮৩ 


লোকের সম্মুখে দুইটি পথ আছে। একটি পথ সকলেই জানেন, তাহ! 
এই £ জগতে দুঃখ আছে, কষ্ট আছে--সব সত্য, কিন্তু ও-শম্বন্ধে মোটেই ভাবিও 
না। “যাবজ্জীবেং সুখং জীবেৎ খণং কৃত্বা স্বতং পিবেৎ। দুঃখ আছে বটে, 
কিন্ত ওদিকে নজর দিও না। যা একটু আধটু সুখ পাও, তাহা 
ভোগ করিয়া লও; এই সংসারের অন্ধকার দ্িকট। লক্ষ্য করিও না--কেবল 
উজ্জল দিকটাই লক্ষ্য করিও। এই মতে কিছু সত্য আছে বটে, কিন্তু ইহাতে 
ভয়ানক বিপদের আশঙ্কাও আছে। ইহার মধ্যে সত্য এইটুকু যে, ইহা 
আমাদিগকে কার্যে প্রবৃত্ত রাখে । আশ! এবং এইরূপ একট] প্রত্যক্ষ আদর্শ 
আমাদিগকে কার্ধে প্রবৃত্ত ও উৎসাহিত করে বটে, কিন্তু উহাতে এই এক 
বিপদ আছে যে, শেষে হতাশ হুইয়া সব চেষ্টা! ছাঁড়িয়। দিতে হয়। “সংসারকে 
যেমন দেখিতেছ, তেমনই গ্রহণ কর ; যতদুর ব্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে! থাকে! ; 
দুঃখকষ্ট আঁসিলেও তাহাতে সন্তষ্ট থাকো; আঘাত পাইলে বলো-_ইহা! 
আঘাত নহে, পুষ্পবৃষ্টি ; দাসবৎ পরিচালিত হইলেও বলো-_-আমি মুক্ত, 
স্বাধীন ; অপরের নিকট এবং নিজের নিকট দিনরাত মিথ্যা! বলো, কারণ 
সংসারে থাকিবাঁর, জীবিনধারণ করিবার ইহাই একমাত্র উপায় _ধাহাঁরা 
একথা বলেন, তীহাদিগকেও বাধ্য হুইয়া অবশেষে সব চেষ্টা ছাঁড়িয়া দিতে 
হয়। ইহাঁকেই অবশ্য পাকা সাংসারিক জ্ঞান বলে, আর এই উনবিংশ 
শতাব্দীতে এই জ্ঞান যত প্রচলিত, কোনকালে এতটা! ছিল না; তাহার 
কারণ এই-_লোক এখন ঘেমন তীব্র আঘাত পাইয়া থাকে, কোন কালে এত 
তীব্ৰ আঘাত পাইত না, প্রতিদ্বন্দিতাও কখন এত তীব্র ছিল না; মানুষ 
এখন তাহার ভ্রাতার প্রতি যত নিষ্ঠুর, তত নিঠুর কথন ছিল না, আর এই 
জন্তই এখন এই সান্তন। দেওয়। হইয়া থাকে । বর্তমানকালে এই উপদেশই 
অধিক পরিমাণে দেওয়! হইয়া থাকে, কিন্তু এই উপদেশে এখন কোন ফল হয় 
না, কোনকালেই হয় নাই । গলিত শবকে কতকগুলি ফুল চাপা দিয়! রাখ! যায় 
না_ইহ1 সম্ভব নহে; একদিন এ ফুলগুলি সব উড়িয়া যাইবে, তখন সেই শব 
পূর্বাপেক্ষা। বীভৎমরূপে দেখ! দিবে । আমাদের সমুদয় জীবনও এই প্রকার । 
আমরা আমাদের পুরাতন পচা ঘা সোনার আচ্ছাদনে মৃড়িয়া রাখিবার চেষ্টা 
করিতে পারি, কিন্ত একদিন আনিবে যখন সেই সোনার পাত ধসিয়া পড়িবে 
আর সেই ক্ষত অতি বীভতস্ভাঁবে প্রকাশিত হইবে । 


৮৪ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


তবে কি কোনই আশা নাই? এ-কথা সত্য যে, আমরা সকলেই মায়ার 
দাস, আমর! মায়াতেই জন্মিয়াছি, মায়াতেই আমরা জীবিত। তবে কি কোন 
উপায় নাই, কোন আশ নাই? আমরা যে সকলেই অতি দুর্দশাপন্ন, এই 
জগৎ যে বাস্তবিক একটি কারাগার, আমাদের তথাকথিত পূর্বপ্রা্চ মহিমাও 
যে একটি কারাগৃহ মাত্র, আমাদের বুদ্ধি এবং মনও যে কারাগার-স্বরূপ, 
তাঁহা শত শত যুগ ধরিয়া লোকে জানে । লোকে যাহাই বলুক ন! কেন, 
এমন কেহই নাই, যে কোন না কোন সময়ে ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব না 
করিয়াছে। বৃদ্ধের এটি আরও তীব্রভাবে অন্থভব করিয়া থাকেন, কারণ 
তাহাদের সারাজীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা রহিয়াছে; প্রকৃতির মিথ্যা ভাষা 
তাহাদিগকে বড় বেশী ঠকাঁইতে পারে না। এই বন্ধন-অতিক্রমের উপায় 
কি? এই বন্ধনগুলিকে অতিক্রম করিবার কি কেন উপায় নাই? আমরা 
দেখিতেছি, এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার, এই বন্ধন আমাদের সম্মুখে পশ্চাতে সর্বত্র 
থাকিলেও এই ছুঃখকষ্ট্ের মধ্যেই, এই জগতেই-_ঘেখানে জীবন ও মৃত্যু একার্থক 
--এখানেও এক মহাঁবাণী সকল যুগে, সকল দেশে, সকল ব্যক্তির হৃদয়ে যেন 
ধ্বনিত হইতেছে £ দৈব হেষা গুণময়ী মম মায়! ছুরত্যয়। । মামেব যে প্রপদ্াস্তে 
মায়ামেতাং তরস্তি ভে।১_-আমার এই দেবী ত্রিগুণময়ী মায় অতি কষ্টে 
অতিক্রম করা যায়। যাহারা আমার শরণাপন্ন, তাহার! এই মায়! 
অতিক্রম করে। “হে পরিশ্রাস্ত ও ভারাক্রান্ত জীবগণ, আমার কাছে এস, 
আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম ও শান্তি দিব'২--এই বাণীই আমাদিগকে ক্রমাগত 
সম্মুখের দিকে আগাইয়া লইয়! যাইতেছে । মানুষ ইহ! শুনিয়াছে এবং অন্ত 
যুগ ধরিয়া শুনিতেছে। যখন মাহ্ষের সবই নষ্টপ্রায় বলিয়। মনে হয়, 
যখন আঁশ ভঙ্গ হইতে থাকে, যখন মানুষের নিজ শক্তির উপর বিশ্বাস চূর্ণ 
হুইয়! যায়, যখন সবই যেন তাহার আঙুলের ফাঁক দিয়! গলিয়া যায় এবং জীবন 
একটি ভগ্নস্তুপে পরিণত হয়, তখন লে এই বাণী শুনিতে পায়। আর ইহাই ধর্ম। 

অতএব, একদিকে এই অভয়বাণী, এই আশাপ্রদ বাক্য যে, এ-মব কিছুই 
নয়, এ সবই মায়া, ইহা উপলব্ধি কর, কিন্ত সেই সঙ্গে এই আশার বাণী ষে, 


১ গীতা, ৭1১৪ 
2 St. Matthew, Ch. 11, 28 


মায়! ও মুক্তি ৮৫ 


মায়ার কাহিরে যাইবার পথ আছে। অপর দিকে, সাংসারিক বিষয়ে অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিগণ বলেন-_ধর্ষ, দর্শন এ-সব বাজে জিনিস লইয়া! মাথা ঘামাইও না। 
সংসারে বাস কর; এই সংসার নিতাস্ত অশুভপূর্ণ বটে, কিন্ত যতদুর পাবে], 
ইহার সঘ্যবহার করিয়া লও । সাদা কথায় ইহার অর্থ এই, দিবারাতি 
ভণ্ডামি, মিথ্যাচার ও প্রতারণার জীবন যাপন কর--তোমাঁর ক্ষতগুলি 
যতদূর পারে! ঢাকিয়া রাঁখো। তালির উপর তালি দাও, শেষে প্রকৃত 
জিনিসটিই যেন নষ্ট হইয়া যায়, আর তুমি কেবল একটি জোড়াতালির 
সমষ্টিতে পরিণত হও । ইহাঁকেই বলে-_সাঁংসারিক জীবন। যাহারা এইরূপ 
জোড়াতালি লইয়া সন্থষ্ট, তাহার! কখন ধর্মলাত করিতে পারিবে না! যখন 
জীবনের বর্তমান অবস্থায় ভয়ানক অশান্তি উপস্থিত হয়, যখন নিজের জীবনের 
উপরও আগ মমতা থাকে না, ষখন এইরূপ ‘তালি’ দেওয়ার উপর ভয়ানক 
স্বণা উপস্থিত হুয়, যখন মিথা। ও প্রবঞ্চনার উপর ভয়ানক বিতৃষ্ণা জন্মায়, 
তখনই ধর্মের আরম্ভ । বুদ্ধদেব বোধিবৃক্ষের নিয়ে বসিয়! দৃঢ়ম্বরে যাহা 
বলিয়াছেন, সে কথা ষে প্রাণ হইতে বলিতে পারে, সেই কেবল ধামিক হইবার 
যোগ্য । সংসারী হইবার ইচ্ছ। তাহারও হৃদয়ে একবার উদ্দিত হইয়াছিল । তখন 
তাহার এই অবস্থা £ তিনি স্পষ্ট বুঝিতেছেন, এই সাংসারিক জীবনট। একেবারে 
ভুল; অথচ ইহা হইতে বাহির হইবার কোন পথ আবিষ্কার করিতে 
পারিতেছেন না। প্রলোভন একবার তাহার নিকট আবিভূত হইয়াছিল; 
লে যেন বলিল--সত্যের অনুসন্ধান পরিত্যাগ কর, সংসারে ফিরিয়! গিয়! 
পূর্বেকার মতো প্রতারণাপূর্ণ জীবন যাপন কর, সকল জিনিসকে তাহার ভুল 
নামে ডাকো, নিজের নিকট ও সকলের নিকট দিনরাত মিথ্যা বলিতে থাকে 
কিন্ত সেই মহাবীর অতুল বিক্রমে তৎক্ষণাৎ উহাকে জয় করিয়া ফেলিলেন ; 
তিনি বলিলেন--“কেবল খাইয়। পরিয়া মুর্খের মতো জীবনযাপন অপেক্ষা মৃত্যুও 
শ্রেয়; ; পরাজয়ের জীবনযাপন অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে মর! শ্রেয়ঃ ইহাই ধর্মের 
ভিত্তি। যখন মান্য এই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হয়, তখন সে সত্যলাভ 
করিবার পথে চলিয়াছে, সে ঈশ্বরলাঁভ করিবার পথে চলিয়াছে, বুঝিতে 
হইবে। ধামিক হইবার জন্তও প্রথমেই এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আবশ্তক। আম 
নিজের পথ নিজে করিয়। লইব। সত্য জানিব অথবা এই চেষ্টায় প্রাণ দিব; 
কারণ সংসারের দিকে তো৷ আর কিছু পাইবার আশা নাই, ইহা শুন্ত_ইহা 
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প্রতিদিন লয় পাইতেছে। আজিকার সুন্দর আশাপুর্ণ তরুণ আগামী কাল 
বৃদ্ধ। আজিকার আশা আনন্দ স্থখ--এ-সকল মুকুলের মতো আগামী 
কাল শিশিরপাতেই নষ্ট হইবে। ইহা যেমন এক দিকের কথা, অপর দিকে 
তেমনি জয়ের আঁশ! রহিয়াছে--জীবনের সমুদয় অশ্তত জয় করিবার সম্ভাবন! 
রহিয়াছে । এমন কি, জীবন ও জগতের উপর পর্যন্ত জয়ী হইবার আশা 
রহিয়াছে; এই উপায়েই মাশ্ষ নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে 
পারে। অতএব যাহার! এই জয়লাভের জন্য, সত্যের জন্য, ধর্মের জন্য চেষ্টা 
করিতেছে, তাহারাই ঠিক পথে রহিয়াছে এবং বেদসকল ইহাই প্রচার করেন 
‘নিরাশ হইও না; পথ বড় কঠিন__যেন ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম ; তাহা 
হইলেও নিরাশ হইও ন1; উঠ- জাগে! এবং তোমাদের চরম আদর্শে উপনীত 
হও!’ 

বিভিন্ন ধর্মমমৃহ যে আকারেই মানুষের নিকট আপন স্বরূপ অভিব্যক্ত 
করুক ন! কেন, তাহাদের সকলেরই এই এক মূলভিত্তি। সকল ধর্মই জগৎ 
হইতে বাহিরে যাঁইবাঁর অর্থাৎ মুক্তির উপদেশ দিতেছে। এই-সকল বিভিন্ন 
ধর্মের উদ্দেশ্য --স'সার ও ধর্মের মধ্যে একট আপস করিয়া লওয়1 নহে, বরং 
ধর্মকে নিজ আদর্শে দৃঢপ্রতিঠিত করা, স'সারের সঙ্গে আপস করিয়া এ 
আদর্শকে ছোট করিয়! ফেলা নহে । প্রত্যেক ধর্মই এ-কথা প্রচার করিতেছে, 
আর বেদাস্তের কর্তব্য-_বিভিন্ন ধর্মভাবের মধ্যে সামঞ্জস্ত-সাধন ; যেমন এইমাত্র 
আমর! দেখিলাম, এই মুক্তিতত্বে জগতের উচ্চতম ও নিম্নতম সকল ধর্মের মধ্যে 
সামপ্রশ্ত রহিযাছে। আমব! যাহাকে অত্যন্ত ঘ্বণিত কুসংস্কার বলি, আবার 
যাহা সর্বে।চ্চ দর্শন, সবগুলিরই এই এক সাধারণ ভিত্তি যে, তাঁহার! সকলেই 
এ এক প্রকার সঙ্কট হইতে নিস্তারের পথ দেখাইয় দেয় এবং এই-সকল ধর্মের 
অধিকাংশেই প্রপঞ্চাতীত পুরুষবিশেষের- প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ 
নহেন এক্সপ অর্থাৎ নিত্যমুক্ত পুরুষবিশেষের--সাহাষ্যে এই মুক্তিলাভ করিতে 
হয়। এই মুক্ত পুরুষের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা বিরোধ ও মতভেদ স:ংও-_-সেই 
ব্ৰহ্ম সপ্তণ বা নিগুণ, মানুষের স্যাঁয় তিনি জ্ঞানসম্পন্ন কি না, তিনি পুরুষ, স্ত্রী 
বা উভয় ভাব-বঞ্জিত, এইরূপ অনস্ত বিচারসত্বেও_বিভিন্ন মতের অতি প্রবল 
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বিরোধস্তেও উহাদের সকলের মধ্যেই একত্বের যে স্ুবর্ণসুত্র উহাদ্দিগকে গ্রথিত 
করিয়া রাখিয়াছে, তাহা আমরা! দেখিতে পাই; স্থতরাং এ-সকল বিভিন্নত! 
বা বিরোধ আমাদের ভীতি উৎপাদন করে না; আর এই বেদাস্তদর্শনে এই 
সথবর্ণস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, আমাদের দৃষ্টির সন্মুখে একটু একটু করিয়া 
প্রকাশিত হইস্বাছে, আর ইহাতে প্রথমেই এই তত্ব উপলব্ধ হয় যে, আমরা 
সকলেই বিভিন্ন পথ দ্বারা সেই এক মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছি। সকল 
ধর্মেরই এই সাধারণ ভাঁব। 
আমাদের সুখ-দুঃখ, বিপদ্-কষ্টের অবস্থার মধ্যেই আমরা এই আশ্চর্য ব্যাপার 
দেখিতে পাই যে, আমরা ধীরে ধীরে সকলেই সেই মুক্তির দিকে অগ্রসর 
হইতেছি। প্রশ্ন হইল £ এই জগৎ্ট1 বাস্তবিক কি? কোথা হইতে ইহার 
উৎপত্তি, কোথায়ই বা ইহার লয় ? আর ইহার উত্তর £ “মুক্তিতে ইহার উৎপত্তি, 
মুক্তিতে স্থিতি এবং অবশেষে মুক্তিতেই ইহাঁর লয়। এই যে মুক্তির ভাব, 
আমর! যে বাস্তবিক মুক্ত -- এই মহান্‌ ভাব ছাড়িয়া আমর] এক মুহ্র্তও চলিতে 
পারি না, এই ভাব ব্যতীত আমাদের সকল কার্য, এমন কি জীবন পযস্ত বুথ! । 
প্রতি মুহূর্তে প্রকৃতি আমাধিগকে দাস বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে, কিন্তু তাহার 
সঙ্গে সঙ্গেই এই অপর ভাবও আমাদের মনে উদ্দিত হইতেছে যে, তথাপি 
আমর] মুক্ত। প্রতি মুহূর্তে যেন আমর! মায়া ছার| আঁহত হুইয়া বন্ধ বলিয়। 
প্রতিপন্ন হইতেছি, কিন্তু সেই মুহুর্তেই লেই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধি 
হইতেছে, আমরা মুক্ত । আমাদের ভিতরে যেন কিছু আমাদিগকে বলিয়। 
দিতেছে, আমরা মুক্ত। কিন্ত এই মুক্তিকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে, 
আমাদের মুক্ত স্বভাবকে প্রকাশ করিতে যে-সকল বাধা উপস্থিত হয়, তাহাও 
একরূপ অনতিক্রমণীয়। তথাপি ভিতরে, আমাদের অস্তরের অস্তস্তলে কে 
যেন সর্বদা বলিতেছে--আমি মুক্ত, আমি মুক্ত । আর যদি তুমি জগতের 
বিভিন্ন ধর্মমত আলোচন! করিয়া দেখ, তবে তুমি বুঝিবে__তাহার্দের সব- 
গুলিতেই কোন ন! কোনক্ষপে এই ভাব প্রকাশিত হইয়াছে । শুধু ধর্ম নয়__ 
ধর্ম-শব্দটিকে আপনার! অত্যন্ত সন্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিবেন না সমগ্র সামাজিক 
জীবনটি কেবল এই এক মুক্তভাবের অভিব্যক্তিমাত্র। সকল সামাজিক 
গতিই সেই এক মুক্তভাঁবের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। যেন সকলেই জাতসারে 
বা অজ্ঞাতসাবে সেই স্বর শুনিয়াছে- থে স্বর দিবারাত্রি বলিতেছে, ‘পরিশ্রাস্ত 
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ও ভারাক্রান্ত সকলে আমার কাছে এস।'১ একরূপ ভাষায় ব একরূপ 
ভঙ্গিতে উহ! প্রকাশিত ন! হইতে পারে, কিন্ত মুক্তির সেই বাণী কোন 
না কোনকূপে আমাদের সহিত বর্তমান রহিয়াছে । আমরা এখানে যে 
জগ্সি়াছি, তাহাও এ বাণীর জন্য ; আমাদের প্রত্যেক গতিই উহার জন্য । 
আমর! জানি বা ন! জানি, আমর! সকলেই মুক্তির দিকে চলিয়াছি, আমরা 
জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতপারে সেই বাণীর অনুসরণ করিতেছি । যেমন সেই 
মোহন বংশীবাদক বংশীধ্বনি দ্বার! গ্রামের বালকগণকে আকর্ষণ করিয়াছিল, 
আমরাও তেমনি না জানিয়াই এক মোহন বংশীর অনুসরণ করিতেছি । 

আমর] যখন সেই বাণী অনুরণ করি, তখনই আমর। নীতিপরায়ণ। 
কেবল জীবাত্মা নয়, সেই নিন্নতম জড়পরমাঁধু হইতে উচ্চতম মানব পর্যস্ত 
সকলেই লে স্বর শুনিয়াছে, আর এ স্বরে গা ঢালিয়! দিতে চাহিয়াছে। আর 
এই চেষ্টায় পরম্পর মিলিত হইতেছে, এ উহাকে ঠেলিয় দিতেছে আর এই- 
ভাবেই প্রতিদ্বন্বিত আনন্দ চেষ্ট। স্থখ জীবন মৃত্যু--সব কিছুর উৎপত্তি; 
আর এই অনস্ত বিত্রক্ধাণ্ড এ বাণীর সমীপে উপস্থিত হুইবার উন্মত্ত চেষ্টার 
ফল ছাড়। আর কিছুই নয়। আমরা ইহাই করিয়া] চলিয়াছি। ইহাই 
প্রকৃতির অভিব্যক্তি। 

এই বাণী শুনিতে পাইলে কি হয়? তখন আমাদের সম্মুখের দৃশ্য পরিবর্তিত 
হইয়া থাকে । যখনই তুমি এ শ্বরকে জানিতে পারো, বুঝিতে পারো-_উহা' 
কি, তখন সন্মুখের সকল দৃশ্যই পরিবতিত হুইয়! যায়। এই জগত, যাহা” 
পূর্বে মায়ার বীভৎস যুদ্ধক্ষেত্র ছিল, তাহা! একটি সুন্দর ও মনোরম স্থানে 
রূপাস্তরিত হুইয়াছে। প্রকৃতিকে অভিসম্পাত করিবার তখন আর আমাদের 
প্রয়োজন থাকে না, জগৎ অতি বীভৎস অথবা এ-সবই বৃথা ইহা 
বলিবারও আমাদের প্রয়োজন থাকে না, আমাদের কীদিবার অথবা বিলাপ 
করিবারও কোন প্রয়োজন থাকে না। যখন এ বাণীর মর্ম বুঝিতে পারি, 
তখনই বুঝি_এই-সকল চেষ্টা, এই যুদ্ধ প্রতিঘন্ধিতা, এই গোলমাল, এই 
নিষ্ঠুরতা, এই-সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-সম্ভোগের প্রয়োজন কি। তখন বুঝিতে 
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পারা যাঘ্ব যে, উহার! প্রকৃতির শ্বভাববশতই ঘটিয়া থাকে__আমরা জাতসারে 
বা অজ্ঞাতসারে সেই বাণীর দিকে অগ্রসর হুইতেছি বলিয়াই এইগুলি 
ঘটিয়। থাকে ! 

অতএব সমুদয় মানবজীবন, সমুদয় প্রকৃতি কেবল সেই মুক্তভাবকে 
অভিব্যক্ত করিতে চেষ্ট। করিতেছে মাত্র ; হুর্যও সেইদিকে চলিয়াছে, পৃথিবীও 
এজন্য সর্ষের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, চন্দ্রও তাই পৃথিবীর চতুর্দিকে 
ঘুরিতেছে। সেই স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য সকল গ্রহ ভ্রমণ করিতেছে 
এবং বায়ুও বহিতেছে। সেই মুক্তির জন্য বজ্র তীব্র নিনাদ করিতেছে, মৃত্যুও 
তাহারই জন্য চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সকলেই সেই দিকে যাইবার 
জন্ত চেষ্ট। করিতেছে । সাধু সেইদিকে চলিয়াছেন, তিনি না গিয়া থাকিতে 
পারেন না, তাহার পক্ষে উহা কিছু প্রশংসার কথা নহে। পাগীও চলিয়াছে, 
দানশীল ব্যক্তি সেই বাণী লক্ষ্য করিয়া সোজা সেই দিকে চলিয়াছেন, তিনি 
ন! গিয়া থাকিতে পারেন ন13$ আবার ভয়ানক রূপণ ব্যক্তিও সেই লক্ষ্যে 
চলিয়াছে। মহান্‌ হিতকারী ব্যক্তিও অস্তরে অন্তরে সেই বাণী শুনিয়াছেন; 
তিনি সেই ছিতকর্ম ন! করিয়া থাকিতে পাবেন না, আবার ভয়ানক অলস 
ব্যক্তিও সেইরূপ। একজনের অপেক্ষা অপর ব্যক্তির প্দস্থলন বেশী হইতে 
পারে, আর ঘে ব্যক্তির খুব বেশী পদব্খলন হয়, তাহাকে আমর! মন্দ বলি; 
আর যাহার পদস্থলন অল্প হয়, তাহাকে আমর! ভাল বলি। ভাল-মন্দ এই 
দুইটি ভিন্ন বস্ত নহে, উহার! একই জিনিস; উছাদের মধ্যে ভেদ প্রকাঁরগত 
নহে, পরিমাণগত । 

এখন দেখ, যদি এই মুক্তভাবরূপ শক্তি বাস্তবিক সমগ্র জগতে কাষ 
করিতে থাকে, তবে আমাদের বিশেষ আলোচ্য বিষয়--ধর্মে উছ। প্রয়োগ 
করিলে দেখিতে পাই, সব ধর্মই এ এক ভাব দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । অতি 
নিয় স্তরের ধর্মগুলির কথা ধর, সেই-সকল ধর্মে হয়তো কোন মৃত পূর্বপুরুষ 
অথবা ভয়ানক নিষুর দেবগণ উপানিত হুন; কিন্ত তাহাদের উপাঁসিত এই 
দেবতা ব! মৃত পূর্বপুরুষদের মোটামুটি ধারণাট! কি? সেই ধারণ। এই যে 
চঠাহার! প্রকৃতি অপেক্ষা উন্নত, এই মায়! ছার! তাহারা বন্ধ নন। অবস্য 
তাহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণ। খুব সামান্ত। উপাসক একজন অজ্ঞ ব্যক্তি, 
তাহার ধারণ! খুব স্থল, সে গৃহ-প্রাচীর ভেদ করিয়া যাইতে পারে না, অথব! 


৯০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


শৃন্যে উড়িতে পারে না। স্থতরাং এই-সকল বাধা অতিক্রম করা বা না 
কর] ব্যতীত শক্তি সম্বন্ধে তাহার উচ্চতর ধারণা নাই ; সুতরাং মে এমন 
দেবগণের উপাপনা করে, যাহার! প্রাচীর ভেদ করিয়া অথবা আকাশের মধ্য 
দিয়! চলিয়া যাইতে পারেন, অথব। নিজরূপ পরিবর্তন করিতে পারেন । 
দার্শনিকতাঁবে লক্ষ্য করিলে এইরূপ দেবোপাসনার ভিতর কি রহম্ত নিহিত 
আছে? রহস্ত এই যে. এখানেও সেই মুক্তির ভাব রহিয়াছে, তাহার 
দেবতার ধারণা পরিচিত প্রকৃতির ধারণ! অপেক্ষা উন্নত। আবার যাহারা 
তদপেক্ষা উন্নত দেবতার উপাসক, তাহাঁদেরও সেই একই মুক্তির সম্বন্ধে 
অন্তপ্রকার ধারণা । যেমন প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণ! উন্নত হইতে থাকে, 
তেমনি প্রকৃতির অধীশ্বর আত্মার ধারণাও উন্নত হইতে থাকে ; অবশেষে 
আঁমর1 একেশ্বরবাদে উপনীত হুই । এই মাঁয়া, এই প্রকৃতি রহিয়াছেন, আর 
এই মায়ার প্রভু একজন রহিয়াছেন-_ ইনিই আমাদের আশার স্থল। 

যেখানে প্রথম এই একেশ্বরবাদের ভাব উদিত হয়, সেইখানে বেদাস্তেরও 
আরম্ভ । বেদাস্ত উহ? অপেক্ষা গভীরতর তত্বান্ুসন্ধান করিতে চান । বেদান্ত 
বলেন-_ এই মায়াপ্রপঞ্চের পশ্চাতে যে চৈতন্য রহিয়াছেন, যিনি মায়ার প্রভু 
যিনি মায়ার অধীন নন, তিনি যে আমাদিগকে তাহার দিকে আকর্ষণ 
করিতেছেন এবং আমরাও সকলে যে তাহারই দিকে ক্রমাগত চলিতেছি, এই 
ধারণা সত্য বটে, কিন্তু এখনও যেন ধারণ। স্পষ্ট হয় নাই ; এখনও যেন এই 
দর্শন অস্পষ্ট ও অস্ফুট, যদিও উহ! স্পষ্টতঃ যুক্তির বিরোধী নহে। যেমন 
আপনাদের স্তবগীতিতে আঁছে- আমার ঈশ্বর তোমার অতি নিকটে’, 
বেদান্তীর পক্ষেও এই স্তৃতি খাটিবে, তিনি কেবল একটি শব্ধ পরিবর্তন করিয়। 
বলিবেন--“আমার ঈশ্বর আমার অতি নিকটে 1 আমাদের চরম উদ্দেশ্টা যে 
আমাদের অনেক দুরে প্রকৃতির পারে; আমর! যে তাহার নিকট ক্রমশঃ 
অগ্রসর হইতেছি, এই দৃরবতী ভাঁবকে ক্রমশঃ আমাদের নিকটবর্তী করিতে 
হইবে, অবশ্য আদর্শের পবিত্রত। ও উচ্চত। বজায় বাঁধিয়া ইহ! করিতে 
হইবে । যেন এ আদর্শ ক্রমশঃ আমাদের নিকট হইতে নিকটতর হইতে 
থাকে--অবশেষে সেই স্বর্গস্থ ঈশ্বর যেন প্রকৃতির ঈশ্বররূপে উপলব্ধ হন, শেষে 
যেন প্রকৃতিতে ও দেই ঈশ্বরে কোন প্রভেদ ন! থাকে, তিনিই যেন এই 
দেহমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে, অবশেষে এই দেবমন্দিরজপে পরিণত হন, 


মায়! ও মুক্তি ৯১ 


তিনিই যেন শেষে জীবাত্ম। ও.মাচ্ষ বলিয়া পরিজ্ঞাত হন। এইখানেই 
বেদান্তের শেষ কথ] । 

ধাহাকে খধিগণ বিভিন্ন স্থানে অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাঁহাকে এতক্ষণে 
জানা গেল। বেদান্ত বলেন-তৃমি যে বাণী শুনিয়াছিলে, তাহ! সত্য ; 
তবে তুমি উহ! শুনিয়। ঠিক পথে চল নাই। মুক্তির যে মহান্‌ আদর্শ তুমি 
অনুভব করিয়াঁছিলে, তাঁহ! সত্য বটে, কিন্তু তুমি উহ! বাঁছিবে অন্বেষণ করিতে 
গিয়া তুল করিয়াছ। এ ভাবকে তোমার কাছে--আরও কাছে অনুভব 
কর, যতদিন না তুমি জানিতে পারে] যে এ মুক্তি, এ স্বাধীনতা তোমারই 
ভিতরে, উহ! তোমার আত্মার অস্তরাত্মান্র্ূপ । এই মুক্তি বরাবরই তোমার 
স্বরূপ ছিল এবং মায়া তোমাকে কখনই বদ্ধ করে নাই । এই প্রকৃতি 
কখনই তোমার উপর শক্তি বিস্তার করিতে সমর্থ নয়। ভয়গ্রস্ত বালকের 
মতো] তুমি স্বপ্ন দেখিতেছিলে যে, প্রকৃতি তোমাকে নাঁচাইতেছে, এই প্রক্কাতি 
হইতে মুক্ত হওয়াই তোমার লক্ষ্য । ইহ! শুধু বদ্ধিদ্বারা জাঁন। নহে, প্রত্যক্ষ করা, 
অপরোক্ষভাঁবে অনুভব করা- আমর! এই জগৎকে যত স্পষ্টভাবে দেখিতেছি, 
তাহা অপেক্ষা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা । তখনই আমরা মুক্ত হুইব, তখনই 
সকল গোঁলমাল চুকিয়া যাইবে, তখনই হৃদয়ের সকল চঞ্চলতা স্থির হইয়া 
যাইবে, তখনই সকল কুটিলত| সয়ল হইয়া যাইবে, তখনই এই বহুত্বের ভ্রান্তি 
চলিয়! যাইবে, তখনই এই প্রকৃতি--এই মায়া এখনকার মতো। ভয়ানক 
অবপাদকর স্বপ্ন না হুইয়া অতি হুন্দররূপে প্রতিভাত হইবে, আর এই জগৎ 
এখন যেমন কারাগার বলিয়। প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা না হইয়া ক্রীড়াক্ষেত্র- 
রূপে প্রতিভাত হইবে, তখন বিপদ বিশৃঙ্খলা, এমন কি আমর! যে-সকল যন্ত্রণা 
ভোগ করি, দেগুলিও ব্রহ্মভাবে রূপায়িত হইবে- তাহারা তখন তাহাদের 
প্রকৃত রূপে প্রতিভাত হইবে, সকল বস্তুর পশ্চাতে সারসতারপে তিনিই 
দাড়াইয়| রহিয়াছেন দেখা যাইবে, আর বুঝিতে পার! যাইবে যে তিনিই 
আমার প্রকৃত অস্তরাত্ব!। 


৯০ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


শূন্যে উড়িতে পারে না। সুতরাং এই-সকল বাধা অতিক্রম করা বা ন! 
কর! ব্যতীত শক্তি সম্বন্ধে তাহার উচ্চতর ধারণা নাই? সুতরাং সে এমন 
দেবগণের উপাপন। করে, যাহার! প্রাচীর ভেদ করিয়া অথব। আকাশের মধ্য 
দিয়! চলিয়া যাইতে পারেন, অথব| নিজরূপ পরিবর্তন করিতে পারেন। 
দার্শনিকভাবে লক্ষ্য করিলে এইরূপ দেবোপাসনার ভিতর কি রহস্য নিহিত 
আছে? রহন্ত এই যে, এখানেও সেই মুক্তির ভাব রহিয়াছে, তাহার 
দেবতার ধারণ! পরিচিত প্রকৃতির ধারণা অপেক্ষা উন্নত । আবার যাহারা 
তদপেক্ষ। উন্নত দেবতার উপামক, তাহাদেনও সেই একই মুক্তির সম্বন্ধে 
অন্তপ্রকার ধারণ] । যেমন প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণ! উন্নত হইতে থাকে, 
তেমনি প্রকৃতির অধীশ্বর আত্মার ধারণাও উন্নত হুইতে থাকে ; অবশেষে 
আমর! একেশ্বরবাঁদে উপনীত হুই। এই মায়, এই প্রকৃতি রহিয়াছেন, আর 
এই মায়ার প্রভু একজন রহিয়াছেন_ ইনিই আমাদের আশার স্কথল। 

যেখানে প্রথম এই একেশ্বরবাঁদের ভাব উদিত হয়, সেইখানে বেদাস্তেরও 
আরম্ভ । বেদাস্ত উহ! অপেক্ষাও গভীরতর তত্বাহসন্ধান করিতে চান । বেদান্ত 
বলেন-_-এই মীয়াপ্রপঞ্চের পশ্চাতে যে চৈতন্য রহিয়াছেন, যিনি মায়ার প্রভু 
যিনি মায়ার অধীন নন, তিনি যে আমাদিগকে তাহার দিকে আকর্ষণ 
করিতেছেন এবং আমরাও সকলে যে তাহারই দিকে ক্রমাগত চলিতেছি, এই 
ধারণ! সত্য বটে, কিন্তু এখনও যেন ধারণ! স্পষ্ট হয় নাই; এখনও যেন এই 
দর্শন অস্পষ্ট ও অস্ফুট, যদিও উহ] স্পষ্টতঃ যুক্তির বিরোধী নহে। যেমন 
আপনাদের স্তবগীতিতে আছে --'আমার ঈশ্বর তোমার অতি নিকটে’, 
বেদাস্তীর পক্ষেও এই স্তুতি খাটিবে, তিনি কেবল একটি শব্দ পরিবর্তন করিয়! 
বলিবেন--“আমার ঈশ্বর আমার অতি নিকটে? আমাদের চরম উদ্দেশ্য যে 
আমাদের অনেক দূরে প্রকৃতির পারে; আমর! যে তাহার নিকট ক্রমশঃ 
অগ্রসর হইতেছি, এই দূরবতী ভাঁবকে ক্রমশঃ আমাদের নিকটবর্তী করিতে 
হইবে, অবশ্য আদর্শের পবিত্রত। ও উচ্চতা বজায় রাখিয়া ইহা করিতে 
হইবে। যেন এ আদর্শ ক্রমশঃ আমাদের নিকট হইতে নিকটতর হইতে 
থাকে- অবশেষে সেই স্বর্গহ্থ ঈশ্বর যেন প্রকৃতির ঈশ্বররূপে উপলব্ধ হন, শেষে 
যেন প্রকৃতিতে ও লেই ঈশ্বরে কোন প্রভেদ ন! থাকে, তিনিই যেন এই 
দেহমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে, অবশেষে এই দেবমন্দিরর্ূপে পরিণত হুন, 


মায়া ও মুক্তি ৯১ 


তিনিই যেন শেষে জীবাত্মা ও.মানুষ বলিয়। পরিজ্ঞাত হুন। এইখানেই 
বেদান্তের শেষ কথা । 

ধাহাঁকে খধিগণ বিভিন্ন স্থানে অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাহাকে এতক্ষণে 
জানা গেল। বেদান্ত বলেন-তুমি যে বাণী শুনিয়াছিলে, তাহ। সভ্য; 
তবে তুমি উহ! শুনিয়া! ঠিক পথে চল নাই। মুক্তির যে মহান্‌ আদর্শ তুমি 
অন্ুতব করিয়াঁছিলে, তাহ। সত্য বটে, কিন্ত তুমি উহ! বাছিরে অন্বেষণ করিতে 
গিয়া ভুল করিয়াছ। এ ভাবকে তোমার কাছে--আরও কাঁছে অন্গতব 
কর, যতদিন না তুমি জানিতে পারে। ধে এ মুক্তি, ও ম্বাধীনত। তোমারই 
ভিতরে, উহ! তোমার আত্মার অস্তরাত্মাস্বরূপ । এই মুক্তি বরাবরই তোমার 
স্বরূপ ছিল এবং মায়া তোমাকে কখনই বদ্ধ করে নাই। এই প্রকৃতি 
কখনই তোমার উপর শক্তি বিস্তার করিতে সমর্থ নয়। ভয়গ্রন্ত বালকের 
মতো তুমি স্বপ্ন দেখিতেছিলে যে, প্রকৃতি তোমাকে নাচাইভেছে, এই প্রকৃতি 
হইতে যুক্ত হওয়াই তোমার লক্ষ্য । ইহ। শুধু বুদ্ধিদ্ধার! জানা নহে, প্রত্যক্ষ কর।, 
অপরোক্ষভাঁবে অনুভব করা-_ আমর] এই জগৎকে যত স্পষ্টভাবে দেখিতে ছি, 
তাহা অপেক্ষা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা । তখনই আমরা মুক্ত হইব, তখনই 
সকল গোলমাল চুকিয়া যাইবে, তখনই জদয়ের সকল চঞ্চলত! স্থিন হইয়া 
যাইবে, তখনই সকল কুটিলত| সরল হইয়া যাইবে, তখনই এই বহুত্বের ভ্রান্তি 
চলিয়া যাইবে, তখনই এই প্রক্ৃতি-_এই মাঁয়। এখনকার মতে। ভয়ানক 
অবদাঁদকর স্বপ্ন না হুইয়া অতি সুন্দররূপে প্রতিভাত হুইবে, আর এই জগৎ 
এখন যেমন কারাগার বলিয়। প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা না হইয়া ক্রীড়াক্ষেত্র- 
রূপে প্রতিভাত হইবে, তখন বিপদ বিশৃঙ্খলা, এমন কি আমর! যে-সকল যন্ত্রণা 
ভোগ করি, মেগুলিও ব্রহ্মভাবে রূপায়িত হইবে-_তাহার। তখন তাহাদের 
প্রকৃত রূপে প্রতিভাত হুইবে, সকল বস্তুর পশ্চাতে সারসতারূপে তিনিই 
ঈাড়াইয়া রহিয়াছেন দেখা যাইধে, আর বুঝিতে পারা যাইবে যে তিনিই 
আমার প্রকৃত অস্তরাত্ম! । 


ব্রহ্ম ও জগৎ 


অনন্ত ব্ৰহ্ম যিনি, তিনি সমীম হইলেন কিরূপে--অধ্বৈত বেদাস্তের এই 
বিষয়টি ধারণা করা অতি কঠিন। এই প্রশ্ন মানুষ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাস! 
করিবে, কিন্ত এই প্রশ্ন চিরকাল থাকিবে-_যিনি অনস্ত অসীম, তিনি সমীম 
হইলেন কিরূপে? আমি এখন এই প্রশ্নটি লইয়া আলোচনা করিব। ভাল 
করিয়া বুঝাইবার জন্য এই চিত্রটির সাহায্য গ্রহণ করিব। 

চিত্রে (ক) ব্ৰহ্ম, (খ) জগৎ। ব্ৰহ্ম জগৎ হুইয়াছেন। এখানে জগৎ 
অর্থে শুধু জড়জগৎ নহে, সুন্ম্ম জগৎ, আধ্যাত্মিক জগৎও 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে হুইবে- ন্বর্গ-নরক, এক কথায় 
(গ) যাহা কিছু আছে, জগৎ অর্থে সে-সবই বুঝিতে হুইবে। 
কাল একপ্রকার পরিণাঁমের নাম “মন”, আর একপ্রকার 
নিমিত্ত পরিণামের নাম শিরীর' ইত্যাদি ইত্যাদি, এই-সব 
দেশ । লইয়া জগৎ। এই ব্রহ্ম (ক) জগৎ (খ) হইয়াছেন 

দেশ-কাল-নিমিত্ের ( গ-এর ) মধ্য দিয়! আঁপিয়া__ইহাই 

অছৈতবাদের মূল কথা। দেশকালনিমিত্ব-রূপ কাচের 
মধ্য দিয়া ব্রঙ্ষকে আমরা দেখিতেছি, আর এরূপে নীচের দিক হইতে দেখিলে 
এই ব্ৰহ্ম জগদ্রপে দৃষ্ট হন। ইহা! হইতে বেশ বোধ হইতেছে, যেখানে ব্রহ্ম 
সেখানে দেশ-কাল-নিমিত নাই। কাল সেখানে থাকিতে পারে না, কারণ 
সেখানে মন নাই, চিন্তাও নাই । দেশ সেখানে থাকিতে পারে না, কারণ 
সেখানে কোন পরিবর্তন নাই--পরিবর্তন, গতি এবং নিমিত্ত বা কার্ধকাঁরণ- 
ভাবও থাকিতে পারে না। একমাত্র সত বিরাঁজমাঁন। এইটি বুঝা এবং 
বিশেষরূপে ধারণা করা আবশ্যক যে, যাহাকে আমর! কার্ধকারণভাব বলি, 
তাহা ব্ৰহ্ম প্রপঞ্চরূপে অবনতভাবাপন্ন হইবার পর_-যদি আমর! এই ভাষ! 
প্রয়োগ করিতে পারি-_তাহার পর আরম্ভ হয়, পূর্বে নহে; আর আমাদের 
ইচ্ছা বাঁন। প্রভৃতি যাহ! কিছু সব তাহার পর হইতে আরম্ভ হয়। 

আমার বরাবর ধারণা এই যে, শোপেনহাওয়ার ( Schopenhauer ) 
বেদান্ত বুঝিতে এই জায়গায় ভুল করিয়াছেন; তিনি এই ইচ্ছা’কেই সর্বস্ব 
করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্ষের স্থানে এই ‘ইচ্ছা’কেই বমাইতে চান। কিন্ত 


(ক) ব্ৰহ্ম 


(খ) জগৎ 


অন্ধ ও জগৎ ৯৩, 


পূৰ্ণব্ৰহ্মক কখন 'ইচ্ছা' (Wi! ) বলিয়া বর্ণনা কর! যাইতে পারে না, কারণ 
ইচ্ছা” জগতগ্রপঞ্চের অন্তর্গত ও পরিণামশীল, কিন্ত ব্রদ্দে--'গএর অর্থাৎ 
দেশকালনিমিত্তের উপরে--কোনরূপ গতি নাই, কোনরূপ পরিণাম নাই। 
এ গ-এর নিয়েই গতি--বাহ্‌ বা আস্তর সর্বপ্রকার গতির আরম্ভ ; আর এই 
আস্তর গতিকেই চিন্ত! বলে। অতএব গ-এর উপরে কোনরূপ ইচ্ছা থাকিতে 
পারে না, সৃতরাং ‘ইচ্ছা’ জগতের কারণ হইতে পারে না। আরও নিকটে 
আসিয়া পর্যবেক্ষণ কর; আমাদের শরীরের সকল গতি ইচ্ছাগ্রযুক্ত নহে। 
আমি এই চেয়ারখাঁনি নাঁড়িলাম। ইচ্ছা অবশ্য উহ! নাঁড়াইবার কারণ, এ 
ইচ্ছাই পেশীর শক্তিরূপে পরিণত হইয়ছে, একথা ঠিক বটে। কিন্ত যে 
শক্তি চেয়ারখানি নাড়াইবার কারণ, তাহাই আবার হৃদয় এবং ফুস্ফুস্কেও 
সঞ্চালিত করিতেছে, কিন্ত ‘ইচ্ছা’'রূপে নহে । এই দুই শক্তিই এক ধরিয়া 
লইলেও যখন উহা৷ জ্ঞানের ভূমিতে আরোহণ করে, তখনই উহাকে “ইচ্ছা” 
বল! যায়, কিন্ত এ ভূমিতে আরোহণ করিবার পূর্বে উহ্বাকে ইচ্ছা বলিলে উহার 
ভুল নাম দেওয়া! হইল বলিতে হইবে। ইহাঁতেই শোপেনহাওয়ারের দর্শনে 
বিশেষ গোলযোগ হইয়াছে। 

যাহা হউক, এখন অ]ুলোচনা করা যাক__আমর! প্রশ্ন জিজ্ঞান৷ করি 
কেন? একটি প্রস্তর পড়িল--আমরা অমনি প্রশ্ন করিলাম, উহার পতনের কারণ 
কি? এই প্রশ্নের ন্যাধ্যতা বা সম্ভাঁবনীয়তা এই অঙন্মান বা! ধারণার উপর 
নিভর করিতেছে যে, কারণ ব্যতীত কিছুই ঘটে না। বিষয়টি সম্বন্ধে আপনা 
দিগকে খুব স্পষ্ট ধারণা করিতে অনুরোধ করিতেছি, কারণ যখনই আমর! 
জিজ্ঞাস! করি, “এই ঘটনা কেন ঘটিল ?-_তখনই আমরা মানিয়। লইতেছি 
যে, সব জিনিসেরই, সব ঘটনারই একটি “কেন” থাকিবে । অর্থাৎ উহা ঘটিবার 
পূর্বে আর কিছু উহার পূর্ববর্তী থাকিবে । এই পূর্ববতিত| ও পরবতিতাকেই 
‘নিমিত্ত’ ব! “কার্ধকারণভাব বলে, আর যাহা কিছু আমর! দেখি শুনি বা 
অন্থভব করি--সংক্ষেপে জগতের সবকিছুই একবার কারণ, আবার কার্যন্বপে 
অম্থভূত হইতেছে । একটি জিনিল তাহার পরবর্তীটির কারণ, উহাই আবার 
তাহার পূর্ববর্তী কোন কিছুর কার্ধ। ইহাঁকেই কার্ধকারণের নিয়ম বলে, 
ইহাই আমাদের স্থির বিশ্বান। আমাদের বিশ্বাস জগতের প্রত্যেক পরমা খুই 
অন্তান্ত সকল বস্তুর সহিত, তাহা যাহাঁই হউক না কেন, কোন না কোন, 
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সম্বন্ধে জড়িত রহিয়াছে। আমাদের এই ধারণা কিরূপে আসিল, এই লইয়। 
অনেক বাদাজবাদ হইয়। গিয়াছে। ইওরোপে অনেক স্বজ্ঞা-সম্পন্ন দার্শনিক 
আছেন, তাহাদের বিশ্বাস ইহা মানবজাতির শ্বভাবগত ধারণা, আবার 
অনেকের ধারণা ইহ। ভূয়োদর্শনলব্ধ, কিন্ত এই প্রশ্নের এখনও মীমাংসা হয় 
নাই । বেদান্ত ইহার কি মীমাংসা করেন, তাহা আমরা পরে দেখিব। 
অতএব আমাদের প্রথম বুঝ! উচিত ‘কেন’ এই প্রশ্নটি এই ধারণার উপর 
নির্ভর করিতেছে যে, উহার পূর্ববর্তী কিছু আছে এবং উহার পরে আরও 
কিছু ঘটবে। এই প্রশ্নে আর একটি বিশ্বান অন্তনিহিত রহিয়াছে জগতের 
কোন পদার্থই হ্বতন্ত্র নয়, সকল পদার্থের উপর উহার বাহিরের কোন পদার্থ 
কার্ধ করে। জগতের সকল বস্তই এইরূপ পরস্পর-সাঁপেক্ষ_-একটি অপরটির 
অধীন, কেহই ত্বতন্ত্র নহে। যখন আমরা বলি, 'ব্রন্মের কারণ কি? তখন 
আমর! এই ভুল করি যে, ব্র্গকে জগতের সামিল কোন বস্তুর ম্যায় মনে 
করিয়। বদি । এই প্রশ্ন করিতে গেলেই আমাদিগকে অনুমান করিতে 
হইবে, সেই ব্ৰহ্মও অন্য কিছুর অধীন- সেই নিরপেক্ষ ব্রহ্মণত্তাও অন্ত 
কিছুর দ্বার! বদ্ধ। অর্থাৎ '্রহ্ম’ বা। “নিরপেক্ষ সত্তা” শব্দটিকে আমরা জগতের 
ন্যায় মনে করিতেছি। পূর্বোক্ত রেখার উপরে তো৷ আর দেশকালনিযিত্ত নাই, 
কারণ উহা “একমেবাদ্বিতীয়ম্”-_মনের অতীত। যাহা কেবল নিজের 
অস্তিত্বে নিজে প্রকাশিত, যাহ। একমাত্র--একমেবাদ্বিতীয়ম্‌” তাঁহার কোন 
কারণ থাকিতে পারে না। ষাহ! মুক্তন্বভাব--স্বতন্ত্র, তাঁহার কোন কারণ 
থাকিতে পারে না, যেহেতু তাহা হইলে তিনি মুক্ত হইলেন না, বদ্ধ হইয়! 
গেলেন। যাহার ভিতর আপেক্ষিকত1 আছে, তাহ। কখন মুক্তদ্বভাব হইতে 
পারে না। অতএব দেখিতেছ, অনন্ত কেন সান্ত হইল---এই প্রশ্নই ভ্রমাত্বক, 
উহ! স্ববিরোধী । 

এইসব স্ুস্ম বিচার ছাড়িয়া দিয়া সহজ ভাবেও আমর] এ-বিষয় বুঝাইতে 
পারি । মনে কর আমর! বুঝিলাম- ব্রঙ্গ কিরূপে জগৎ হইলেন, অনস্ত 
কিন্ধপে সান্ত হইলেন; তাঁহ। হইলে ব্রহ্ম কি ব্ৰহ্মই থাঁকিবেন, অনন্ত কি 
অনস্তই থাঁকিবেন? তাহ হইলে তে! অনন্ত ব্রহ্ম আপেক্ষিক হইয়া গেলেন। 
মোটামুটি আমর! জ্ঞান বলিতে কি বুঝি? যে-কোন .বিষয় আমাদের মনের 
বিষয়ীভূত হয় অর্থাৎ মনের দ্বার! সীমাবদ্ধ হয়, তাহাই আমরা জানিতে 
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পারি, আর যখন উহা আমাদের সনের বাহিরে থাকে অর্থাৎ মনের বিষয়ীভূত 
না হয়, তখন আমর! উহ! জানিতে পারি না। এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, 
যদি সেই অনন্ত ব্ৰহ্ম মনের দ্বার! সীমাবদ্ধ হন, তাহ! হইলে তিনি আর 
অনন্ত রহিলেন না; তিনি সসীম হইয়। গেলেন। মনের দ্বার! যাহা কিছু 
সীমাবদ্ধ, সে-সবই সলীম । অতএব সেই 'ব্রহ্মকে জান।-_-এ-কথ। আবার 
স্ববিরোধী । এই জন্যই এ প্রশ্নের উত্তর এ পর্যন্ত প্রদত্ত হয় নাই ; কারণ 
যদি ইহার উত্তর পাঁওয়। যায়, তাহ] হইলে ব্রহ্ম অসীম রহিলেন না; ঈশ্বর 
জ্ঞাত’ হইলে তাঁহার আর ঈশ্বরত্ব থাকে নাঁ-তিনি আমাদেরই মতে! 
একজন--এই চেয়ারখানার মতে! একটা জিনিস হইয়া গেলেন। তাহাকে 
জানা যায় না, তিনি সর্বদাই অজেয়। 

তবে অদ্বৈতবাদী বলেন, তিনি শুধু 'জেয় অপেক্ষা আরও কিছু বেশী। 
এ-কথাঁটি আবার বুঝিতে হইবে। ঈশ্বর অজেয় মনে করিয়া তোমরা যেন 
অস্ঞেয়বাদীদের মতে। বসিয়া থাকিও না। দ্ৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ-_ সম্মুখে এই 
চেয়ারখানি রহিয়াছে, উহাকে আমি জাঁনিতেছি, উহ! আমার জ্ঞাত পদার্থ । 
আবার আকাশের বহির্দেশে কি আছে, সেখানে কোন লোকের বসতি আছে 
কি না, এ বিষয় হয়তো একেবারে অজ্ঞেয়। কিন্তু ঈশ্বর পূর্বোক্ত পদার্থ গুলির 
ন্যায় জ্ঞাতও নন, অজ্ছেয়ও নন। ঈশ্বর বরং যাহাকে ‘জ্ঞাত’ বল! হইতেছে, 
তাঁহা অপেক্ষা আরও কিছু বেশী--ঈশ্বর অজ্ঞাত ও অজ্ঞে় বলিলে ইহাই 
বুঝায়, কিন্তু যে অর্থে কেহ কেহ কোন কোন প্রশ্নকে অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় বলেন, 
সে অর্থে নহে। ঈশ্বর জ্ঞাত অপেক্ষা আরও কিছু অধিক। এই চেয়ার 
আমাদের জ্ঞাত; কিন্ত ঈশ্বর তাহা অপেক্ষাও আমাদের অধিক জ্ঞাত, কারণ 
ঈশ্বরকে আগে জানিয়া-_তাঁহারই ভিতর দিয়াঁ_-আমাঁদিগকে চেয়ারের জান 
লাভ করিতে হয়। তিনি সাক্ষিস্বরূপ, সকল জ্ঞানের তিনি অনন্ত সাক্ষিশ্বব্ধপ । 
যাহ কিছু আমর! জানি, সবই আগে তাহাকে জানিয়া__-তীহারই ভিতর দিয়া 
--তবে জানিতে হয়। তিনিই আমাদের আত্মার সত্াত্বর্ূপ। তিনিই প্রক্কৃত 
আমি--সেই “আমিই আমাদের এই 'আমি'র স্বরূপ ; আমর! সেই 'আমি'র 
ভিতর দিয়া ছাড়া কিছুই জানিতে পারি না, স্থৃতরাং সবকিছুই আমাদিগকে 
ব্রন্মের ভিতর দিয়! জানিতে হইবে। অতএব এই চেয়ারখানিকে জানিতে 
হইলে ত্রন্ষের মধ্য দিয়া জানিতে হইবে। অতএব ব্রহ্ম চেয়ার অপেক্ষ। আমাদের 
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নিকটবর্তী হইলেন, কিন্ত তথাপি তিনি আমাদের নিকট হইতে অনেক দূরে 
রছিলেন। জ্ঞাতও নহেন, অজ্ঞাতও নহেন, কিন্ত উভয় হইতেই অনস্তগুণ উর্ধে, 
তিনি তোমার আত্মন্বরূপ। কে এই জগতে এক মুহূর্তও জীবন ধারণ করিতে 
পারিত, কে এই জগতে এক মুহূর্তও শ্বাসপ্রশ্বাসকার্ষ নির্বাহ করিতে পারিত, 
যদি সেই আনন্দশ্বরধপ ইহার প্রতি পরমাণুতে বিরাজমান না থাঁকিতেন ?১ 
কারণ তাহারই শক্তিতে আমর! শ্বাঁসপ্রশ্বানকার্ধ নির্বাহ করিতেছি 
এব. তাহারই অস্তিত্বে আমাদের অস্তিত্ব । তিনি 'ষে স্থানবিশেষে অবস্থান 
করিয়া আমার রক্তসঞ্চালন করিতেছেন, তাহা নহে; ইহার তাৎপর্য এই 
যে, তিনিই সবকিছুর সত্বাস্বরূপ-_-তিনি আমার আত্মার আত্মা; তুমি কোন- 
রূপেই বলিতে পার না যে, তুমি তাহাকে জানো--ইহা দ্বারা তাকে অত্যস্ত 
নামাইয়া ফেল! হয়। তুমি নিজের ভিতর হুইতে বাহির হুইয়া আনিতে 
পার না, স্থতরাং তুমি তাহাকে জানিতেও পার না। জ্ঞান বলিতে 
“বিষয়ীকরণ' (objectification)--কোন জিনিসকে বাহিরে আনিয়া! বিষয়ের 
ন্যায়_জ্ঞেয় বস্তুর ন্যায় প্রত্যক্ষ কর! বুঝায়। উদাহরণম্বরূপ দেখ, স্মরণ- 
কাঁধে তোঁমর। অনেক জিনিসকে জ্ঞানের ‘বিষয়’ করিতেছ--যেন তোমাদের 
নিজেদের স্বরূপ হইতে বাহিরে প্রক্ষেপ করিতেছ ! সমুদয় স্বতি--ধাহ! কিছু 
আমি দেখিয়াছি এবং যাহা কিছু আমি জানি, সবই আমার মনে অবস্থিত । 
এ-সকল বস্তুর ছাপ ব! ছবি যেন আমার অস্তরে রহিয়াছে । যখনই উহাদের 
বিষয় চিন্ত। করিতে ইচ্ছা! করি, উহাঁদিগকে জানিতে চাই, তখন প্রথমেই 
গুলিকে বাহিরে প্রক্ষেপ করি । কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে এরূপ কর] অদস্ভব, কারণ 
তিনি আমাদের আত্মার আত্মা, আমরা তাহাকে বাহিরে প্রক্ষেপ করিতে 
পারি না। 

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, ‘স য এষোহণিমৈতদাত্ম্যমিদং সৰ্বং তৎ সত্যং 
স আত্মা তত্বযখনি শ্বেতকেতো২__ইহার অর্থ : সেই স্বন্মস্বরূপ জগৎকারণ 
সকল বগ্তর আত্মা, তিনিই সত্যন্বরূপ ; হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই । এই 
“তবমসি' বাক্য বেদাসন্তের মধ্যে পবিত্রতম বাক্য, মহাবাক্য বলিয়! কথিত হয়, 


১ কৌ হোবান্যাৎ---। তৈত্তিরীয় উপ., ২৭ 
২ ছান্দোগ্য উপ. ৬৷১৩৷৩ 


শ্রদ্ধ ও জগৎ ৯৭ 


আপ এ পুর্বোন্ধত বাক্যাংশ দ্বারা “তত্বমসি'র প্রকৃত অর্থ কি, তাহাও বুঝ! 
গেল। “তুমিই সেই’_এতত্যতীত অন্ত কোন ভাবায় তুমি ঈশ্বরকে বর্ণন। 
করিতে পার না। ভগবানকে পিত! মাতা ভ্রাতা ব। প্রিয় বন্ধু বলিলে 
তাহাকে “বিষয়ীভৃত” করিতে হয়--ত্বাহাকে বাহিরে আনিয়া! দেখিতে হয়-_ 
তাহা তো কখন হইতে পারে না। তিনি সকল বিষয়ের অনস্ত বিষয়ী। 
যেমন আমি চেয়ারখানি দেখিতেছি, আমি চেয়ারখানির স্রষ্টাঁ-আমি উহার 
বিষয়ী, তেমনি ঈশ্বর আমার আত্মার নিত্যত্রষ্টা _নিত্যঙ্ঞাতা নিত্যবিষয়ী । 
কিরূপে তুমি তাহাকে- তোমার আত্মার অস্তরাত্মাকে--লকল বপ্তর প্রকৃত 
সত্তাকে “বিষয়ীকৃত' করিবে, বাহিরে আনিয়া দেখিবে? অতএব পুনরায় 
বলিতেছি, ঈশ্বর জ্ঞেয়ও নহেন, অজেয়ও নহেন--তিনি জেয় অজ্ঞেয় অপেক্ষা 
অনন্তগুণ মহীয়ান্_-তিনি আমাদের সহিত অভিন্ন; আর যাহা আমার 
সহিত এক, তাহা! কখন আমার জেয় বা অজ্েয় হইতে পারে না, যেমন 
তোমার আত্মা, আমার আত্মা জ্ঞেয়ও নহে, অজ্রেয়ও নহে। তুমি তোমার 
আত্মাকে জানিতে পার না, তুমি আত্মাকে নাড়িতে পার না, অথবা উহাকে 
‘বিষয়’ করিয়া দৃষ্টিগোচর করিতে পার না, কারণ তুমিই সেই, তুমি 
নিজেকে আত্মা হইতে পৃথুক করিতে পার না। আবার আত্মাকে অজেয় 
বলিতে পার না, কারণ অজেয় বলিতে গেলেও আগে আত্মাকে ‘বিষয়’ 
করিতে হুইবে ; তাহা তে! করা যায় না। আর তুমি নিজে যেমন তোমার 
নিকট পরিচিত- জ্ঞাত, আর কোন্‌ বস্ত তদপেক্ষা তোমার অধিক জ্ঞাত? 
প্রকৃতপক্ষে উহা! আমাদের জ্ঞানের কেন্দ্র্বরূপ। ঠিক এই ভাবেই বলা বায় 
যে, ঈশ্বর জ্ঞাতও নহেন, অজ্ঞেয়ও নহেন, তাপেক্ষা অনস্তগুণে মহীয়ান্‌, কারণ 
তিনিই আমাদের আত্মার অস্তরাত্মা। 

অতএব প্রথমতঃ আমর! দেখিতেছি, “পূর্ণব্রহ্মসত্তা হইতে কিরূপে জগৎ 
হইল ?---এই প্রশ্নই স্ববিরোধী ; আর দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখিতে পাই, অইৈত- 
বাদে ঈশ্বরের ধারণা এই একত্ব ; স্তরাং আমরা তীহাকে “বিষয়ীভূত” 
করিতে পারি না, কারণ জাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতপারেই হউক, আমরা 
সর্বদা তাঁহাতেই জীবিত এবং তাহাতে থাকিয়াই যাবতীয় কার্যকলাপ 
করিতেছি। আমরা যাহা করিতেছি, সবই সর্ধদ তাহাঁরই মধ্য দিয়! 
করিতেছি । এখন প্রশ্ন--এই দেশ-কাল-নিমিত কি? অধৈতবাদের মর্ম 
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তো! এই-_একটিমাত্র বসন্ত আছে, দুইটি নাই। আবার কিন্ত বল! হইতেছে 
সেই অনন্ত ব্ৰহ্ম দেশ-কাল-নিমিত্ের আবরণের ভিতর দিয়! নানারূপে প্রকাশ 
পাইতেছেন। অতএব এখন বোধ হইতেছে, দুইটি বস্ত আছে--সেই অনন্ত 
ব্ৰহ্ম আর মাক্সা অর্থাৎ দেশ-কাঁল-নিমিত্ের সমষ্টি । আপাততঃ দুইটি বস্ত 
ছে, ইহাই যেন স্থিরসিদ্ধান্ত বলিয়া! মনে হইতেছে। অহৈতবাদী ইহার 
উত্তরে বলেন, বাস্তবিক ইহাকে ছুই বলা যায় না। দুইটি বস্ত থাকিতে হুইলে 
ব্রন্ষের প্তায়_যাছার উপর কোন নিমিত্ত কার্ধ করিতে পারে না--এরূপ দুইটি 
স্বতন্ত্র বস্ত থাকা আবশ্তক। প্রথমতঃ দেশ-কাল-নিমিতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
আছে, বলা যাইতে পারে না। আমাদের মনের প্রতি পরিবর্তনের সহিত 
কাল পরিবর্তিত হইতেছে, স্থতরাং উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। কখন কখন 
স্বপ্নে দেখ! যায়, যেন অনেক বৎসর জীবনধারণ করিয়়াছি--কখন কখন 
আবার বোধ হয় এক মুহূর্তের মধ্যে কয়েক মাস অতীত হুইল । 
অতএব দেখা গেল, কাল মনের অবস্থার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। 
দ্বিতীয়তঃ কালের জ্ঞান সময় সময় একেবারে অস্তহিত হয়, আবার 
অপর সময় আপিয়া থাকে । দেশ সম্বন্ধেও এইরূপ । আমর! দেশের 
ত্বব্ূপ জানিতে পারি না। তথাপি উহার লক্ষণ নির্দিষ্ট কর! অসম্ভব মনে 
হইলেও উহু! যে রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই ; উহু! 
আবার কোন পদার্থ হইতে পৃথক্‌ হইয়া থাকিতে পারে না। নিমিত্ত বা 
কার্কারণভাব সম্বন্ধেও এইরূপ । এই দেশ-কাল-নিমিত্ের ভিতর এই একই 
বিশেষত্ব দেখিতেছি যে, উছার! অন্তান্ত বস্ব হইতে পৃথকৃভাবে অবস্থান 
করিতে পারে না। তোমরা শুদ্ধ ‘দেশের’ বিষয়-ভাবিতে চেষ্টা কর, যাহাতে 
কোন বর্ণ নাই, যাহার সীমা নাই, চারিদিকের কোন বস্তুর সহিত যাহার 
কোন সংশ্রব নাই। তুমি উহার বিষয় চিন্তাই করিতে পারিবে না। 
তোমাকে দেশের বিষয় চিন্তা করিতে হইলে দুইটি সীমার মধ্যস্থিত অথবা 
তিনটি বস্তুর মধ্যে অবস্থিত দেশের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে ।. তবেই 
দেখা গেল, দেশের অস্তিত্ব অন্ত বস্তুর উপর নির্ভর করিতেছে । কাল 
সম্বন্ধেও তদ্রপ? শুদ্ধ কাল সম্বন্ধে তুমি কোন ধারণা করিতে পার না 
কালের ধারণ করিতে হইলে তোমাকে একটি পূর্ববর্তী আর একটি 
পরবর্তাঁ ঘটনা লইতে হুইবে এবং কালের ধারণা দ্বারা এ দুইটিকে যোগ 
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করিতে হইবে। দেশ যেমন বাহিরের দুইটি বস্তর উপর নির্ভর করিতেছে, 
কালও তেমনি দুইটি ঘটনার উপর নির্ভর করিতেছে। আর "নিমিত্ত 
বা কার্ধকারণ'ভাবে ধারণ। এই দেশকালের উপর নির্ভর করিতেছে। 
‘দেশ-কাল-নিমিত্’ এই লবগুলিরই ভিতর বিশেষত্ব এই যে, উহাদের স্বতন্ত্র 
সত্তা নাই। এই চেয়ারখানা বা এ দেয়ালটার যেরূপ অস্তিত্ব আছে, উহার 
তাহাঁও নাই। ইহার! যেন সকল বস্তরই পিছনে ছায়ার মতো, তুমি 
কোনমতে উহ্াদিগকে ধরিতে পার না। উহাদের তো! কোন ,সতা নাই 
আবার উহার] ষে কিছুই নয়, তাহাঁও বলিতে পার] যায় ন! ; কারণ উহাদেরই 
ভিতর দিয়া জগতের প্রকাশ হইতেছে । অতএব আমরা প্রথমতঃ দেখিলাম, 
এই দেশ-কাল-নিমিত্বের সমষ্টির অস্তিত্ব নাই এবং উহাঁর। একেবারে অপৎ বা 
অস্তিত্থশূন্তও নহে । দ্বিতীয়তঃ উহার আবার এক সময়ে একেবারে অস্তহিত 
হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ সমুদ্রের উপর তরঙ্গ চিস্তা কর। তরঙ্গ অবশ্যই 
সমুস্তের সহিত অভিন্ন, তথাপি আমর] মনে করি--ইহা! তরঙ্গ এবং সমুদ্র 
হইতে পৃথক । এই পৃথকৃ-ভাবের কারণ কি? নাম ও রূপ। নাম অর্থাৎ 
সেই বস্ত-সন্বন্ধে আমাদের মনে যে একটি ধারণ! রহিয়াছে, আর রূপ অর্থাৎ 
আকার। আবার তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে একেবারে পৃথক্রূপে কি আমর! 
চিন্তা করিতে পারি? কখনই না। উহ! সকল সময়েই এ সমুক্রেয় ধারণার 
উপর নির্ভর করিতেছে । যদি এ তরঙ্গ চলিয় যায়, তবে রূপও অস্তৃহিত 
হইল, কিন্তু এ রূপটি যে একেবারে ভ্রমাত্মক ছিল, তাহা মহে। যতদিন 
ওঁ তরঙ্গ ছিল, ততদিন এ রূপটি ছিল এবং তোমাকে বাধ্য হুইয়া এ ব্ধপ 
দেখিতে হইত ; ইহাই মাঁয়।। অতএব এই সমগ্র জগৎ যেন সেই ব্রন্কের 
এক বিশেষ দূপ। ব্রহ্মই সেই সমুদ্র এবং তুমি আমি সুর্য তারা সবই 
সেই সমুক্দরে ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গমাত্র। তরক্গগুলিকে সমুদ্র হইতে পৃথক করে 
কে? রূপ। আর এ রূপ--দ্েশ-কাল-নিমিত্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
এ দেশ-কাঁল-নিমিত্ত আবার সম্পূর্ণরূপে এ তরঙ্জের উপর নির্ভর করিভেছে। 
তরঙ্গ ও যেই চলিয়! যায়, অমনি তাহারাও অস্তহিত হয়। জীবাত্ম। যখনই 
এই মায়া পরিত্যাগ করে, তখনই তাঁহার পক্ষে উহ! অস্তহিত হুইয়া যায়, 
সেমুক্ত হইয়া! যায়। আমাদের সমুদয় চেষ্টাই এই দেশ-কাল-নিমিত্তের উপর 
নির্ভ়তা হইতে নিজেকে রক্ষা কর!। উহার! সর্বদাই আমাদের উন্নতির 
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পথে বাধা দিতেছে, আর আমর! সর্বদাই উহাদের কবল হইতে নিজেদের 
মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি। 

পণ্ডিতের! ক্রমবিকাশবাদ’ কাহাকে বলেন? উহার ভিতর দুইটি 
ব্যাপার আছে। একটি এই যে, একটি প্রবল অস্তমিহিত শক্তি নিজেকে 
প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে, আর বাহিরের অনেক ঘটন! উহাকে 
বাধ! দিতেছে-_পারিপাশ্বিক অবস্থাগুলি উহাকে প্রকাশিত হইতে দিতেছে 
না। স্থতরাং এই অবস্থাগুলির সহিত সংগ্রামের জন্ত এ শক্তি নব নব 
রূপ ধারণ করিতেছে । একটি ক্ষুদ্রতম কীটাণু উন্নত হইবার চেষ্টায় আঁর 
একটি শরীর ধারণ করে এবং কতকগুলি বাধাকে জয় করিয়া ভিন্ন 
ভিন্ন শরীর ধারণের পর মনুয্যারূপে পরিণত হয়। এখন যদি এই তত্বটিকে 
উহার স্বাভাবিক চরম সিদ্ধান্তে লইয়া যাওয়া যায়, তবে অবশ্য স্বীকার 
করিতে হইবে যে, এমন সময় আসিবে, যখন যে শক্তি কীটাণুর ভিতরে 
ক্রীড়া করিতেছিল এবং যাহ! অবশেষে মন্ুষ্যরূপে পরিণত হুইয়াছে, তাহ! 
সমস্ত বাধা অতিক্রম করিবে, বাহিরের ঘটনাপুঞ্জ আর উহাকে কোন 
বাধা দিতে পারিবে না। এই তত্বটি দার্শনিক ভাষায় প্রকাশিত হইলে 
এইরূপ বলিতে হইবে- প্রত্যেক কার্ধের দুইটি করিয়া! অংশ আছে, একটি 
বিষয়ী, অপরটি বিষয়। একজন আমাকে তিরস্কার করিল, আমি দুঃখ 
বোধ করিলাষ--এ ক্ষেত্রেও এই দুইটি ব্যাপার রহিয়াছে । আমার 
সারাজীবনের চেষ্টা কি? না, নিজের মনকে এতদূর সবল করা, যাহাতে 
বাহিরের অবস্থাগুলির উপর আমি আধিপত্য করিতে পারি, অর্থাৎ লোকে 
আমাকে তিরস্কার করিলেও আমি কিছু কষ্ট অস্ভব করিব না। এইরূপেই 
আমরা প্রকৃতিকে জয় করিবার চেষ্টা করিতেছি । নীতির অর্থ কি? ব্রহ্ম- 
ভাবের চরম সুরে বীধিয়। "নিজেকে শক্ত সবল করা, খাহাতে সসীম প্রক্কৃতি 
আর আমাদের উপর কর্তৃত্ব করিতে না পারে। আমাদের দর্শনের ইছাই 
যুক্তিগত সিদ্ধান্ত । এমন এক সময় আসিবে, যখন আমরা সর্বপ্রকার পরিবেশের 
উপর জয়লাভ করিতে পাঁরিব, কারণ প্রকৃতি সসীম। 

এই একটি কথা আবার বুঝিতে হুইবে-_ প্রকৃতি সপীম। প্রকৃতি সসীম 
কি করিয়া জানিলে ? দর্শনের দ্বার! উহ। জানা যায়; প্রকৃতি সেই অনস্তেরই 
সীমাবদ্ধ তাবমাত্র, অতএব উহা! সসীম। অতএব এমন এক সময় আসিবে, 
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যখন আমর! বাহিরের অবস্থাগুলিফে জয় করিতে পাঁরিব। উহাঁদিগকে জয় 
করিবার উপায় কি? আমর বাঁস্ুবিকপক্ষে বাহিরের বিষয়গুলির কোন 
পরিবর্তন সাধন করিয়া! উহাদিগকে জয় করিতে পারি না। ক্ষুদ্রকায় মৎস্তটি 
তাহার জলমধ্যস্থ শত্রু হইতে আত্মরক্ষায় ইচ্ছুক। সে কি করিয়া আত্মরক্ষা 
করে? আকাশে উড়িয়া পক্ষী হইয়া। ট জলে বা বায়তে কোন 
পরিবতন সাধন করিল না পরিবর্তন যাহা কিছু ঈইল, তাহা তাহার নিজের 
ভিতরে, পরিবর্তন সর্বদাই ‘নিজের’ ভিতরেই হুইয়া থাকে । এইরূপে আমর! 
দেখিতে পাই, সমুদয় ক্রমবিকাশ-ব্যাপারটিতে “নিজের, পরিবর্তনের ভিতর 
দিয়াই প্রকৃতিকে জয় করা! ছইতেছে। এই তত্বটি ধর্ম এবং নীতিতে প্রয়োগ ' 
কর-_দেখিবে এখানেও ‘অগ্তভজয়’ নিজের ভিতরে পরিবর্তনের দ্বারাই সাধিত 
হইতেছে । অদ্বৈত বেদাস্তের সমগ্র শক্তি মানুষের নিজের মনের বিকাশের 
উপর নির্ভর করে। অশুভ, দুঃখ-_-এ-সকল কথা বলাই ভুল, কারণ 
বহির্জগতে উহাদের কোন অস্তিত্ব নাই। ক্রোধের কারণ পুনঃ পুনঃ 
ঘটিলেও এ-সকল ঘটনায় স্থির থাকা যদি আমার অভ্যান হইয়া যায়, 
তাহা হইলেই আমার কখনই ক্রোধের উদ্রেক হইবে না। এইরূপে লোকে 
আমাকে যতই ঘ্বণ! করুক, যদি সেসকল আমি গায়ে ন। মাখি, তাহ! হইলে 
তাহাদের প্রতি আমার দ্বণীর উদ্রেক হইবে না। এইরূপে নিজের উন্নতি সাধন 
করিয়া! “অশ্ুভ' জয় করিতে হয়, অতএব তোমর! দেখিতেছ-__অদ্বৈতব দই 
একমাত্র ধর্ম, যাহা! আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধাস্তসমূহের সহিত ভৌতিক ও 
আধ্যাত্মিক উভয় দিকেই শুধু মেলে তাহা। নয়, বরং এ-নকল সিন্ধান্ত অপেক্ষা ও 
উচ্চতর সিদ্ধান্ত স্থাপন করে, আর এইজন্যই ইহ! আধুনিক বেজ্ঞানিকগণের 
অস্তর এতথানি স্পর্শ করিয়াছে। তাঁহারা দেখিতেছেন, প্রাচীন দ্বৈতবাদাত্মক 
ধর্মপমূহ তাহাদের পক্ষে পর্যাপ্ত নছে, উহাতে তাহাদের জ্ঞানের ক্ষুধা মিটিতেছে 
না। কিন্তু এই অহৈতবাদে তাহাদের জ্ঞানের ক্ষুধা মিটিতেছে। মানুষের শুধু 
বিশ্বাস থাকিলে চলিবে না, এমন বিশ্বাস থাকা চাই, যাহাতে তাঁহার জানবৃতি 
চরিতার্থ হয়। যদি মাঙম্যকে বল! হয়-_যাঁহ1 দেখিবে, তাহাই বিশ্বাস কর, 
তবে শীম্রই তাহাকে উন্মাদদাপারে যাইতে হুইবে। 

একবার জনৈক মহিলা আমার নিকট একখানি পুস্তক পাঠাইয়! দেন 
তাহাতে লেখা ছিল, সবকিছুই বিশ্বান কর! উচিত। এ পুস্তকে আরও লেখ। 
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ছিল যে, মানুষের আত্ম! বা এরূপ কিছুর অস্তিত্বই নাই । তবে স্বর্গে 
দেবদেবীগণ আছেন, আর একটি জ্যোতিঃস্থত্র আমাদের প্রত্যেকের মস্ডকের 
সহিত শ্ৰৰ্গের সংযোগসাধন করিতেছে। গ্ররন্থকত্রী জানিলেন কিন্মপে ?--তিনি 
প্রত্যাদিষ্ট হইয়া এসকল তত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন, আর তিনি আমাকেও 
এই-সকল বিশ্বাস করিতে বুলয়াছিলেন। আমি যখন তাঁহার এ-দকল কথ! 
বিশ্বাম করিতে অস্বীকৃত হষ্কীলাম, তিনি বলিলেন, ‘তুমি নিশ্চয়ই অতি দুরাচার 
- তোমার আর কোন আশা নাই ।” 

যাহ! হউক, এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাঁগেও “আমার পিতৃপিতামহের 
ধর্মই একমাত্র সত্য, অন্ত যে-কোন স্থানে যে-কোন ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে, 
তাহা অবশ্যই মিথ্যা বহু স্থানে এইরূপ ধারণ] বর্তমান থাকায় ইহাই প্রমাণিত 
ছয় যে, আমাদের ভিতর এখনও কতকট। দুর্বলতা রহিয়াছে; এই দুর্বলতা 
দূর করিতে হইবে । আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, এই দুর্বলতা শুধু এই 
দেশেই ( ইংলণ্ডে ) আঁছে- ইহা সকল দেশেই আছে; আর আমাদের দেশে 
যেমন, তেমন আর কোথাও নই, সেখানে ইহ! অতি ভয়ানক আকারে 
বর্তমান । সেখানে অছৈতবাদ কখন সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচারিত হইতে 
দেওয়া হয় নাই, সম্যাসীরাই অরণ্যে উহার সাধনা করিতেন, সেইজন্তই 
বেদান্তের এক নাম হইয়াছিল 'আরণ্যক'। অবশেষে ভগবৎকপাঁয় বুদ্ধদেব 
,আসিয়। আপামর সাধারণের ভিতর উহ! প্রচার করিলেন, তখন সমস্ত 
জাতি বৌদ্ধধর্মে জাগিয়া উঠিল । অনেক দিন পরে আবার যখন নাস্তিকের 
সমগ্র জাতিকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল, তখন 
জ্ঞানিগণ দেখিলেন-_অদ্বৈতবাদই ভারতকে এই জড়বাদ হইতে রক্ষা করিতে 
পারে। দুইবার এই অদৈতবাদ ভারতকে জড়বাদ হইতে রক্ষা করিয়াছে। 
প্রথম, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের ঠিক পূর্বে জড়বাঁদ অতি প্রবল হইয়াছিল 
ইওরোপ-আমেরিকার পণ্তিতমণ্ডলীর মধ্যে এখন যে ধরনের জড়বাদ আছে, 
উহ! সেরূপ নহে, উহ! অপেক্ষা অনেক জঘন্য । আমি একপ্রকাঁরের জড়বাদী, 
কারণ আমি একটি মাত্র সতায় বিশ্বাস করি। আধুনিক জড়বাদীও 
এইরূপ বিশ্বাস করিতে বলেন, তবে তিনি শুধু উহাকে “জড়” আখ্যা দেন, 
আর আমি উহাকে '্রদ্ষণ বলি। জড়বাদী বলেন--এই জড় হইতেই মাস্থষের 
আশ! ভরস! ধর্ম সবই আনিয়াছে। আমি বলি ব্রহ্ম হুইতে সমুদয় 
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হইয়াছে) এরূপ জড়বাঁদের কথা এখানে বলিতেছি না, আমি চার্বাক-মতের 
কথা বলিতেছি : খাও দাও, মজা! কর ; ঈশ্বর আত্মা বা স্বর্গ বলিয়া কিছু নাই; 
ধর্ম কতকগুলি ধূর্ত দুষ্ট পুরোহিতের কল্পনামাত্র--“যাঁবজ্জীবেৎ স্থখং জীবেৎ 
খপং কৃত্বা স্বতং পিবেৎ।-_এইক্ধপ নাস্তিকতা বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বে এত 
বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে, উহার এক নাম ছিল-_-“লোকান্মত-দর্শন” । এই 
অবস্থায় বুদ্ধদেব আলিয়! সাধারণের মধ্যে বেদাক্ট প্রচার করিয়া ভাঁরতবর্ষকে 
রক্ষা করিলেন। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের সহম্র বৎসর পরে আবার ঠিক এইরূপ 
ব্যাপার ঘটিল। আচগাল বৌদ্ধ হইতে লাঁগিল। নানাপ্রকার মানুষ ও 
জাতি বৌদ্ধ হইতে লাগিল। অনেকে অতি নীচজাতি হইলেও বৌদ্ধধর্ম 
গ্রহণ করিয়া বেশ সদাচারপরায়ণ হইল । ইহাদের কিন্ত নানা প্রকার কুসংস্কার 
ছিল-_ নান! মস্ত্রম্ত্রে, ভূত ও দেবতায় বিশ্বাস ছিল। বৌদ্ধধর্মপ্রভাবে এগুলি 
দিনকতক চাপা থাকিল বটে, কিন্ত সেগুলি আবার প্রকাশ হইয়া পড়িল। 
অবশেষে ভারতে বৌদ্ধধর্ম নানাপ্রকার বিষয়ের খিচুড়ি হুইয়! ঈাড়াইল। তখন 
আবার জড়বাদের মেঘে ভারতগগন আচ্ছন্ন হইল--ন্ত্াস্ত লোক ষথেচ্ছাচারী 
ও সাধারণ লোক কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইল। এমন সময়ে শঙ্করাঁচাধ আসিয়া বেদাস্তকে 
পুনরুদ্দীপিত করিলেন। তিনি উহাকে একটি যুক্তিসঙ্গত বিচারপূর্ণ দর্শনরূপে 
প্রচার করিলেন। উপনিষদ্দে বিচারভাগ বড় অস্ফুট । বুদ্ধদেব উপনিষদের 
নীতিভাগের দিকে খুব ঝৌক দিয়াছিলেন, শঙ্করাঁচার্য উহার জ্ঞানভাগের 
দিকে বেশী ঝৌক দিলেন। উহ্‌! দ্বার! উপনিষদের সিদ্ধান্তগুলি যুক্তিবিচারের 
সাহায্যে প্রমাণিত ও প্রণালীবদ্ধরূপে লোকের নিকট উপস্থাপিত হুইয়াছে। 

ইওরোপেও আজকাল ঠিক সেই অবস্থা উপস্থিত। এই অবিশ্বাসীদের 
মুক্তির জন্য-_তাহার। যাহাতে বিশ্বাস করে সেজন্ত--তোমর]1 জগৎ জুড়িয়া 
প্রার্থনা করিতে পারো, কিন্ত তাহার! বিশ্বাস করিবে না; তাহারা যুক্তি 
চায়। স্থতরাং ইওরোপের মুক্তি এখন এই যুক্তিমূলক ধর্ম__অদ্বৈতবাদের 
উপর নির্ভর করিতেছে; আর একমাত্র এই অধৈতবাদই, ব্রহ্ষের এই নিগুণ 
ভাবই পণ্ডিতদ্বিগের উপপ্র প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ । যখনই ধর্ম লুপ্ত 
হইবার উপক্রম হয়, অধর্মের অত্যুখান হুয়, তখনই ইহার আবির্ভাব হইয়। 
থাকে । এই জন্তই ইওরোপ ও আমেরিকায় ইহ! প্রবেশ করিয়া দৃঢমূল 
হইতেছে। 


১৩৪ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


এই দর্শন সম্পর্কে আর একটি কথা বলিব। প্রাচীন উপনিবদগ্ুলি অতি 
উচ্চ শুরের কবিত্বে পূর্ণ। এই-সকল উপনিষদ্বক্তা খধিগণ মহাকবি ছিলেন। 
প্লেটে! বলিয়াঁছেন--কবিত্বের ভিতর দিয়া জগতে অলৌকিক সত্যের প্রকাশ 
হইয়। থাকে। কবিত্বের মধ্য দিয়া উচ্চতম সত্যসকল জগৎকে দিবার জন্য 
বিধাতা যেন উপনিষদের খাধিগণকে সাধারণ মানব হুইতে বন্ধ ভর্ধ্বে কবিরূপে 
স্ষ্ট্রি করিয়াছিলেন । তাহার! প্রচার করিতেন না, দার্শনিক বিচার করিতেন 
নী বা লিখিতেনও ন! । তাহাদের হৃদয় হইতে সঙ্গীতের উৎস প্রবাহিত হইত। 
বুদ্ধদেবের মধ্যে আমরা দেখি মহৎ সর্বজনীন হৃদয়, অনস্ত সহিষ্ণুতা ; তিনি 
ধর্মকে সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়। প্রচার করিলেন । অসাধারণ ধীশক্তি- 
সম্পন্ন শঙ্করাচার্য উহাকে যুক্তির প্রখর আলোকে উদ্ভাসিত করিলেন। আমরা 
এখন চাই এই প্রখর জ্ঞানের সহিত বুদ্ধদেবের এই হ্বায়--এই অদ্ভুত 
প্রেম ও করুণা সম্মিলিত হউক । খুব উচ্চ দার্শনিক ভাবও উহাতে থাকুক, 
উহ! যুক্তিমূলক হউক, আবার সঙ্গে সঙ্গে যেন উহাতে উচ্চ হৃদয়, গভীর 
প্রেম ও করুণার যোগ থাকে । তবেই মণিকাঞ্চনষোগ হইবে, তবেই বিজ্ঞান 
ও ধর্ম পরস্পরকে কোলাকুলি করিবে । ইহাই ভবিষ্যতের ধর্ম হইবে, আর 
যদি আমর। উহ ঠিক ঠিক গড়িয়া তুলিতে পারি, তাহ। হইলে নিশ্চয় বল! 
যাইতে পারে, উহ! সর্বকাল ও সর্বাবস্থার উপযোগী হইবে । যদি আপনারা 
বাড়ি গিয়া স্বিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন, তবে দেখিবেন সকল বিজ্ঞানেরই 
কিছু না কিছু ক্রটি আছে। তাহা হইলেও নিশ্চয় জানিবেন, আধুনিক 
বিজ্ঞানকে এই পথেই আনিতে হুইবে--এখনই প্রায় এই পথে আসিয়া 
পড়িয়াছে। যখন কোন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানাচার্ধয বলেন, সবই সেই এক শক্তির 
বিকাঁশ, তখন কি আপনাদের মনে হয় না যে, তিনি মেই উপনিষছুক্ত ব্রদ্মেরই 
মহিম, কীর্তন করিতেছেন 1 


“অগ্নিধথেকে। ভূবনং প্রবিষ্টো৷ রূপং রূপং প্রতিরূপে! বন্ুব। 
একক্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ |৮১ 


--ঘেষন এক অগ্নি জগতে প্রবিষ্ট হুইয়া নানারূপে প্রকাশিত হুইতেছেন, তদ্রুপ 
সেই সর্বভূতের অস্তরাত্মা এক ব্রহ্ম নানাক্ষপে প্রকাশিত হুইতেছেন, আবার 


১ কঠ উপ., ২1২1৯ 


ব্রন্ধ ও জগৎ ১৪৩৫ 


তিনি জ্ঞাতের বাহিরেও আছেন। বিজ্ঞানের গতি কোন্‌ দিকে, তাঁছা কি 
আপনার! বুঝিতেছেন না? হিন্বুদাতি মনস্তত্বের আলোচন! করিতে করিতে 
দর্শনের ভিতর দিয়! অগ্রসর হুইয়াছিলেন। ইওরোপীয় জাতি বাহ প্রকৃতির 
আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এখন উভয়ে এক স্থানে 
পৌঁছিতেছেন ৷ মনভ্তত্বের ভিতর দিয়া আমরা! দেই এক অনস্ত সার্বভৌম 
সততায় পৌছিতেছি-_ধিনি সকল বস্তর অস্তরাত্মা, যিনি সকলের সার ও সকল 
বস্তুর সত্যন্বরূপ, যিনি নিত্যমুক্ত, নিত্যানন্দমময় ও নিত্যসতাত্বরূপ। জড়- 
বিজ্ঞানের দ্বারাও আমর! সেই একই তত্বে পৌছিতেছি। এই জগতপ্রপঞ্চ 
সেই একেরই বিকাশ তিনি জগতে যাহা কিছু আছে, সেই সকলেরই 
সমষ্িম্বূপ । আর সমগ্র মাঁনবজাতিই মুক্তির দিকে অগ্রপর হইতেছে, তাহাদের 
গতি কখনই বন্ধনের দিকে হইতে পারে না। মানুষ নীতিপরায়ণ হইবে 
কেন? কারণ নীতিই মুক্তির, এবং দুর্নীতিই বন্ধনের পথ । 

অধৈৈতবাদের আর একটি বিশেষত্ব এই, অদ্বৈতলিদ্ধান্তের স্বত্রপাত হইতেই 
উহ! অন্য ধর্ম বা অন্য মতকে ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে না। ইহা 
অহ্বৈতবাদের আর একটি মহত্ব-_- ইহা] প্রচার কর! মহ] সাহসের কার্য যে, 


‘ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মনঙ্গিনাম্‌। 
ঘোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্তঃ সমাচরন্‌ ॥'* 


জ্ঞানীর] অজ্ঞ ও কর্মে আসক্ত ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিতেদ জন্মাইবেন না, বিঘ্বান্‌ 
ব্যক্তি নিজে যুক্ত থাকিয়া! তাহাদিগকে সকলপ্রকার কর্মে যুক্ত করিবেন । 

অদ্বৈতবাদ ইহাই বলে-_কাহারও মতি বিচলিত করিও না, কিন্তু সকলকেই 
উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে যাইতে সাহায্য কর। অ্বৈতবাদ যে-ঈশ্বর প্রচার 
করেন, সেই ঈশ্বর জগতের সমটষ্টিমস্বরপ ; এই মত যদি সত্য হয়, তবে 
উহ অবশ্যই সকল মতকে গ্রহণ করিবে । যদি এমন কোন সর্বজনীন ধর্ম থাকে, 
যাহার লক্ষ্য সকলকেই গ্রহণ করা, তাহা হইলে তাহাকে কেবল কতকগুলি 
লোকের গ্রহপোপযোগী ঈশ্বরের ভাব প্রচার করিলে চলিবে না, উহ! সর্বভাবের 
সমঠি হওয়া আবশ্যক । 


শপ 


১ গীতা, ৩1২৬ 


১০৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


অন্ত কোন মতে এই সমষ্টির ভাব তত পরিস্ফুট নছে। তাহা. হইলেও 
তাহারা সকলেই সেই সমষ্টকে পাইবার জন্ত চেষ্টা করিতেছেন। খণ্ডের 
অস্তিত্ব কেবল এইজন্য যে, উহা সর্বদাই সমষ্টি হইবার চেষ্টা করিতেছে। 
এইঅন্যই অছ্বৈতবাদের সহিত ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রথম হইতেই 
কোন বিরোধ ছিল না। ভারতে আজকাল অনেক ছৈতবাদী রহিয়াছেন ; 
তাহাদের সংখ্য! সর্বাধিক । কারণ দ্বেতবাদ কম-শিক্ষিত লোকের মন স্বভাবতই 
আকর্ষণ করে। ছৈতবাঁদীরা বলিয়া থাকেন, দ্ৈতবাদ জগতের খুব স্বাভাবিক 
সুবিধাজনক ব্যাখ্যা, কিন্তু এই দ্বৈতবাদের সঙ্গে অদ্বৈতবাদীর কোন বিরোধ 
নাই। ছৈতবাঁদী বলেন £ ঈশ্বর জগতের বাহিরে স্বর্গে স্থানবিশেষে আছেন। 
অদ্বৈতবাদী বলেন £ ঈশ্বর জগতের আত্মার অস্তরাত্মা ১ ঈশ্বরকে দূরবর্তী বলাই 
যে নাস্তিকতা। তাহাকে স্বর্গে বা অপর কোন দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত বলে! 
কি করিয়া? ঈশ্বর হইতে মানুষ পৃথক্_ইহ! মনে করাও যে ভয়ানক । 
তিনি অন্তান্ত সকল বস্ত অপেক্ষা আমাদের অধিকতর সন্গিহিত। তুমিই 
তিনি'-_-এই একত্বকুচক বাক্য ব্যতীত কোন ভাষায় এমন কোন শব্দ নাই, 
যাহা দ্বারা এই নিকটত্ব প্রকাশ কর! যাইতে পাঁরে। যেমন দ্বৈতবাদী 
অদ্বৈতবাদীর কথায় ভয় পান, মনে করেন_ উহ। ঈশ্বর নিন্দা, অদ্বৈতবাদাও 
তেমনি ছৈতবাদীর কথায় ভয় পান ও বলেন,--“মানুষ কি করিয়া তাহাকে 
জ্ঞেয় বস্তর ন্যায় ভাবিতে সাহস করে? তাহা হইলেও তিনি জানেন 
ধর্মজগতে দ্বৈতবাঁদের স্থান কোখায়-_-তিনি জানেন ছ্বৈতবাঁদী তাহার দৃষ্টিকোণ 
হইতে ঠিকই দেখিতেছেন, স্থতরাং তাঁহার সহিত কোন বিবাদ নাই। যখন 
তিনি সমষ্টিভাবে না দেখিয়া ব্যটিভাবে দেখিতেছেন, তখন তাহাকে অবশ্যই বহু 
দেখিতে হইবে। ব্যষ্টিভাবের দিক হুইতে দেখিতে গেলে, তাহাকে অবশ্যই 
ভগবানকে বাহিরে দেখিতে হুইবে-__-এরূপ না হুইয়া অন্তরূপ হইতে পারে না । 
দ্বৈতবাদী বলেন, তাহাদিগকে তাহাদের মতে থাকিতে দাও । তাহ! হইলেও 
অদ্বৈতবাদী জানেন, ছ্বৈতবাদীদের মতে অসম্পূর্ণত1 যাহাই থাকুক ন! কেন, 
তীছারা সকলে সেই এক চরম লক্ষ্যে চলিয়াছেন। এইখানেই হ্বৈতবাীর 
সহিত তাহার সম্পূর্ণ প্রভেদ। পৃথিবীর সকল দ্বৈতবাদী স্বভাবতই এমন এক 
সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, যিনি একজন উচ্চশক্তিসম্পন্ন মহয্যমাত্র, এবং যেমন 
মাচ্ষের কতকগুলি প্রিয়পাত্র থাকে আবার কতকগুলি অপ্রিয় ব্যক্তি থাকে, 
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দ্বৈতবানীর ঈশ্বরেরও তেমনি আছে। তিনি বিনা কারণেই কাহারও প্রতি 
সন্ত, আবার কাহারও প্রতি বিরক্ত । আপনার! দেখিবেন-__সকল জাতির 
মধ্যেই এমন কতকগুলি লোক আছেন, যাহার! বলেন, ‘আমরাই ঈশ্বরের 
অন্তরঙ্গ প্রিয়পাদ্র, আর কেহ নহেন ; যদি অনুতপ্যহৃদয়ে আমাদের শরণাগত 
হও, তবেই আমাদের ঈশ্বর তোমাকে কৃপা করিবেন।” আবার কতকগুলি 
দ্বৈতবাদী আছেন, তাহাদের মত আরও ভয়ানক । তাঁহার! বলেন, “ঈশ্বর 
যাহাদের প্রতি সদয়, যাহার! তাঁহার অন্তরঙ্গ, তাহার! পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট 
আর কেহ যি মাথা কুটিয়া মরে, তথাপি এ অস্তরঙ্গ-দলের মধ্যে প্রবেশ করিতে 
পারিবে না।' আপনারা দবৈতবাদাত্বক এমন কোন ধর্ম দেখান, যাহার ভিতর 
এই সক্কীর্ণতা নাই। এজন্যই এই-সকল ধর্ম চিরকাল পরস্পরের সহিত বিবাদ 
করিতেছে এবং করিবে । আবার এই দ্বেতবাদের ধর্ম সকল সময়েই লোক প্রিষ্ব 
হয়, কারণ ইহ। অশিক্ষিতদের মন বেশী আকর্ষণ করে। ঘৈতবাদী ভাবেন, 
একজন দওধাঁরী ঈশ্বর না থাকিলে কোন প্রকার নীতিই দীড়াইতে পারে ন।। 
মনে কর, একটা ছেকৃডা গাড়ির ঘোড়া বক্তৃত! দিতে আরম্ভ করিল। সে 
বলিবে লগুনের লোকগুলি বড খারাপ, কারণ প্রত্যহ তাহাদিগকে চাবুক 
মার! হয় না। সে নিজে চাবুক খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে । সে ইহা অপেক্ষা 
আর বেশী কি বুঝিবে ? চাবুক কিন্ত লোককে আরও খারাপ করিয়া! তোলে । 
গভীর চিন্তায় অক্ষম সাধারণ লোক সকলদেশেই দ্বৈতবাদী হুইয়! থাকে । 
গরীব বেচারারা চিরকাল নির্যাতিত হইয়া আসিতেছে ; স্থতরাং তাহাদের 
মুক্তির ধারণ! শান্তি হইতে অব্যাহতি পাঁওয়া। অপরপক্ষে আমর! ইছাঁও 
জানি, সকল দেশের চিন্তাশীল মহাঁপুরুষগণই এই নিগুপ ব্রদ্মের ভাব লইয়! 
কাজ করিয়াছেন। এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই ঈশা! বলিয়াছেন, “আঁমি ও 
আমার পিতা এক ।” এইরূপ ব্যক্তিই লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির ভিতরে শত্তি- 
সঞ্চার করিতে সমর্থ। এই শক্তি সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া মানবের প্রাণে 
শুভ মুক্তিগ্রদ শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকে । আমর! ইছাঁও জানি, সেই মহাপুরুষ 
অধৈতঘাদী বলিয়া অপরের প্রতি দয়াশীল ছিলেন। তিনি সাঁধারণকে 
শিক্ষ! দিয়াছেন, ‘আমাদের ত্বগস্থ পিতা । সাধারণ লোঁকদিগকে, যাহারা 
সগুণ ঈশ্বর অপেক্ষা আর কোন উচ্চতর ভাব ধারণা করিতে পারে না, 
তাহাদিগকে তিনি তাঁহাদের স্বর্গন্থ পিতার নিকট প্রার্থন! করিতে শিখাইলেন ; 
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কিন্ত ইহাঁও বলিলেন: যখন সময় আসিবে তখন তোমরা জানিবে-''আমি 
তোমাদের মধ্যে, তোমর! আমাতে”। কিন্তু তিনি তাহার অন্তরঙ্গ শিশ্দিগকে 
আরও খোলাখুলিভীবে বলিয়াঁছিলেন, ‘তোমরা সকলেই সেই পিতার সহিত 
একীভূত হইতে পারো, যেমন আমি ও আমার পিতা অভেদ !' 

বুদ্ধদেব দেবতা! ঈশ্বর প্রভৃতি ব্যাপারে মন দিতেন না। সাধারণ লোক 
তাহাকে নান্তিক ও জড়বাদী আখ্যা! দিয়াছিল, কিন্ত তিনি একটি সামান্ত 
ছাগ-শিশুর জন্ত প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। মনুম্তজাতির পক্ষে 
সর্বোচ্চ যে নীতি গ্রহণীয় হইতে পারে, বুদ্ধদেব তাহাই প্রচার করিয়া- 
ছিলেন। যেখানেই কোনগ্রকার নীতির বিধান দেখিবে, সেখানেই তাহার 
প্রভাব, তাহার আলোক লক্ষ্য করিবে । জগতের এই-সকল উচ্চহদয় ব্যক্তিকে 
তুমি সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ভিতরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পার না, বিশেষতঃ এখন 
মনুম্তজাতির ইতিহাসে এমন এক সময় আনিয়াছে, যাহা শতবর্ষ পূর্বে কেহ 
স্বপ্নেও ভাবে নাই; এখন এমন জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে, এমন সব বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞানের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, যাহা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কেহ স্বপ্নেও ভাবে 
মাই। এ-সময় কি আর লোককে এঁ-ধরনের সঙ্কীর্ণভাবে আবদ্ধ করিয়! রাখা 
যায়। লোকে পশ্তর মতো চিন্তাশক্তিহীন জড়পদার্থে পরিণত না হইলে ইহ! 
অনস্ভব। এখন প্রয়োজন--উচ্চতম জ্ঞানের সহিত মহত্বম হৃদয়, অনস্ত জ্ঞানের 
সছিত অনন্ত প্রেমের সংযোগ । স্থৃতরাং বেদাস্তবাদী বলেন, মেই অনস্ত সত্তার 
সঙ্গে এক হওয়াই একমাত্র ধর্ম ; আর তিনি ভগবানের এই তিনটি গুণের কথাই 
বলেন-_-অনস্ত সতা, অনস্ত জ্ঞান ও অনস্ত আনন্দ; আর বলেন, এই তিনই 
এক। জ্ঞান ও আনন্দ ব্যতীত সত্বা কখন থাকিতে পারে না। আনন্দ বা 
প্রেম ব্যতীত জ্ঞান এবং জ্ঞান ব্যতীত আনন্দ বা প্রেম থাকিতে পারে না । 
আমর! চাই এই লশ্মিলন-- এই অনস্ত সত্তা জ্ঞান ও আনন্দের চর্ম উন্নতি 
একদেশী উন্নতি নহে। আমরা চাই--সকল বিষয়ের সমভাবে উন্নতি। 
শঙ্করের মেধার সহিত বুদ্ধের হৃদয় লাভ কর! সম্ভব। আশ! করি, আমরা 
সকলেই সেই এক লক্ষ্যে পৌছিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব । 
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সুন্দর কুস্থমরাশি চতুর্দিকে স্থবাস ছড়াইতেছে, প্রভাতের সুর্য অতি সুন্দর 
লোহিতবর্ণ ধরিয়া উঠিতেছে। প্রকৃতি নানা বিচিত্র বর্ণে সজ্জিত হুইয়া পরম 
রমণীয় হইয়াছে । সমগ্র জগৎই সুন্দর, আর মানুষ পৃথিবীতে আসিয়| অবধি 
এই সৌন্দর্য সম্ভোগ করিতেছে । গভম্ভীরভাবব্যঞ্ক ও ভয়োদ্দীপক শৈলমালা, 
খরস্রোতা সমুদ্রগামিনী স্রোতশ্বিনী, পদচিহৃহীন মরুদেশ, অনস্ত অসীম সাগর, 
তারকামণ্ডিত গগন- এ-সকলই গভীরভাবপূর্ণ ও ভয়োদ্দীপক, অথচ মনোহর ; 
প্রক্কতি-নামক সমুদয় সত্তা স্মরণাতীত কাল হুইতে মানবমনের উপর কাজ 
করিতেছে, মানবচিন্তার উপর ক্রমাগত প্রভাব বিস্তার করিতেছে, আর 
ওঁ প্রভাবের প্রতিক্রিয়াহ্বরূপ ক্রমাগত মানবহৃদয়ে এই প্রশ্ন উঠিতেছে--এগুলি 
কি? এবং এগুলির উৎপত্তিই বা কোথায়? মানবের অতি প্রাচীন রচনা 
বেদের প্রাচীনতম ভাগেও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে দেখিতে পাই । কোথা 
হইতে ইহ! আসিল? যখন “অস্তি, নাস্তি’ কিছুই ছিল না, "অন্ধকার দ্বার! 
অন্ধকার আবৃত, ছিল, তখন কে এই জগৎ হৃঠি করিল? কেমন করিয়াই 
বাকরিল? কে এই রহস্ত জানে? বর্তমান সময় পর্বস্ত এই প্রশ্ন চলিয়। 
আসিয়াছে ; লক্ষ লক্ষ বার এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা হইয়াছে, আরও 
লক্ষ লক্ষ বার উদার উত্তর দিতে হইবে । এ প্রত্যেক উত্তরই যে ভ্রমপূর্ণ 
তাহা নহে। প্রত্যেক উত্তরে কিছু ন! কিছু সত্য আঁছে-_কাঁলের আবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে এ সত্যও ক্রমশঃ বল সংগ্রহ করিতেছে । আমি ভারতের প্রাচীন 
দার্শনিকগণের নিকট এ প্রশ্নের যে উত্তর সংগ্রহ করিয়াছি, তাহ! বর্তমান 
কালের জ্ঞানের সহিত মিলাইয়া আপনাদের সমক্ষে স্থাপন করিবার চেষ্ট! 
করিব। 

আমর! দেখিতে পাই, এই প্রাচীনতম প্রশ্নের কতকগুলি বিষয় পূর্বেই 
মীমাংসিত হুইয়াছে। প্রথম বিষয় এই £ এমন এক সময় ছিল, ‘যখন অস্তি- 
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নাস্তি কিছুই ছিল না, জগৎ ছিল না, এই গ্রহ-জ্যোতিষ্ষগণ, সাগর মহাসাগর, 
নদী শৈলমাল1, নগর শ্রাম, মনুষ্য ইতরগ্রাণী উদ্ভিদ, বিহুঙ্গলহ আমাদের জননী 
বহুন্ধর!, এই অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি ছিল না--এ বিষয় পূর্ব হইতেই জানা 
ছিল। আমর! কি এ বিষয়ে নিঃসন্দি্ধ? কি করিয়। মান্য এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হুইল, তাহা আমর] বুঝিতে চেষ্টা করিব। মানুষ নিজের চতুর্দিকে 
কি দেখে? একটি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ লও । মাঁহুষ দেখে, উদ্ভিদটি ধীরে ধীরে মাটি 
ঠেলিয়। উঠিতেছে, বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে হয়তো একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ 
হইয়া দীড়ায়, আবার মরিয়া যায়_রাখিয়া যায় কেবল বীজ । উচ! যেন 
ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ করে। বীজ হইতে উহা আসে, বৃক্ষ হইয়া 
দাড়ায়, অবশেষে বীজে উহার পুনঃপরিণতি। একটি পাখিকে দেখ, কেমন 
উহ! ডিম হইতে জন্মায়, সুন্দর পাখির রূপ ধরে, কিছুদিন বাঁচিয়] থাকে, 
পরে আবার মায় যায়, রাখিয়া যায় কেবল কতকগুলি ডিম, ভবিষ্যৎ 
পক্ষিকুলের বীজ। তির্গ্জাতি সম্বন্ধেও এইরূপ, মাশ্চষ সম্বন্ধেও তাহাই। 
প্রত্যেক পদার্থেরই যেন কতকগুলি বীজ-কতকগুলি মূল উপাদান 
কতকগুলি সুস্ম আকার হইতে আরম্ভ, এগুলি স্থূল হইতে স্থূলতর হুইতে থাকে, 
কিছুকালের জন্য এরূপে চলে, পুনরায় সুস্মরূপে চলিয়া গিয়া উহাদের লয় 
হুয়। বৃষ্টির ফৌোটাঁটি, যাহার মধ্যে সুন্দর স্ুর্যকিরণ খেলা করিতেছে, বাতাসে 
অনেক দূরে চলিয়া গিয়! পাহাড়ে পৌছায়, সেখানে বরফে পরিণত হয়, 
আবার জল হয়, আবার শত শত মাইল খুরিয়া উহার উৎপতিস্থান সমুদ্রে 
মিলিত হয়। আমাদের চীরিদিকের প্রকৃতির সকল বস্ত সম্বদ্ধেই এইরূপ ; 
আর আমরা! জানি বর্তমানকালে হিমশিল! ও নদীগুলি বড় বড় পবতের 
উপর কাজ করিতেছে, ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে পর্বতগুলি চূর্ণ করিতেছে, 
গুঁড়াইয়া বালি করিতেছে, সেই বালি আবার সমুদ্রে বহিয়। চলিতেছে 
সমুক্রতলে স্তরে স্তরে জমিতেছে, পরিশেষে আবার পাহাড়ের মতে শক্ত 
হইতেছে, স্তুপীকৃত হইয়! ভবিষ্যতে পর্বত হইবে। আবার উহ] পিষ্ট হইয়! 
গুড়! হইবে-_এইবূপ চলিবে। বালুক1 হইতে এই শৈলমালার উদ্ভব, আবার 
বালুকায় পরিণতি । বড় বড় জ্যোতিষ্ষ সম্বন্ধেও এই কথা; আমাদের 
এই পৃথিবীও নীহারিকাময় পদার্থ হইতে আপিয়াছে_ ক্রমশঃ শীতল হইতে 
শীতলতর হইয়া বিশেষ আকৃতিবিশি্ই আমাদের নিবাস-ভূমি হইয়াছে । 


জগৎ ৯১৯ 


ভবিষ্যতে উহা আবার শীতল হইতে শীতলতর হুইয়া নষ্ট হইবে, খণ্ড খণ্ড হইবে, 
শেষে সেই মূল নীহারিকাময় সুক্রূপে পরিণত হইবে। প্রতিদিন আমাদের 
সন্মুখে ইহা ঘটিতেছে। ন্মরণাতীত কাল হইতেই ইহা হইতেছে। ইহাই 
মানুষের ইতিহাস, ইহাই প্রকৃতির সমগ্র ইতিহাস, ইহাই জীবনের সমগ্র 
ইতিহাস । 

যদি ইহা সত্য হয় যে, প্রক্কৃতি সর্বত্রই একরূপ ; যদি ইহ! সত্য হয় এ 
পর্যন্ত কোন মনুম্তজাঁনই ইহ! খণ্ডন করে নাই--যে, একটি স্ষুত্র বালুকণা! যে- 
প্রণালী ও যে-নিয়মে সৃষ্ট, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুর্য তারা! এমন কি সমুদয় ব্রহ্মাগুও 
সেই একই প্রণালীতে--একই নিয়মে স্থষ্ট ; ইহা! যদি সত্য হুয় যে, একটি 
পরমাণু যে কৌশলে নিমিত, সমুদয় জগৎও সেই কৌশলে নিমিত ; যদি ইছা 
সত্য হয় যে, একই নিয়ম সমুদয় জগতে প্রতিষ্ঠিত, তবে প্রাচীন বৈদিক ভাষায় 
আমর! বলিতে পারি--‘একখণ্ড মৃত্তিকাকে জানিয়া আমরা জগতের সমস্ত 
মৃত্তিকাকে জানিতে পারি ।১১ একটি ক্ষুত্র উদ্ভিদ লইয়া উহার জীবন-চরিত 
আলোচনা করিলে আমরা ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ জানিতে পারি । একটি বালুকণার 
গতি পর্যবেক্ষণ করিলে সমুদয় জগতের রহম্ত জানিতে পারা যাইবে । স্থতরাং 
আমাদের পূর্ব আলোচনার ফল সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের উপর প্রয়োগ করিয়া 
প্রথমতঃ ইহাই পাইতেছি যে, আদি ও অন্ত প্রায় সদৃশ । পর্বতের উৎপত্তি 
বালুকা হইতে, বালুকায় আবার উহার পরিণতি ; নদী বাম্প হইতে আসে, 
আবার ' বাম্পে যায়; উদ্ভিদ্জীবন আসে বীজ হইতে, আবার বীজেই 
যায়ঃ মমুয্যজীবন আসে জীবাণু হইতে, আবার জীবাণুতেই ফিরিয়া মায়। 
নক্ষত্রপুঞ্জ, নদী, গ্রছ-উপগ্রহ নীহারিকাময় অবস্থা হইতে আসিয়াছে, আবার 
সেই নীহারিকায় লয় পায়। ইহ! হইতেই আমর! শিখি কি? শিখি এই 
ষে, ব্যক্ত অর্থাৎ স্থূল অবস্থা__কাধ ; আর নুম্ভাব_-উহীর কারপ। সর্ব 
দর্শনের জনকত্বরূপ মহর্ষি কপিল অনেক দিন পূর্বে প্রমাণ করিয়াছেন, 'নাশ: 
কারণলফ়ঃ। 

যদি এই টেবিলটির নাশ হয় তে! উহা কেবল উহার কারণরূপে ফিরিয়া 
যায় মাত্র--সেই হুক্পরূপও পরমাণুতে ফিরিয়া যাইবে, যাহাদের সন্মিলনে 
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এই টেবিল নামক পদার্থটি উৎপন্ন হইয়াছিল । মানুষ যখন মরে, তখন 
যে-সকল পদার্থে তাছার দেহ নিহিত, সেইগুলিতেই ফিরিয়া যায়। এই 
পৃথিবীর ধ্বংস হইলে যে পদার্থ-সমষ্টি ইহাকে এই আকার দিয়াছিল, তাহাতে 
ফিরিয়া যাইবে। ইহাকেই বলে নাশ-_কারণে লয়। কুতরাং আমরা 
শিখিলাম, কার্য কারণের সহিত অভেদ-_ভিন্ন নহে, কারণটিই রূপ-বিশেষ 
ধারণ করিয়া কার্য নামে পরিচিত হুয়। যে উপাদানগুলিতে এ টেবিলের 
উৎপত্তি, তাহাই কারণ ; আর টেবিলটি কার্য, এবং এ কারণগুলি এখানে 
টেবিলরূপে বর্তমান। এই গেলাসটি একটি কার্ধ-উহার কতকগুলি কারণ 
ছিল, সেই কারণগুলি এই কার্ধে এখনও বর্তমান দেখিতেছি। কাচ 
নামক কতকটা জিনিস আর সেই সঙ্গে গঠনকারীর হাতের শক্তি নিমিত্ত 
ও উপাদান এই দুইটি কারণ মিলিয়া গেলাস-নাষক এই আকারটি হুইয়াছে। 
এঁ দুই কারণই উহাতে বর্তমান। যে শক্তিটি কোন যন্ত্রের চাকায় ছিল 
তাহা সংহতিশক্তিরপে ইহাতে রহিয়াছে, তাহা না থাকিলে গেলাসের & 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডগুলির সব খপিয়া পড়িবে এবং উছার উপাদান কাচও ইহাতে 
বর্তমান। গেলাসটি কেবল এ সুষ্ম কারণগুলির আর একরূপে পরিণতি 
এবং যদি এই গেলাসটি ভাড়িয়া ফেল! হয়, তবে যে শক্তিটি সংহতিরূপে 
উছাতে বর্তমান ছিল, তাহ! ফিরিয়া নিজ উপাদানে মিশিবে, আর গেলাসের 
ক্ষুদ্র খগুগুলি আবার পূর্বরূপ ধরিবে এবং সেইরূপেই থাকিবে, যতদিন না 
পুনরায় নূতন আকার লাভ করে। 

অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম, কার কখন কারণ হইতে ভিন্ন নয়; 
উহ! সেই কারণের পুনরাবির্ভাব মাত্র। তাহার পর আমরা শিখিলাম এই 
কুত্ব বিশেষ বিশেষ রূপ ব! আকৃতি-_যেগুলিকে আমর! উদ্ভিদ তির্ধগ্জাতি বা 
মানব বলি, সেগুলি অনস্তকাঁল ধরিয়া উঠিয়া পড়িয়। ঘুরিয়া ফিরিয়া 
আসিতেছে । বীজ হইতে বৃক্ষ হয়, বৃক্ষ আবার বীজ হয়, আবার উহ? আর 
এক বৃক্ষ হুয়-_আবার অন্য বীজ হয়, আবার আর এক বৃক্ষ হয়-_ এইরূপ 
চলিতেছে, ইহার শেষ নাই। জলবিন্দ্ব পাহাড়ের গা বাছিয়া সমন্ধে যায়, 
আবার বাষ্প হুইয়। উঠে-_পাহছীড়ে যায়, আবার সমুদ্রে ফিরিয়। আসে। 
উঠিতেছে, পড়িতেছে-_-চক্র ঘুরিতেছে। সমুদয় জীবন সম্বন্ধেই এইরূপ 
সমুদয় অস্তিত্ব, যাহা! কিছু দেখিতে শুনিতে ভাবিতে বা কল্পনা! করিতে পারি, 
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যাহ! কিছু আমাদের জ্ঞানের সীমার মধ্যে তাহাই এই তাবে চলিতেছে ঠিক 
মন্থন্তদেহে নিঃশ্বান-প্রশ্বাসেন মতে] । সমুদয় হ্ঙিই এইরূপে চলিয়াছে, একটি 
তরঙ্গ উঠিতেছে, একটি পড়িতেছে, আবার উঠিয়া আবার পড়িতেছে। 
প্রত্যেক তরঙ্গেরই সঙ্গে সঙ্গে একট করিয়। গহ্বর, প্রত্যেক গহ্বরের সঙ্গে দঙ্গে 
একটি করিয়! তরঙ্গ | সর্বত্র একরপ বলিয়া সমগ্র বশ্বাণ্ডেই বিভিন্ন অংশের 
মধ্যে সঙ্গতি থাকার দরুন একই নিয়ম খাটিবে। অতএব আনরা দেখিতেছি 
যে, সমগ্র ব্রহ্মাগুই যেন এককালে কারণে লীন হইতে বাধ্য ; স্থর্ধ চন্দ্র 
গ্রহ তার! পৃথিবী মন শরীর--যাহ! কিছু এই ব্রম্বাণ্ডে আছে, সকল বন্তই 
ঘেন নিজ শুক্র কারণে লীন ব। অস্তহিত হইবে- আপাতরুিতে বিনষ্ট হুইবে । 
বাস্তবিক কিন্ত উহার! স্ুস্মর্ূপে উহাদের কারণে থাকিবে; এইসব সুঙ্ষরূপ 
হইতে আবার তাহার! পৃথিবী চন্দ্র সুষ তার! রূপে বাহির হুইবে। 

এই উত্থান-পতন সম্বন্ধে আর একটি বিষয় জানিবার আছে। বৃক্ষ হইতে 
বীজ আমে। বীজ তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ হয় না। উহার কতকট। বিশ্রামের বা 
অতি সুক্ম অব্যক্ত কাধের জন্য সময়ের প্রয়োজন ৷ বীজকে খানিকক্ষণ মাটির 
নীচে থাকিয়া কার্য করিতে হয়। বীজ নিজেকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে, 
নিজেকে যেন খানিকট। অধংপতিত করে, এবং এ অবনতি হইতে উহার 


পুনর্জন্ম হইয়া থাকে । অতএব এই সমগ্র ব্রদ্ধাংকেই কিছু সময় অদ্য ও 


অব্যক্তভাবে সুশ্তরূপে কার্য করিতে হয়, যাহাকে প্রলয় ব! সৃষ্টির পূর্বাবস্থা 
বলে, তাহার পর আবার স্বষ্টি হয়। জগত্প্রবাহের একটি প্রকাশকে অর্থাৎ 


তুন্ম্ম ভাবে ইহার পরিণতি, কিছুকাল সেই অবস্থায় স্থিতি এবং পুনরাবির্ভাবকে 
সংস্কৃতে ‘কল্প’ বলে। সমগ্র ব্ৰহ্মাণই এইরূপে কলে কল্পে চলিয়াছে। বিশাল 
ব্ৰাণ্ড হইতে উহার অন্তর্বতী প্রত্যেক পরমাণু পর্বস্ত সব জিনিসই এই 
তরঙ্গাকারে চলিয়াছে। 

এখন আবার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসিল--বিশেষতঃ বর্তমান কালের 
পক্ষে । আমর! দেখিতেছি হুত্মতর রূপগুলি ধীরে ধীরে ব্যক্ত হইতেছে, 
ক্ৰমশঃ স্থূল হইতে স্থূলতর হইতেছে । আমরা দেখিয়াছি যে, কারণ ও 
কার্ধ অভেদ--কার্ধ কারণের রূপান্তর মাত্র । অতএব এই সমগ্র ব্ৰহ্মাণ্ড 
শৃন্ত হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না। কারণ ব্যতীত কিছুই আসিতে পারে 
না; শুধু তাহা নহে, কারণই কার্ধের ভিতর আর একরূপে বর্তমান । তবে 
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১১৪ হ্বামীজীর বাণী ও রচন। 
এই ব্ৰহ্মাণ্ড কোন্‌ বন্ধ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে? পুর্ববৰ্তা সুজ ব্ৰহ্মাণ্ড হইতে। 


মামৰ কোন্‌ বস্ত হইতে উদ্ভূত? পূৰ্ববৰ্তী সক্রূপ হইতে। বৃক্ষ কোঁথ! 
হইতে হুইল? বীজ হইতে । সমুদয় বৃক্ষটি বীজে বর্তমান ছিল 
উহ! ব্যক্ত হুইয়াছে মাত্র। অতএব এই সমগ্র ব্ৰহ্মাণ্ড এই জগতেরই 
ুঙ্াবস্থ। হইতে হৃষ্ট হইয়াছে । এখন উহ ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র । উহা 
পুনরায় এ শুক্জ্ররূপে যাইবে, আবার ব্যক্ত হইবে। এখন আমর! দেখিলাম, 
স্থক্মরূপগুলি ব্যক্ত হইয়! স্থল হইতে স্মুলতর হয়, যতদিন ন! উহার! উহাদের 
চরম সীমায় পৌছে; চরমে পৌছিলে তাহারা আবার সুক্ম হইতে সুক্্মতর 
হয়। এই সুক্ম হইতে আবির্ভাব, ক্রমশঃ স্থল হইতে সুলতররূপে পরিণতি 
কেবল যেন উহাদের অংশগুলির অবস্থান-পরিবর্তন--ইহাকেই বর্তমানকালে 
“ক্রমবিকাশ'-বাদ বলে। ইহ! অতি সত্য, সম্পূর্ণরূপে সত্য ; আমরা আমাদের 
জীবন ইহা দেখিতেছি; বিচারশক্তিসম্পন্ন কোন মানুষই সম্ভবতঃ এই 
+ক্রমবিকাশ'-বাঁদীদের সহিত বিবাদ করিবেন না। কিন্তু আমাদিগকে 
আরও একটি বিষয় জানিতে হইবে--তাহা। এই ষে, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের 
পূর্বেই একটি ক্রমসন্কোচ-প্রক্রিয়া বর্তমান । বীজ বৃক্ষের জনক বটে, কিন্ত 
অপর এক বৃক্ষ আবার এ বীজের জনক । বীজই সেই স্ুস্মরূপ, হাঁহ! হইতে 
বৃহৎ বুক্ষটি আসিয়াছে, আবার আর একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ এ বীজরূপে ক্রম- 
সঙ্কুচিত হইয়াছে। সমুদয় বৃক্ষটিই এ বীজে বর্তমাঁন। শুষ্ক হইতে কোন 
বৃক্ষ জন্মিতে পারে না কিন্তু আমরা দেখিতেছি বৃক্ষ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়, 
আর বীজবিশেষ হইতে বৃক্ষবিশেষই উৎপন্ন হয়, অন্ত বৃক্ষ হয় না। ইহাতেই 
প্রমাণিত হইতেছে যে, সেই বৃক্ষের কারণ এ বীজ_-কেবল এ বীজমাত্র ; 
আর সেই বীজে সমুদয় বৃক্ষটই রহিয়াছে । সমুদয় মাঁনুষটাই একটি জীবাণুর 
ভিতরে, এ জীবাণুই আবার ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হইয়া মানবাকারে পরিণত 
হয় । সমুদয় ব্ৰহ্মাগুই--সুন্ম ব্রন্ধাণ্ডে ছিল। সবই কারণে- উহার সুক্মরূপে 
রহিয়াছে। অতএব 'ক্রমধিকাশ'বাদ সত্য । তবে এ সঙ্গে ইহাও বুঝিতে 
হুইবে যে, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্বেই একটি ক্রমসক্কোচ-প্রক্রিয়৷ রহিয়াছে; 
অতএব যে স্ষুত্র অণুটি পরে মহাপুরুষ হুইল, উহ! প্রকৃতপক্ষে সেই মহাপুক্ুষেরই 
ক্রমসন্কৃচিত ভাব, উহথাই পরে মহাপুরুষরূপে ক্রমবিকশিত হয়। যদি ইহাই 
সত্য হন্ন, তবে ক্রমবিকাশবাদীদের ( Darwin's Evolution ) সহিত 
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আমাদের কোন বিবাদ নাই, কারণ আমর! ক্রমণঃ দেখিব, যদি তাহার! এই 
ক্রমনক্ষোচ-প্রক্রিয়াটি স্বীকার করেন, তবে তাহার! ধর্মের বিনাশক না হইয়া 
সহায়ক হইবেন। TTT TT TT 
আমর! দেখিলাম শৃন্য হইতে কিছুর উৎপত্তি হয় না। সকল জিনিসই 
অনস্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে এবং অনস্তকাল ধনিয়! খাকিবে। কেবল তবুজের 
স্তায় একবার উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে। স্ুল্ম অব্যক্তভাবে একবার 
লয়, আবার স্থূল ব্যক্তভাবে প্রকাশ, সমুদয় প্রকৃতিতেই এই ক্রমদঙ্কোচ ও 
ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়া চলিতেছে। স্থতরাং সমুদয় বহ্ধাণ্ড প্রকাশের পূর্বে অবস্যাই 
ক্ৰমসঙ্কুচিত বা অব্যক্ত অবস্থায় ছিল, এখন বিভিন্নরূপে ব্যক্ত হইয়াছে 
আবার ক্রমঙ্কুচিত হইয়| অব্যক্তভাব ধারণ করিবে। উদ্নাহরণস্বরূপ একটি 
ক্ষুদ্র উদ্ভিদের জীবন ধর। আমর! দেখি দুইটি বিষয় একত্র মিলিত হুইয়াই 
এ উদ্ভি্‌কে এক অখণ্ড বস্তরূপে প্রতীত করাইতেছে--উহার উৎপত্তি ও 
বিকাশ এবং উহার ক্ষয় ও বিনাশ । এই ছুইটি মিলিয়াই উদ্ভিদ-জীবন নামক 
এই একত্ব বিধান করিতেছে। এইরূপে এ উদ্ভিদ-জীবনকে প্রাণ-শৃঙ্খলের 
একটি পর্ব বলিয়া ধরিয়া আমর। সমুদয় বস্তরাশিকেই এক প্রাণপ্রবাহ বলিয়া 
কল্পন! করিতে পারি-_জীবাণু হইতে উহার আরম্ভ এবং পূর্ণমানবে উহা 
সমাপ্তি। মাহয এ শৃঙ্খলের একটি পর্ব; আর যেমন ক্রমবিকা শবাদীর। 
বলেন--নানারূপ বানর, তার পর আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী এবং উত্ভিদ্গণ যেন 
এ প্রাপ-শৃঙ্খলের অন্যান্য পব। এখন ষে ক্ষুদ্রতম কোঁধ হইতে আমর আরস্ত 
করিয়াছিলাম, সেখান হইতে এই সমুদয়কে এক প্রাণপ্রবাহ বলিয়া ধর, 
আর প্রত্যেক ক্রমবিকাঁশের পুবেই যে ক্রমসন্কোচ-প্রক্রিয়! বিদ্যমান, ইতঃপূর্বে 
লব্ধ এ নিয়ম এস্থলে প্রয়োগ করিলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, 
অতি নিয়তম জন্ধ হইতে সর্বোচ্চ পূর্ণতম মানুষ পর্যন্ত সকল শ্রেণীই অবশ্য 
অপর কিছুর ক্রমসক্কৃচিত অবস্থা । কিসের ক্রমসঙ্কোচ ? ইহাই প্রশ্ন । কোন্‌ 
পদার্থ ক্রমসস্কুচিত হইয়াছিল? ক্রমবিক1শবাদী বলিবেন £ ইহ! যে ঈশ্বরের 
ক্রমসক্কুচিত অবস্থা-_-তোমাঁদের এ ধারণ! ভুল। কারণ তোমর! বলো, চৈতন্তই 
জগতের অষ্ট, কিন্ত আমর! প্রতিদিন দেখিতেছি যে, চৈতন্য অনেক পরে 
আঁদে। মাঞ্ুষে ও উচ্চতর জন্ততেই কেবল আমর! চৈতন্য দেখিতে পাই, 
কিন্ত এই চৈতন্য জন্মিবার পূর্বে এই জগতে লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত হইয়াছে। 


১১৬ স্বামীজীর খাদী ও রচন। 


যাহা হউক, এই ক্রমবিকাশবাদীদের আপত্তি যুক্তিযুক্ত নয়। আমরা 
এই মাত্র খে নিয়ম আবিষফার করিলাম, তাহা প্রয়োগ করিয়া দেখা যাক 
কি সিদ্ধান্ত দাড়ায় । বীজ হইতে বৃক্ষের উদ্ভব আবার বীজে উহার পরিণাম 
সুতরাং আরম্ভ ও পরিণাম একই । পৃথিবীর উৎপত্তি তাহার কারণ হইতে, 
আবার কারণেই উহার বিলয়। সকল বস্ত সথন্ধেই এই কথা-_ আমরা 
দেখিতেছি, আদি অন্ত উভয়ই সমান। এই সমুদয় শৃঙ্খলের শেষ কি? 
আমর! জানি, আরম্ভ জানিতে পারিলে পরিণামও জানিতে পারিব। এইকরূপে 
অস্ত জানিতে পারিলেই আদি জানিতে পারিব। এই সমুদয় ক্রমবিকাশ শীল” 
জীব-প্রবাহের-_যাহার এক প্রান্ত জীবাণু, অপর প্রান্ত পূর্ণমানব--এই-সবকে 
একটি জীবন বলিয়৷ ধর ।/ এই শ্রেণীর অন্তে আমর! পূর্ণ মানবকে দেখিতেছি, 
সুতরাং আদিতেও যে তিনি অবস্থিত, ইহা নিশ্চিত। অতএব এ জীবাণু 
অবশ্যই উচ্চতম চৈতন্তের ক্রমপস্কুচিত অবস্থা । তোমরা ইহ! স্পষ্টর্ূপে ন! 
দেখিতে পাঁরো, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে সেই ক্রমসক্কচিত চৈতন্যই নিজেকে অভিব্যক্ত 
করিতেছে, আর এইর্ূপে নিজেকে অভিব্যক্ত করিয়া চলিবে, যতদিন ন! উহ। 
পূর্ণতম মানবরূপে অভিব্যক্ত হয়। এই তত্ব গণিতের দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ 
করা যাইতে পারে । ‘শক্তির নিতাতা? নিয়ম (Law 06 Conservation 
০£ Energy) যদি সত্য হয়, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে খে, যদি তুমি 
কোন যন্ত্রে পূর্ব হইতেই কোন শক্তি-প্রয়োগ না করিয়! থাকো, তবে তুমি উহ। 
হইতে কোন কাৰ্যই পাইতে পার ন! । তুমি ইঞ্জিনে জল ও কয়লারূপে যতটুকু 
শক্তি প্রয়োগ কর, উহা হইতে ঠিক ততটুকু কার্য পাইয়। থাকো, এত টুকু বেশী নয়, 
কমও নয়। আমি আমার দেহের ভিতরে বায়ু খান্ত ও অন্যান্য পদার্থরূপে 
যতটুকু শক্ত প্রয়োগ করিয়াছি, ঠিক ততটুকু কার্য করিতে সমর্থ হই। কেবল 
এ শক্তিগুপি অন্তরূপে পরিণত হইয়াছে মাত্র। এই বিশ্বব্রক্ষাণ্ডে একবিন্দু 
জড় ব! এতটুকু গড শক্তি বাড়াইতে অথব! কমাইতে পার! যায় ন1। বদি তাই 
হয়, তবে এই চৈতন্য কি? যদি উহা! জীবাধুতে বর্তমান ন! থাকে, তবে 
উহাকে অবশ্যই অকস্মাৎ উৎপন্ন বলিয়। স্বীকার করিতে হইবে--তাহ| হইলে 
ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, “অসৎ? (কিছু ন!) হইতে “মতের ( কিছুর ) 
উৎপত্তি হয়, কিন্ত তাহ। অনভ্ভব। তাহা হইলে ইহ। একেবারে নিঃসন্দেহে 
প্রমাণিত হুইতেছে ঘে- যেমন অন্ত অন্ত বিষয়ে দেখা যায়, যেখানে আর 


জগৎ ১১৭ 


সেইথান্যেই শেষ? তবে কখন অব্যক্ত, কখন বা ব্যক্ত ; সেইরূপ পূর্ণমাঁনব, 
মুক্তপুরুষ দেবমানর ধিনি প্রকৃতির নিয়মের বাহিরে গিয়াছেন, যিনি সমুদয় 
অতিক্রম করিয়াছেন, ধাহাকে আর এই জন্মস্ৃত্যুর ভিতর দিয়! যাইতে হয় 
না, ধাহাকে গ্রীষ্টানর। গ্রষ্টমানব বলেন, বৌদ্ধগণ বুদ্ধমানব বলেন, ঘোগীরা 
মুক্ত বলেন, সেই পূর্ণমানব এই শৃঙ্খলের এক প্রান্ত, আর তিনিই ক্রমসক্কুচিত 
হইয়া! শৃঙ্খলের অপর প্রান্তে জীবাণুরূপে প্রকাশিত । 

এখন এই ব্রন্মাপ্ডের কারণ সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত হইল--আলোঁচমা কর! 
যাক। জগৎ-সন্দ্ধে মাহযের চরম ধারণ! কি? চৈতন্ত--এক অংশের সহিত 
অপর অংশের সামপ্রশ্য-বিধান, বুদ্ধির বিকাশ। প্রাচীন “উদ্দেশ্ট-বাদ' 
{Design Theory) এই ধারণাবুই অস্ফুট আভাস । আমরা জড়বাদীদের 
সহিত মানিয়া লইতেছি যে, চৈতন্তই জগতের শেষ বস্ত--ত্যষ্টিক্রমের ইহাই 
শেষ বিকাশ, কিন্ত এ সঙ্গে আমর! ইহাও বলিয়া থাকি যে, ইহাই ঘি 
শেষ বিকাশ হয়, তবে আদিতেও ইহা বর্তমান ছিল। জড়বাদী বলিতে 
পাঁরেন--বেশ কথা, কিন্তু মাছ্ষ জন্মিবার পূর্বে লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত হইয়াছে, 
তখন তো জ্ঞানের অস্তিত্ব ছিল না। এ-কথায় আমাদের উত্তর এই, ব্যক্ত চেতন্ত 
তখন ছিল ন! বটে,কিস্ত অব্যক্র চৈতন্য ছিল-_ আর সষ্টির শেষ-_ পূর্ণমাঁনবরূপে 
প্রকাশিত চৈতন্য ; তবে আদি কি ছিল? আদিও সেই চৈতন্ত। প্রথমে সেই 
চৈতন্যই ক্ৰমসঙ্কুচিত হয়, শেষে আবার উহাই ক্রমবিকশিত হয়। অতএব এই 
্রন্ষাণ্ডে এখন যে জ্ঞানরাশি অভিব্যক্ত হইতেছে, তাহার সমষ্টি অবশ্যই সেই 
ক্রমসঙ্কৃচিত সর্বব্যাপী চৈতন্যের অভিব্যক্তি মাত্র! এই সর্বব্যাপী বিশ্বজনীন 
চৈতন্তের নাম “ঈশ্বর” । উহাকে অন্ত যে-কোন নামে অভিহিত কর নী কেন, 
ইহা স্থির যে, আঁদিতে নেই অনস্ত বিশ্বব্যাপী চৈতন্ত ছিলেন। সেই বিশ্বজনীন 
চৈতন্য ক্রমনঙ্কুচিত হইয়াছিলেন, আবার তিনিই নিজেকে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত 
করিতেছেন--ঘতদিন ন! পূর্ণযানব, শ্রীষ্মানব, বুদ্ধমানবে পরিণত হন। 
তখন তিনি নিজ উৎপত্তি-স্থানে ফিরিয়া আসেন। এই জন্য সকল শাস্ত্রই 
বলেন, ‘আমর! তাহাতেই জীবিত, তাহাতেই চলি ফিরি, তাঁহাতেই আমাদের 
সত্তা ।'১ এই জন্যই সকল শান্্রই বলেন, আমরা ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি এবং 
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১১৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


তাহাতেই ফিরিয়া যাইব। বিভিন্ন পরিভাষা দেখিয়া ভয় পাইও না 
পরিভাষায় যদি ভয় পাও, তবে তোমর। দার্শনিক হইবার যোগ্য হইবে না ॥ 
এই বিশ্বব্যাপী চৈতন্তকেই তত্ববিদ্গণ ‘ঈশ্বর’ বলিয়! থাকেন। 

আমাকে অনেকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন £ আপনি পুরাতন 
শব্দ ‘ঈশ্বর’ ( G০৭) ব্যবহার করেন কেন? ইহার উত্তর এই-_ পূর্বোক্ত 
বিশ্বব্যাপী চৈতন্য বুঝাইতে যত শব্দ ব্যবহৃত হুইতে পারে, তন্মধ্যে উহাই 
সর্বাপেক্ষ। উত্তম । উহা অপেক্ষা ভাল শব আর খুজিয়া পাইবে না, কারণ 
মাচষের সকল আশা-ভরসা, সকল স্থখ এ এক শবে কেন্দ্রীভূত। এখন 
এ শব্দ পরিবর্তন করা অসম্ভব। যখন বড় বড সাধু-মহাত্বা এরূপ শব্দ গড়েন, 
তখন তাহারা উহাদের অর্থ খুব ভালরূপেই বুঝিতেন | ক্রমে সমাজে যখন 
এ শব্দগুলি প্রচারিত হইয়া পড়িল, তখন অজ্ঞ লোকের! এ শব্দগুলি ব্যবহার 
করিতে লাগিল। তাহার ফলে শব্দগুলির মহিমা হাসপগ্রাপ্ত হইল। "ঈশ্বর? 
শব্দটি স্মরণাতীত কাল হুইতে আপিয়াছে, আর যাহ! কিছু মহৎ ও পবিত্র, 
এবং এক সর্বব্যাপী চৈতন্যের ভাব এ শব্দের ভিতর রহিয়াছে । কোন 
নির্বোধ এ শব-ব্যবহারে আপত্তি করিলেই কি উহা তাগ করিতে 
বলেো।? একজন আনিয়। বলিবে--আমাঁর এই শব্দটি লও, অপরে আবার 
তাহার শব্দটি লইতে বলিবে । সুতরাং এই ধরনের বৃথ। শব্দের কোন অস্ত 
থাকিবে ন।। তাই বলি, সেই প্রাচীন শব্দটিই ব্যবহার কর, কিন্ত মন হইতে 
কুসংস্কার দূর করিয়! দিয়া, এই মহৎ প্রাচীন শব্দের অর্থ কি--তাহা ভালভাবে 
বুঝিয়া এ শব্দ আরও ভালভাবে ব্যবহার কর। যদি তোমরা ‘ভাবাঙ্গষঙ্গ- 
বিধানে'র (Law of Association 0f Ideas) শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হও, 
তবে জানিবে এই শব্দের সহিত নানাপ্রকার মহান্‌ ওজ্রন্বী ভাব সংযুক্ত 
রহিগাঁছে ; লক্ষ লক্ষ মান্য এই শবদ ব্যবহার করিয়াছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ এ 
শব্দের পূত্জা করিয়াছে, আর উহার সহিত যাহা কিছু অতি উচ্চ ও সুন্দর, 
যাহা কিছু যুক্তিযুক্ত, যাহা কিছু প্রেমাম্পদ, মনুত্য-গ্রকৃতিতে যাঁছা কিছু 
মহৎ ও সুন্দর, তাহাই যোগ করিয়াছে । অতএব উহ! এঁ-সকল ভাবের 
উদ্দীপক কারণন্বরূপ, স্থতরাং উহাকে ত্যাগ করিতে পার! ঘায় না । যাহ! 
হউক, আমি যদি আপনাদিগকে শুধু এই বলিয়া বুঝাঁইতে চেষ্টা কৰিতাঁম 
যে, ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে আপনাদের নিকট উহ! 
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কোনক্ষপ অর্থ প্রকাশ করিত না। তথাপি এই-সকল বিচারের পর আমরা 
সেই প্রাচীন পরম পুরুষের নিকটেই পৌছিলাম। 

আমরা! এখন দেখিলাম যে, জড় শক্তি মন চৈতন্য বা অন্ত নামে পরিচিত 
বিভিন্ন জাগতিক শক্তি সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্তেরই প্রকাশ । আমর 
ভবিষ্যতে তাহাকে “পরম প্রভু’ বলিয়া! অভিহিত করিব । যাহা কিছু দেখ, 
শোন বা অনুভব কর, সবই তাহার হৃষ্টি--ঠিক বলিতে গেলে, তাহারই 
পরিণাম--আবরও ঠিক বলিতে গেলে বলিতে হয়, তিনি শ্বস্গং। তিনি হৃর্ধ ও 
ভাঁরকারূপে উজ্জগভাবে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই জননী বসুন্ধরা, তিনিই 
্বয়ং সমুদ্র । তিনিই মৃদু বুষ্টিধারান্ধপে পড়িতেছেন, তিনিই মৃদু বাঁতাস-_ঘাহা 
আমর! নিংশ্বীদের সহিত গ্রহণ করিতেছি, তিনিই দেহে শক্তিরূপে কার্য 
করিতেছেন। তিনিই বক্তৃতা, তিনিই বক্তা, তিনিই এই শ্রোতৃমণ্ডলী। 
তিনিই এই বত্তৃতা-মঞ্চ--ধাহার উপর আমি দণ্ডায়মান, তিনিই এ আলোক-_ 
যাহ! ঘারা আমি তোমাদের মুখ দেখিতেছি, এসবই তিনি । তিনি জগতের 
উপাদান ও নিমিত কারণ, তিনিই ক্রমসন্কৃচিত হইয়া অণু হন, আবার 
ক্রমবিকশিত হুইয়! পুনরায় ঈশ্বর হন ; তিনিই নীচে নামিয়া আমিয়৷ অতি 
নিয়তম পরমাণু হন ; আবার ধীরে ধীরে নিজনব্বরূপ প্রকাশ করিয়া স্বরূপে 
পুনমিলিত হন-_ইহাই জগতের রহশ্য। ‘তুমিই পুরুষ, তুমিই স্ত্রী, তুমিই ঘৌবন- 
গর্বে ভ্রমণশীল যুবা, তুমিই কুমারী, তুমিই বৃদ্ধ_দণ্ড ধরিয়া! কোনরূপে চলিতেছ, 
তুমিই সকল বস্ততে-_হে প্রভু, তুমিই সবকিছু' ১ জগৎ্প্রপঞ্চের এই ব্যাখ্যাতেই 
কেবল মানবযুক্তি মানববুদ্ধি পরিতৃপ্ত হয়। এক কথায় বলিতে গেলে, আমরা 
তাহ? হইতেই জন্মগ্রহণ করি, তাহাতেই জীবিত এবং তাহাতেই আবার 
প্রত্যাবর্তন কৰি ।২ 


১ গ্বেতাখ, উপ.ঃ ৪1৩ 
২ তৈত. উপ. ৩১ 


জগৎ (২) 
ক্ষুদ্র বহ্মাণ্ড 
[ নিউইযার্ক প্রদত্ত, ২৬শে জানুআবি, ১৮৯৬ ] 


মঙ্থত্যমন স্বভাবতই বহিমু্ধী। মন ঘেন শরীরের বাহিরে ইন্দ্রিয় গুলির মধ্য 
দিয়া উকি মারিতে চাঁয়। চক্ষু অবস্তই দেখিবে, কর্ণ অবশ্যই শুনিবে, 
ইন্দছিয়গণ অবশ্যই বহির্জগৎ প্রত্যক্ষ করিবে। তাই স্বভাবতই প্রকৃতির 
সৌন্দর্য ও মহত্ব প্রথমেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানবাত্ম। প্রথমেই 
বহির্জগতের সম্বন্ধে জিজ্ঞাস করিয়াছিল-_-আকাঁশ নক্ষত্রপুঞ্জ, অস্তরীক্ষে 
অন্যান্য পদীর্ঘনিচয়, পৃথিবী নদী পর্বত সমুদ্র প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞা পিত 
হইয়াছিল, আর আমরা সকল প্রাচীন ধর্মেই ইহার কিছু কিছু পরিচয় 
পাই। প্রথমে মানবমন অন্ধকারে অনুসন্ধান করিতে করিতে বাহিরে যাহ! 
কিছু দেখিত, তাহাই ধরিতে চেষ্টা করিত। এইরূপে মে নদীব একজন 
দেবতা, আঁকা শের অধিষ্ঠাতী আর একজন, মেঘের অধিষ্ঠান্রী একজন, আবার 
বৃষ্টর অধিষ্ঠাত্রী আর এক দেবতায় বিশ্বাসী হইল। যেগুলিকে আমর! 
প্রক্কৃতির শক্তি বলিয়। জানি, তাহারাই সচেতন পদার্থে বপাস্তরিত হইল। 
কিন্তু যতই গভীব হইতে গভীবরতর অনুসন্ধান হইতে লাগিল, ততই এই বাহ 
দেবতাগণে আর মানুষের তৃপ্তি হইল না। তখন মানুষের সমগ্র শক্তি তাহার 
নিজের ভিতরে চালিত হইল-_তাহার নিজ আত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত 
হইতে লাগিল। বহিজগৎ হইতে এ প্রশ্ন গিয়া অন্তর্জগতে পৌছিল। বহির্জগৎ 
বিশ্লেষণ করিয়া শেষে মানুষ অস্তর্জগৎ বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করিল। 
উচ্চতর সভ্যতার স্তরে, প্রকৃতির সম্বন্ধে গভীরতর অন্তর্দটি হইতে, উন্নতির 
উচ্চতর ভূমিতে এই ভিতরের মানুষ সম্বন্ধে প্রশ্ন উথিত হয়। 

এই ভিতরের মাঁছধই আজিকার অপরাঁহ্ের আলোচ্য বিষয়। এই ভিতরের 
মানুয সম্বন্ধে প্রশ্ন মানুষের যতখানি প্রিয় ও তাহার হৃদয়ের যত সন্নিহিত, 
আর কিছুই তত নহে। কত দেশে কত লক্ষ বার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত 
হুইয়াছে। কি অরণ্যবাঁপী সন্গ্যানী, কি রাজা, কি দরিদ্র, কি ধনী, কি সাধু, 
কি পাপী, প্রত্যেক নরনারী সকলেই কোন ন! কোন সময়ে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাস! 
করিয়াছেন-_এই ক্ষণভঙ্গুর মানবজীবনে নিত্য কি কিছুই নাই? এই শরীর 
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মরিলেও ;এমন কিছু কি নাই, যাহা মরে না? যখনই এই শরীর ধূলিমাজে 
পরিণত হয়, তখন কি কিছুই জীবিত থাকে না? অগ্নি শরীরকে ভন্মসাৎ 
করিলে তাহার পর আর কিছুই কি অবশিষ্ট থাকে না? যদি থাকে, তবে 
তাঁহার নিয়তি কি? উহা! ধায় কোথায়? কোথ। হইতেই বা উহ! 
আলিয়াছিল? এই প্রশ্নগুলি বার বার জিজ্ঞাসিত হইয়াছে আন যতদিন 
এই সৃষ্টি থাকিবে, যতদিন মানব-মস্তিফ চিন্তা করিবে, ততদিনই এই প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসিত হুইবে। ইহার উত্তর যে কখনও পাওয়া ঘায় নাই, তাহা! নহে; 
যখনই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, তখনই উত্তর আনিয়াছে ; আর যত সময় 
ঘাইতেছে, ততই উহ] উত্তরোত্তর অধিক বল সৃংগ্রহ করিতেছে ।-ব্রা্ত বিকপক্ষে 
সহম্র সহস্র বর্ষ পূর্বে এ প্রশ্নের উত্তর চিরদিনের জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল, আর 
পরবর্তী সময়ে ওঁ উত্তরই আবার কথিত, স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া আমাদের 
বুদ্ধির নিকট উজ্জ্লতররূপে প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র। অতএব আমাদিগকে 
কেবল এ উত্তরের পুনরাবৃত্তি করিতে হুইবে | সকলের চিত্তাকর্ষক এই সমস্তা- 
গুলির উপর নূতন আলোকপাত করিব, এমন ভান করি না। আমাদের 
আকাজ্ষ। এই যে, সেই সনাতন মহান্‌ সত্য বর্তমান কালের ভাষায় প্রকাশ 
করিব, প্রাচীনদ্রিগের চিন্তা আধুনিক দিগের ভাষায় ব্যক্ত করিব, দার্শনিকদিগের 
চিন্তা লৌকিক ভাষায় বলিব-_-দেবতাদের চিস্তা মানবের ভাষায় বলিব, 
ঈশ্বরের চিষ্ত। দুর্বল মানুষের ভাষায় প্রকাশ করিব, যাহাতে লোকে উহ! বুঝিতে 
পারে। কারণ আমর! পরে দেখিব, যে এশী সত্বা হইতে এঁ-সকল ভাব প্রস্থত, 
তাহা মানবেও বর্তমানে সত! এ চিস্তাগুলিকে সুজন করিয়াছিলেন, 
তিনিই মানুষে প্রকাশিত হইয়া] নিজেই ইহা বুঝিবেন। 

আমি তোমাদিগকে দেখিতেছি। এই দর্শনক্রিয়ার জন্য কতগুলি জিনিসের 
আবশ্যক? প্রথমতঃ চক্ষু--চক্ষু অবশ্থই থাক! চাই। আমার অন্তান্ত ইন্নিয় 
অবিকল থাকিতে পারে, কিন্তু যদি আমার চক্ষু না থাকে, তবে আমি 
তোমাদিগকে দেখিতে পাইব না । অতএব প্রথমতঃ অবশ্যই আমার চক্ষু থাকা 
চাই। দ্বিতীয়তঃ চক্ষুর পশ্চাতে আর একট! কিছু থাক! আবশ্তুক, সেটিই 
প্রকৃত দর্শনেন্দ্রিয়। তাহা না থাকিলে দর্শনক্রিয়। অসম্ভব। চক্ষু বাস্তবিক 
ইন্জিয় নয়, উহ! দর্শনের যন্ত্রধাত্র ; যথার্থ ইঞ্জিয়টি চক্ষুর পশ্চাতে অবস্থিত 
উহ! মত্তিযস্থ দায়কেন্দ । যদি এ কেন্দ্রটি নষ্ট হইয়া যায়, তবে মাছষের 
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অতি নির্মল দুটি চক্ষু থাকিতেও সে কিছুই দেখিতে পাইবে না।, অতএব 
দর্শনক্রিয়ার জন্য এ প্রকৃত ইন্দ্রিয়টি থাকা বিশেষ আবশ্যক । আমাদের অন্যান্ত 
ইন্দিয়সহন্ধেও সেইরূপ । বাহিরের কর্ণ কেবল ভিতরে শব্দ লইয়! যাইবার 
যন্ত্রমাত্র । উহা মস্তিকস্থ কেন্দ্রে পৌছানে| চাই । তৰু ইহাই শ্রবণক্রিয়ার 
পক্ষে যথেষ্ট হইল না। কথন কখন এরূপ হয়, তুমি তোমার গ্রন্থাগারে বসিয়। 
একাগ্রমনে কোন পুস্তক পড়িতেছ--এমন সময় ঘড়িতে বারোট। বাঁজিল, 
কিন্তু তুমি শুনিতে পাইলে না। কেন শুনিতে পাইলে না? এধানে কিসের 
অভাব ছিল? মন এ ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত ছিল না। অতএব আমর! দেখিতেছি, 
তৃতীয়তঃ মন অবশ্যই থাকা চাই। প্রথম বাহাযন্ত্র ; তার পর এই বাহ্যস্্রটি 
ইন্দিয়ের নিকট যেন এ বিষয়কে বহন করিয়া! লইয়! যায়; তারপর আবার 
মন ইন্্রিয়ে যুক্ত হওয়া চাই । যখন মন এ মস্তিকবস্থ কেন্দ্রে যুক্ত ন! থাকে, 
তখন কর্ণ-যন্ত্রে এবং মন্তিষ্বস্থ কেন্দ্রে বিষয়ের ছাপ পড়িতে পাবে, কিন্তু আমর! 
উহা বুঝিতে পারিব না1। মনও কেবল বাহক মাত্র, উহাকে এই বিষয়ের ছাপ 
আরও ভিতরে বহন করিয়! বুদ্ধিকে প্রদান করিতে হয়। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্ভিকা 
বুত্তি। তৰু যথেষ্ট হইল না1। বুদ্ধিকে আবার আরও ভিতরে লইয়! গিয়! 
এই শরীরের অধীশ্বর আত্মার নিকট উহাকে সমর্পণ করিতে হয়। তাহার 
নিকট পৌছিলে তবে তিনি আদেশ করেন--‘কর’ অথবা “করিও না;। তখন 
যে যে ক্রমে উহু! ভিতরে গিয়াছিল, সেই সেই ক্রমে আবার বাহিরে আসে-_ 
প্রথমে বুদ্ধিতে, তারপর মনে, তারপর মস্তিষ্ককেন্দ্রে তারপর বহির্ধিস্ত্রে তখনই 
বিষয়জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল, বলা! যায়। 

ঘস্ত্রগুলি মানুষের স্থুলদেছে--বাহিরেই অবস্থিত । মন কিন্ত তাহ! নহে, 
বুদ্ধিও নহে। হিন্দু দর্শনে উহাদের নাম স্বল্ম্ম শরীর, খ্রীষ্টান ধর্মশান্ে 
আগ্যাত্বিক শরীর । উহা? এই শরীর হইতে অনেক সুক্ষ বটে, কিন্তু উহা 
আত্মা নহে। আত্মা এই সকলের অতীত। স্থূল শরীর অল্প দিনেই ধ্বংস 
হইয়া যায়-_খুব সামান্য কারণে উহার ভিতরে গোলযোগ ঘটে এবং উহা 
ধ্বংস হুইয়া যাইতে পারে। সুন্্ম শরীর এত সহজে নষ্ট হয় না, কিন্তু উহাও 
কখন সবল, কখন ব! দুর্বল হয়। আমরা দেখিতে পাই--বৃদ্ধ লোকের 
মনে তত বল থাকে না, আবার শরীর সবল থাকিলে মনও সবল থাকে, 
নানাবিধ ওষধ মনের উপর কাধ করে, বাহিরের সকল বস্তই মনের উপর কাধ 
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করে, আবার মনও বাহ্‌ জগতের উপর কার্য করিয়া থাকে। শরীরের যেমন 
উন্নতি-অবনতি আছে, মনেরও তেমনি আছে ; অতএব মন কখনও আত্ম 
হইতে পারে না। কারণ আত্মার ক্ষয় ব| অধঃপতন নাই। আমর! কিভাবে 
উহ! জানিতে পারি? কি করিয়া আমর! জানিতে পারি যে, মনের পশ্চাতে 
আরও কিছু আছে? কারণ স্বপ্রকাশ জ্ঞান কখন জড়ের ধর্ম হইতে পারে 
ন1। এমন কোন জড় বস্তু দেখ! যায় না, চেতন্ত যাহার স্বরূপ । অচেতন 
জড় পদার্থ কখন নিজেকে নিজে প্রকাশ করিতে পারে ন! । জ্ঞানই সমুদয় 
জড়কে প্রকাশ করে। এই যে সন্মুখে হল (17911) দেখিতেছ, জ্ঞানই ইহার 
মুল বলিতে হুইবে, কারণ কোন ন! কোন জ্ঞানের সহায়তা ছাড়া উহার 
অস্তিত্বই জানা যাইত না। এই শরীর স্বপ্রকাশ নহে। যদি তাহা হইত, 
তবে মৃত ব্যক্তির দেহও স্বপ্রকাশ হইত । মন বা আধ্যাত্মিক শরীরও 
হৃপ্রকাশ হুইতে পারে না, উহ! চেতন্তস্বরূপ নহে। যাহা স্বপ্রকাশ, তাহার 
কখনও ক্ষয় হয় না। যাহা অপরের আলোকে আলোকিত, তাঁহার আলোক 
কখন থাকে, কখন থাকে না । কিন্তু যাহ! স্বয়ং আঁলোকস্বরূপ, তাহার 
আলোকের আবির্ভাব-তিরোভাব, হাস-বৃদ্ধি আবার কি? আমর! দেখিতে 
পাই, চন্দ্রের ক্ষয় হয়, আবার উহার কলাবৃদ্ধি হইতে থাকে--তাহাঁর কারণ 
উহা সুর্যের আলোকে আলোকিত। যদি অগ্নিতে লৌহপিগ্ড ফেলিয়া দেওয়া 
যায়, আর যদি উহাকে লোহিত-তগ্ত করা যায়, তবে উহ! আলোক বিকিরণ 
করিতে থাকিবে, কিন্ত এ আলোক অপরের বলিয়৷ উহা চলিয়া যাইবে । 
অতএব ক্ষয় কেবল সেই আলোকেই সম্ভব, যাহা অপরের নিকট হইতে গৃহীত, 
যাহ! স্বপ্রকাশ তাহাতে নছে। 

আমরা দেখিলাম এই স্ুলদেহ স্বপ্রকাশ নহে, উহা! নিজেকে নিজে 
জানিতে পারে না। মনও নিজেকে নিজে জানিতে পারে মা। কেন? 
কারণ মনের শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, কখন উহু! সবল, আবার কখন দুর্বল 
হয়; বাহা সকল বস্তই উহার উপর কার্য করিয়। উহাকে সবল বা দুর্বল করিতে 
পারে। অতএব মনের মধ্য দিয়া যে আলোক আলিতেছে, তাহা মনের নিজের 
নহে। তবে এ আলো কাহার? উহা! অবশ্যই এমন কাহারও যাহার পক্ষে 
উহা নিজস্বরূপ, যাহা অপর আলোকের প্রতিফলন নহে, কিন্ত যাহা! স্বয়ং 
আলোকহরূপ ; অতএব সেই আলোক বা জান সেই পুরুষের স্বরূপ বলিয়া তাহার 
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কখন নাশ বা ক্ষয় হয় না, উহা কখন প্রবল বা কখন মৃতু হইতে পারে না। 
উহা শ্বপ্রকাঁশ_উহ। আলোঁকম্বরূপ। আত্ম। জানেন--তাহা নহে, আত্মা 
জ্ঞানম্বকূপ ; আত্মার অস্তিত্ব আছে--তাঁহ। নহে, আত্মা অস্ত্িত্বন্বরূপ; আত্মা 
স্থখী--তাহ! নহে, আত্ম! সুখন্বরূপ। যে স্থখী, তাহার সুখ অপর কাহারও 
নিকট প্রাপ্ত । যাহার জ্ঞান আছে, সে অপর কাহারও নিকট জ্ঞানলাভ 
করিয়াছে । যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহার সেই অস্তিত্ব অপন্ব কাহারও 
অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে, উহা অপর কাহারও অস্তিত্বের প্রতিফলন । 
যেখানেই গুণ ও গুণীর ভেদ আছে, সেখানেই বুঝিতে হইবে সেই গুণগুলি 
গুণীর উপর প্রতিফলিত হইয়াছে। কিন্ত জ্ঞান, অস্তিত্ব ব আনন্দ--এগুলি 
আত্মার ধর্ম নহে, আত্মার স্বরূপ । 

পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে আমর! এ-কথা স্বীকার করিয়া লইব কেন? 
কেন আমর! স্বীকার করিব যে, আনন্দ অস্তিত্ব-জ্ঞান আত্মার স্বরূপ, অপরের 
নিকট হইতে প্রাপ্ত নহে? ইহার উত্তর এই-_ আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, 
শরীরের প্রকাশ মনের প্রকাশে ; যতক্ষণ মন থাকে ততক্ষণ উহার প্রকাশ, 
মন চলিয়া! গেলে আর দেহের প্রকাশ থাকে না। চক্ষু হইতে মন চলিয়া 
গেলে আমি তোমার দিকে চাহিয়। থাকিতে পারি, কিন্ত তোমায় দেখিতে 
পাইব না, অথব। শরবণেন্দিয় হইতে মন চলিয়া! গেলে তোমাদের কথ। মোটেই 
শুনিতে পাইব না। সকল ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই এইরূপ । সুতরাং আমর! দেখিতে 
পাইলাম শরীরের প্রকাশ--মনের প্রকাশে । আবার মন সম্বন্ধেও সেইরূপ । 
বহির্জগতের সকল বস্তই উহার উপর কাধ করিতেছে, সামান্য কারণেই উহার 
পরিবর্তন ঘটিতে পারে, মস্তিষ্কের মধ্যে একটু সামান্য গোলযোগ হইলেই 
উহার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। অতএব মনও স্বপ্রকাশ হইতে পাবে না, 
কাধ আমর! সমুদয় প্রকৃতিতেই দেখিতেছি, যাহ! কোন বস্তুর স্বরূপ, তাঁহার 
পবিবর্তন হইতে পারে না। কেবল যাছা অপর বস্তর ধর্ম, যাহ! অপর 
বসন্ত হইতে গৃহীত, তাহারই পরিবর্তন হয়। কিন্ত প্রশ্ন হইতে পারে 
আত্মার প্রকাশ, আত্মার জ্ঞান, আত্মার আনন্দও এরূপ অপরের নিকট 
হইতে গৃহীত বলিয়া স্বীকার কর না কেন? এইক্প স্বীকার করিলে দোষ এই 
হইবে যে, এরূপ স্বীকৃতির কোন অন্ত পাঁওয়! যাইবে ন|। আবার প্রশ্ন উঠিবে, 
সে কাহার নিকট হইতে আলোক পাইল? যদি বলো, অপর কোন আত্ম! 
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হইতে, তবে আবার প্রশ্ন উঠিবে, নেই ব! কোথ। হইতে আলোক পাইল? 
অতএব অবশেষে আমাদিগকে এমন এক জায়গায় আপিতে হুইবে, যাহার 
আলে! অপরের নয়, নিজের। অতএব স্থায়পঙ্গত সিদ্ধান্ত এই-_যেখানে প্রথমেই 
স্বগ্রকাশত্ব দেখিতে পাওয়। যাইবে, লেইখানেই থাম।, এবং আর অগ্রসর 
ন! হওয়া । 

অতএব আমর! দেখিলাম, মানুষের প্রথমতঃ এই স্থল দেহ, তারপর স্ুন্ম্ম. 
শরীর, উহার পশ্চাতে মানুষের প্রক্কত ত্বরূপ--আত্ম। রহিয়াছেন ; আমর! 
দেখিয়াছি, সুল দেহের সমুদয় গুণ ও শক্তি মন হইতে গৃহীত-_মন আবার 
আত্মার আলোকে আলোকিত। 

আত্মার শ্বরূপ সম্বন্ধে আবার নান! প্রশ্ন উঠিতেছে। আত্ম! স্বপ্রকাশ, 
সচ্চিদানন্দই আত্মার ম্বূপ-_এই যুক্তি হইতে যদি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার 
করিতে হয়, তবে স্বভাবতই প্রমাণিত হুইতেছে যে, উহ! শুন্য হইতে 
সৃষ্ট হইতে পারে না। যাহ। ন্বপ্রকাশ--অপর বস্ত-নিরপেক্ষ, তাহ! কখন 
শৃন্য হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। আমরা দেখিয়াছি, এই জড়জগৎও 
শৃন্ত হইতে হয় নাই-_ আত্ম তে দূৱের কথ|।। অতএব সর্বদাই উহার 
অস্তিত্ব ছিল। এমন সময় কখন ছিল না, যখন উহার অস্তিত্ব ছিল ন!; 
কারণ যদি বলো--এক সময়ে আত্মার অস্তিত্ব ছিল না, তবে ‘কাল’ কোথায় 
অবস্থিত ছিল; কাল তে! আত্মার মধ্যেই অবস্থিত। যখন আত্মার শক্তি 
মনের উপর প্রতিফলিত হয়, আর মন চিত্ত করে, তখনই কালের উৎপত্িি। 
হুতরাং যখন আত্ম! ছিল না, তখন চিন্তাও ছিল না, আর চিন্ত! ন! থাকিলে 
কালও থাকিতে পারে না। অতএব যখন কাল আত্মাতে রহিয়াছে, তখন 
আত্ম। যে কালে অবস্থিত, ইহা কি করিয়া বলা যাইতে পারে? আত্মার 
জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, উহ। কেবল বিভিন্ন সোপানের মধ্য দিয়া অগ্রসর 
হইতেছে মাত্র । উহা ধীরে ধীরে নিজেকে নিয় অবস্থা হইতে উচ্চ ভাবে 
প্রকাশ করিতেছে । আত্মা মনের ভিতর দিয়। শরীরের উপর কার্য করিয়া 
নিজ মহিমা বিকাশ করিতেছে, এবং শরীরের দ্বারা বাহ্‌ জগৎ গ্রহণ করিয়া 
উহাকে বুঝিতেছে। উহ! একটি শরীর গ্রহণ করিয়া উহাকে ব্যবহার 
করিতেছে, এবং যখন সেই শরীরের দ্বারা আর কোন কাজ হইবার সম্ভাবনা. 
থাকে না, তখন আত্মা আর এক শরীর গ্রহণ করে। 


১২৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


এখন আবার আত্মার পুনর্জন্ম” সম্বন্ধে প্রশ্ন দেখ! দিল। অনেক সময় 
“লোকে এই পুনর্জন্মের কথ। শুনিলেই ভয় পায়, আর লোকের কুসংস্কার 
এত প্রবল যে, চিন্তাশীল লোকেও বিশ্বাস করিবে-_আঁমর! শূন্য হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছি, তারপর আবার চমৎকার যুক্তির সহিত সিদ্ধান্ত স্থাপন 
করিতে চেষ্টা করিবে, যদিও আমর! শূন্য হইতে উৎপন্ন, পরে আমর! 
.অনস্তকাল ধরিয়! থাকিব। যাহার! শৃন্ত হইতে আসিয়াছে তাহারা অবস্তাই 
শূন্যে যাইবে । তুমি আমি বা উপস্থিত কেহই শূন্য হইতে আমে নাই, 
স্থতরাং শূন্যে যাইবে না। আমর! অনস্তকাল ধরিয়া রহিয়াছি এবং থাকিব, 
আর ব্রঙ্গাণ্ডে এমন কোন শক্তি নাই, যাহ! আমাদিগকে শৃন্যে পরিণত করিতে 
পারে। এই পুনর্জন্নবাদে ভয় পাইবার কোন কারণ নাই, উহাই মানুষের 
নৈতিক উন্নতির প্রধান সহায়ক । চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ইহাই যুক্তিসঙ্গত 
সিদ্ধাস্ত। যদি পরে তোমার অনস্তকাল অন্তিত্ব সম্ভব হয়, তবে ইহাও 
সত্য যে, তুমি অনস্তকাল ধরিয়া ছিলে; অন্য কোনরূপ হুইতে পারে না। 
এই মতের বিরুদ্ধে যেসকল আপত্তি শুনিতে পাওয়া যায়, সেগুলি 
নিরাকরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি । যদিও তোমর|। অনেকে এই আপত্তি- 
গুলিকে অকিঞ্চিংকর বোধ করিবে, তথাপি এগুলির উত্তর দিতে হুইবে, 
কারণ কখন কখন আমরী। দেখিতে পাই, মহাচিস্তাশীল ব্যক্তিও অতি 
মূর্খোচিত কথা বলিয়| থাকে । লোকে যে বলিয়! থাকে, “এমন অসঙ্গত মতই 
নাই, যাহ! সমর্থন করিবার জন্ কোন-না-কোন দার্শনিক অগ্রলক় ন! হন’ 
এ-কথ। অতি সত্য । এ-বিষয়ে প্রথম আপতি এই--জন্মাস্তরের কথ! আমাদের 
স্মরণ থাকে না কেন? আমর! কি এই জন্মেরই অতীত ঘটনা সব স্মরণ 
করিতে পারি? তোমাদের মধ্যে কয়জনের শৈশবকালের কথ। মনে পড়ে? 
১শৈশবকালের কথ! তোমাদের কাহারও মনে পড়ে না; আর যদি স্বতি- 
শক্তির উপর তোমার অস্তিত্ব নির্ভর করে, তবে তোমার মনে নাই বলিয়া এ 
শৈশবাবস্থায় তোমার অস্তিত্বও ছিল না-_-এই কথ! বলিতে হইবে । আমরা 
যদি স্মরণ করিতে পারি, তবেই পূর্বজন্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিব, ইহ বলা 
চরম নিবুদ্ধিতা। আমাদের পূর্বজন্মের কথ! যে স্মরণ থাঁকিবেই--ইহার কি 


১ Reincarnation or transmigration of the Soul 


জগৎ (২) ১২৭ 


কোন হেতু আছে? সেই মস্তিফ নাই, তাহ! একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, 
এবং নৃতন একটি মস্তিষ্ক হইয়াছে । অতীতে অগ্রিত সংস্কারগুলির সমষ্টি 
আমাদের মস্তিষ্কে আলিয়াছে__উছা। লইয়া! মন এই শরীরে বাস করিতেছে। 
এইক্ষণে আমি ঠিক যেমনটি আছি, তাহা আমার অনস্ত অতীতের কর্ম- 
ফলব্বরূপ । আর সেই সমগ্র অতীতকে স্মরণ করাঁরই বাআমা কি প্রয়োজন? 
কুমংস্কারের এমনি প্রভাব যে, যাহার! এই পুনর্জন্মবাদ অস্বীকার করে, তাহারাই 
আবার বিশ্বাস করে, এক সময়ে আমরা বানর ছিলাম; কিন্তু তাহাদের 
বানরজন্ম কেন স্মরণ হয় না--এ বিষয়ে অন্থলন্ধান করিতেও ভরসা করে না। 
যখন শুনি, কোন প্রাচীন খষি ব! সাধু সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আমরা 
আধুনিকের। তাহাকে নির্বোধ বলিয়! থাকি; কিন্ত যদি কেহ বলে,হাক্সলি 
ইহ! বলিয়াছেন, টিগাঁল ইহা বলিয়াছেন, তখন আমরা বলি উহা! অবশ্যই 
সত্য হইবে--অমনি আমর! তাহ] মানিয়া লই। প্রাচীন কুসংস্কারের পরিষর্তে 
আমরা আধুনিক কুসংস্কার আনিয়াছি, ধর্মের প্রাচীন পোপের পরিবর্তে 
আমর! বিজ্ঞানের আধুনিক পোপ বসাইয়াছি। অতএব আমর! দেখিলাম, 
শ্বতি সম্বন্ধে যে আপত্তি, তাহা সত্য নহে। আর এই পুনর্জন্ম সম্বন্ধে ষে 
গুরুতর আপত্তি উঠিয়া থাকে, তাহার মধ্যে ইহাই একমাত্র আপত্তি, যাহ! 
বিজ্ঞ লোকে আলোচনা করিতে পাবেন। যদিও দেখিয়াছি, পুমর্জনসবাদ 
প্রমাণ করিতে হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্থৃতিও থাকিবে-_-ইহা। প্রমাণ করার 
কোন প্রয়োজন নাই, তথাপি আমর! ইহা! দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি যে, 
অনেকের এরূপ সম্মতি দেখ! যায়, আর তোমরাও সকলে যে-জন্মে মুক্তিলাভ 
করিবে, সেই জন্মে এই স্বৃতি লাভ করিবে। কেবল তখনই জানিতে 
পারিবে-_জগৎ স্বপ্রমাত্র, তখনই অন্তরের অন্তরে বুঝিবে যে, আমরা 
এই জগত অভিনেতামাত্র, আর এই জগৎ রজভূমি, তখনই প্রবলবেগে 
অনানক্তির ভাব তোমাদের ভিতর আনিবে, তখনই যত ভোগতৃষ্ণা।--জীবনের 
উপর এই তীত্র আগ্রহ--এই সংসার চিরকালের জন্য চলিয়। যাইবে । তখন 
তুষি স্পষ্টই দেখিবে, তুমি জগতে কতবার আপিয়াছ, কত লক্ষ লক্ষ বার তুমি 
পিতামাতা পুত্রকন্ত। স্বামী-স্ত্রী বন্ধু এশ্বর্য শক্তি লইয়া কাটাইয়াছ। কতবার 
এই-সকল আসিয়াছে, কতবার চলিয়। গিয়াছে । কতবার তুমি সংসার- 
তরঙ্গের উচ্চ চূড়ায় উঠিয়াছ+ আবার কতবার তুমি নৈরাস্তের গভীর গহ্বরে 
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নিমজ্জিত হইয়াছ। যখন স্থিতি তোমার নিকট এই-সকল আনিয়| দিবে, 
তখনই কেবল তুমি বীরের স্থাক্স দীভাইবে, এবং জগৎ তোমায় ভ্রতঙ্গী করিলে 
তুমি শুধু হাসিবে। তখনই তুমি বীরের ন্যায় দীড়াইয়। বলিতে পারিবে 
‘মৃত্যু, তোমাকেও আমি গ্রাহ করি না, তুমি আমাকে কি ভয় দেখাও? 
যখন তুমি জানিতে পারিবে, তোমার উপর মৃত্যুর কোন শক্তি নাই, তখনই 
তুমি মৃত্যুকে জয় করিতে পারিবে । আর সকলেই কালে এই অবস্থা লাভ 
করিবে। 

আত্মার যে পুনর্জন্ম হয়, তাঁহার কি কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ আছে? এতক্ষণ 
আমর! কেবল শঙ্কানিরাঁস করিতেছিলাম, দেখা ইতেছিলাম, পুনজন্মবাদ খণ্ডন 
করিবার যুক্তিগুপি অকিঞ্চিংকর। এখন পুনর্জন্মের সপক্ষে যে-সব যুক্তি আছে, 
তাহা বিবৃত হইতেছে। পুনর্জন্মবাদ ব্যতীত জ্ঞান অসম্ভব। মনে কর, আমি 
রাস্তায় গিয়। একট! কুকুরকে দেখিলাম । উহাকে কুকুর বলিয়! জানিলাম 
কিরূপে ? যখনই উহার ছাপ আমার মনের উপর পড়িল, উহার সহিত মনের 
ভিতরকার পূর্বসংস্কার গুলিকে মিল/ইতে ল।গিলাম। দেখিলাম-_-আমার যাবতীয় 
পূর্বমংস্কার সতরেসিতবে সাজানো রহিয়াছে । নৃতন কোন বিষয় আঁলিবামাত্রই 
আমি এটিকে সেই প্রাচীন সংস্কারগুলির সহিত মিলাইয়া দেখি] যখনই 
দেখি, নেই ভাবের আর কতকগুলি সংস্কার রহিয়াছে, অমনি আমি 
উহাদিগকে তাহাদের সহিত মিলাই, তখনই আমার তৃপ্তি আনে । আমি 
তখন উহাকে কুকুর বলিয়! জানিতে পারি, কারণ উহ! পূর্বাবস্থিত কতক- 
গুলি সংস্কারের সহিত মেলে। যখন উহার তুল্য সংস্কার আমার ভিতরে 
দেখিতে পাই না, তখনই আমার অতৃপ্তি আমে, এইরূপ হইলে উহাকে 
‘অজ্ঞান’ বলে। আর তৃপ্তি হইলেই উহাকে ‘জ্ঞান’ বলে। যখন একটি 
আশেল পড়িল, তখনই মাচষের মধ্যে অতৃপ্তি আসিল । তারপর মানুষ ক্রমশঃ 
এরূপ কতকগুলি ঘটনার মধ্যে একটি শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাইল। কি 
সেই শ্রেণী? সকল আপেলই পড়িয়া থাকে । মাছ উহার 'মাধ্যাকর্ষণ' 
সংজ্ঞ। দিল। অতএব আমর! দেখিলাম--পূর্বে কতকগুলি অনুভূতি ন! 
থাকিলে নৃতন অমুভূতি অসম্ভব, কারণ এ নৃতন অনুদ্ৃতির সহিত মিলাইবার 
আয় কিছু পাঁওয়! যাইবে না। অতএব কতিপয় ইওরোঁপীয় দার্শনিকের 
মতে ‘বালক ভূমিষ্ঠ হইবার সময় সংস্কারশৃন্ত মন লইয়া আনে*--এ-কথা 
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যদি সত্য হয়, তবে এরূপ বালক কখনও কিছুমাত্র মানদিক Lo অর্জন 
করিতে পারিবে না, কারণ ভাহার নৃতন অনুভূতিগুলি মিলাইবার অন্য আর 
কোন সংস্কার নাই। অতএব দেখিলাম, এই পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানভাঙার 
ব্যতীত নৃতন কোন জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। বাস্তবিক আমাদের সকলকেই 
পূর্বপঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার সঙ্গে করিয়া লইয়! আনিতে হইয়াছে । অভিজ্ঞতা 
হইতে জানলাঁভ হয়, আর কোন পথ নাই। যদি আমর! এখানে ওঁ জান 
লাভ না করিয়া থাকি, অবশ্যই আমরা অপর কোথাও উহা? লাভ করিয়। 
থাকিব। মৃত্যুভয় সর্বত্রই দেখিতে পাই কেন? একটি কুক্কুট এইমাত্র 
ডিম হইতে বাহির হুইয়াছে--একটি বাজপাখি আসিল, অমনি সে ভয়ে 
মায়ের কাছে পলাইয়া গেল। কোথা হইতে এ কুকুটশাঁবকটি শিখিল যে, 
কুক্কুট বাজের ভক্ষ্য? ইহার একটি পুরাতন ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু উহাকে 
ব্যাখ্যাই বলা যাইতে পারে না। উহাকে স্বাভাবিক সংস্কার (instinct ) 
বল! হয়। যে ক্ষুদ্ৰ কুকুটটি এইমাত্র ডিম্ব হইতে বাহির হইয়াছে, তাহার 
এরূপ মরণভীতি আমে কোথা হইতে? ডিম্ব হুইতে সন্ত বহির্গত হুংস 
জলের নিকট আসিলেই, জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে এবং সীতার দিতে থাকে 
কেন? উহা! কখন সাতার দেয় নাই, অথবা কাহাকেও সীতার দিতে দেখে 
নাই। লোকে বলে উহ! “স্বাভাবিক জ্ঞান” । ‘স্বাভাবিক জ্ঞান’ বলিলে 
একট! খুব ল্বা-চওড়। কথ। বল! হুইল বটে, কিন্ত উহ1 আমাদিগকে নৃতন 
কিছুই শিখাইল ন।। 

এই স্বাভাবিক জ্ঞান কি, তাহা আলোচন! কর! যাঁক। আমাদের 
নিজেদের ভিতরই শত প্রকারের স্বাভাবিক জ্ঞান রহিয়াছে । মনে কর, 
একজন পিয়ানেো বাজাইতে শিখিতে আরম্ভ কৰরিল। প্রথমে তাহাকে 
প্রত্যেক পরদার দিকে নজর রাখিক্সা তবে উহার উপর অঙ্গুলি প্রয়োগ করিতে 
হয়; কিন্ত অনেক মাস, অনেক বৎসর অভ্যাস করিতে করিতে উহ। 
স্বাভাবিক হুইয়া দাড়ায়, আপনা-আপনি হইতে থাকে । এক সময়ে ইহাতে 
জানপূর্বক ইচ্ছার প্রয়োজন হইত, এখন আর উহার প্রয়োজন থাকে না, 
জানপূর্বক ইচ্ছা ব্যতীতই উহ? নিষ্পন্ন হইতে পারে, ইহাকেই বলে স্বাভাবিক 
জান। প্রথমে ইহা! ইচ্ছালহ কৃত ছিল, পরিশেষে উহাতে আর ইচ্ছার 
প্রয়োজন রহিল না কিন্ত স্বাভাবিক জ্ঞানের তত্ব এখনও সম্পূর্ণ বল! হয় 
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নাই, অর্ধেক কথা বলিতে এখনও বাকি আছে। যে-সকল কার্য এখন 
আমাদের স্বাভাবিক, তাহার প্রায় সবগুলিকেই আমাদের ইচ্ছার অধীনে 
আন! যাইতে পারে। শরীরের প্রত্যেক পেশীই আমাদের অধীনে আনা 
যাইতে পারে! এ বিষয়টি আজকাল সাধারণের ভালভাবেই জান! 
আছে। অতএব অন্থয়ী ও ব্যতিরেকী-ছুই উপায়েই প্রমাণিত হইল যে, 
যাহাকে আমরা স্বাভাবিক জ্ঞান বলি, তাহ] ইচ্ছাকৃত কার্ধের অবনত ভাব 
মাত্র। অতএব যখন সমুদয় প্রকৃতিতেই এক নিয়ম রাজত্ব করিতেছে, তখন 
সমগ্র সৃষ্টিতে উপমান”- প্রমাণের প্রয়োগ করিয়! অবশ্যই সিদ্ধান্ত করিতে 
পারা যায়, নিম্মতর প্রাণীতে এবং মাছষে যাহা স্বাভাবিক জ্ঞান বলিয়া 
প্রতীয়মান হয়, তাহা ইচ্ছার অবনত ভাবমাত্র। 

আমর! বহির্জগতে যে নিয়ম পাইয়াছিলাম, অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রমবিকাশ- 
প্রক্রিয়ার পূর্বেই একটি ক্রমসক্কৌচ-প্রক্রিয়া বর্তমান, আর ক্রমসন্ধোচ হইলেই 
উহার সঙ্গে ক্রমবিকাশও থাকিবে-_এই নিয়ম খাটাইয়া আমর! স্বাভাবিক 
জ্ঞানের কি ব্যাখ্যা লাভ করি? স্বাভাবিক জ্ঞান তাহা হইলে বিচার- 
পূর্বক কাঁধের ক্রমসঙ্কোচভাঁব হইয়া দাড়াইল। অতএব মাস্ুষে বা পণ্ুতে 
যাহাকে স্বাভাবিক জ্ঞান বলি, তাহা অবশ্যই পূর্ববর্তী ইচ্ছাকৃত কার্ধের 
ক্রমলঙ্কোচভাব হইবে । আর ইচ্ছাকৃত কার্য বলিলেই পূর্বে আমরা অভিজ্ঞতা 
লাভ করিয়াছিলাম, স্বীকার কর! হইল। পূর্বরূত কার্য হইতে এ সংস্কার 
আপিয়াছিল, আর এ সংস্কার এখনও বর্তমান। এই মৃত্যুভীতি, এই 
জন্মিবামাত্র জলে সম্ভরণ আর মন্তম্তের মধ্যে যাহা কিছু অনিচ্ছারুত স্বাভাবিক 
কার্য রহিয়াছে, সবই পূর্ব কার্য ও পূর্ব অনুভূতির ফল-_এখন স্বাভাবিক 
জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়াছে। 

এতক্ষণ আমর! বিচারে বেশ অগ্রসর হইলাম, আর এতদূর পর্যন্ত আধুনিক 
বিজ্ঞানও আমাদের সহায়। আধুনিক বিজ্ঞানবিদের! ক্রমে ক্রমে প্রাচীন 
খবিদের সহিত একমত হইতেছেন, এবং তাহাদের যতটুকু প্রাচীন খবিদের 
সঙ্গে মিলে ততটুকৃতে কোন গোল নাই। বৈজ্ঞানিকের! স্বীকার করেন যে, 
প্রত্যেক মাঁঃয এবং প্রত্যেক জীবজস্তই কতকগুপি অনুভূতির সমষ্টি লইয়া 
জন্মগ্রহণ করেঃ তাহার ইহাও মানেন যে, মনের এই-সকল কাঁধ পূর্ব 
অন্ভূতির ফল। কিন্ত তাঁহারা এইখানে আর এক শঙ্কা তুলিয়া থাকেন। 
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তাহার! বলেন, এ অস্থভৃতিগুলি যে আত্মার, ইহা! বলিবার আবশ্যকতা কি? 
উহা! কেবল শরীরেরই ধর্ম বলিলেই তো হয়। উহ! 'বংশাচুঞ্মিক সঞ্চার’ 
€ Hereditary transmission ) এ-কথ।| বলিলেই তো! হয়। ইহাই শেখ 
প্রশ্ন । আমি যে-নকল সংস্কার লইয়। জন্মিয়াছি, তাহ। আমার পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত 
ংস্কার, ইহাই বলে। ন। কেন? ক্ষুদ্র জীবাধু হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ মনুয্য প্স্ত 
সকলেরই কর্মসংস্কার আমার ভিতরে রহিয়াছে, কিন্তু উহু] বংশাহ্ক্রমিক 
সঞ্চারবশেই আমাতে আপিয়াছে। এইরূপ হইলে আর কি গোল থাকে ? 
এই প্রশ্নটি অতি সুন্দর । আমরা এই বংশাহুক্রমিক সঞ্চারের কতক অংশ 
মানিয়াও থাকি । কতটুকু মানি? মানি কেবল এইটুকু যে উহ! আমাদিগকে 
ভবিষ্যৎ শরীরের উপাদান প্রদ্দান করে) আমর! আমাদের পূর্বকর্মের 
স্বার! শরীরবিশেষ আশ্রয় করিয়া থাকি, আর যে-সকল পিতামাতা তাহাদের 
কার্ষের দ্বারা এ আত্মাকে সস্তানরূপে পাইবার উপযুক্ত হইয়াছেন, তাহাদের 
নিকট হইতেই নৃতন শরীরের উপাদান সংগৃহীত হয়। 
বংশাচুক্রমিক সঞ্চরবাদ বিনা প্রমাণেই একটি অদ্ভুত দিদ্ধান্ত স্বীকার 
করিয়। থাকে যে, মনের সংস্কাররাঁশির ছাপ জড়ে সঞ্চিত হইতে পারে। যখন 
আমি তোমার দিকে তাকাই, তখন আমার চিত্তহদে একটি তরঙ্গ উঠে। এ 
তরঙ্গ চলিয়। যায়, কিন্তু সুন্ম তরঙ্গাকাঁর থাকে । আমর! ইহা বুঝিতে পারি। 
শরীরের সংস্কার যে শরীরে থাকিতে পারে, তাহ। আমর] বুঝি । কিন্তু শরীর 
যখন নষ্ট হয়, তখন মানসিক সংস্কার শরীরে বাস করে, ইহার প্রমাণ কি? কিসের 
দ্বারা এ সংস্কার সঞ্চারিত হয়? মনে কর, মনের প্রতোক সংস্কারের শরীরে 
বান কর! সম্ভব ; মনে কর, আদিম মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া! বংশাহুক্রমে 
নকল পূর্বপুরুষের সংস্কার আমার পিতার শরীরে রহিয়াছে এবং পিতার শরীর 
হইতে আমাতে আমিতেছে। কেমন করিয়] 7? তোঁমর! বপিবে-_জীবাণু- 
কোষের ( bio-plasmic cell ) দ্বারা। কিন্ত কি করিয়। ইহ! সম্ভব হুইবে, 
কারণ পিতার শগীর তে! সন্তানে সম্পূর্ণ আসে না? একই পিতামাতার 
অনেকগুলি সম্ভানসস্ততি থাকিতে পারে। স্থতরাং এই বংশানুক্ৰমিক সঞ্চার- 
বাদ স্বীকার করিলে, ইছাও স্বীকার কর অবস্যম্তাবী হইয়। পড়ে ঘে, পিতা- 
মাতা প্রত্যেক লস্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নিজ মনো দৃত্তির কিকিদংশ 
হারাইবেন, কারণ তাহাদের মতে সঞ্চারক ও সঞ্চার্য এক অর্থাৎ ভৌতিক; 
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আর যদি বলো, তাঁহাদের মনোবৃত্তিই সঞ্চারিত হয়, তবে বলিতে হয় প্রথম 
সন্তানের জন্মের পরই তাহাদের মন সম্পূর্ণরূপে শুন্ত হইয়া যাইবে । 

আবার যদি জীবাণুকোঁষে চিরকালের অনন্ত সংস্কারসমষ্টি থাকে, তবে 
জিজ্ঞাস্ত এই, উহ! কোথায় কিরূপেই বা থাকে? ইহ! একটি অত্যন্ত অনভ্ভব দৃষ্টি- 
ভঙ্গী। আর যতদিন ন! এই জড়বাদীর! প্রমাণ করিতে পারেন, কি ককিয়! 
এ সংস্কার এ কোষে থাকিতে পারে, আর কোথাঁয়ই বা থাকিতে পারে, এবং 
“মনোবৃত্তি শরীর কোষে নিদ্রিত থাকে’, এই বাঁক্যেরই বা অর্থ কি, যতদিন 
না তাহারা বুঝাইতে পারেন, ততদিন তাহাদের সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লওয়। 
যাইতে পারে না। এ পর্যন্ত বেশ স্পষ্ট বুঝ! গেল যে, এই সংস্কার মনেরই মধ্যে 
বাস করে, মনই জন্মজন্মাস্তর গ্রহণ করিতে আমে; মনই আপন উপযোগী 
উপাদান গ্রহণ করে, আর খে মন বিশেষ প্রকার শরীর ধারণ করিবার উপযুক্ত 
কর্ম করিয়াছে, যতদিন পর্যন্ত ন! সে তাহা নির্মাণ করিবার উপযোগী উপাদান 
পাইতেছে, ততদিন তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। ইহা! আমর] বুঝিতে 
পারি। অতএব আত্মার দেহ গঠনের উপযোগী উপাদান প্রত্তত কর] পর্যন্তই 
বংশানুক্ৰমিক সঞ্চারব।দ স্বীকার করা যাইতে পারে। আত্মা কিন্ত জন্মাস্তর 
গ্রহণ করেন--শরীরের পর শরীর নির্মাণ করেন ; আর আমর! যে-কোন চিন্তা 
করি, যে-কোন কার্ধ করি, তাহাই স্বন্মভাবে থাকিয়! যায়, আবার সময় 
হইলেই উহার! স্থূল ব্যক্তভাঁব ধারণ করিতে উন্মুখ হয়৷ 

আমার যাহ] বক্তব্য, তাহ! তোমাদিগকে আরও স্পষ্ট করিয়! বলিতেছি । 
যখনই আমি তোমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখনই আমার মনে একটি তরঙ্গ 
উঠে। উহা যেন চিত্তইদের ভিতর ডুবিয়! যায়, ক্রমশঃ সুশ্ম হইতে হুক্মতর 
হইতে থাকে, কিন্ত উছার একেবারে নাশ হয় না। যে-কোন মুহূর্তে 
স্বতিরূপ তরঙ্গাকাঁরে উঠিতে প্রস্তুত হুইয়া উহ! মনের মধ্যেই বর্তমান থাকে । 
এইরূপেই এই সমুদয় সংস্কারসমষ্টি আমার মনেই রহিয়াছে, আর মৃত্যুকালে 
উহাদের সমষ্টি আমার সঙ্গেই বাহির হুইয়া যায় । মনে কর, এই ঘরে একটি 
বল রহিয়াছে, আর আমর] প্রতোকেই হাতে একটি ছড়ি লইয়। সব দিক 
হইতে ইহাকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলাম ; বলটি ঘরের এক ধার হইতে 
আর এক ধারে যাইতে লাগিল, দরজার কাছে পৌছিবামাত্র, উহ! বাহিরে 
চলিয়া গেল। উহা! কোন্‌ শক্তি লইয়] বাহিরে চলিয়। বায় ?--যতগুলি ছড়ি 
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মার! হইতেছিল, তাহাদের সমবেত শক্তি । উহার গতি কোন্‌ দিকে হইবে, 
তাহাঁও' এ-নকলের সমবেত ফলে নির্ণাত হইবে । এইরূপ, শরীরের পতন 
হইলে আত্মার কোন্‌ দিকে গতি হইবে, তাহা কে নির্ণয় করে? এ আত্ম! 
যে-সকল কার্য করিয়াছে, যে-সকল চিস্তা করিয়াছে, লেইগুলিই উহাকে কোন 
বিশেষ দিকে পরিচালিত করিবে। এঁ আত্ম! নিজের মধ্যে এঁ-সকলের সংস্কার 
লইয়! গস্তব্যপথে অগ্রসর হইবে। যদি সমবেত কর্মফল এরূপ হয় যে, পুনর্বার 
ভোগের জন্য উহাকে একটি নৃতন শরীর গড়িতে হইবে, তবে উহ! এমন পিতা- 
মাতার নিকট যাইবে, খাহাদের নিকট হইতে সেই শরীরগঠনের উপযোগী 
উপাদান পাওয়া যাইতে পারে, আর সেই-সকল উপাদান লইয়া উহ! একটি 
নূতন শরীর গ্রহণ করিবে । এইরূপে ওঁ আত্ম! দেহ হইতে দেহান্তরে যাইবে, 
কখন স্বগে যাইবে, আবার পৃথিবীতে আসিয়া মানবদেহ পরিগ্রহ করিবে ; অথব 
অন্ত কোন উচ্চতর বা নিম্ন তর জীবশরীর পরিগ্রহ করিবে । এইরূপে উহ! অগ্রসর 
হইতে থাকিবে, যতদিন না উহার অভিজ্ঞত1 অর্জন শেষ হয়, এবং পূর্বস্থানে 
প্রত্যাবৃত হয়। তখনই উহ] নিজের স্বরূপ জানিতে পারে । তখন সমুদয় 
অজ্ঞান চলিয়! যায়, নিজের শক্তিনমূহ প্রকাশিত হয়। তিনি তখন সিদ্ধ হইয়। 
যান, পূর্ণতা লাভ করেন, ভন তাহার পক্ষে স্থুলশরীরের সাহায্যে কার্য করার 
কোন প্রয়োজন থাকে না হুক্মশরীরের দ্বার! কার্য করিবারও প্রয়োজন থাকে 
না। তখন তিনি স্বয়ংজ্যোতিঃ ও যুক্ত হুইয়া যান, তাহার আর জন্ম বা মৃত্যু 
কিছুই হয় না। 

এ সম্বন্ধে আময়! এখন আর বিশেষ আলোচন। করিব ন1। পুনর্জন্মবাঁদ 
সম্বন্ধে আর একটি কথ! বলিয়াই নিবৃত্ত হইব। এই মতই কেবল জীবাত্মার 
স্বাধীনতা! ঘোষণা করে। এই মতই কেবল আমাদের সমুদয় দুর্বলতার দোষ 
অপর কাহারও ঘাঁড়ে চাপায় না। নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপানোট। 
মানুষের সাধারণ দুর্বলতা । আমরা নিজেদের দোষ দেখিতে পাই না। চক্ষু 
কখনও নিজেকে দেখিতে পায় না। উহ! অপর সকলের চক্ষু দেখিতে পায়। 
মাুষ আমরা, যতক্ষণ অপরের ঘাড়ে দোষ চাঁপাইতে পারি, ততক্ষণ নিজেদের 
দুর্বলতা, নিজেদের ক্রটি স্বীকার করিতে বড় নারাজ। মানুষ সাধারণতঃ 
নিজের দোষগুলি, নিজের ভ্রমক্রটিগুলি তাহার প্রতিবেশীর ঘাড়ে চাপাইতে 
চায়, তাহ! যদি ন! পারে, তবে ঈশ্বরের ঘাঁড়ে চাপায়; তাহা ন! হইলে 
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অদৃষ্ট নামক একটি ভূতের কল্পনা করে এবং তাহারই উপর দোষারোপ করিয়া 
নিশ্চিন্ত হয়; কিন্ত কথা এই, “অদৃষ্ট' নামে এই বস্তুটির স্বরূপ কি এবং উহ 
থাকেই বা কোথায়? আমরা তো যাহা বপন করি, তাহাই পাইয়া থাকি । 

আমরাই আমাদের অনৃষ্টের নির্মাতা। আমাদের অদৃষ্ট মন্দ হইলে 
কাহাকেও দোষী করিতে পার! যায় না, আবার ভাল হুইলে প্রশংসাও 
অপর কেহ পায় না। বাতাস সর্বদাই বহিতেছে। যে-সকল জাহাজের পাল 
খাঁটানে। থাকে, সেইগুলিতেই বাতাস লাগে-_তাহারাই পালভরে অগ্রসর 
হয়। যাহাদের পাল গুটানো থাকে, তাহাদিগের উপর বাতাস লাগে না। 
ইহা কি বায়ুর দোষ? আমরা যে কেহ সুখী, কেহ বা দুঃখী, ইহা কি সেই 
করুণাময় পিতার দোষ? তাহার কৃপা-বাতাস দিবারাত্র অবিরত বহিতেছে, 
তাহার দয়ার শেষ নাই। আমরাই আমাদের অৃষ্টের রচয়িতা । তাহার সুর্য 
দুর্বল বলবান্‌-_সকলের জন্য উদ্দিত হয়। তাহার বায়ু সাধু পাপী-_সকলের 
জন্যই সমানভাবে বহিতেছে। তিনি সকলের প্রভু, সকলের পিতা, দয়াময়, 
সমদশী। তোমর! কি মনে কর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বসন্ত আমরা যে দৃষ্টিতে দেখি, 
তিনিও সেই দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন? ঈশ্বর সম্বন্ধে ইহা কি ক্ষুদ্র ধারণা! 
আমরা ছোট ছোট কুকুরছানার মতো এখানে জীবন-মরণ সংগ্রাম করিতেছি 
এবং নির্বোধের মতো। মনে করিতেছি, ভগবাঁনও এ বিষয়গুলি ঠিক তেমনি 
গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করিবেন। এই কুকুরছানার খেলার অর্থ কি, তাহা তিনি 
বিলক্ষণ জানেন। তাঁহার উপর সব দোষ চাপানো, তাহাকে দণ্ড-পুরস্কারের 
কর্ত। বল] নিবুদ্ধিতাম্াত্র। তিনি কাহারও দণ্ডবিধান করেন না, কাহাকেও 
পুরস্কার দেন না।১ সর্ব দেশে, সর্ব কালে, সর্ব অবস্থায় সকলেই তাঁহার অনস্ত 
দয়া পাইবার অধিকারী । উহার ব্যবহার কিরূপে করিব, তাঁহা আমাদের 
উপরু নির্ভর করিতেছে । মানুষ, ঈশ্বর বা অপর কাহারও উপর দোষারোপ 
করিও না। যখন নিজে কষ্ট পাও, তখন তাঁহার জন্ত নিজেকেই দোষী 
বলিয়। স্বির কর এবং যাহাতে আপনার মঙ্গল হয়, তাহারই চেষ্টা কর । 

পূর্বোক্ত সমস্যার ইহাই মীমাংসা । যাহার! নিজেদের দুঃখ-কষ্টের জন্ত 
অপরের উপর দোষারোপ করে-_ছুঃখের বিষয়, এমন লোকের সংখ্যাই দিন 
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দিন বাড়িতেছে--তাহারা সাধারণতঃ হতভাগ্য দুর্বলমস্তি্ধ লোক ; তাহাঁর। 
নিজেদের কর্মদোষে এ অবস্থায় আনিয়! পড়িয়াছে, এখন তাহার! অন্যের 
উপর দোষারোপ করিতেছে, কিন্ত তাহাতে তাহাদের অবস্থার কিছুমাত্র 
পরিবর্তন হয় না, উহাতে তাহাদের কিছুমাত্র উপকার হয় না বরং অপরের 
ঘাড়ে দোষ চাঁপাইবার এই চেষ্টা তাহাদিগকে আরও দুর্বল করিয়! ফেলে। 
অতএব তোমার নিজের দোষের জন্য কাঁহাকেও নিন্দ। করিও না, নিজের 
পায়ে নিজে দাড়াও, সমুদয় দায়িত্ব নিজ স্বন্ধে গ্রহণ কর। বলো, আমি 
যে কষ্ট ভোগ করিতেছি, তাহা আমারই কৃতকর্মের ফল। ইহা দ্বার! 
প্রমাণিত হয় যে, আমার দ্বারাই এই দুঃখকষ্ট দূরীভূত হুইবে । আমি যাহ! 
সপ্্রি করিয়াছি, আমিই তাহ! ধ্বংস করিতে পারি; অপরে যাহ! স্বষ্টি 
করিয়াছে, আমি কখনও তাহা ধ্বংস করিতে সমর্থ হইব না। অতএব উঠ, 
সাহসী হও, বীর্যবান হও। সব দায়িত্ব নিজের উপর গ্রহণ কর- জানিয়া 
রাঁখো, তুমিই তোমার অদৃষ্টের হুষ্টিকর্তা। তুমি ষে কিছু শক্তি বা সহায়ত 
চাও, তাহা তোমার ভিতরেই রহিয়াছে । অতএব তুমি এখন এই জ্ঞানবলে 
বলীয়ান্‌ হইয়া নিজের ভবিষ্যৎ গঠন করিতে থাকো।। '“গতন্য শোচন। নাস্তি’ 
_-অনস্ত ভবিষ্যৎ তোমার সম্মুখে । সব্দা মনে রাখিও, তোমার প্রত্যেক 
চিন্তা, প্রত্যেক কার্যই সঞ্চিত থাকিবে; ইহাও স্মরণ রাখিবে, ষেমন তোমার 
কত প্রত্যেক অসৎ চিন্তা ও অসৎ কার্য তোমার উপর ব্যাত্রের মতে। 
লাঁফাইয়া পড়িতে উদ্যত, তেমনি তোমার সংচিস্তা ও সৎকার্ধগুলি সহ 
দেবতার শক্তি লইয়! সর্বদ! তোমাকে রক্ষা করিতে প্রস্তত। 


১ গীতা, ৫1১৫ 


অম্বৃতত্ব ' 
[আমেরিকায় প্রদত্ত বক্বৃতা ] 


জীবাত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন মানুষ যতবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে, এ তত্বের 
রহুস্ত উদ্ঘাটন করিতে মানুষ সমগ্র জগৎ যত অধিক খুঁজিয়াছে, এ প্রশ্ন 
মানব-হৃদয়ের যেমন অন্তরতর ও প্রিয়তর, এ প্রশ্ন আমাদের অস্তিত্বের সহিত 
যেমন অচ্ছেগ্যভাবে জড়িত, তেমন আর কোন্‌ প্রশ্ন হইতে পারে? কবিদিগের 
ইহ! কল্পনার বিষয়, সাধু মহাঁন্রা জ্ঞানী--সকলেরই ইহা মহা চিন্তার বিষয়, 
সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজ! ইহ! আলোচনা করিয়াছেন, পথের ভিখারীও এই 
অমরত্ের স্বপ্ন দেখিয়াছে। শ্রেষ্ঠ মানবগণ এই প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছেন-_ 
অপরুষ্ট মানষেরাও ইহু| পাইবার আশ! করিয়াছে। এই বিষয়ে লোকের 
আগ্রহ এখনও চলিয় যায় নাই এবং ষতদিন মাঁনবপ্রক্কতি থাকিবে, ততদিন 
যাইবে না। জগতে এই সম্বন্ধে অনেকে অনেক উত্তর দিয়াছেন। আবার 
ইতিহাসের প্রত্যেক যুগে দেখ। যায় যে, সহস্র সহশ্র ব্যক্তি এই আলোচনা 
একেবারে অনাবশ্যক বলিয়| পরিত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি এই প্রশ্ন তেমনি 
চিরনূতন রহিয়াছে। অনেক সময় জীবন-সংগ্রামে ব্যস্ত থাকিয়া এই প্রশ্ন 
আমরা যেন ভুলিয়! যাই। হঠাৎ কেহ কালগ্রাসে পতিত হইল-_ এমন কেছ 
যাহাকে আমি হয়তে| খুব ভালবাসিতাম, যে আমার প্রাণের প্রিয়তম ছিল, 
হঠাৎ মৃত্যু তাহাকে আমাদের নিকট হুইতে কাড়িয়া লইল, তখন যেন 
মুহূর্তের জন্য এই সংসারের ঘন্দ কোলাঁহল--সব থামিয়া গেল, আর আত্মার 
গভীরতম প্রদেশ হইতে সেই প্রাচীন প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল--ইহার 
পরে কি? দেহান্তে আত্মার কি গতি হয়? 

অভিজ্ঞতা হইতেই মানুষের জ্ঞান হয়; সুখ দুঃখ সব অনুভব না করিলে 
আমর! কোন বিষয় শিক্ষা করিতে পারি ন|। আমাদের বিচার, আমাদের 
জ্ঞান এই-সকল সামান্তীকৃত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। শ্রেণীবদ্ধ 
বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও উহাদের সামগ্তহ্ত সাধন করিয়াই আমর! জান লাভ 
করি। চতুর্দিকে চাহিয়া আমর! কি দেখিতে পাই? ক্রমাগত পরিবর্তন! 
বীজ্দ হইতে বৃক্ষ হয়, আবার ঘুরিয়া উহ! বীজরূপে পরিণত হুয়। কোন 
প্রাণী জন্ম গ্রহণ করিল, কিছুদিন বাচিয়া মরিয়া গেল--এইক্সপে যেন 


অনুতত্থ ১৩৭ 


একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হইল। মাস্ছ্য সম্বন্ধেও তেমনি। এমন কি, পর্বতসমূহ 
পর্যন্ত ধীয়ে অথচ নিশ্চিতরূপে গুঁড়াইয়। যাইতেছে, নর্দীমকল ধীরে অথচ 
নিশ্চিতভাবে শুকাইয়! যাইতেছে। সমুদ্র হইতে বৃষ্টি আপিতেছে, উহ। আবার 
সমুদ্রে যাইতেছে । সর্বত্রই এক একটি বৃত্ব--জন্ম বৃদ্ধি ও নাশ যেন নিভূর্ল- 
ভাবে ষথাঁপময়ে একটির পর আর একটি আঁনিতেছে। ইহাই আমাদের 
প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা। তথাপি ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া 
উচ্চতম সিদ্ধপুরুষ পর্ধস্ত লক্ষ লক্ষ প্রকারে বিভিন্ন নামন্বপযুক্ত বস্তরাশির 
অভ্যন্তরে ও অস্তরালে আমরা এক অথগুভাঁব দেখিতে পাই। প্রতিদিনই 
আমরা দেখিতে পাই, যে ছুর্ভেষ্ঠ প্রাচীর এক পদার্থ হইতে আর এক পদ্বার্থকে 
পৃথক্‌ করিতেছে বলিয়া মনে করা হইত, তাহ। আজ ভাঙিয়া যাইতেছে; 
আধুনিক বিজ্ঞান সমুদয় পদার্থকে একই বস্তু বলিয়! বুঝিতেছে, কেবল যেন 
সেই এক প্রাণশক্তিই নানাভাবে ও নানারূপে আকারে প্রকাশ পাইতেছে, 
উহা ষেন সব কিছুর মধ্যে এক শৃঙ্খলরূপে বিদ্কমাঁন- এই-দকল বিভিন্ন রূপ যেন 
তাঁহার এক একটি অংশ-_অনস্তরূপে বিস্তৃত অথচ সেই এক শৃঙ্খলেরই অংশ । 
ইহাকেই ক্রমোন্তিবাদ বলে। এই ধারণা অতি প্রাীন__ম্গন্তসমাজ যত 
প্রাচীন, এই ধারণাও তত প্রাচীন । কেবল মানুষের জ্ঞান যত বৃদ্ধি পাইতেছে, 
ততই উহ! যেন আমাদের চক্ষে আরও উজ্দ্লতররূপে প্রতিভাত হইতেছে । 
প্রাচীনেরা আর একটি বিষয় বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন--'ক্রমনক্কোচ' । কিন্তু 
আধুনিকেরা এই তত্বটি তত ভালকূপ বুঝেন ন1। বীজই বৃক্ষ হয়, একবিন্দু 
বালুকণা কখনও বৃক্ষ হয় না। পিতাই পুত্র হয়, মৃত্তিকাখণ্ড কখন সম্তান- 
রূপে জন্মে না। প্রশ্ন এই-_এই ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়া আরম্ত হুইবার পূর্বের 
অবস্থাটি কি? বীজ পূর্বে কি ছিল? উহা সেই বৃক্ষরূপে ছিল। এ 
বীজে ভবিষ্যৎ একটি বৃক্ষের সম্ভাবনা রহিয়াছে । ক্ষুদ্র শিশুতে ভবিষ্যৎ 
মাহযের সমুদয় শক্তি অস্তমিহিত বহিয়াছে। সর্বপ্রকার ভগিঘ্যৎ জীবনই 
অব্যক্তভাবে বীজে রহিয়াছে । ইহার ভাৎপর্ধ কি? ভারতের প্রাচীন 
দার্শনিকের] ইহাকে “ক্রমপন্ধোচগ বলিতেন। অতএব আমরা দেখিতে 
পাইতেছি, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের আদিতেই একটি 'ক্রমসক্ষোচ”-প্রক্রিয়া 
রহিয়াছে। মাহ পূর্ব. হইতেই ছিল না, তাঁহার কখন ক্রমবিকাশ হইতে 
পারে না। এখানেও আধুনিক বিজ্ঞান আমাদিগকে সাহায্য করিয়। 


১৩৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


থাঁকেন। গণিতের যুক্তি দ্বারা সঠিকভাবে প্রতিপন্ন হুইয়াছে যে, 
জগতে যত শক্তির বিকাশ দেখা! যায়, তাহাদের সমষ্টি সর্বদাই সমান । 
তুমি একবিন্দু জড় ব। একটুকু শক্তি বাড়াইতে বা কমাইতে পার না। 
অতএব শূন্য হইতে কখনই ক্রমবিকাশ হয় না) তবে কোথা হইতে হয়? 
অবশ্য ইহার পূর্বে ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়া হুইয়া থাকিবে । পূর্ণবয়স্ক মানুষের 
ক্রমসক্কোৌচে শিশুর উৎপত্তি, আবার শিশু হইতে ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়ায় মানুষের 
উৎপত্তি। সর্বপ্রকার জীবনের উৎপত্তির সম্ভাবনা তাহাদের বীজে রহিয়াছে । 
এখন এই সমস্ত! যেন কিছু সরল হুইয়! আলিতেছে। এখন এই তত্বটির 
সঙ্গে পূর্বকথিত সমুদয় জীবনের অখণ্ডত্বের বিষয় আলোচন! কর। ক্ষুত্রতম 
জীবাণু হইতে পূর্ণতম মানব পর্বস্ত বাস্তবিক একটি সত্তা_একটি জীবনই 
বর্তমান । যেমন এক জীবনেই আমরা শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য প্রভৃতি 
বিবিধ অবস্থা দেখিতে পাই, সেইরূপ শৈশব-অবস্থার পূর্বে কি আছে, 
তাহা দেখিবার জন্য বিপরীত দিকে অগ্রসর হুইয়া দেখ, যতক্ষণ না তুমি 
জীবাধুতে উপনীত হও । এইরূপে এ জীবাণু হইতে পূর্ণতম মানুষে পর্যন্ত 
যেন একটি জীবনস্থত্র বিদ্যমান । ইহাঁকেই ক্রমবিকাশ বলে এবং আমর! 
দেখিয়াছি, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্বেই একটি ক্রমসক্কোচ রাঁহয়াছে। যে 
জীবনীশক্তি এই ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে আরম্ভ করিয়। ধীরে ধীরে পূর্ণতম মানব 
ব। পৃথিবীতে আবিভূ্ত ঈশ্বরাবতাররূপে ক্রমবিকশিত হয়-_এই সবগুলি 
অবশ্যই জীবাণুতে স্থহ্মভাবে অবস্থান করিতেছিল। এই সমগ্র শ্রেণীটি সেই 
এক জীবনেরই অভিব্যক্তি মাত্র, আর এই সমুদয় ব্যক্ত জগৎ সেই 
এক জীবাণুতেই অব্যক্তভাবে নিহিত ছিল। এই সমগ্র প্রাণশক্তি--এমন 
কি মর্ত্যে অবতীর্ণ ঈশ্বর পর্যন্ত উহার মধ্যে অস্তনিহিত ছিলেন, অবতার- 
শ্রেণীর মানব পর্যন্ত অস্তনিহিত ছিলেন; কেবল ধীরে ধীরে, অতি ধীরে 
ক্রমশঃ অভিথধ্যক্তি হইয়াছে মাত্র । সর্বোচ্চ চরম অভিব্যক্তি যাহা, তাহাঁও 
অবশ্যই জীবভাবে শুক্্াকারে উহার ভিতরে বর্তমান ছিল-_তাহা! হইলে যে 
এক শক্তি হইতে সমগ্র শ্রেণী বা শৃঙ্খলটি আসিয়াছে, উহু! কাহার ক্রম- 
সঙ্কোচ ? সেই সর্বব্যাপী প্রাণশক্তির ক্রমসক্কোচ আর এই যে ক্ষুদ্রতম জীবাণু 
নান! জটিল-যন্তরসমন্থিত উচ্চতম বুদ্ধিশক্তির আধাররূপ. মানবাঁকারে অভিব্যক্ত 
হইতেছে, কোন্‌ বদ্ধ ক্রমসক্কুচিত হুইয়া এ জীবাধুআকারে অবস্থান 
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করিতেছিল ? উহা! সর্বব্যাপী চৈতন্ত--উহ্াই এ জীবাণুতে ক্রমসক্ষুচিত হইয়া 
বর্তমান ছিল। উহ! প্রথম হইতে পূর্ণভাবে বর্তমান ছিল। উহা যে একটু 
একটু করিয়া বাড়িতেছে, তাহা নয়। বুদ্ধির ভাব মন হইতে একেবারে 
দুর করিয়া দাও । বৃদ্ধি বলিলেই যেন বোধ হয়, বাহির হইতে কিছু 
আসিতেছে। বৃদ্ধি মানিলে অস্বীকার করিতে হয়--অনস্ত সকল প্রাণে 
অস্তনিহিত আছে এবং উহা সর্বপ্রকার বাহাবস্ত-নিরপেক্ষ । এই সর্বব্যাপী 
চৈতন্তের কখন বৃদ্ধি হুয় না, উহ! সর্বদাই পূর্ণভাবে বর্তমান ছিল, কেবল 
এখানে অভিব্যক্ত হইল মাত্র। 

বিনাশের অর্থ কি? এই একটি প্লাস বহিয়াছে। আমি উহ! ভূমিতে 
ফেলিয়। দিলাম, উহ] চূর্ণবিচ্র্ণ হইয়া! গেল । প্রশ্ন এই- ্লাসটির কি হইল? 
উহ! সুক্্রূপে পরিণত হুইল মাত্র। তবে বিনাশের কি অর্থ হইল? স্থুলের 
সুস্মভাবে পরিণতি । উহার উপাদান-পরমাণুগুলি একত্র হইয়া গ্ৰাস নামক 
কার্ধে পরিণত হইয়াছিল। উহার! আবার উহাদের কাঁবণে চলিয়া যায়, 
আর ইহছারই নাম নাশ কারণে লয়। কার্য কি? না, কারণের ব্যক্তভাঁব। 
নতুব। কার্ধ ও কারণে ত্বরপতঃ কোন ভেদ নাই। আবার এ গ্লাসের কথাই 
ধর। উহার উপাদানগুলি এবং উহার নির্মাতার ইচ্ছার সহযোগে উহ! 
উৎপন্ন । এই দুইটিই উহার কারণ এবং উহাতে বর্তমান । নির্মাতার ইচ্ছাশক্তি 
এখন উহাতে কি ভাবে বর্তমান ?-_-সংহতিশক্কিন্ূপে । এ শক্তি না থাকিলে 
উহার প্রত্যেক পরমাণু পৃথক্‌ পৃথক্‌ হইয়া যাইত। তবে এখন কার্ধটি কি? 
উছ| কারণের সহিত অভেদ, কেবল উহ! আর একরূপ ধারণ করিয়াছে মাত্র । 
যখন কারণ নির্দিষ্ট কালের জন্য বা নির্দিষ্ট স্থানের ভিতর পরিণত, ঘনীভূত ও 
সীমাবন্ধ ভাবে অবস্থান করে, তখন এ কারণাটকেই “কার বলে। আমাদের 
ইহ! মনে করিয়া! রাখা উচিত। এই তত্বটিকে আমাদের জীবনের ধারণা- 
সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে দেখিতে পাই যে, জীবাণু হইতে পূর্ণতম মানুষ পর্ধস্ত 
সমুদয় শ্রেণীই অবশ্য সেই বিশ্বব্যাপিনী প্রাণশক্তির সহিত অভেদ । 

কিন্তু অমৃতত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন এখানেও মিটিল না। আমর! কি পাইলাম? 
আমর! পূর্বোক্ত বিচার হুইতে এইটুকু পাইলাম যে, জগতে কিছুরই ধ্বংস 
হয় না। নৃতন কিছুই নাই--কিছু হইবেও না। সেই একই প্রকারের 
বস্তরাশি চক্রের স্তায় পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হুইতেছে। জগতে ঘত গতি আছে, 
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সবই তরঙ্জাকাঁরে একবার উঠিতেছে, একবার পড়িতেছে। কোটি কোটি 
ব্ৰহ্মাণ্ড স্বন্মতর রূপ হইতে গ্রস্ত হইতেছে-স্থুল রূপ ধারণ করিতেছে; 
আবার লয়প্রাপ্চ হুইয়। সুক্মভাব ধারণ করিতেছে। আবার ও সুক্মভাব 
হইতে তাছাঁদের স্থলভাবে আগমন-_ কিছুদিনের জন্য সেই অবস্থায় স্থিতি, 
আবার ধীরে ধীরে সেই কারণে গমন। তবে কি যায়? না--র্ূপ, আকৃতি । 
মেই রূপটি নষ্ট হইয়া যায়, আবার আনে । একভাবে ধরিতে গেলে, এই 
শরীর পর্যন্ত অবিনাশী । একভাবে দেছসকল এবং রূপপকলও নিত্য । মনে 
কর, আমর। পাঁশ। খেলিতেছি, ৬৩/৯ পড়িল। আমরা আবার খেলিতে 
লাগিলাম। এইরূপে ক্রমাগত খেলিতে খেলিতে এমন এক মময় নিশ্চয় 
আসিবে, যখন আবার ৬।৩।৯ পড়িবে । আবার খেলিতে থাকে, আবার উহ! 
পড়িবে, কিন্ত অনেকক্ষণ পরে । আমি এই জগতের প্রত্যেক পরমাণুকেই 
এক একটি পাশার সহিত তুলনা করিতেছি। এইগুলিকেই বার বার ফেল! 
হইতেছে, উহার] বারংবার নানাভাবে পড়িতেছে। এই তোমাদের সম্মুখে 
যে-নকল পদার্থ রহিয়াছে, তাহার! পরমাণুপ্ধলির এক বিশেষ প্রকার সম্নিবেশে 
উৎপয়। এই এখানে গেলাস, টেবিল, জলের কুঁজ! প্রভৃতি রহিয়াছে। উহার! 
ওঁ পরমাণুগুলির সমবায়বিশেষ--মূহূর্ত পরেই হয়তে! এ সমবায়গুলি নষ্ট হইয়। 
যাইতে পারে। কিন্তু এমন এক সময় অবশ্যই আনিবে, যখন আবার ঠিক 
এ সমবায়গুলি আসিয়া উপস্থিত হুইবে--যখন তোমরা এখানে উপস্থিত 
থাকিবে, এই কুঁজা ও অন্যান্য যাহা! কিছু রহিয়াছে, তাহারাও ঠিক তাহাদের 
যথাস্থানে থাকিবে, আর ঠিক এই বিষয়েই আলোচন! হইবে । অনস্ত 
বার এইরূপ হইয়াছে এবং অনস্ত বার এইরূপ হুইবে। আমরা স্থল, 
বাহ বস্তসমূহের 'আলোচনা করিয়া উহা! হুইতে কি তত্ব পাইলাম? 
পাইলাম, অনন্তকাল ধরিয়া এই ভৌতিক পদার্থসমূছের সমবায়ের পুনরাবৃত্তি 
হইতেছে । 

এই সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন আসে- ভবিষ্যৎ জানা সম্ভব কি না? আপনারা 
অনেকে হয়তো! এমন লোক দেখিয়াছেন, যিনি কোন ব্যক্তির ভূত-ভবিষ্যৎ সব 
বলিয়া .দিতে পারেন । যদি ভবিষ্যৎ কোন নিয়মের অধীন না হয়, তবে 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলা কিরূপে সম্ভব? কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, অতীত 
ঘটনারই ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি হইয়! থাকে । যাহা! হউক, ইছাতে কিন্ত আত্মার 
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কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। নাগরদোলার কথ। মনে কর। উহা অনবরত 
ঘুরিতেছে। একদল লোক আনিতেছে-_তাহার এক একটাতে বগিতেছে। 
সেটি ঘুরিক্সা আবার নীচে আলিতেছে। সেই দল নামিয়। গেল-_-আর একদল 
আলিল। ক্ষুদ্রতম অন্ধ হইতে উচ্চতম মাঘ পর্যন্ত প্রকৃতির এই প্রত্যেক 
রূপটিই যেন এই একটি দল, আর প্রক্কৃতিই এই বৃহৎ নাগরদোলা ও প্রত্যেক 
শরীর বা রূপ এই নাগরদোলার এক একটি ঘরম্বরূপ। এক এক দল নৃতন 
আত্ম! উহাদের উপর আরোহণ করিতেছে এবং যতদিন ন! পূর্ণ হইতেছে, 
ততদিন উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে ঘাইতেছে এবং এ নাগরদোল! হইতে বাহির 
হইয়া আমনিতেছে। কিন্তু এ নাগরদোলা থামিতেছে না, উহা! সর্বদা 
চলিতেছে-_সর্বধাই অপরকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হুইয়া আছে; এবং 
যতদিন শরীরগুলি এই চক্রের ভিতর, এই নাঁগরদোলার ভিতর রহিয়াছে, 
ততদিন নিশ্চয়ই গণিতের মতো সঠিকভাবে বলা যাইতে পারে যে, এগুলি 
কোথায় যাইবে, কিন্তু আত্ম সম্বন্ধে তাহ! বলা অসম্ভব । অতএব প্রকৃতির 
ভূত ও ভবিয্যৎ গণিতের মতে। সঠিকভাবে বল! সম্ভব । 

আমর! দেখিলাম, জড়-পরমীণুনকল এখন যেভাবে সংহত রহিয়াছে, 
সময়বিশেষে পুনরায় তাহাদের অমুরূপ সংহতি হুইয়া থাকে । অনস্তকাল 
ধরিয়া এই জগৎ প্রবাহরপে নিত্য। কিন্তু ইহাতে তো আত্মার অমরত্ব 
প্রতিপন্ন হইল ন1। আমরা ইহাঁও দেখিয়াছি যে, কোন শক্কিরই নাশ 
হয় না, কোন জড়বস্তকে একেবারে ধ্বংস কর! যাইতে পারে না। 

তবে জড়বস্তর কি হয়? উহার নানারূপ পরিণাম হুইতে থাকে, 
অবশেষে যেখান হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছিল, সেইখানে উহু! পুনরাবৃত্ত 
হয়। সরলরেখায় কোন গতি হইতে পারে না। প্রত্যেক বস্তই ঘুরিয়। 
ফিরিয়া আবার পূর্বস্থানে প্রত্যাতৃত্ত হয়, কারণ সরলরেখা অনস্তভাবে 
বর্ধিত করিলে বৃত্তে পরিণত হয়। তাহাই দি হইল, তবে কোন আত্মারই 
অনস্তকাঁলের জন্য অবনতি হইতে পারে না_-উহা! হইতেই পারে না1। এই 
জগতে প্রত্যেক জিনিসই শীস্র বা বিলম্বে নিজ নিজ বৃত্তগতি সম্পূর্ণ করিয়। 
আবার নিজের উৎপত্তিস্বানে উপনীত হুয়। তুমি, আমি আর এই-সকল 
আত্মা কি? আমরা পূর্বে ক্রমসঙ্কোচ-ও ক্রমবিকাশ-তত্ব আলোচন! করিবার 
সময় দেখিয়াছি, তুমি আমি সেই বিরাট বিশ্বব্যাপী চৈতন্ত ব। প্রাণ বা, 
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মনের অংশবিশেষ ; আমরা উহারই ক্রমসক্কোচ। স্থতরাং আমর! আবার 
ঘুরিয়! ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়। অমুসারে সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্ভে ফিরিয়া যাইব--এ 
বিশ্বব্যাপী চৈতন্তই ঈশ্বর । সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্তকেই লোকে প্রভু, ভগবান, 
খ্ৰীষ্ট, বুদ্ধ বা৷ ব্রহ্ম বলিয়! থাকে-_জড়বাদীর1 উহাকেই শক্তিরূপে উপলব্ধি করে 
এবং অজ্ঞেয়বাঁদীর। ইহাকেই সেই অনস্ত অনির্বচনীয় সর্বাতীত বস্তু বলিয়া 
খারণ! করে। উহাই সেই বিশ্বব্যাপী প্রাণ, উহাই বিশ্বব্যাপী চৈতন্য, উছাই 
বিশ্বব্যাপিনী শক্তি এবং আমর! সকলেই উহার অংশশ্বরপ । 

কিন্ত আত্মার অমরত্ব-প্রমাণে ইহাও পর্যাপ্ত হইল না। এখনও অনেক 
সংশয়__অনেক আশঙ্কা রহিয়। গেল । কোন শক্তির নাশ নাই--এ-কথা 
শুনিতে খুব মিষ্ট বটে, কিন্তু বাস্তবিক আমর! যত শক্তি দেখিতে পাই, সবই 
মশ্রণোংপন্ন; যত রূপ দেখিতে পাই, তাহাও মিশ্রণোৎপন্ন। যদি তুমি 
শক্তিসম্বন্ধে বিজ্ঞানের মত ধরিয়া উহাকে কতকগুলি শক্তির সম্ষ্টিমাত্র বলো, 
তবে তোমার 'আমিত্ব* থাকে কোথায়? যাহা কিছু মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই 
শীঘ্র বা বিলম্বে ইহাদের উপাদান-পদার্থে লয় পাইবে ; যাহ! কিছু কতকগুলি 
কারণের সমবায়ে উৎপন্ন, তাহারই মৃত্যু-_বিনাঁশ অবশ্ভাবী। শীদ্র বা 
বিলঘ্ধে উহ! বিশ্লিষ্ট হইবে, ভগ্ন হুইবে, উহাদের উপাদান-পদার্থে পরিণত 
হইবে । আত্ম। শারীরিক শক্তি বা চিস্তাশক্তি নহে। উহা চিন্তাশক্তির 
্রষ্টা ; কিন্ত উহ! চিন্তাশক্তি নহে। উহ1 শরীরের গঠনকর্তা, কিন্ত উহ! শরীর 
নহে। কেন? শরীর কখন আত্মা হইতে পারে না) কারণ শরীর চৈতন্যবান্‌ 
নহে। মৃত ব্যক্তি অথব। কসাই-এর দোকানের একখণ্ড মাংস কখন চৈতন্তবান্‌ 
নহে। আমরা ‘চেতন্ত’ শবে কি বুঝি ?_ প্রতিক্রিয়া-শক্তি । 

মার একটু গভীরভাবে এই তত্বটি আলোচন! কর! যাক। সম্মুখে 
এই কুঁজাটি দেখিতেছি। এখানে ঘটিতেছে কি? এ কুঁজা হইতে কতকগুলি 
আলোককিরণ আসিয়া আমার চক্ষে প্রবেশ করিতেছে । উহার! আমার 
অক্ষিজালের (1601৭ ) উপর একটি চিত্র প্রক্ষেপ করিতেছে । আর এ 
ছবি যাইয়া আমার মস্তিষ্কে উপনীত হইতেছে । শরীরতববিদ্গণ যাহাদিগকে 
সংজ্ঞাবহ সায়ু বলেন, তাহাদিগের দ্বার! এ চিত্র ভিতরে মস্তিষ্কে নীত হয়। 
তথাপি তখন পধস্ত দর্শনক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না। কারণ এ পর্যন্ত ভিতর 
হইতে কোন প্রতিক্রিয়া আনে নাই। মস্তিষ্কের ভিতর পায়ুকেন্ত্র উহাকে 
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মনের নিকট লইয়া! যাইবে, আর মন উহার উপর গ্রতিক্রিয়। করিবে । এই 
গ্রতিক্রিয়। হুইবামাত্র এ কুঁজা আমার সন্মুখে ভাদিতে থাকিবে । একটি 
সহজ উদাহরণের দ্বারা ইছা অনায়াসেই বুঝা! যাইবে । মনে কর, খুব একাগ্র- 
মনে আমার কথ! শুনিতেছ, আর একটি মশ1 তোমার নাদিকাগ্রে দংশন 
করিতেছে, কিন্তু তুমি আমার কথা শুনিতে এতদূর অভিনিবিষ্ট যে, তুমি 
মশার কামড় মোটেই অনুভব করিতেছ ন।। এখানে কি ব্যাপার হইতেছে? 
মশাটি তোমার চামড়ার খানিকট! দংশন করিয়াছে; সেই স্থানে অবশ্য 
কতকগুলি সায় আছে; এ শাযুগুপি মণ্ডিফ্ষে সংবাদ বহুন করিয়। লইয়া 
গিয়াছে; সেই ধারণা সেখানে রহিয়াছে; কিন্তু মন অন্যদিকে নিযুক্ত থাকায় 
প্রতিক্রিয়া করে নাই, স্বতরাং তুমি মশকের দংশন টের পাও নাই। 
আমাদের সামনে নৃতন চিত্র আসিল, কিন্তু মনে প্রতিক্রিয়া হইল না-_এরূপ 
হইলে আমরা উহার সম্বন্ধে জানিতেই পারিব না, কিন্তু প্রতিক্রিয়। হইলেই 
উহার জ্ঞান আদিবে- তখনই আমর! দেখিতে, শুনিতে এবং অঙ্গভব করিতে 
সমর্থ হুইব। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের প্রকাশ হুইয়) থাকে । অতএব 
আমরা বুঝিতেছি, শরীর প্রকাশ করিতে পারে না» কারণ আমর! দেখিতেছি 
যে, যখন আমার মনোযোগ ইল না, তখন আমি অনুভব করি নাই। এমন 
ঘটনা জান] গিয়াছে, যাহাতে বিশেষ অবস্থায় একজন--যে-ভাবা কখন শিখে 
নাই, সেই ভাষ। বলিতে সমর্থ হুইয়াছে। পরে অনুসন্ধান করিয়া জানা 
গিয়াছে, সেই ব্যক্তি অতি শৈশবাবস্থায় এমন জাতির ভিতর বাস করিত, 
যাহারা এ ভাষায় কথা বলিত-_সেই সংস্কার তার মন্তিষ্ধের মধ্যেই ছিল। 
সেইগ্ুলি সেখানে সঞ্চিত ছিল ; তারপর কোন কারণে মনে প্রতিক্রিয়া হুইল 
--তখনই জ্ঞান আসিল। আর সেই ব্যক্তি সেই ভাষা বলিতে সমর্থ হইল। 
ইহাতেই ,আবার দেখা যাইতেছে, কেবল মনই পধাপ্ত নয়, মনও কাহারও 
হাতে যন্ত্র মাজ। এ লোকটির বাল্যকালে তাহার মনের ভিতরই সেই ভাষা 
ছিল--কিন্ত মে উহা! জানিত না, কিন্তু অবশেষে এমন এক সময় আসিল, 
যখন সে উহ। জানিতে পারিল। ইহা ছার! প্রমাণিত হয় যে, মন ছাড়! 
আর কেহ আছেন--লোকটির শৈশবে সেই “আর কেহ" এ শক্তির ব্যবহার 
করেন নাই, কিন্তু যখন সে বড় হইল তখন তিনি উছার ব্যবহার করিলেন। 
প্রথম--এই শরীর, তারপর মন অর্থাৎ চিন্তার যন্ত্র, তারপর এই মনের পশ্চাতে 
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দেই "আত্মা । আধুনিক দার্শনিকগণ যেহেতু মনে করেন, চিন্তা মস্তিষৃস্থ 
পরমাণুর পরিবর্তনের সহিত অভিন্ন, সেজন্য তাহারা পূর্বোক্ত ব্যাপারটি ব্যাখ্যা! 
করিতে পারেন মা) সেইজন্য তাঁহার! সাধারণতঃ উছা! একেবারে অস্বীকার 
করিয়া থাকেন। 

যাহ! হউক, মনের সহিত কিন্তু মস্তিচ্কের বিশেষ সম্বন্ধ এবং শরীরের নাশ 
হইলে উহ! কার্য করিতে পারে না। আত্মাই একমাত্র প্রকাশক-_মন উহার 
যন্ত্রশ্বর্ূপ ; বহিঃস্থ চক্ষুরাদি যন্ত্রে বিষয়ের চিত্র পতিত হয়, উছার! আবার এ 
চিত্রকে ভিতরে মস্তিককেন্ড্রে লইয়া যায়--কারণ তোমাদের স্মরণ রাখ! 
কর্তব্য যে, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি কেবল এ চিত্রের গ্রাহকমাত্র ; ভিতরের যন্ত্র অর্থাৎ 
মন্তিষকেন্দ্রসমূহই কার্য করিয়া থাকে । সংস্কৃত ভাষায় এ মস্তিফকেন্দ্রগুলিকেই 
ইন্দ্রিয় বলে-__তাহার] এ চিত্রগুলিকে লইক্না মনের নিকট সমর্পণ করে; মন 
আবার উহাদিগকে আরও ভিতরে নিজেরই আর এক স্তর চিত্তের মধ্য দিয়া 
লিংহাসনে আসীন মহামহিমা্বিত রাঁজার রাজা আত্মার সম্মুখে স্থাপন করে। 
তিনি সব দেখিয়া যাহ! আবশ্যক, তাহ! আদেশ করেন। তখনই মন এ 
মন্তিক্ষকেন্দ্র অর্থাৎ ইন্দ্রিযগুলির উপর কাধ করে, উহার! আবার স্থুল শরীরের 
উপর কাধ করে। মাম্থষের আত্মাই বাস্তবিক এই সমুদয়ের অন্ুভবকর্তী, 
শান্তা, আষ্টা-__সবই । আমরা দেখিয়াছি, আত্ম! শরীর নহে, মনও নহে। আত্মা 
কোন যৌগিক পদার্থ হইতে পারে না। কেন? কারণ যাহা কিছু যৌগিক 
পদার্থ, তাহাই আমাদের দর্শন ব! কল্পনার বিষয় । যে জিনিস আমরা দর্শন 
ব1 কল্পন! করিতে পারি না, যাহাকে আমর! ধরিতে পারি না, যাহা শক্তি বা 
পদার্থ নহে, যাহ! কারণ বা কার্য কিছুই নহে, তাহ! যৌগিক হইতে পারে না। 
মানাজগৎ পর্যন্তই যৌগিক পদার্থের অধিকার-_ চিন্তাঞ্গগৎ আরও ব্যাপক । 
ঘৌগিক পদার্থ সমুদয়ই নিয়মের রাজ্যের মধ্যে নিয়মের রাজ্যের বাঁছিরে 
উহার! থাকিতে পারে ন!; যদ্দি থাকে তবে আর যৌগিক অবস্থায় নয়। 

আরও পরিফার করিয়া বলা যাক। এই গেলাঁস একটি যৌগিক পদার্থ 
ইহার কারণগুলি মিলিত হুইয়! এই কার্ধরূপে পরিণত হইয়াছে । স্থতরাং 
এই কাঁরণগুলির সংহতি-রূপ গেলা নামক যৌগিক পদার্থাট কার্ধকারণ-নিয়মেণ 
অস্তর্গত। এইরূপে যেখানে যেখানে কার্ধকারণ-সন্বদ্ধ দেখা যাইবে--সেখানে 
সেখানেই যৌগিক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে । তাহার বাহিরে : 
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উহার অস্তিত্বের কথ! বল! বাতুলত! মাত্র । উহাদের বাহিরে আর কার্ধকারণ- 
সম্বন্ধ খাটিতে পারে না--আমরা যে-জগং সম্বন্ধে চিন্তা ব। কল্পনা করিতে পারি, 
অথব! যাহ! দেখিতে শুনিতে পারি, তাহারই ভিতর কেবল নিয়ম খাটিতে 
পারে। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, যাহ! আমরা! ইন্দ্রিয়ত্ার। অনুভব বা কল্পন! 
করিতে পারি, তাহাই আমাদের জগৎ; উহ! বাহ্বস্ত হইলে আমর! ইন্দিয়ঘার। 
প্রত্যক্ষ করিতে পারি, আর ভিতরের বসন্ত হইলে উহ! মানস-প্রত্যক্ষ ব! কল্পনা 
করিতে পারি; অতএব যাহ! আমাদের শরীরের বাহিরে, তাহ ইন্দিয়ের বাহিরে 
এবং যাহ কল্পনার বাহিরে, তাহ! আমাদের মনের বাহিরে, সুতরাং আমাদের 
জগতের বাহিরে। অতএব কাঁর্যকারণ-সম্বন্ধের বাহিরে স্বাধীন, শান্তা আত্ম। 
রহিয়াছেন ; এবং এই আত্ম। কার্যকারণ-নিয়মের অন্তর্গত সব কিছু শাসন 
করিতেছেন। এই আত্মা নিয়মের অতীত, স্থতরাং অবশ্যই তিনি মুক্তস্বভাব ; 
তিনি কোনরূপ মিশ্রণোৎপন্ন পদার্থ হইতে পারেন না অথবা কোন কারণের 
কার্ধ হইতে পারেন না। তাহার কখন বিনাশ হইতে পারে না, কারণ 
‘বিনাশ’ অর্থে কোন যৌগিক পদার্থের স্বীয় মৌলিক উপাদানে প্রত্যাবর্তন । 
স্তরাং যাহা কখন সংযোগোৎ্পন্ন ছিল না, তাহার বিনাশ হইবে কিরূপে ? 
তাহার মৃত্যু হয় বা বিনাশ হুয় বল! নিছক প্রলাপো।ক্কি। 

কিন্ত এখানেই প্রশ্নের চূড়াস্ত মীমাংসা হুইল না। এইবারে আমরা বড় 
কঠিন জায়গায় আসিয়। পৌছিয়াছি-বড় স্বন্ম সমস্যায় আমিক্া পড়িয়াছি। 
তোমাদের মধ্যে অনেকে হয়তে ভয় পাইবে । আমর! দেখিয়াছি- পদার্থ 
শক্তি ও চিন্তা-রূপ ক্ষুদ্র জগতের অতীত বলিয়া আত্ম! একটি মূলবস্ত ; স্থতরাং 
উহার বিনাশ অসম্ভব । যাহার মৃত্যু নাই, তাহার জীবনও অসম্ভব । জন্ম 
ও মৃত্যু একই জিনিসের এপিঠ ওপিঠ মাত্র । মৃত্যুর আনন এক নাম জীবন 
এবং জীবনের আর এক নাম মৃত্যু । অভিব্যক্তির একটি বূপকে আমর। 
জীবন বলি, আবার উহারই অন্যপ্রকার রূপকে মৃত্যু বলি। তরঙ্গের উত্থানকে 
জীবন, আর পতনকে মৃত্যু বলি । যদি কোন বস্ত মৃত্যুর অতীত হয়, তবে 
ইছাঁও বুঝিতে হুইবে যে, তাহা জন্মেরও অভীত। প্রথম সিদ্ধান্তই এখন 
স্মরণ কর ষ্ষে, মানবাত্মা। সেই সর্বব্যাপী শক্তি অব! ঈশ্ববের প্রকাঁশমীন্র । 
আমর] এখন পাইলাম, আত্মা জন্মমৃত্যু উভয়েরই অতীত । তোষার কখনও 
জন্ম হয় নাই, তোমার স্বৃত্যুও কখন হুইবে না। জন্মমৃত্যু কি, কাহারই ব 
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হয়? জন্মমৃত্যু দেহের আত্মা তো সদ! সর্বদা বর্তমান। এ কিরূপে 
সম্ভব? আমরা এই এখানে এতগুলি লোক বসিয়া রহিয়্াছি, 
আর আপনি বলিতেছেন আত্মা সর্বব্যাপী! নিশ্চয়, যে-জিনিস নিয়মের 
বাহিরে, কার্ধকারণ-সম্বন্ধের বাহিরে, তাহাকে কিসে সীমাবদ্ধ করিয়। 
রাখিতে পারে? এই গেলাসটি সসীম- ইহ সর্বব্যাপী নহে, কারণ চারি- 
দিকের জড়রাশি উহাকে এরূপ বিশেষ আরুতি-বিশিষ্ট হুইয়া থাকিতে 
বাধ্য করিয়াছে-_উহাকে সর্বব্যাপী হইতে দিতেছে না। চারিদিকের 
সমুদয় বস্তই উহার প্রভাব বিস্তার করিতেছে--এই হেতু উহা! সীমাবদ্ধ 
হইয়া রহিয়াছে । কিন্তু যাহ! সকল নিয়মের বাহিরে, যাহার উপর কার্ধ 
করিবার কেহই নাই, তাহাকে কিসে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? উহ! 
'অবশ্তই সর্বব্যাপী হুইবে। তুমি জগতের সর্বত্রই রহিয়াছ। তবে ‘আমি 
জন্মিলাম, মরিব”-এসকল ভাব কি? এগুলি অজ্ঞানের কথ! মাত্র, বুঝিবার 
ভুল। তুমি কখন জন্সাও নাই, মরিবেও না। তোমার জন্ম হয় নাই, 
পুনর্জমও কখন হইবে ন।। যাঁওয়া-আসার অর্থ কি? কেবল পাগলামি 
মাত্র। তুমি সবত্রই রছিয়াছ। তবে এই যাওয়াআসার অর্থ কি? উহ! 
কেবল হুন্সমর শরীর--যাহাকে তোমর! মন বলো, তাহারই নানাবিধ পরিণাঁম- 
প্রস্থত ভ্রম-মাত্র । যেন আকাশের উপর দিয়া একখণ্ড মেঘ যাইতেছে । উহা 
বখন চলিতে থাকে, তখন মনে হয় আকাঁশই চলিতেছে । অনেক সময় 
তোমর1 দেখিয়া থাকিবে, চাদের উপর মেঘ চলিতেছে । তোমরা মনে 
কর, টাদই এখান হুইতৈে ওখানে যাইতেছে, কিন্ত বাস্তবিক পক্ষে মেঘই 
চলিতেছে । আরও দেখ, যথন রেলগাড়িতে যাও, মনে হয় সম্মুখের গাছপাঁল। 
মাঠ-সব যেন দৌড়াইতেছে ; যখন নৌকায় চলিতে থাকো, তখন মনে হয় 
যে জলই চলিতেছে । বাস্তবিক পক্ষে, তুমি কোথাও বাইতেছ না, আগিতেছ না 
_-তোমার জন্ম হয় নাই, কখন হইবেও না; তুমি অনস্ত, সর্বব্যাপী, সকল 
কার্ধকারণ-সন্বন্ধের অতীত, নিত্যমুক্ত, অজ ও অবিনাশী। যখন জন্মই নাই, 
তখন বিনাশের আবার অর্থ কি? বাজে কথা মাত্র--তোমরা সকলেই 
সর্বব্যাপী । 

কিন্ত নির্দোষ যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে আর 
এক ধাপ অগ্রসর হইতে হুইবে । মধ্যপথে আপস করা চলিবে না। 
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তোমর! দ্রীর্শনিক, তোঁমর। যদি খানিক দূর ধিচারে অগ্রসর হইয়া বলো, 
‘আর পান্ধি না ক্ষমা করুন,” তাহ! তোমাদের পক্ষে সাজে না। যখন 
আমরা সমুদয় নিয়মের অতীত, তখন অবশ্যই আমরা সর্বজ্ঞ, নিত্যানন্দন্বরূপ ; 
অবশ্য সকল জ্ঞানই আমানের ভিতরে আছে, সর্বপ্রকার শক্তি-সর্ধপ্রকার 
কল্যাণ আমাদের মধ্যে নিহিত আছে। অবশ্য তোমর! সকলেই সর্বজ্ঞ, 
সর্বব্যাপী; কিন্ত এমন পুরুষ কি জগতে বহু থাকিতে পারে? কোটি কোটি 
সর্বব্যাপী পুরুষ কেমন করিয়া থাকিবে ? অবশ্তই থাকিতে পারে না। তবে 
আমাদের কি হুইবে? বাস্তবিক একজনই আছেন, একটি আত্মাই আছেন, 
আর সেই এক আত্মা তুমিই । এই ক্ষুদ্র প্রকৃতির পশ্চাতে রহিয়াছে সেই 
এক আত্মা। এক পুরুষই আছেন--ধিনি একমাত্র সভা, যিনি নিত্যানন্দ- 
দ্বরূপ, যিনি সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, জন্ম ও মৃত্যু-রহিত। তাঁহার আজ্ঞায় আকাশ 
বিস্তৃত হুইয়া রহিয়াছে, তাহার আজ্ঞাক্স বায়ু বহিতেছে, সুর্য কিরণ দিতেছে, 
নমকলেই প্রাণধারণ করিতেছে । তিনিই প্রকৃতির ভিত্তিত্বরূপ ; প্রকৃতি 
সেই সত্যন্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই সত্য বলিয়! মনে হইতেছে। তিনি 
তোমার আত্মারও ভিতিত্বরপ। শুধু তাহাই নহে, তুমিই তিনি। তুমি 
তাঁহার সহিত অভেদ ।* যেখানেই ছুই-_সেখানেই ভয়, সেইখানেই বিপদ, 
সেইখানেই দন্দ, সেইখাঁনেই বিবাদ । যখন সবই এক, তখন কাহাকে ্বণা 
করিব, কাছার সহিত ছন্ব করিব? যখন সবই তিনি, তখন কাহার 
সছিত যুদ্ধ করিব? ইহাতেই জীবন-সমস্তার মীমাংসা হুইয়! যায়, ইহাতেই 
বস্তুর দ্বরূপ ব্যাখ্যাত হুইয়! যায়। ইছাই সিদ্ধি বা পূর্ণতা এবং ইছাই 
ঈশ্বর । যখন তুমি বহু দেখিতেছ, তখনই বুঝিতে হুইবে--তুমি অজ্ঞানের 
ভিতর রহিয়াছ।* এই বহুত্বপূর্ণ জগতের ভিতর, এই পরিবর্তনশীল 
জগতের অস্তরে অবস্থিত নিত্য পুরুষকে যিনি নিজের আত্মা আসব! 
বলিয়। জানিতে পারেন--নিজের প্বক্প বলিয়। বুঝিতে পারেন, তিনিই মুক্ত, 
তিনিই পূর্ণানন্দে বিভোর হইয়া থাকেন, তিনিই সেই পরম পদ লাভ 
করিয্নাছেন। অতএব জানিয়া রাখে| যে, তুমিই তিনি, তুমিই জগতের 
ঈশ্বর--‘তত্বমসি’ ; আঁর এই যে আমাদের বিভিন্ন ধারণ!--যথা, আমি পুরুষ 
৯. বৃহ, উপ, 911১৫ । ছাঁল্দোগ্য উপ., ৭২৪ 
২ কঠ উপ. ২১1১১ 


১৪৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


বা স্ত্রী, দুর্বল বা সবল, স্থস্থ ব! অন্ম্থ, আমি অমুককে দ্বণ1 করি বা অমুককে 
ভালবাসি, আমার ক্ষমতা অল্প ব| আমার অনেক শক্তি আছে, এগুলি ভ্রমমাত্র। 
এই-সব ভাব ছাড়িয়। দাও । কিসে তোমাকে দুর্বল করিতে পারে? কিসে 
তোমাকে ভীত করিতে পারে? একমাত্র তুমিই জগতে বিরাজ করিতেছ। 
কিসে তোমাকে ভয় দেখাইতে পারে? অতএব উঠ, মুক্ত হুও। জানিয়! 
রাখো, যে-কোন চিন্তা বা বাক্য আমাদিগকে দুর্বল করে, একমাত্র তাহাই 
অশুভ ; যাহ! কিছু মাচ্ষকে দুর্বল করে, ভীত করে, একমাত্র তাহাই অণুভ; 
তাহাই পরিহার করিতে হইবে । কিনে তোমাকে ভীত করিতে পারে? যদি 
শত শত সুর্য স্থানচ্যুত হয়, কোটি কোটি চন্দ গু'ড়াইয়া যায়, কোটি কোটি 
ব্ৰহ্মাণ্ড বিনষ্ট হয়, তাহাতে তোমার কি? অচলবৎ দণ্ডায়মান হও, তুমি 
অবিনাশী। তুমি জগতের আত্মা, ঈশ্বর । বলো, “শিবোহহং শিবোহহং, আমি 
পূর্ণ সচ্চিদানন্দ' । সিংহ যেমন পিঞ্তর ভাঁডিয়া ফেলে, সেইরূপ এই শৃঙ্খল ছি ড়িয়! 
ফেলো এবং অনস্তকাঁলের জন্য মুক্ত হও। কিসে তোমাকে ভয় দেখাইতে 
পারে? কিসে তোমাকে বীধিয়া রাখিতে পারে ?--কেবল অজ্ঞান, কেবল 
ভ্রম; আর কিছুই তোমাকে বাধিতে পারে ন!; তুমি শুদ্ধস্বরূপ, নিত্যানন্বময় | 
নির্বোধেরাই বলিয়। থাকে- তোমর1 পাপী, অতএব এক কোণে বলিয়। 
হা-হুতাশ কর। এরূপ বল! নিবুদ্ধিতাঁ দুষ্টামি ও শঠত1। তোমর! সকলেই 
ঈশ্বর। তোঁমর] কি ঈশ্বরকে দেখিতেছ ন! এবং তীহাঁকেই মানুষ বলিতেছ 
না? অতএব যদি তোমর! সাহসী হও, তবে এই বিশ্বাসের উপর দণ্ডায়মান 
হুইয়া সমগ্র জীবনকে এ ছাচে গঠন কর। যদি কোন ব্যক্তি তোমার 
গলা কাটিতে আসে, তাহাকে 'নাঁ বলিও না, কারণ তুমি নিজেই 
নিজের গলা কাঁটিতেছ। কোন গরীব লোকের যদি কিছু উপকার কর, 
তাহা! হইলে বিন্দুমাত্র অহঙ্কত হুইও না]। উহ] তোমার পক্ষে উপাঁনন। 
মাত্র ; উহাতে অহঙ্কারের কিছুই নাই। সমুদয় জগৎই কি তুমি নও? 
এমন কোথায় কি জিনিস আছে, যাহা তুমি নও? তুমি জগতের আত্ম । 
তুমিই সুর্য, চন্দ্র, তারা। সমুদয় জগংই তুমি। কাহাকে ঘ্বণ! করিবে? 
কাহার সহিত ছন্দ করিবে? অতএব জানিয়া রাখো, তিনিই তুমি--আর 
সমুদয় জীবন এ ছাচে গঠন কর। যে-ব্যক্তি এই. তত্ব জানিয়! এই ভাবে 
তাহার জীবন গঠন করে, সে আর কথনও অন্ধকারে লুটাইয়। পড়িবে না । 


বহুত্বে একত্ব 
[ লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ওর! নভেম্বর, ১৮৯৬ ] 


পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়তৃত্তন্মাৎ পরাউ, পশুতি নাস্তরাত্মন্‌। 
কশ্চিত্ীরঃ প্রত্যগাত্বানষৈক্ষদা বৃতচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্‌ ॥১ 
_-্থয়ভ্‌ সুষ্টিকৰ্ত| ইন্জিয়গুলিকে বহিমু্খ করিয়া দিয়াছেন, সেইজন্যই 

মঙ্গুন্ বাহিরের দিকে-_বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, অন্তরাত্মাকে দেখে না। 
কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয় হইতে নিবৃত্তচক্ষু সংযতেন্দ্রিয় এবং অমৃতত্ব 
লাভ করিতে ইচ্ছুক হুইয়া অস্তরস্থ আত্মাকে দেখিতে থাকেন। আমর! 
দেখিয়াছি, বেদের সংহিতাঁভাগে এবং আরও অন্তান্ত গ্রন্থে জগতের যে 
তত্বান্ছসন্বান হইতেছিল, তাহাতে বহিঃপ্রকৃতির তত্ব আলোচনা করিয়াই 
জগৎকারণের অনুসদ্ধান-চেষ্টা হইয়াছিল, তাঁহার পর এই সত্যানুসদ্ধিৎস্থগণের 
হৃদয়ে এক নৃতন আলোকের প্রকাশ হইল; তাঁহার! বুঝিলেন, বহির্জগতে 
অনুসন্ধান দ্বার! বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জানিবাঁর উপায় নাই। তবে কি করিয়া 
জানিতে হুইবে ? বাহিরের দিকে চাহিয়! নয়, ভিতরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া। 
আর এখানে আত্মার বিশেষণ-র্ূপে যে প্প্রত্যক* শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, 
তাহাও বিশেষ ভাবব্যপ্তক। প্প্রত্যক্‌* কি না, মিনি ভিতর দিকে গিয়াছেন_ 
আমাদের অস্তরতম বস্ত হৃদয়কেন্দ্র, সেই পরমবস্ত যাহা হইতে সব-কিছুই 
যেন বাহির হইয়াছে, সেই মধ্যবর্তী সুর্ব-_আত্মা, মন, শরীর, ইন্দিয় এবং আর 
যাহা কিছু আমাদের আছে, সবই যেন তাহার কিরথজাল। 


পরাঁচঃ কামানস্থ্যত্তি বালান্তে মৃত্যোর্যস্তি বিততন্ত পাশম্‌। 
অথ ধীর! অমৃতত্বং বিদিত্বা ফ্রুবমঞ্বেঘিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥২ 


_-বালকবুদ্ধি ব্যক্তিরা বাছিরের কাম্যবস্তর অনুসরণ বরে। এইজপ্যাই 
তাহার! সর্বতোব্যাপ্ত মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হয়, কিন্ত জ্ঞানীর অমৃতত্বকে 
জানিয়া অনিত্য বন্তসমূহের মধ্যে নিত্য বস্তুর অনুসন্ধান করেন না। এখানেও 
এ একই ভাব পরিস্ফুট হুইল যে, সদীম-বন্তপূর্ণ বাহ্জগতে অনস্তকে 
১ কঠ. উপ ২১।১ 
২ এ., ২১২ 


১৫০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


দেখিবার চেষ্টা করা বৃথ।-__অনস্তেই অনস্তকে অন্বেষণ করিতে হইবে এবং 
আমাদের অন্তর্বর্তী আত্মাই একমাত্র অনস্ত বস্ত। শরীর, 'খন--ফে 
জগত্প্রপঞ্চ আমর! দেখিতেছি, অথবা আমাদের চিস্তারাশি-_কিছুই অনস্ত 
হইতে পারে না! উহাদের সকলেরই কালে উৎপত্তি ও কালে বিলয়। 
হে ভ্রষ্টা সাক্ষী পুরুষ সব-কিছু দেখিতেছেন, অর্থাৎ মানুষের আত্মা, যিনি সদা 
জাগ্রত, তিনিই একমাত্র অনন্ত, তিনিই জগতের কারণ-স্বরূপ ; অনস্তকে 
অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে অনস্ত আত্মাতেই যাইতে হইবে-_ 
মেইখানেই আমর] তাহাকে দেখিতে পাইব। 
যদেবেহ তদমুত্র ষদমুত্র তদন্বিহ । 
ম্বত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ্‌ নানেব পশ্যতি ৷ 

_ধিনি এখানে, তিনিই সেখানে; যিনি সেখানে, তিনিই এখানে । 
যিনি এখানে ‘নান!’ দেখেন, তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যুকে প্রাঞ্চ হুন। 
সংহিতাভাগে দেখিতে পাই, আধগণের স্বর্গে যাইবার বিশেষ ইচ্ছা । যখন 
তাহার! জগত্গ্রপঞ্চে বিরক্ত হইয়। উঠিলেন, তখন স্বভাবতই তাহাদের এমন 
একস্থানে যাইবার ইচ্ছা হুইল, যেখানে কেবল ছুঃখসম্পর্কশূন্ত হুখ। এই 
স্থানগুলির নাম ন্বর্-_যেখানে কেবল আনন্দ, যেখানে শরীর অজর অমর 
হুইবে, মনও পরিপূর্ণ হইবে, তাছার। সেখানে চিরকাল পিতৃগণের সহিত বাস 
করিবেন। কিন্ত দার্শনিক চিন্তার অভ্যুদয়ে এইরূপ স্বর্গের ধারণা অনঙ্গত ও 
অনভব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনন্ত কাল স্থানবিশেষে বিদ্যমান 
এই ভাবই যে স্ববিরোধী । দেশ অবশ্যই কালে উৎপন্ন ও নষ্ট হইবে, স্থতরাং, 
অনস্ত স্বর্গের ধারণা ত্যাগ করিতে হুইল । আর্ধগণ ক্রমশঃ বুঝিলেন, এই 
স্র্গনিবালী দেবতাগণ এককালে এই জগতে মন্স্য ছিলেন, পরে হুয়ভো কোন 
সৎকর্মবশে দেবতা হইয়াছেন ; সুতরাং এই দেবত্ব বিশেষ অবস্থ| ব! বিভিন্ন 
পদের নাম মাত্র । বৈদিক কোন দেবতাই স্থায়ী ব্যক্তিবিশেষ নন । 

ইন্দ্র বা বরুণ কোন ব্যকিবিশেষের নাম নছে। উহার! বিভিন্ন পদের 
নাম। তাহাদের মতে যিনি পূর্বে ইন্দ ছিলেন, এখন আর তিনি ইন্দ্র নহেন, 
তাহার এখন আর ইন্তরত্ব-পদ নাই, আর একজন এখান হইতে গিয়! সেই পদ 


১ কঠ উপ. ২।১।১১ 


বহুত্রে একস ১৫১ 


অধিকার করিয়াছেন। সকল দেবতার সম্বদ্ধেই এইরূপ বুঝিতে হুইবে। 
ষে-সকল মাময কর্মবলে দেবত্ব-পদের যোগ্য হইয়াছেন, তাহারাই এই-সকল 
পদে সময়ে সময়ে প্রতিষ্ঠিত ছন। কিন্ত ইহাদেরও বিনাশ আছে। প্রাচীন 
খছেদে দেবতাগণ সম্বন্ধে এই ‘অমরত্ব’ শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই বটে, 
কিন্ত পরবর্তীকালে উহা! একেবারে পরিত্যক্ত হুইয়াছে, কারণ খধিরা 
দেখিতে পাঁইলেন--এই অমরত্ব দেশকালের অতীত বলিয়া কোন শরীর সম্বন্ধে 
প্রযুক্ত হইতে পারে না, উহা যতই সুন্দর হউক | উহা! যতই হুম হউক না কেন, 
দেশকালে উহার উৎপত্তি, কারণ আকৃতির প্রধান উপাদান দেশ। দেশ- 
ব্যতীত আকৃতি ভাবিতে চেষ্টা কর, উহ! অসম্ভব । দেশই আকার নিশা করিবার 
একটি বিশিষ্ট উপাদান- এই আকৃতির নিরস্তর পরিবর্তন হইতেছে । দেশ ও 
কাল মায়ার ভিতরে। আর স্বর্গ যে এই পৃথিবীরই মতো দেশকালে সীমাবদ্ধ__ 
এই ভাবটি উপনিষদের নিমলিখিত শ্লোকাংশে ব্যক্ত হুইয়াঁছে £ “ঘদেবেহ তামুত্র 
যদমুত্র তদঘ্থিহ'১__যাহা এখানে তাহ! সেখানে, ঘাহা। সেখানে তাহা এখানে । 
যদি এই দেবতার] থাকেন, তবে এখানে ঘে নিক্মম, সেই নিয়ম সেখানেও 
খাঁটিবে ; আর সকল নিয়মের চরম উদ্দেশ্য--ধ্বংস এবং পুনরায় নুতন রূপ-ধারণ। 
এই নিয়মের ছার সমুদয় জড় বিভিন্নক্ূপে পরিবতিত হইতেছে, আবার ভগ্ন 
হইয়া চুর্ণ-বিচুর্ণ হুইয়স। সেই জড়কণাঁয় পরিণত হইতেছে । যে-কোন বস্তুর 
উৎপত্তি আছে, তাহারই বিনাশ হুইয়া থাকে । অতএব যদি স্বর্গ থাকে, তবে 
তাহাঁও এই নিয়মের অধীন । 

আমরা দেখিতে পাই, এই জগতে সর্বপ্রকার স্থথের পশ্চাতে ছায়ার মতো 
দুঃখ আসিয়া থাকে । জীবনের পশ্চাতে উহার ছায়াম্বরূপ মৃত্যু রহিয়াছে। 
উহার! সর্বদা একসঙন্গেই থাকে । কারণ উহারা পরম্পর বিরোধী নহে, উহার! 
দুইটি পৃথক সত] নহে, উহার! একই বস্তর বিভিন্ন কূপ, সেই এক বস্তই 
জীবন-মৃত্যু, ছুঃখ-স্থখ, ভাল-মন্দ প্রভৃতিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ভাল আর 
মন্দ-_এই দুইটি যে সম্পূর্ণ পৃথক বসন্ত, আর উহার! যে অনস্ককাল ধরিয়া 
রছিয়াছে, এ ধারণ! একেবারেই অসঙ্গত। উচছার বাস্তবিক একই বস্তুর 
বিভিন্ন জ্প_-উহ! কখন ভালরূপে, কখন বা মন্দরূপে প্রতিভাত হইতেছে মাত্র । 


১ কঠ উপ., ২১১% 


১৫২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


বিভিন্নত প্রকারগত নহে, পরিমাণগত। বস্তুতঃ উহাদের প্রভেদ মাত্রার 
তারতম্যে । আমরা বাস্তবিক দেখিতে পাই, একই সায়প্রণালী ভাল-মন্দ 
উভয়বিধ প্রবাহুই বহন করিয়া থাকে । কিন্তু স্নায়মগুলী যদি কোনরূপে 
বিকৃত হয়, তাহা হইলে কোনরূপ অনুভূতিই হইবে না। মনে কর, কোন 
একটি বিশেষ স্নায়ু পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইল, তখন তাহার মধ্য দিয়া যে সুখকর 
অনুভূতি আসিত, তাহা আসিবে না,_আবার ছুঃখকর অনুভূতিও আসিবে না। 
এই সুখ-দুঃখ কখনই পৃথক্‌ নয়, উহার! সর্বদাই যেন একত্র রহিয়াছে। আবার 
একই বস্ত জীবনে বিভিন্ন সময়ে কখন স্থখ, কখন ব! দুঃখ উৎপাদন করে। 
একই বস্তু কাহারও সুখ, কাহারও দুঃখ উৎপাদন করে। মাংসভোজনে 
ভোক্তার সুখ হয় বটে, কিন্তু যে প্রাণীর মাংস খাঁওয়! হয়, তাহার তে! ভয়ানক 
কষ্ট। এমন কোন বিষয়ই নাই, যাহা সকলকে সমভাবে সুখ দিতেছে । 
কতকগুলি লোক সুখী হইতেছে, আবার কতকগুলি লোক অস্থথী হইতেছে। 
এইরূপ চলিবে । অতএব স্পষ্টই দেখা গেল, ছ্েতভাব বাস্তবিক মিথ্য!। 
ইহা হইতে কি পাওয়া! গেল? আমি পূর্ব বক্তৃতায় বলিয়াছি, জগতে এমন 
অবস্থা কখন আনিতে পারে না, খন সবই ভাল হুইয়া যাইবে, মন্দ কিছুই 
থাকিবে না। ইহাতে অনেকের চিরপোঁধষিত আঁশ চূর্ণ হইতে পারে বটে, 
অনেকে ইছাতে ভয়ও পাইতে পারেন বটে, কিন্ত ইহা স্বীকার কর! ব্যতীত 
আমি অন্ত উপাক্ম দেখিতেছি না। অবশ্য আমাকে যদি কেহ বিপরীতটি 
বুঝাইয়। দিতে পারে, তবে আমি বুঝিতে প্রস্তত আছি; কিন্তু যতদিন না 
কেহ আমাকে উহ বুঝাইয়া দিতেছে, আমি এরূপ বলিতে পারি না। 

আমার এই দৃঢ় উক্তির বিরুদ্ধে আপাতদৃষ্টিতে এই যুক্তি আছে: 
ক্রমবিকাঁশের গতিক্রমে কালে যাহা কিছু অশুভ দেখিতেছি, সব চলিয়। 
ঘাইবে_ ইহার ফল এই হইবে যে, এইরূপ কমিতে কমিতে লক্ষ লক্ষ বৎসর 
পরে এমন এক সময় আসিবে, যখন সমুদয় অগ্তভের উচ্ছেদ হইয়া কেবল 
শুত অবশিষ্ট থাকিবে । আপাততঃ ইহা! খুবই অখণ্ডনীয় যুক্তি বলিয়া বোধ 
হইতেছে বটে, ঈশ্বরেচ্ছায় ইহা! সত্য হইলে বড়ই সুখের হইত, কিন্তু এই 
যুক্তিতে একট দোষ আছে। তাহা এই £ উহা ধরিয়া লইতেছে যে, শুভ 
ও অশ্তভ--এই দুইটির পরিমাণ চিরনির্দিষ্ট। উহা! শ্বীকার করিয়া লইতেছে 
খে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অশুভ আছে, ধর তাহা যেন ১০০, আবার 


বহুত্বে একত্ব ১৫৩ 


এইরূপ নির্দিষ্ট পরিমাণ শুভও আছে, আর অশুভ ক্রমশঃ কমিতেছে, 
গুভাট কেবল অবশিষ্ট থাকিয়া যাইতেছে; কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? 
জগতের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, শুতের স্তায় অণ্তভও একটি ক্রমবর্ধমান 
লামগ্রী । সমাজের খুব নিয়ন্তরের ব্যক্তির কথা ধর-_সে জঙ্গলে বাস করে, 
তাহার ভোগস্থখ অতি অল্প, সুতরাং তাঁহার হুঃখও অল্প। তাহার দুঃখ কেবল 
ইন্জিয়বিষয়েইী আবদ্ধ। সে যদি প্রচুর আহার না পায়, তবে সে ছুঃখিত 
হয়। তাহাকে প্রচুর খাগ্য দাও, তাহাকে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ ও শিকার 
করিতে দাও, সে ঠিক ঠিক সুখী হইবে । তাহার স্থখ-ছুঃখ সবই কেবল ইন্দ্রিয় 
আবদ্ধ। মনে কর, সেই ব্যক্তির জ্ঞানের উন্নতি হইল । তাহার স্থখ বাঁড়িতেছে, 
তাহার বুদ্ধি খুলিতেছে, সে পূর্বে ইন্জিয়ে যে সুখ পাইত, এখন বুদ্ধিবৃত্তির 
চালন। করিয়া সেই সুখ পাইতেছে। সে এখন একটি সুন্দর কবিতা পাঠ 
করিয়া অপূর্ব সুখ আম্বাদন করে। গণিতের যে-কোন সমন্তার মীমাংসায় 
তাহার সার! জীবন কাটিয়। যায়, তাহাতেই সে পরম সুখ ভোগ করে। কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে অসভ্য অবস্থায় যে তীব্র যন্ত্রণা সে অন্থতব করে নাই, তাহার 
স্াযুগণ সেই তীব্র যন্ত্রণা অন্গৃভব করিতে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়াছে, অতএব সে 
তীব্র মানসিক কষ্ট ভোগ করে। একটি খুব সোজ। উদ্দাহরণ লও £ তিব্বতে 
বিধাহ নাই, সুতরাং সেখানে প্রেমের ঈর্যাও নাই? কিন্তু তথাপি আমরা জানি, 
বিবাহ অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজের পরিচায়ক । তিব্বতীরা নিফলক্ক স্বামী ও 
নিষবলক্ক স্্রীর বিশুহধ দাম্পত্যপ্রেমের সুখ জানে না। কিন্তু তাছার! সঙ্গে সঙ্গে 
ইহাও জানে না--একজন ভ্রষ্ট বা ভরা! হইলে অপরের মনে কি ভয়ানক ঈর্ষা, 
কি ভগ্মানক অন্তর্দাছ উপস্থিত হয়! একদিকে এই উচ্চ ধারণায় তাহাদের 
স্থখের বৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু অপর দিকে ইহাতে দুঃখেরও বৃদ্ধি হইল । 
তোমাদের নিজেদের দেশের কথাই ধর--পৃথিবীতে ইহার মতে! ধনী দেশ, 
বিলাপিতাঁর দেশ আর নাই--আবার কি গভীর ছুংখকষ্ট এখানে বিরাজ 
করিতেছে, তাহাও দেখ। অন্তান্ত জাতির তুলনায় এদেশে পাগলের সংখ্যা কত 
অধিক! ইহার কারণ এখানকার লোকের বাসনাসমূহ অতি তীব্র, অতি 
গ্রবল। এখানে লোককে সর্বদাই উচু চাল বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। 
তোমরা! এক বছরে যত টাকা খরচ কর, একজন ভারতবাশীর পক্ষে তাহ! 
নারাীবনের সম্পদ্‌। তোমর! অপরকে উপদেশ দিতে পার ন! যে, অপেক্ষাকৃত 


১৫৪ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


অল্প টাকায় জীবনযাত্রানির্বাহ করিতে চেষ্টা কর, কারণ এখানে সামাজিক 
অবস্থাই এইরূপ খে, এত টাকার কমে চলিবেই না। এই সমাজ-চক দিবারাত্র 
ঘুরিতেছে--উহ1 বিধবার অশ্রু বা অনাঁথের চীৎকারে কর্ণপাতও করিতেছে 
না। এখানে সর্বত্রই এই অবস্থা। তোমাদের ভোগের ধারণাও অনেক 
পরিমাণে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, তোমাদের সমাজও অন্যান্য সমাজ হইতে 
অনেক হুন্দর। তোমাদের ভোগেরও নানাবিধ উপায় আছে। কিন্ত যাহাঁদের 
এরূপ ভোগের উপকরণ অল্প, তাহাদের আবার তোমাদের অপেক্ষা দুঃখ 
অল্প। এরূপই সর্বত্র দেখিতে পাইবে । তোমার মনে যতদূর উচ্চাভিলাষ 
থাকিবে, তোমার তত বেশী সুখ, আবার সেই পরিমাণেই হুঃখ। একটি যেন 
অপরটির ছায়ান্বরূপ । অশ্তভ চলিয়া যাইতেছে, ইহা! সত্য হইতে পারে, 
কিন্ত তাহার সঙ্গে সঙ্গে শুভও চলিয়া যাইতেছে, বলিতে হুইবে। কিন্তু 
বাস্তবিকপক্ষে দুঃখ যেমন একদিকে কমিতেছে, তেমনি কি আবার অন্যদিকে 
কোটিগুণ বাঁড়িতেছে না? প্রকৃত কথা এই, সুখ যদি সমযুক্তাস্তর 
নিয়মাহুসারে বাড়িতে থাকে, দুঃখ তাহ! হইলে সমগ্রণিতান্তর নিয়মাছসাকে 
বাড়িতেছে, বলিতে হইবে । ইহার নামই মায়া । ইহ! কেবল স্থখবাদ নহে, 
কেবল দুঃখবাদও নছে। বেদান্ত বলে না ষে, জগং কেবল ছুঃখময়। এরূপ 
বলাই ভুল । আবার এই জগৎ স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ, এরূপ বলাও ঠিক নহে। 
এই জগৎ কেবল মধুময়--এখানে কেবল সুখ, এখানে কেবল ফুল, এখানে কেবল 
সৌন্দর্য, কেবল মধু--বাঁলকদিগকে এরূপ শিক্ষা দেওয়] ভূল। আমর! সার! 
জীবনটাই এই রূপ স্বপ্ন দেখি। আবার কোন ব্যক্তি অন্তের অপেক্ষা অধিক 
দুঃখভোগ করিয়াছে বলিয়। সবই ছুঃখময়, বলাও ভূল । জগং এই ছেতভাবপুণ 
ভাল-মন্দের খেলা । বেদাস্ত আবার ইহার উপর আর একটি কখ। বলে। 
মনে করিও ন যে, ভাল-মন্দ দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বন্ধ, বাস্তবিক উহার একই 
বস্ত, সেই এক বস্তই বিভিন্ন ব্বপে, বিভিন্ন আকারে আবিভূতি হুইয়। এক 
ব্যক্তিরই মনে বিভিন্ন ভাব হৃষ্টি করিতেছে । অতএব বেদাস্তের প্রথম কার্ধই 
হইতেছে, এই বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান বাহ্জগতের মধ্যে একত্ব আবিফার 
করা। পারদীকদের মত-_ছুইটি দেবত। মিলিয়া জগৎ সুটি করিয়াছেন ? এ 
মতটি অবশ্য অতি অমুন্নত মনের পরিচায়ক । তাহাদের মতে ভান দ্বেবতা 
খিনি, তিনি সব স্থথ বিধান করিতেছেন, আর মন্দ দেবতা লব মন্দ বিষয় 


বদ্ধ একন্ব ১৫৫ 


বিধান করিতেছেন। ইহা ষে অসভব, তাহ! তে। স্পষ্টই বোধ হইতেছে; 
কারণ বাস্তবিক এই নিয়মে কার্য হইলে প্রত্যেক প্রাকৃতিক নিয়মেরই দুইটি 
করিয়! অংশ থাকিবে--কখন একজন দেবত] উছ। চালাইতেছেন, তিনি সরিয়। 
গেলেন, আবার আর একজন আনিয়া উপস্থিত হুইলেন। কিন্ত প্রকৃত- 
পক্ষে আমরা দেখিতে পাই, যে-শক্তি আমাদিগকে খান্য দিতেছে, তাহাই 
আবার দৈবছুধিপাক দ্বারা অনেককে সংহার করিতেছে । এই মত স্বীকার 
করিলে আর একটি মুশকিল হয় এই যে, একই সময়ে দুই জন দেবতা! কার্ধ 
করিতেছেন। একস্থাঁনে এক দেবতা কাহারও উপকার করিতেছেন, অন্তস্থানে 
অন্ত দেবতা কাহারও অপকার করিতেছেন। অথচ দুইজনে আপনাদের মধ্যে 
সামঞ্জস্ত বজায় রাখিতেছেন--ইহা, কি করিয়। হইতে পারে? অবশ্বা এ মত 
জগতের ৈততত্ব প্রকাশ করিবার খুব অপরিণত প্রণালীমাত্র-ইহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। 

এখন উচ্চতর দর্শনসমূহে এই বিষয়ের কিরূপ সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে, তাহা 
আলোচনা করা যাক। এগুলিতে স্থূল তত্বের কথ! ছাড়িয়। দিয়া সুন্ম 
ভাবের দিক দিয়া! বলা হয়,; জগৎ কতক ভাল, কতক মন্দ। পূর্বে যে 
যুক্তিপরম্পর] বিবৃত হইয়াছে, তদনুসারে ইহাঁও অসম্ভব । 

অতএব দেখিতেছি, কেবল স্থখবাদ বা কেবল ছুঃখবাদ--কোঁন মতের 
দ্বারাই জগতের ব্যাখ্যা বা যথার্থ বর্ণনা হয় না। এ জগৎ সুখ-দুঃখের মিশ্রণ। 
ক্রমশ: আমর! দেখিব, সমুদয় দোষ প্ররুতির স্বন্ধ হইতে আমাদের নিজেদের 
উপর লওয়া হইতেছে । সঙ্গে সঙ্ছে বেদান্ত আমাদিগকে মুক্তির পথ দেখাইয়া 
দিতেছে। বেদাস্ত অমঙ্গল অস্বীকার ন! করিয়া জগতের সমুদয় ঘটনার 
সন্মুখীন হুইয়! বিশ্লেষণ করে, _কোন বিষয় গোপন করিতে চাহে না; 
উহু! মাস্থযকে একেবারে নিরাশা-সাগরে ভাসাইয় দেয় না। উহা অজেয়- 
বাদীও নছে। উহা এই স্থখতুংখ গ্রতীকারের উপায় আবিষ্কার করিয়াছে, 
আর এ প্রতীকারের উপায় বহুদূর ভিত্তির উপর প্রতিষ্তিত। উহ! 
এমন কোন উপায়ের কথ! বলে না, যাহাতে কেবল ছেলেদের মুখ বন্ধ 
করিয়া দেওয়া! যায় বা তাহাদের চোখে ধূলি দেওয়া যাইতে পারে। 
তাছারা উহ! সহজেই ধরিয়া ফেলিবে। আমার মনে আছে-যখন আমি 
বালক ছিলাম, তখন কোন যুবকের পিতা! মারা যায়, সে অতি দরিত্ 
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হইয়া পড়ে, একটি বড় পরিবার তাহার ঘাড়ে পড়িল। সে দেখিল, 
তাহার পিতার বন্ধুগণই তাহার প্রধান শক্র। একদিন একজন ধর্মযাঁজকের 
সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সে তাহার নিজ দুঃখের কাহিনী তাহাকে বলিতে 
লাঁগিল__তাহাকে সাত্বন! দিবার জন্য ধর্মযাজকটি বলিলেন, “যাহা হইতেছে, 
সবই মঙ্গলের জন্য ; যাহা কিছু হয়, সব ভালোর জন্যই হুয়।’ পুরাতন 
ক্ষতকে সোনার পাত দিয়! মুড়িয়া রাখা যেমন, ধর্মযাঁজকের পূর্বোক্ত 
বাক্যটিও ঠিক তেমনি । ইহা আমাদের নিজেদের দুর্বলত! ও অজ্ঞানের 
পরিচয় মাত্র। ছয় মাস বাদে সেই ধর্মযাজকের একটি সন্তান হইল, সেই 
উপলক্ষে উৎসবে যুবকটি নিমস্ত্রিত হইল। ধর্মঘাঁজক ভগবানের উপাসনা আবস্ত 
করিয়া বলিতে লাগিলেন, ‘ঈশ্বরের কপার জন্য তীহাকে ধন্তবাদ। তখন 
যুবকটি উঠিয়া বলিল, “কি বলিতেছেন-_তীহার কৃপা কোথা? এ যে 
ঘোর অভিশাপ !” ধর্মযাজক জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন? যুবক উত্তর দিল, 
‘যখন আমার পিতার মৃত্যু হইল, তখন তাহা! আপাততঃ অমঙ্গল হইলেও 
উহাকে মঙ্গল বলিয়াছিলেন। এখন আপনার সস্ভানের অন্মও আপাততঃ 
মঙ্গলকর বলিয়৷ প্রতীত হইতেছে বটে, কিন্তু বাস্তবিক উহ! আমার নিকট 
মহা অমঙ্গল বলিয়া বোধ হুইতেছে। এইভাবে জগতের দুঃখ, অমঙ্গলের 
বিষয় চাপিয়া রাখাই কি জগতের দুঃখনিবারণের উপায়? নিজে ভাল হও 
এবং যাহারা কষ্ট পাইতেছে, তাহাদের প্রতি করুণা প্রকাশ কর। জোড়াতালি 
দিয়া রাখিবার চেষ্টা করিও না, তাহাতে জাগতিক ছুঃখ দূর হুইবে না। 
আমাদিগকে জগতের বাহিরে যাইতে হইবে । 

এই জগৎ সর্বদাই ভালমন্দের মিশ্রণ । যেখানে ভাল দেখিবে, জানিবে 
তাহার পশ্চাতে মন্দও রহিয়াছে । কিন্ত এই-সকল ব্যক্ত ভাবের পশ্চাতে 
এই-সকল বিরোধী ভাবের পশ্চাতে_ বেদাস্ত সেই একত্বই খুঁজিয়৷ পায়। 
বেদান্ত বলে, মন্দ ত্যাগ কর, আবার ভালও ত্যাগ কর। তাহা হইলে 
বাকি রহিল কি? বেদান্ত বলে, শুধু ভালমন্দেরই অস্তিত্ব আছে, তাহ 
নহে। ইহাদের পশ্চাতে এমন জিনিস রহিয়াছে, যাহ! প্রকৃতপক্ষে তোমার, 
যাহা তোমার স্বরূপ, যাহ! সর্বপ্রকার শুভ ও সর্বপ্রকার অশুভের বাহিরে-_ মেই 
বস্তই শুভ বা অশ্ুতরূপে প্রকাশ পাইতেছে। প্রথমে এই তত্ব জানো-__তখন, 
‘কেবল তখনই তুমি পূর্ণ স্থখবাঁদী হইভে পারিবে। তাহার পূর্বে নছে। 
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তাহা হইলেই তুমি সমুদয় জয় করিতে পারিবে। এই আপাতগ্রভীয়মান 
ব্ক্তভাবগুলি আয়ত্ব কর, তাহা হইলে তুমি সেই সত্যবস্তকে যেরূপে ইচ্ছা 
প্রকাশ করিতে পারিবে। তখনই তুমি উহাকে-শুভরূপেই হউক আর 
অগ্তভরূপেই হুউক- যেভাবে ইচ্ছা, প্রকাশ করিতে পারিবে । কিন্তু প্রথমেই 
তোমাকে নিজের প্রভু হইতে হুইবে। উঠ, নিজেকে মুক্ত কর, এই- 
সকল নিয়মের বাহিরে যাও, কারণ এই নিয়মগুলি তোমাকে সর্বতে।- 
ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে না, উহার! তোমার প্ররুত শ্বরপের অতি সামান্ 
মাত্র প্রকাশ করে। প্রথমে জানে তুমি প্রকৃতির দাস নও, কখনও 
ছিলে না, কখন হুইবেও না; প্রকৃতিকে আপাততঃ অনস্ত বলিয়া মনে হয় 
বটে, কিন্ত বাস্তবিক উহ। সমীম, উহু! সমুদ্রের এক বিন্দুমাত্র ; তুমিই বাশুবিক 
সমুদ্রত্বরূপ, তুমি চন্দ হুর্ধ তারা--সকলেরই অতীত। তোমার অনস্ত স্বরূপের 
তুলনায় উহার! বুদ্ধ,দ্মাত্র। ইহ] জানিলে তুমি ভালমন্দ দুই-ই জয় করিতে 
পারিবে। তখনই তোমার সমগ্র দৃষ্টি একেবারে পরিবতিত হইয়া! যাইবে, 
তখন তুমি দাড়াইয়৷ বলিতে পারিবে : মঙ্গল কি সুন্দর ! অমঙ্গল কি অদ্ভুত ! 

বেদাস্ ইহাই করিতে বলে $ বেধাস্ত বলে না, সোনার পাত মুড়িয়। ক্ষতস্থান 
ঢাকিয়। রাখো, আর যতই ক্ষত পচিতে থাকে, আরও বেশী সোনার পাত দিয়া 
মুড়িতে থাকে! । এই জীবন একটা কঠিন সমস্যা, সন্দেহ নাই। যদিও ইহা 
বন্রবৎ ছুর্তেস্ত মনে হয়, তথাপি যদি পারো, সাহসপূর্বক ইহার বাহিরে 
যাইবার চেষ্টা কর- আত্ম! এই দেহ অপেক্ষা অনস্তগুণে শক্তিমান্‌ । বেদান্ত 
তোমার কর্মফলের জন্য ছোটখাটে! দেবতাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করে না” 
তুমি নিজেই তোমার অনৃষ্টের নিমাতা। তুমি নিজ কর্মফলে ভালমন্দ 
দুই-ই ভোগ করিতেছ, তুমি নিজেই নিজের চোখে হাত দিয়! বলিতেছ-_ 
অন্ধকার । হাত সরাইয়া লও--আলে। দেখিতে পাইবে । তুমি জ্যোভিঃ- 
স্বরূপ- তৃমি পূর্ব হইতেই সিদ্ধ। ম্মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্রোতি য ইহ নানেব 
পশ্ঠতি'১--এখন আমর! এই শ্রুতির অর্থ বুঝিতে পারিতেছি। 

কি করিয়া আমর! এই তত্ব জানিতে পারিব? এই মন যাহা এত ভ্রান্ত, 
এত দুর্বল, যাহা এত সহজে বিভিন্ন দিকে ধাবিত হয়, এই মনকেও সবল 


১ কঠ উপ, ২1১১০ 
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করা যাইতে পারে, যাহাতে উহ! সেই জানের- সেই একত্বের আভাস 
পায়। তখন নেই জ্ঞানই আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ মৃত্যু হইতে রক্ষা করে। 
‘যথোদকং দুর্গে বুষ্টং পর্বতেষু বিধাবতি। এবং ধর্মান্‌ পৃথক্‌ পশ্বংস্তানেবাছ- 
বিধাঁবতি +১-_উচ্চ দুর্গম ভূমিতে বৃষ্টি হইলে জল যেমন পর্বতসমূহের পাশ 
দিয়| বিকীর্ণভাবে ধাবিত হয়, সেইরূপ যে শক্তিসমূহকে পৃথক্‌ করিয়া! দেখে 
সে তাহাদেরই অন্কবর্তন করে। বাস্তবিক শক্তি এক, কেবল মায়াতে বহু 
হইয়াছে। বহুর পিছনে ধাবিত হুইও না, সেই একের দিকে অগ্রসর হও । 

হংসঃ শুচিষঘস্থ্রস্তরিক্ষলন্ধোত। বেদিষদতিথিছরোণসৎ। 

নৃদ্বরনদূতপদ্যোমসদব্জা গোঁজা খাতজ। অদ্রিজা খতং বৃহৎ ॥২ 
_-সেই আত্মা আকাশবাসী সুর্য, অস্তরীক্ষবাসী বায়ু, বেদিতে অবস্থিত অগ্নি 
ও কলসস্থিত সোমরস। তিনি মনুষ্য, দেবতা, যজ্ঞ ও আকাশে আছেন। 
তিনি জলে, পৃথিবীতে, যজ্ঞে এবং পর্বতে আছেন; তিনি সত্য ও মহান্‌। 

অগ্নির্ধঘৈকে ভূবনং প্রবিষ্টো৷ রূপং রূপং প্রতিরূপে। বব । 

একস্তথ! সর্বভূতাস্তরাত্মা! রূপং রূপং প্রতিরূপে। বহিশ্চ ॥ 

বামুর্ধঘৈকে। ভূবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপে! বব | 

এক স্তথ! সর্বভূতান্তরাত্মা। রূপং রূপং প্রতিরূপে! বছিশ্চ ॥* 
-যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়! দাহাবস্তর রূপভেদে ভিন্ন ভিন্ন. 
রূপ ধারণ করেন, তেমনি এক সর্বভূতের অস্তরাত্মা নানাবস্তভেদে সেই 
সেই বস্তরূপ ধারণ করিয়াছেন, এবং সমুদয়ের বাহিরেও আছেন। যেমন 
একই বায়ু ভূবনে প্রবিষ্ট হুইয়! নানাবস্তভেদদে সেই সেই রূপ লাভ করিয়াছেন, 
তেমনি সেই এক নসর্বভূতের অন্তরাত্মা নানাবস্তভেদে সেই সেই রূপ ধারণ 
করিয়াছেন এবং তাহাদের বাহিরেও আছেন। 


যখন তুমি এই একত্ব উপলব্ধি করিবে, তখনই এই অবস্থ! হয়, তাহার পূর্বে 
মছে। সর্বজ তাহাকে দর্শন করাই প্রকৃত স্থখবাদ। এখন প্রথ এই, 
যদি ইহা! সত্য হয়, যদি সেই শুদ্বন্বরূপ অনস্ত আত্মা এই-সকলের ভিতর 
প্রবিষ্ট হুইয়া থাকেন, তবে তিনি কেন সুখহুঃখ ভোগ করেন, কেন তিনি 
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অপবিত্র হুইয়! তুঃখভোগ করেন? উপনিষদ বলেন, তিনি দুঃখ অন্গভব 
করেন না। 
সূর্যে! বথ। সর্বলোকন্য চক্ষূর্ন লিপ্যতে চাক্ষ্ষৈর্বাহাদোষৈঃ | 
একস্তথ! সর্বভূতাস্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকছ্ঃখেন বাহুঃ ॥১ 
_সর্বলোকের চক্ষুত্ঘরপ সুর্য যেমন চক্ষুগ্রাহ বাহ্‌ অগুচি বস্তুর সহিত লিগ 
হন না, তেমনি একমাত্র স্বভৃতাসন্তরাত্মা সংসারের দুঃখের সহিত লিধ হন না, 
কারণ তিনি আবার জগতের অতীত । আমার এমন রোগ থাকিতে পারে, 
যাহাতে আমি সবই পীতবর্ণ দেখি, কিন্তু তাহাতে সূর্যের কিছুই হয় না। 
একো বশী সর্বভূতাস্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। 
তমাত্মস্থং যেহমুপশ্যস্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্‌ ॥২ 

যিনি এক, সকলের নিয়স্তা এবং সর্বভূৃতের অস্তরাত্মা; যিনি স্বকীয় 
এক রূপকে বহুপ্রকার করেন, তাহাকে যে-জ্ঞানিগণ নিজেদের মধ্যে দর্শন 
করেন, তাহাদেরই নিত্য সুখ, অন্ভের নহে। 

নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো। বহুনাং যো বিদধাতি কামান্‌। 

তমাত্মস্থ, যেহনপশ্থস্তি ধীর্নান্তেধাং শাস্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্‌ ॥৩ 
--ধিনি অনিত্য বস্বসমূহের মধ্যে নিত্য, যিনি চেতনাবান্দিগের মধ্যে 
চেতন, যিনি এক হইয়াঁও বহু জীবের কাম্যবস্তমকল বিধান করিতেছেন, 
তাহাকে ঘে জ্ঞানিগণ আত্মন্বরূপে দর্শন করেন, তীহাদেরই নিত্য শাস্তি, 
অপরের নছে। ৃ 

বাহ জগতে তাঁহাকে কোথায় পাওয়া যাইবে? সুর্য চন্দ্র বা তারায় 
তীহাঁকে কিন্ধপে পাইবে ? 

ন তন্ত্র হুর্ষো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেম বিছ্যুতে। ভান্তি কুতোহ্য়মগ়িঃ । 
তষেব ভাস্তমন্ুতাতি সর্ঘং তথ্য ভাস! সর্বষিদং বিভাতি ।৪ 

সেখানে ছূর্ধ, চন্্র, তারকা সব নিশ্রভ, বিছ্যাতৎসযূহও প্রকাশ পায় না, 
এ অগ্নি সেখানে কোথায়? তীহারই আলোতে সকলে আলোকিত, তাহারই 
দীপ্তিতে সব কিছু দীপ্তি পাইভেছে। 
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উিধ্বমূলোহবাঁকৃশাখ এযোহশ্বখঃ সনাতনঃ | তদেব শুক্রং তদ্তরন্ধ তদেবা- 
মৃতমূচ্যতে। তম্মিল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তছু নাত্যেতি কশ্চন। এতছ্ৈ তৎ!’ 
--উর্ধবমূল ও নিম্নগামী শাখ। সহ এই চিরন্তন অশ্বথবৃক্ষ অর্থাৎ সংসারবৃক্ষ 
রহিয়াছে । তিনিই উজ্জন, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃতরূপ উক্ত হুন । সমুদয় 
লোক তাহাতে আশ্রিত হুইয়া রহিয়াছে । কেহই তাহাকে অতিক্রম করিতে 
পারে না। ইনিই সেই আত্মা! । 

বেদের ব্রাঙ্ষণভাঁগে নানাবিধ স্বর্গের কথ! আছে। উপনিষদের মত এই 
যে, এই ঘ্বর্গে যাইবার বাসন! ত্যাগ করিতে হইবে । ইন্দ্রলোকে, বরুণলোকে 
যাইলেই যে ব্রহ্মদর্শন হয়, তাহা! নহে, বরং এই আত্মার ভিতরেই ব্রহ্মদর্শন 
হুস্প্টরূপে হইয়! থাকে । 

“থাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথ! পিতৃলোকে | যথাপ্স, পরীব দদৃশে তথা 
গন্ধর্বলোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥২- যেমন আরশিতে মান্য আপনার 
প্রতিবিষ্ব পর্ফ্ষাররূপে দেখিতে পায়, তেমনি আত্মাতে ব্রহ্মদর্শন হয়। যেমন 
স্বপ্নে আপনাকে অস্পষ্টক্ূপে অনুভব কর যায়, তেমনি পিতৃলোকে ব্রহ্গদর্শন হয় । 
যেমন জলে লোকে আপনার রূপ দর্শন করে, তেমনি গন্ধবলোকে ব্রহ্মর্শন 
হয়। যেমন আলোক ও ছায়! পরস্পর পৃথক্‌, সেইরূপ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্ম ও 
জগতের পার্থক্য স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। কিন্ত তথাপি পূর্ণরূপে ব্রন্মদর্শন হয় না। 
অতএব বেদান্ত বলে, আমাদের নিজ আত্মাই সর্বোচ্চ স্বর্গ, মানবাত্মাই পূজার 
সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির, সর্বপ্রকার স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ এই আত্মার মধ্যে 
যেভাবে সেই সত্যকে সুম্পষ্ট অনুভব কর] যায়, অর কোথাও তত স্পষ্ট 
অনুভব হয় ন।। এক স্থান হইতে স্থানাস্তরে গেলেই যে এই আত্মদর্শন সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু সাহাঘ্য হয়, তাহা নছে। ভারতবর্ষে যখন ছিলাম, তখন মনে 
হইত, কোন গুহায় বাস করিলে হয়তো খুব স্পষ্ট ব্রহ্মাহভূতি হুইবে; 
দেখিলাম, তাহ! নছে। তারপর ভাবিলাম, হয়তো বনে গেলে হুবিধা 
হইবে, তারপর কাশীর কথা মনে হুইল। স্ব স্থানই একরূপ, কারণ আমর! 
নিজেরাই নিজেদের জগৎ গঠন করিয়া লই। যদি আমি অসাধু হই, সমুদয় 


১ কঠ উপ., ২৩1১ 
২ এর, ২৩1৫ 
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জগৎ আমায় পক্ষে মন্দ বলিয়া মনে হুইবে । উপনিযষদ্‌ ইহাই বলেন। আর 
সেই একই নিয়ম সর্বত্র খাটিবে। যদি এখানে আমার মৃত্যু হয় এবং যদি স্বর্গে 
যাই, সেখানেও এখানকারই মতো দেখিব । যতক্ষণ না তুমি পবিত্র হইতেছ, 
ততক্ষণ গুহ। অরণ্য বারাণলী অথবা! স্বর্গে যাওয়ায় বিশেষ কিছু লাভ নাই; 
আর যদি তোমার চিতদর্পণকে নির্মল করিতে পারো, তবে যেখানেই থাকে। 
না কেন, তুমি প্রকৃত সত্য অনুভব করিবে । অতএব এখানে ওখানে যাঁওয়। 
বুথ! শক্তিক্ষয় যাত্র-সেই শক্তি যদি চিত্দর্পণের নির্মলতা।-সাঁধনে ব্যয়িত হয়, 
তবেই ঠিক হয়। নিয়লিখিত শ্লোকে আবার এঁ ভাব বণিত হইয়াছে : 

ন সন্দশে তিষ্ঠতি বূপমন্য, ন চক্ষুষ। পশ্যতি কশ্চনৈনম্‌। 

হৃদ] মনীষ! মনসাভিক১খ্ে! য এতছিছ্রমৃতান্তে ভবস্তি | 
ইহার রূপ দর্শনের বিষয় হয় না। কেহ তাঁহাকে চক্ষুার1! দেখিতে পায় 
না। হৃদয়, সংশয়রছিত বুদ্ধি এবং মনন দ্বার! তিনি প্রকাশিত হুন । যাহার? 
এই আত্মাকে জানেন, তাঁহারা অমর হন। 


যাহার! আমার রাজযোগেন্জ বক্তাগুলি শুনিয়াছেন, তাহাদিগের অবগতির 
জন্য বলিতেছি, সে-ষোগ জ্ঞানযোগ হইতে কিছু ভিন্ন রকমের । জাঁনযোগের 
লক্ষণ এইরূপ কথিত হুইয়াছে £ 
যদ! পঞ্চাবতি্স্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। 
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাছঃ পরমাং গতিম্‌ ॥+ 
যখন ইন্জ্রিয়গুলি-_ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযত হয়, মাঁচুয যখন এগুলিকে 
নিজের দাসের মতে! করিয়া রাখে, যখন উহার! আঁর মনকে চঞ্চল করিতে 
পারে না, তখনই যোগী পরমগতি লাভ করেন। 
যদ! সৰ্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহ্ত হৃদি শ্রিতাঃ। 
অথ মত্যোহমুতো৷ ভবত্যত্ত ব্রহ্ম সমশগতে ॥ 
যদ! সৰ্বে প্রভিষ্তস্তে হৃদয়স্তেহ গ্রন্থয়ঃ | 
অথ মর্ত্যোহমৃতে| ভবত্যেতাবন্ধ্যম্শাসনম্‌ ॥: 
_-যে-সকল কামনা মর্ত্যজীবের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই সমুদয় যখন 


১ কঠ উপ, ২1৩৯ ২ ২1৩১০ ৩ শর; ২৩১৪-১৫ 
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১৬২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


বিনষ্ট হয়, তখন মর্ত্য অমর হয় এবং এখানেই ত্রন্মকে প্রাপ্ত হয়। যখন 
ইহলোকে হৃদয়ের গ্রস্থিসমূহ ছিন্ন হয়, তখন মর্ত্য অমর হয়-_এইমাত্র উপদেশ । 

সাধারণতঃ লোকে বলিয়া থাকে বেদান্ত, শুধু বেদান্ত কেন, ভারতীয় 
সকল দর্শন ও ধর্মপ্রণালীই এই জগৎ ছাড়িয়া উহার বাহিরে যাইতে 
বলিতেছে। কিন্ত পূর্বোক্ত শ্লোকঘয় হইতেই প্রমাণিত হুইবে যে, আমাদের 
দার্শনিকগণ স্বর্গ অথবা আর কোথাও যাইতে চাহিতেন নাঃ বরং তাহারা 
বলেন, ম্ব্গের ভোগ ও স্থখ-ছুঃখ ক্ষণস্থায়ী । যতদিন আমর! দুর্বল থাকিব, 
ততদিন আমাদিগকে হ্বর্নরকে ঘুরিতেই হুইবে, কিন্তু বস্তুতঃ আত্মাই 
একমাত্র সত্য । তাঁহার! ইহাও বলেন, আত্মহত্য। দ্বারা এই জন্মমৃত্যুপ্রবাহ 
অতিক্রম করা যায় না। তবে অবশ্য প্রকৃত পথ পাঁওয়া বড় কঠিন। 
পাশ্চাতাদিগের ম্যায় হিন্দুরাঁও সব হাতে-কলমে করিতে চাঁন ; তবে জীবন 
সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথকৃ। পাশ্চাত্যগণ বলেন ঃ বেশ ভাল একখানি 
বাড়ি কর, উত্তম খান্ত ও পরিচ্ছদ সংগ্রহ কর, বিজ্ঞানের চর্চা কর, বুদ্ধিবৃত্তির 
উন্নতি কর। এইগুলি করিবার সময় তাহার খুব কাজের লোক। কিন্ত 
হিন্দুর! বলেন, জ্ঞান-অর্থে আত্মজ্ঞান-_তীহারা সেই আত্মজ্ঞানের আনন্দে 
বিভোর হইয়। থাকিতে চাহেন। 

আমেরিকায় একজন বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাঁদী বক্তা’ আছেন-_-তিনি খুব ভাল 
লোক এবং স্থবক্ত।। তিনি ধর্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন; তাহাতে তিনি 
বলেন, ধর্মের কোন প্রয়োজন নাই, পরলোক লইয়া মাথা ঘামাইবার 
আমাদের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। তাহার মত বুঝাইবার জন্তু তিনি 
এই উপমাটি প্রয়োগ করিয়াছিলেন £ জগতঘ্ধপ এই কমলালেবুটি আমাদের 
সম্মুখে রহিয়াছে, উহার সব রসটা আমরা বাহির করিয়া লইতে চাই । আমার 
সঙ্গে তাহার একবারমাত্র সাক্ষাৎ হয়। আমি তাহাকে বলি, আমিও 
আপনার সঙ্গে একমত, আমারও নিকট একটি ফল রহিয়াছে--আমিও ইহার 
রসটুকু সব খাইতে চাই। তবে আমাদের মতভেদ কেবল এ ফলটি কি, এই 
লইয়া । আপনি উহাকে কমলালেবু মনে করিতেছেন--আমি ভাবিতেছি 
আম। আপনি মনে করেন, জগতে আসিয়া খাইতে পরিতে পাইলেই 
যথেষ্ট হইল এবং কিছু বেঞ্জানিক তত্ব জানিতে পারলেই চূড়ান্ত হইল; কিন্ত 
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আপনার বলিবার কোনই অধিকার নাই ঘে, উহা ছাড়া মাছষের আর কিছু 
কর্তব্য নাই। আমার পক্ষে এ ধারণা একেবারে কিছুই নয় । 

আপেল ভূমিতে কিরূপে পড়ে, অথব! বৈছ্যাতিক প্রবাহ কিরূপে ন্নীযুকে 
উত্তেক্ধিত করে, যদি কেবল এইটুকু জানাই জীবনের একমাত্র কাজ হয়, তবে 
তে! আমি এখনই আত্মহত্যা করি। আমার সংকল্প-_-সকল বস্তুর মর্মস্থল 
অনুপন্ধান করিব-_-জীবনের প্রকৃত রহস্য কি, তাহা জানিব। তোমর। 
প্রাণের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশের আলোচন! কর, আমি প্রাণের হ্বরূপ জানিতে 
চাই। আমার দর্শন বলে_ জগৎ ও জীবনের সমুদয় রহস্তই জানিতে হইবে-_ 
বর্গ নরক প্রভৃতি কুসংস্কার দূর করিয়৷ দিতে হইবে, যদিও এই পৃথিবীর 
মতো এগুলির ব্যাবহাঁরিক সত! রহিয়াছে। আমি এই আত্মার অস্তরাত্মাকে 
জানিব--উহার প্রকৃত স্বরূপ জানিব--উহা কি, তাহা জানিব; শুধু উহু! 
কিভাবে কাজ করিতেছে এবং উহার প্রকাশ কি, তাহা জানিলেই আমার 
তৃপ্তি হইবে না। আমি সকল জিনিসের ‘কেন?’ জানিতে চাই ; “কেমন 
করিয়। হয় ?- এ অনুসন্ধান বালকেরা করুক । বিজ্ঞান আর কি? তোমাদের 
দেশের একজন বলিয়াছেন, ‘সিগারেট খাইবার সময় যাহ যাহা ঘটে, তাছ। 
যদি আমি লিখিয়া রাখি, তাহাই সিগারেটের বিজ্ঞান হইবে। অবশ্য 
বিজ্ঞানবিৎ হওয়া! খুব ভাল এবং গৌরবের বিষয় বটে, ঈশ্বর বৈজ্ঞানিকদের 
অনুসন্ধানে সহায়ত করুন, তাছাদের আশীর্বাদ করুন; কিন্তু যখন কেহ 
বলে, এই বিজ্ঞানচর্চাই সব, ইহা! ছাড়া জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নাই, 
তখন সে নির্বোধের মতো কথা বলিতেছে, বুঝিতে হইবে। বুঝিতে 
হইবে--সে কখনও জীবনের মূল রহস্য জানিতে চেষ্টা করে নাই, প্রকৃত 
বস্ত কি, সে-সম্বন্ধে সে কখনও আলোচন! করে নাই। আমি অনায়াসেই 
যুক্তি দ্বার! বুঝাইয়া দিতে পারি যে, তোমাদের যত কিছু জ্ঞান, সব 
ভিত্বিহীন। প্রাণের বিভিন্ন বিকাশগুলি লইয়া তোমর! আলোচনা করিতেতছ, 
কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করি, “প্রাণ কি? বলিবে, জানি না। অবশ্য 
তোমাদের যাহ! ভাল লাগে, তাঁহ! করিতে ভোমাদিগকে কেছ বাধ! দিতেছে 
না, কিন্ধ আমাকে আমার ভাবে থাকিতে দাঁও। 

আর ইছাও লক্ষ্য করিও যে, আমি আমার ভাবে খুবই কাজের লোক | 
অতএব অমুক কাজের লোক নয়, অমুক কাজের লোক, এ-সব বাজে কথা। 


১৬৪ আ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


তুমি একভাবে কাজের লোক, আমি আর একভাবে । প্রাচ্যদেশে কাহাকেও 
যদি বল! যায়, এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিলে সত্যবস্ত লাভ করিবে, তবে 
নে ও প্রণালী অবলম্বন করিবে। আর পাশ্চাত্যে কেহ যদি শোনে-__ 
অমুক জায়গায় সোনার খনি আছে, কিন্তু উহার চতুর্দিকে অসত্য লোকের 
বাস, হাজার লোক সোনার আশায় বিপদের সম্মুখীন হুইবে, হয়তো একজন 
কৃতকার্য হইবে । এ-সকল লোক এ-কথাও শুনিয়াছে-- আত্মা বলিয়। কিছু 
আছে, কিন্তু তাহার! পুরোছিতবর্গের উপর উহার ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত । 
প্রথমোক্ত ব্যক্তি কিন্ত সোনার জন্য অসভ্যদিগের কাছে যাইতে রাজি নয়। 
সে বলে, উহাতে বিপদের আশঙ্কা! আছে; কিন্তু যদি তাহাকে বল৷ যায়, 
এভারেস্ট পর্বতের শিখরে, সমুদ্র-পৃষ্টের ৩০,০০০ ফিট উপরে এমন একজন 
আশ্চর্য সাধু. আছেন, যিনি তাহাকে আত্মজ্ঞান দিতে পারেন, অমনি সে 
কাপড়-চোপড় লইয়া! অথব! কিছুমাত্র না লইয়াই একেবারে যাইতে প্রস্তুত ; 
এই চেষ্টায় হয়তে| ৪০১,০০০ লোক' মারা যাইতে পারে, একজন হয়তো 
সত্য লাভ করিবে। ইহারাও একদিকে খুব কাজের লোক, তবে লোকের 
ভূল হয় এইটুকু-_তুমি যেটুকুকে জগৎ বলো, সেইটুকুই সব, এই চিন্তা কর।। 
তোমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী ইন্ড্রিয়ভোঁগমাত্র উহাতে নিত্য কিছুই নাই, বরং 
উহু! উত্তরোত্তর দুঃখ আনয়ন করে। আমার পথে অনস্ত শাস্তি, তোমার 
পথে অনস্ত দুঃখ । 

আমি বলি ন! যে, তুমি যাহাকে প্রকৃত কাজের পথ বলিতেছ, তাহা 
ভ্রম । তুমি নিজে যেরূপ বুবিয়াছ, তাহ! কর। ইহাতে পরম মঙ্গল 
হইবে, কিন্তু তা বলিয়া আমার মতকে নিন্দা করিও না। আমার পথও 
আমার ভাবে আমার পক্ষে কার্যকর পথ। এস, আমরা সকলে নিজ নিজ 
প্রণালীতে কাঁজ করি। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি আমর] উভয় দিকেই কর্মকুশল 
হইতাম, তাহ! হইলে বড় ভাল হুইত। আমি এমন অনেক বৈজ্ঞানিক 
দেখিয়াছি, ধাহার। বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মতত্ব_-উভয়দিকেই কাজের লোক ; আর 
আমি আশ! করি, কালে সমুদয় মানবজাতি এভাবে উভয়ত্র কাঁজের লোক 
হইবে। মনে কর, এক কড়া জল গরম হুইতেছে--সেই সময় কি হইতেছে, 
তাহা যদি লক্ষ্য কর, দেখিবে এক কোণে একটি বুদ্ধ দ্র উঠিতেছে, অপর কোণে 
আর একটি উঠিতেছে। এই বুদ্ধ, দগুলি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে-_চার-পাচটি একত্র 


বছন্ছে একত্ব ১৬৫ 


হয়, অবশেষে সবগুলি একত্র হুইয়া এক প্রবল গতি আরম্ভ হয়। এই জগৎও 
এইরূপ । প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন এক একটি বৃহ, আর বিভিন্ন জাতি যেন 
কতকগুলি বুহ. দের সমষ্টি । ক্রমশঃ জাতিতে জাতিতে মিলন হইতেছে-- 
আমার নিশ্চয় ধারণা, এমন এক দিন আদিবে, যখন জাতি বলিয়া কিছু 
থাকিবে না--জাতিতে জাতিতে প্রভেদ চলিয়! যাইবে । আমর! ইচ্ছ| করি 
বা না করি, আমর! যে একত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছি, তাহ! একদিন না 
একদিন প্রকাশিত হুইবেই হুইবে। বাস্তবিক আমাদের সকলের মধ্যে ভ্রাতৃ- 
সম্বন্ধ স্বাভাবিক--কিন্ত আমর! এখন সকলে পৃথক্‌ হুইয়! রহিয়াছি। এমন 
সময় অবস্থ আসিবে, যখন এই-লকল ভিন্ন ভাব একত্র মিলিত হইবে--প্রত্যেক 
ব্যক্তিই বৈজ্ঞানিক বিষয়ে যেমন, আধ্যাত্মিক বিষয়েও তেমনি কাজের লোক 
হইবে-তখন সেই একত্ব, সেই মিলন জগতে প্রকাশিত হুইবে। তখন 
সকলে জীবনুক্ত হইবে। আমাদের ঈর্ধা, ঘ্বণা, মিলন ও বিরোধের মধ্য 
দিয়া আমরা সেই একদিকে চলিতেছি। একটি প্রবল নদী সমুদ্রের দিকে 
চলিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজের টুকরা, খড়কুট! প্রভৃতি এদিকে ওদিকে, 
যাইবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু অবশেষে তাহাদিগকে অবশ্যই সমুদ্রে 
যাইতে হইবে । এইরূপ তুমি আমি-এমন কি সমুদয় গ্ররৃতিই ক্ষুদ্র ক্ষুত্ 
কাগজের টুকরার মতে সেই অনস্ত পূর্ণতার লাগর--ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর 
হইতেছি) আমরা এদিক ওদিক যাইবার চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু অবশেষে 
সেই জীবন ও আনন্দের অনন্ত সমুদ্রে পৌছিব। 


সর্ববস্তুতে ব্রহ্ম দর্শশ 
[ লগ্নে প্রদত্ত বক্তৃতা, ২৭শে অক্টোবর, ১৮৯৬ ] 


আমর! দেখিয়াছি, আমর! দুঃখ দূর করিতে যতই চেষ্টা করি না কেন, 
আমাদের জীবনের বেশীর ভাগই অবশ্য ছুঃখপূর্ণ থাকিবে । আর এই 
দুঃখরাশি আমাদের পক্ষে একরূপ সীমাহীন । আমর] অনাদি কাল হইতে 
এই দুঃখ প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু বাস্তবিক উহ! যেমন তেমনই 
রহিয়াছে । আমরা যতই ছুঃখ-প্রতিকারের উপায় বাহির করি, ততই আমরা 
নিজেদের সুক্মতর দুঃখরাশি দ্বার! পরিবেষ্টিত দেখিতে পাঁই। আমরা আরও 
দেখিয়াছি, সকল ধর্মই বলিয়া থাকে, এই দুঃখ-চক্রের বাহিরে যাইবার 
একমাত্র উপায় ঈশ্বর । সকল ধর্মই বলিয়া থাঁকে-_ আধুনিক কর্মকুশল 
লোকদের উপদেশমত জগৎকে যেমন দেখিতেছ, তেমনি গ্রহণ করিলে আমাদের 
ভাগ্যে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না। কিন্তু সকল ধর্মই বলে 
এই জগতের অতীত আরও কিছু আছে। এই পঞ্চেন্দিয়গ্রাহ জীবনই সবটুকু 
নয়, উহ! প্রকৃত জীবনের অতি সামান্য অংশ মাত্র, বাস্তবিক উহা! অতি 
স্থূল ব্যাপার । উহার পশ্চাতে, উহার অতীত প্রদেশে মেই অনন্ত রহিয়াছেন, 
যেখানে দুঃখের লেশমাত্র নাই--উহাকে কেছ গড, কেহ আল্লা, কেহ জিছোভা, 
কেহ জোঁভ্‌, কেহ বা আর কিছু বলিয়া থাকেন। বেদাস্তীরা উহাকে 'ব্রহ্ষ’ 
বলিয়৷ থাকেন। 

কিন্তু জগতের" অতীত প্রদেশে যাইতে হইবে, একথা সত্য হইলেও 
আমাদিগকে এই জগতে জীবনধারণ করিতে তো হইবে? এখন ইহার 
মীমাংসা কোথায়? 

জগতের বাহিরে যাইতে হইবে--সকল ধর্মের এই উপদেশ হইতে আপাতত: 
এই ভাবই মনে উদিত হয় যে, আত্মহত্যা করাই বুঝি শ্রেয় । প্রশ্ন এই 
জীবনের ছুঃখরাশির প্রতিকার কি? আর তাহার যে উত্তর দেওয়া! হয়, 
তাছাতে আপাততঃ মনে হয়_ জীবনটাকে ত্যাগ করাই ইছার একমাত্র 
প্রতিকার । ইহার উত্তরে আমাদের একটি প্রাচীন গল্পের কথা মনে পড়ে। 
একজনের মাথার উপরে একট! মশা বসিয়াছিল, তাহার এক বন্ধু এ মশাটাকে 
মারিতে গিয়া তাঁহার মস্তকে এমন তীব্র আঘাত করিল যে, সেই লোকটি 


সর্ধবন্থতে ব্রন্মার্শন ১৬৭ 


মার! গেল, মশাটিও মরিল। দুঃখ প্রতিকারের যে উপাঁয়ের কথা ধর্ম বলে, 
তাহা এইরূপই । 

জীবন ঘে ছুঃখপূর্ণ, জগৎ যে দুঃখপূর্ণ তাহ! জগৎকে যে বিশেষক্বপে 
জানিয়াছে, সে আর অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সকল ধর্ম ইহার 
প্রতিকারের কি উপায় বলে? ধর্মগুলি বলে, জগৎ কিছুই নয়; এই 
জগতের বাহিরে এমন কিছু আছে, যাহা প্রকৃত সত্য। এইখানেই 
বিবাদ। উপায়টি যেন আমাদের যাহা কিছু আছে, সবই নষ্ট করিয়া 
ফেলিতে উপদেশ দিতেছে। তবে কি করিয়া উহার প্রতিকারের উপায় 
হইবে? তবে কি কোনই উপায় নাই? প্রতিকারের অস্ততঃ আর একটি 
উপায় প্রস্তাবিত হইয়াছে । বেদান্ত বলে, বিভিন্ন ধর্ম যাহা বলিতেছে, 
তাহ! সম্পূর্ণ সত্য, কিন্ত এ কথার যথার্থ তাৎপর্য কি, তাহা বুঝিতে হইবে। 
অনেক সময় লোকে বিভিন্ন ধর্মের উপদেশ সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে বুঝিয়! থাকে, 
ধর্ম গুলিও এ বিষয়ে খুব স্পষ্ট করিয়া কিছু বলে না। আমাদের হৃদয় ও 
মন্তিকষ উভয়ই প্রয়োজন । হৃদয় অবশ্য খুব বড় জিনিস- হৃদয়ের ভিতর 
দিয়াই জীবনের মহৎ, প্রেরণাগুলির স্মরণ হয়। হদয়শুন্য কেবল মস্তি 
অপেক্ষা যদি আমার মন্তিফ না-ই থাকে, শুধু একটু হৃদয় থাকে, তাহ। 
আমি শতবার পছন্দ করিব। যাহার হৃদয় আছে, তাঁহারই যথার্থ জীবন 
_তাহারই উন্নতি সম্ভব; কিন্তু যাহার এতটুকু হৃদয় নাই, কেবল মস্তিষ্ক 
আছে, সে শুষ্কতায় মরিয়া যায়। 

কিন্ত আমর] ইহাঁও জানি, ধিনি কেবল নিজের হৃদয় দ্বারা পরিচালিত 
হন, তাহাকে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হয়, কারণ তাহার প্রায়ই ভ্রমে 
পড়িবার সম্ভাবনা। আমর! চাই-হৃদয় ও মস্তিষ্কের মিলন। আমার 
কথার তাৎপর্য ইহ! নহে যে, কিছুট! হৃদয় ও কিছুটা! মস্তিফের মধ্যে আপস 
করিতে হুইবে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিরই অনস্ত হৃদয়ানুভূতি থাকুক এবং 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনস্ত পরিমাণ বিচারবুদ্ধিও থাকুক । 

এই জগতে আমরা যাহা কিছু চাই, তাহার কি কোন সীমা আছে? জগৎ 
কি অনস্ত নয়? জগতে অনস্তপরিমাণ ভাঁববিকাঁশের এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
অনস্তপরিমাণ শিক্ষান্থখীলন ও বিচারের অবকাশ আছে । অব্যাহতভাবে এ ছুই 
ভাবই একসঙ্গে আন্থক--উভয়েই সমাস্তরালভাবে চলিতে থাকুক । 
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অধিকাংশ ধর্মই, জগতে যে দুঃখরাশি বিদ্যমান_ এ ব্যাপারটি বুঝেন এবং 
স্পষ্ট তাষাতেই উহার উল্লেখ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সকলেই বোধ হয় 
একই ভ্রমে পড়িয়াছেন, তাঁহার! সকলেই হৃদয়ের দ্বারা, ভাবের দ্বার! পরিচালিত 
হইয়া থাকেন। জগতে দুঃখ আছে, অতএব সংসারত্যাগ কর--ইহা৷ খুব 
বড় উপদেশ এবং একমাত্র উপদেশ, সন্দেহ নাই। 'দংসারত্যাগ কর’ 
সত্য জানিতে হইলে অসত্য ত্যাগ করিতে হুইবে-_ভাল পাইতে হইলে মন্দ 
ত্যাগ করিতে হইবে, জীবন পাইতে হইলে মৃত্যু ত্যাগ করিতে হইবে-_-এ 
সম্বন্ধে কোন মতছৈধ হইতে পারে না। 

কিন্তু যদি এই মতবাদের তাৎপর্য এই হয় যে, পরঞ্চেন্দিয়গ্রাহ জীবন-- 
আমরা যাহাঁকে জীবন বলিয়া জানি, আমর? জীবন বলিতে যাহা বুঝি, তাছ! 
ত্যাগ করিতে হইবে, তবে আর আমাদের থাকে কি? যদি আমর! উহ। 
ত্যাগ করি, তবে তো আমাদের আর কিছুই থাকে ন|। | 

যখন আমর! বেদাস্তের দার্শনিক অংশের আলোচনা করিব, তখন আমরা 
এই তত্ব আরও ভালভাবে বুঝিব, কিন্ত আপাততঃ আমি কেবল ইহাই বলিতে 
চাই যে, বেদাস্তেই কেবল এই সমস্যার যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা পাওয়া যায়। 
এখানে কেবল বেদাস্তের প্রকৃত উপদেশ কি, তাহাই বলিব-_বেদাস্ত শিক্ষ! 
দেয় জগৎকে ব্রহ্মভাবে দর্শন করিতে । 

বেদান্ত প্রকৃতপক্ষে জগৎকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চায় না। বেদাস্তে 
যেমন চূড়ান্ত বৈরাগ্যের উপদেশ আছে, তেমন আর কোথাও নাই, কিন্তু এ 
বৈরাগ্যের অর্থ আত্মহত্যা নহে-_নিজেকে শুকাইয়া ফেল! নহে। বেদাস্তে 
বৈরাগ্যের অর্থ জগতের ব্রহ্মভাব-_জগংকে আমরা যেভাবে দেখি, উহাকে 
আমর! যেমন জানি, উহ্‌! যেভাবে প্রতিভাত হইতেছে, তাঁহ। ত্যাগ কর এবং 
উহাব প্ররূত ম্ব্ূপ অবগত হও। জগৎকে ব্রঙ্গভাঁবে দেখ-_বাঁস্তবিকও 
উহ। ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে; এই কারণেই আমর] প্রাচীনতম 
উপনিষদে__বেদাস্ত সম্বন্ধে লিখিত প্রথম পুস্তকে-__দেখিতে পাই, “ঈশাবান্/মিদং 
সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগং্,__জগতে যাহা কিছু আছে, তাহ] ঈশ্বরের দ্বার! 
আচ্ছাদিত করিতে হইবে । 


১ ভীশ উপ.-১ম প্পেক 
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সমুদয় জগৎকে ঈশ্বরের ছার! আচ্ছাদিত করিতে হইবে-_জগতে যে অশুভ 
দুঃখ আছে তাহার দিকে ন! চাহিয়া, মিছামিছি সবই মঙ্জলময়- সবই সুখময় 
ব। সবই ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্ক-__এরপ ভ্রান্ত সুখবাদ অবলম্বন করিয়া নহে, কিন্ত 
বাস্তবিক প্রত্যেক বস্তর ভিতরে ঈশ্বর দর্শন করিয়া । এই ভাবে আমাদিগকে 
‘সংসার’ ত্যাগ করিতে হইবে--আর হখন নংসারত্যাগ হয়, তখন অবশিষ্ট 
থাকে কি? ঈশ্বর । এই উপদেশের তাৎপর্য কি? তাৎপর্য এই- তোমার 
স্ত্রী থাকুক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে 
হইবে, তাহা নয়; কিন্ত এ স্ত্রীর মধ্যে তোমাকে ঈশ্বর দর্শন করিতে হইবে। 
সম্তান-সম্ভতিকে ত্যাগ কর- ইহার অর্থ কি? ছেলেগুলিকে লইয়া কি রাস্তায় 
ফেলিয়া দিতে হুইবে--যেমন সকল দেশে নর-পশুর! করিয়া থাকে ? কখনই 
নয়; উহ?! তে। পৈশাচিক কাণ্ড__উহা! তো ধৰ্ম নহে। তবে কি? সম্ভাঁন- 
সম্ভতিগণের মধ্য ঈশ্বর দর্শন কর। এইরূপ সকল বস্ততেই, জীবনে-মরণে, 
হখে-ছঃখে সকল অবস্থাতেই সমুদয় জগৎ ঈশ্বরপূর্ণ; কেবল নয়ন উন্মীলন 
করিয়া তাহাকে দর্শন কর। বেদান্ত ইহাই বলে; তুমি জগৎকে যেরূপ অনুমান 
করিয়াছ, ভাহ। ত্যাগ কর; কারণ তোমার অনুমান আংশিক অনুভূতির উপর 
খুব সামান্ত যুক্তির উপর- মোঁট কথা, তোমার নিজের দুর্বলতার উপর 
প্রতিষ্ঠিত। এ আহ্মানিক জ্ঞান ত্যাগ কর- আমরা এতদিন জগৎকে 
যেক্ূপ ভাঁবিতেছিলাম, এতদিন যে-জগতে আসক্ত ছিলাম, তাহা আমাদের 
নিজেদের স্ষ্ট মিথ্য। জগৎ মাত্র ; উহ! ত্যাগ কর। নয়ন উন্মীলন করিয়। 
দেখ, আমরা যেভাবে এতদিন জগৎকে দেখিতেছিলা'ম, প্রকৃত পক্ষে কখনই 
উহার মেরূপ অস্তিত্ব ছিল না_আমরা স্বপ্নে এরূপ দেখিতেছিলাম - মায়ায় 
আচ্ছন্ন হইয়া আমাদের এরূপ ভ্রম হইতেছিল, অনন্তকাল ধরিয়া সেই প্রভূই 
একমাত্র বিদ্যমান । তিনিই সস্তান-সম্ভতির ভিতরে, তিনিই স্রীর মধ্যে, তিনিই 
স্বামীতে, তিনিই ভালয় মন্দে, তিনিই পাপে ও পাপীতে, তিনিই হত্যাকান্ীতে, 
তিনিই জীবনে এবং মরণেও তিনিই রহিয়াছেন। 

বিষম প্রস্তাব বটে! কিন্তু বেদান্ত ইহাই প্রমাণ করিতে, শিক্ষা দিতে ও 
প্রচার করিতে চায়। ইহা! তে! শুধু বেদাস্তের আরম্ভ ! 

আমর! এইভাবে দর্বতর ত্রদ্ধদর্শন করিয়াই জীবনের বিপদ ও ছুখেরাশি 
এড়াইতে পানি । কিছু চাহিও না। আমাদিগকে অস্থখী করে কিসে? আমরা 
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ষে-সকল দুঃখভোগ করিয়া থাকি, বাসন! হইতেই সেগুলির উৎপত্তি । তোমার 
কিছু অভাব আছে, আর সেই অভাব পূর্ণ হইতেছে না, ফল-_দুঃখ। অভাব 
যদি ন! থাকে, তবে ছুঃখও থাকিবে না। যখন আমর! সকল বাসনা ত্যাগ 
করিব, তখন কি হইবে? দেয়ালের কোন বাঁপনা নাই, উহ! কখন দুঃখ 
ভোগ করে না। ইহু। সত্য, কিন্তু দেয়ালের কোনরূপ উন্নতিও হয় না। এই 
চেয়ারের কোন বামন] নাই, কোন কষ্টও নাই, কিন্ত উহ! যে চেয়ার, 
সেই চেয়ারই থাকে। স্খভোগের ভিতরেও এক মহাঁন্‌ ভাব আছে, দুঃখ- 
ভোগের ভিতরেও আছে। যদি সাহস করিয়! বল! যায়, তাহ। হইলে ইহাঁও 
বলিতে পারি যে, দুঃখেরও উপকারিত1 আছে। আমর! সকলেই জানি, দুঃখ 
হইতে কি মহৎ শিক্ষা হয়। জীবনে শত শত কাজ করিয়াছি ; পরে বোধ 
হয়, না করিলেই ছিল ভাল, কিন্তু তাহ! হইলেও এ-সকল কাজ আমাদের মছান্‌ 
শিক্ষকের কাজ করিয়াছে । নিজের সম্বন্ধে বলিতে পারি, কিছু ভাল করিয়াছি 
বলিয়া আমি আনন্দিত, আবার অনেক খারাপ কাজ করিয়াছি বলিয়া ও সখী 
আমি কিছু সংকার্য করিয়াছি বলিয়া আনন্দিত, আবার অনেক ভ্রমে পড়িয়াছি 
বলিয়াঁও সখী, কারণ উহাদের প্রত্যেকটিই আমাকে মহৎ শিক্ষা দিয়াছে । 

আমি এখন যাহা, তাহ! আমার পূর্ব কর্ম ও চিস্তালমষ্টির ফলম্বরূপ। 
প্রত্যেক কার্য ও চিস্তারই একটি ন। একটি ফল আছে, এবং এই ফলগুলির 
সমষ্টি আমার এই অগ্রগতি--এই উন্নতি । তবেই এখন সমস্তা কঠিন হইয়। 
পড়িল। আমরা! সকলেই বুঝি--বাঁননা বড় খারাপ জিনিস, কিন্তু বাসনা- 
ত্যাগের অর্থ কি? বাসন! ত্যাগ করিলে দেহযাত্রানির্বাহ হইবে কিরূপে ? 
ইছাও কি সেই মশ! মারার জন্য মানুষ মার! নয়? বাসনাকে মংহাঁর কর, 
তাহার সঙ্গে বাপনাযুক্ত মান্ুষটাকেও মারিয়া ফেলো ! তবে শোন ইহার 
উত্তর*কি £ তোমার যে বিষয়-সম্পত্তি থাকিবে না, তাহা নহে; প্রয়োজনীয় 
জিনিস, এমন কি বিলাসের জিনিস পর্যন্ত রাখিবে না, তাহা নহে। যাহা 
কিছু তোমার আবশ্যক, এমন কি তদতিরিক্ত জিনিস পর্যন্ত তুমি রাখিতে 
পারো-তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। কিন্ত তোমার প্রথম ও প্রধান 
কর্তব্য এই যে, সত্যকে জানিতে হইবে- প্রত্যক্ষ করিতে হুইবে। 

এই ধন-- ইহা কাহারও নয়। কোন পদার্থে স্বামিত্বের ভাব রাখিও না। 
তুমি তো কেহ নও, আমিও কেহ নহি, কেহই কিছু নহে। সবই সেই প্রভুর 
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বস্তু ; ঈশোপনিযদের প্রথম শোকে বল! হইয়াছে_ ঈশ্বরকে সর্বস্তর ভিতরে 
স্থাপন কর। ঈশ্বর তোমার ভোগ্য ধনে রহিয়াছেন, তোমার মনে যে-নকল 
বাসনা উঠিতেছে, তাহাতে রহিয়াছেন ; তোমার বাসন! থাকাতে তুমি যে ষে 
দ্রব্য ক্রয় করিতেছ, সেগুলির মধ্যেও তিনি, তোমার সুন্দর বন্ত্রের মধ্যেও তিনি, 
তোমার স্থন্দর অলঙ্কারেও তিনি । এইরূপে চিন্তা করিতে হইবে । এইভাবে 
সকল জিনিস দেখিতে আরম্ভ করিলে তোমার দৃষ্টিতে সকলই পরিবতিত 
হইয়া যাইবে । যদি তোমার প্রত্যেক চালচলনে, তোমার সন্তে, তোমার 
কথাবার্তায়, তোমার শরীরে--আকৃতিতে, সকল জিনিসে ভগবানকে স্থাপন 
কর, তবে তোমার চক্ষে সকল দৃশ্য বদলাইয়। যাইবে এবং জগৎ ছুঃখরূপে 
প্রতিভাত না হইয! হ্বর্গরূপে পরিণত হুইবে। 

যীশু বলিয়াছেন, ন্বর্গরাঁজ্য তোমার ভিতরে*। বেদীস্তও বলে, উহা 
পূর্ব হইতেই তোমার অভ্যন্তরে অবস্থিত। সকল ধর্মই এই কথ। বলিয়া 
থাকে, সকল মহা পুরুষই ইহ! বলিয়া থাঁকেন। “যাহার দেখিবার চক্ষু আছে, 
সে দেখুক ; যাহার শুনিবার কর্ণ আছে, সে শুনুক ৷৷; আমর! যে-সত্য এতদিন 
অন্বেষণ করিতেছি, তাহা পূর্ব হইতেই আমাদের অস্তরে বর্তমান, আব বেদাস্ত শুধু 
যে উহার উল্লেখমাত্র কক্কে তাহা নহে, ইহ] যুক্তিবলে প্রমাণ করিতেও প্রস্তুত । 
অজ্ঞানবশতঃ আমরা মনে করি, আমর! সত্য হারাইয়। ফেলিয়াছি, এবং উহ! 
পাইবার জন্য কেবল কাঁদিয়া, কষ্টে ভূগিয়। সমগ্র জগতে ঘুবরিতেছিলাম, কিন্ত 
উহ! সর্বদাই আমাদের নিজেদের অন্তরের অন্তস্তলে বর্তমান ছিল। এই 
তত্বদৃষ্টি-সহায়ে জগতে জীবনযাপন করিতে হুইবে। 

‘সংসার ত্যাগ কর'--এই উপদেশ যদি সত্য হয়, আর যদি স্থূল এবং 
প্রতীয়মান অর্থে ইহা গ্রহণ করা যায়, তবে এই ফাড়ায়-_আমাদের কোন কাজ 
করিবার আবশ্যকতা নাই, অলস হইয়া মাট্রি টিপির মতে বসিয়া থাকিলেই 
হইল, কিছু চিন্তা করিবার বা কোন কাঁজ করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই; 
অদৃষ্টবাদী হইয়া, ঘটনাচক্রে তাড়িত হইয়া, প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বার! পরিচালিত 
হইয়া ইতত্ততঃ বিচরণ করিলেই হইল। ইহাই ফল দীড়াইবে। কিন্ত 
পূর্বোক্ত উপদেশের অর্থ বাস্তবিক তাহা নহে । আমাদিগকে অবশ্য কার্য 
করিতে হইবে। সাধারণ মাহ, যাহারা বুথ! বানায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছে, তাহার] কাঁজের কি জানে? যে-ব্যক্তি নিজের ভাবরাশি ও 
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ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা পরিচালিত, দে কাজের কি বুঝে? তিনিই কাজ করিতে 
পারেন, যিনি কোনরূপ বাসনা! দ্বারা, কোনরূপ স্বার্থপরত। দ্বার1 পরিচালিত 
নন। তিনিই কাজ করিতে পারেন, যাহার অন্ত কোন কামন! নাই । 
তিনিই কাজ করিতে পারেন, ধাহার কোন লাভের প্রত্যাশা নাই । 

একখানি চিত্র কে বেশী উপভোগ করে? চিত্র-বিক্রেতা, না চিত্রত্রষ্ট! ? 
বিক্রেতা তাহার হিসাব-কেতাব লইয়াই ব্যস্ত, তাহার কত লাভ হুইবে 
ইত্যাদি চিন্তাতেই মগ্ন । এ-সকল বিষয়ই তাঁহার মাথায় ঘুরিতেছে। সে 
কেবল নিলামের হাতুড়ির দিকে লক্ষ্য করিতেছে এবং দর কত চড়িল, তাহা 
শুনিতেছে। দর কিরূপ তাড়াতাড়ি উঠিতেছে, তাহা শুনিতেই সে ব্যন্ত। 
চিত্র দেখিয়া সে আনন্দ উপভোগ করিবে কখন? তিনিই চিত্র সম্ভোগ 
করিতে পারেন, যাহার বেচাকেনার কোন মতলব নাই। তিনি ছবিখানির 
দিকে চাহিয়! থাকেন, আর অতুল আনন্দ উপভোগ করেন। এইভাবে 
সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই একটি চিত্রম্বরূপ ; যখন বাসনা একেবারে চলিয়া যাইবে, 
তখনই মানুষ জগৎকে উপভোগ করিবে, তখন আর এই কেনা-বেচার ভাব, 
এই ভ্রমাত্মক অধিকার-বোধ থাকিবে না । তখন খণদাতা নাই, ক্রেতা নাই, 
বিক্রেতাঁও নাই, জগৎ তখন একখানি স্থন্দর চিত্রের মতো। ঈশ্বর সম্বন্ধে 
নিয়োক্ত কথার মতো সুন্দর কথা আমি আর কোথাও পাই নাই £ তিনিই 
মহৎকবি, প্রাচীন কবি-_সমগ্র জগৎ তাহার কবিতা, উহ! অনস্ত আনন্দোচ্ছাসে 
লিখিত, এবং নানা শ্লোকে, নানা ছন্দে, নানা তালে প্রকাশিত। বাসনা- 
ত্যাগ হইলেই আমরা ঈশ্বরের এই বিশ্ব-কবিত! পাঠ করিয়া সম্ভোগ করিতে 
পারিব। তখন সবই ব্রহ্মভাঁব ধারণ করিবে । আনাঁচ-কানাচ, গলি-ঘু'জি, 
অন্ধকার স্থান যাহ! আমর] পূর্বে এত অপবিত্র ভাবিয়াছিলাম, উহাদের 
উপর ধে-সকল দাগ এত কালো বোধ হইয়াছিল, সবই ব্রহ্মভাব ধারণ 
করিবে । তাহার] সকলেই তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিবে । তখন 
আমরা নিজেরাই নিজেদের পূর্ব আচরণের কথা ভাবিয়া হাঁপিয়! উঠিব--এই- 
সকল কান্না-চীৎকাঁর কেবল ছেলেখেল! মাত্র, আর আমর! জননীর মতো 
বরাবর কাছে দীড়াইয়! এ খেল! দেখিতেছিলাম। 

বেদান্ত বলে, এইরূপ ভাব আশ্রয় করিলেই আমরা! ঠিক ঠিক কার্ধ 
করিতে সক্ষম হইব। বেদাস্ত আমাদিগকে কার্ধ করিতে নিষেধ করে 


লর্ববন্ততে ব্রহ্মদর্শন ১৭৩ 


না, তবে ইহাও বলে যে, প্রথমে "সংসার" ত্যাগ করিতে হুইবে, এই 
আপাতপ্রতীয়মান মায়ার জগৎ ত্যাগ করিতে হইবে। এই ত্যাগের 
অর্থ কি? পূর্বে বল৷ হইয়াছে, ত্যাগের প্রকৃত তাৎপর্ধ-_সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন। 
সর্বত্র ঈশ্বরবুদ্ধি করিতে পাঁরিলেই প্রকৃতপক্ষে কাঁধ করিতে সক্ষম হুইবে। 
যদি ইচ্ছা হয়, শতবর্ষ বাচিবার ইচ্ছা কর, যত কিছু সাংসারিক বাসনা 
আছে ভোগ করিয়া লও, কেবল এগুলিকে ব্রশ্মর্ূপে দর্শন কর, স্বগীয় 
ভাবে পরিণত করিয়া লও, তারপর শতবর্ষ জীবনযাপন কর। এই 
জগতে দীর্ঘকাল আনন্দে পূর্ণ হুইয়! কার্য করিয়া জীবন সম্ভোগ করিবার 
ইচ্ছা কর। এইরূপে কার্ধ করিলে তুমি প্রকৃত পথ পাইবে । ইহ] ব্যতীত 
অন্ত কোন পথ নাই। যে-ব্যক্তি সত্য কি, না জানিয়! নিবোধের স্থায় 
সংসারের বিলাঁস-বিভ্র্ম নিমগ্ন হয়, বুঝিতে হইবে সে প্রকৃত পথ পায় নাই, 
তাহার পা! পিছলা ইয়1 গিয়াছে । অপরদিকে যে-ব্যক্তি জগৎকে অভিসম্পাত 
করিয়া বনে গিয়া নিজের শরীরকে কষ্ট দিতে থাকে, ধীরে ধীরে শুকাইয়! 
আপনাকে মারিয়া ফেলে, নিজের হৃদয় একটি গুফ মরুভূমি করিয়া ফেলে, 
নিজের সকল ভাব মারিয়া ফেলে, কঠোর বীভৎস শু হইয়া ধায়, সেও 
পথ তুলিয়াছে-_ বুঝিতে হইবে । এই ছুইটিই বাঁড়াবাড়ি-_ছুইটিই ভ্রম, এদিক 
আর গদিক। উভয়েই লক্ষাভ্রষ্ট--উভয়েই পথভ্রষ্ট । 

বেদাস্ত বলে, এইভাবে কার্য কর--সকল বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি কর, সর্বভূতেই 
তিনি আছেন জানো, নিজের জীবনকেও ঈশ্বরান্থপ্রাণিত, এমন কি 
ঈশ্বর-স্বরূপ চিস্তা কর- জানিয়া রাখো, ইহাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য, 
ইহাই আমাদের একমাত্র জিজ্ঞান্ত, কারণ ঈশ্বর সকল বস্ততেই বিদ্যমান, 
তাহাকে লাভ করিবার জন্য আবার কোথায় যাইবে? প্রত্যেক কার্ষে, 
প্রত্যেক চিন্তায়, প্রত্যেক ভাবে তিনি পূর্ব হইতেই অবস্থিত। এইরূপ 
জানিয়া আমাদিগকে অবশ্য কার্ধ করিয়|। যাইতে হুইবে। ইহাই একমাত্র 
পথ--আর কোন পথ নাই। এইরূপ করিলে কর্মফল আমাদিগকে 
আবদ্ধ করিতে পারিবে না। কর্মফল আর আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে 
পারিবে না। আমর! দেখিয়াছি, আমরা যত কিছু দুঃখ-কষ্ট ভোগ 
করি, তাঁহার কারণ এই-সকল বৃথা বাসনা । কিন্তু যখন এই বাসনাগুলি 
ঈশ্বরবুদ্ধি দ্বার! বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করে, ঈশ্বর-স্বরূপ হুইয়া যায়, তখন 
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উহার! আর কোন অনিষ্ট করে না। যাহারা এই রহম্ত জানে নাই, 
তাহাদিগকে ইহা না জান] পর্যন্ত এই আস্থরিক জগতে বাস করিতে 'ছুইবে। 
লোকে জানে না, এখানে তাহাদের চতুদিকে সর্বত্র কি অনন্ত আনন্দের খনি 
রহিয়াছে, কিন্তু তাহার এখনও আবিষ্কার করিতে পারে নাই। আশ্করিক 
জগতের অর্থ কি? বেদান্ত বলে_ অজ্ঞান । 

বেদান্ত বলে, আমর! বিশাল শ্রোতম্বতীর তীরে বনিয়! তৃষ্ণায় মরিতেছি। 
রাশীকত খাছোর সম্মুখে বসিয়া আমরা ক্ষুধায় মরিতেছি। এইখানেই আনন্দময় 
জগৎ রহিয়াছে, আমর! উহ! খুজিয়া পাইতেছি না। আমর! উহার মধ্যে 
রহিয়াছি, উহা সর্বদাই আমাদের চতুদিকে রহিয়াছে, কিন্ত আমর! সর্বদাই 
উহাকে অন্ত কিছু বলিয়া ভুল করিতেছি। বিভিন্ন ধর্ম আমাদিগকে সেই 
আনন্দময় জগৎ দেখাইয়! দিতে অগ্রসর । সকল হৃদয়ই এই আনন্দময় জগতের 
অন্বেষণ করিয়াছে । সকল জাতিই ইহার অন্বেষণ করিয়াছে, ইহাই ধর্মের 
একমাত্র লক্ষ্য, আর এই আদর্শই বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে; বিভিন্ন 
ধর্মের মধ্যে যে সামান্ত মতভেদ আছে, সেগুলি ভাষার বিভিন্নতা মাত্র 
বাস্তবিক কিছু নয়। একজন একটি ভাব একরূপে প্রকাশ করিতেছে, 
আর একজন একটু অন্যভাবে প্রকাশ করিতেছে, কিন্ত আমি যাহ! বলিতেছি, 
তুমি হয়তো! অন্ত ভাষায় ঠিক তাহাই বলিতেছ। কেহ হয়তো স্ুধ্যাতি- 
লাভের আশায় অথব। সবকিছু নিজের মনের মতো করিতে চায় বলিয়। বলে, 
‘এ আমার মৌলিক মত। ইহা হইতেই আমাদের জীবনে দ্বন্ব ও সংগ্রামের 
উৎপত্তি । 

এ-সম্বন্ধে আবার এখন নানা তর্ক উঠিতেছে। যাহা বল। হইল, তাহা 
মুখে বলা তো খুব সহজ । ছেলেবেলা হইতেই শুনিয়া আসিতেছি £ সর্বত্র 
ব্রহ্মবুদ্ধি কর --সব ব্ৰহ্মময় দেখ, তবেই ঠিকঠিক এ সংসার সম্ভোগ করিতে 
পারিবে। কিন্ত যখনই সংসারক্ষেত্রে নামিয়া কয়েকটি ধাক্কা খাই, অমনি 
্রহ্মবুদ্ধি উড়িয়া যায়। আমি রাস্তায় ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি, সকল 
মাঁচ্ষেই ঈশ্বর বিরাজমান--একজন বলবান লোক আসিয়া আমায় ধাক্কা দিল, 
অমন চিৎপাত হইয়া পড়িয়া গেলাম, চটপট উঠিলাম, রক্ত মাথায় চড়িয়! 
গেল--মুষ্ট বন্ধ হইল--বিচারশক্তি হারাইলাম, একেবারে উন্মত্ত হুইয়! 
উঠলাম, স্বতিভ্রংশ হইল-_নেই ব্যক্তির ভিতর ঈশ্বর না দেখিয়! শয়তান 
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দেখিলাম । জন্মিবামাত্র উপদেশ পাইতেছি, সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন কর। সকল ধর্মই 
ইহা শিখাইয়াছে- সর্ববস্ততে, সর্বপ্রাণীর ভিতরে সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন কর। 
নিউ টেস্টামেণ্টে যীশুধীষ্টও এ-বিষয়ে স্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন। সকলেই 
আমর! এই উপদেশ পড়িয়াছি, কিন্ত কাজের বেল[তেই আমাদের অস্থৃবিধ। 
শুরু হয়। ও 

ঈশপ-রচিত একটি গল্পে আছে : এক বৃহৎ সুন্দর হরিণ হ্রদে নিজ গ্রতিবিশ্ 
দেখিয়। তাহার শাবককে ঝবলিতেছিল, “দেখ, আমি কেমন বলবান্‌, আমার 
মাথা দেখ কেমন চমৎকার! আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখ-- কেমন দৃঢ় ৬ 
মাংসল! আমি কত শীন্ত্র দৌড়াইতে পারি!’ সে এ-কথা বলিতেছিল, এমন 
সময়ে দুর হইতে কুকুরের ডাক শুনিতে পাইল। যাই শোনা, অমনি ভ্রুতপদে 
পলায়ন। অনেক দূরে দৌড়িয় গিয়া আবার হীাপাইতে হাঁপাইতে শাবকের 
নিকট ফিরিয়া আপিল। হুরিণশাবক বলিল, “এইমাত্র বলিতেছিলে, তুমি 
খুব বলবান্--তবে কুকুরের ডাকে পলাইলে কেন?’ উত্তরে হরিণ বলিল, 
‘তাই তো কুকুর ডাকিলেই আমার আর কিছু জান থাকে না আমরাও 
সারাজীবন এরূপ করিতেছি। আমরা দুর্বল মনুষ্জাতি সম্বন্ধে কত উচ্চ আশ! 
পোষণ করিতেছি, কিন্তু কুকুর ডাঁকিলেই হরিণের মতে! পলাইয়া যাই। তাই 
যদি হইল, তবে এসকল শিক্ষার কি প্রয়োজন ? বিশেষ প্রয়োজন আছে। 
বুঝিয়! রাখা উচিত, একদিনে কিছু হয় ন!। 

'আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মস্তব্যে। নিদিধ্যাসিতব্যঃ ।,১--আত্ম। সম্বন্ধে 
প্রথমে শুনিতে হইবে, পরে মনন অর্থাৎ চিন্তা করিতে হইবে, পরে 
ক্রমাগত ধ্যান করিতে হইবে। সকলেই আকাশ দেখিতে পায়, এমন কি, 
যে সামান্য কীট ভূমিতে বিচরণ করে, সেও উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে 
নীলবর্ণ আকাশ দেখিতে পায়, কিন্তু উহ! আমাদের নিকট হইতে কত-_ 
কত পুরে রহিয়াছে, বলে! দেখি! ইচ্ছা! করিলে তো! মন সবস্থানে গমন 
করিতে পারে, কিন্ত এই শরীরের পক্ষে হামাগুড়ি দিয়! চলিতে শিখিতেই 
কত সময় অতিবাহিত হয়! আমাদের সমুদয় আদর্শ সম্বন্ধেও এইরূপ । 
'আদর্শগুলি আমাদের অনেক দূরে রহিয়াছে, আর আমর! কত নীচে পড়িয়া 
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রহিয়াছি। তথাপি আমর! জানি, আমাদের একটি আদর্শ থাকা আবশ্যক । 
শুধু তাহাই নহে, আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ থাকাই আবশ্যক । ছূর্ভাগ্যবশতঃ 
অধিকাংশ ব্যক্তি এই জগতে কোনরূপ আদর্শ ছাড়াই জীবনের অন্ধকারে 
পথ হাতড়াইয়া৷ বেড়াইতেছে। যাহার একটি নির্দিষ্ট আদর্শ আছে, সে যদি 
হাঁজারটি ভ্রমে পতিত হয়, যাহার কোনরূপ আদর্শ নাই, সে তবে পঞ্চাশ হাজার 
ভ্রমে পতিত হইবে, ইহা নিশ্চয় । অতএব একটি আদর্শ থাকা ভাল। এই 
আদর্শ সম্বন্ধে যত বেশী পারা যায়, শুনিতে হইবে ; ততদিন শুনিতে হুইবে 
যতদিন ন! উহা! আমাদের অস্তরে প্রবেশ করে, আমাদের মন্তিষ্ষে প্রবেশ করে, 
যতদিন না আমাদের রক্তের ভিতর প্রবেশ করে, যতদিন না উহা আমাদের 
প্রতি শোণিতবিন্দুতে ধ্বনিত হয়, যতদিন না উহ! আমাদের শরীরের রঙ্ধে 
রন্ধে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। অতএব আমাদিগকে প্রথমে এই আত্মতত্ব শ্রবণ 
করিতে হইবে । কথিত আছে যে, ‘হৃদয় পূর্ণ হইলেই মুখ কথা বলে”, সেইরূপ 
হৃদয় পূর্ণ হইলে হাতও কাজ করিয়া থাকে । 

চিন্তাই আমাদের কর্মপ্রবৃত্তির প্রেরণাশক্তি। মনকে সর্বোচ্চ চিন্ত! দ্বার! 
পূর্ণ করিয়। রাখো, দিনের পর দিন এ-সকল ভাব শুনিতে থাকো, মাসের পর 
মাস উহ! চিন্তা করিতে থাঁকো। প্রথম প্রথম সফল না হও, ক্ষতি নাই, এই 
বিফলত! সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, ইহ! মানবজীবনের সৌন্দর্য । এরূপ বিফলতা ন! 
থাকিলে জীবনটা কি হইত? যদি জীবনে এই বিফলতাকে জয় করিবার চেষ্ট। 
না থাকিত, তবে জীবন ধারণ করিবার কোন মূল্য থাকিত না। উহা না 
থাকিলে জীবনে কবিত্ব কোথায় থাকিত? এই বিফলতা, এই ভ্রম থাকিলই 
বা; গরুকে কখন মিথ্যা কথা বলিতে শুনি নাই, কিন্তু উহা! চিরকাল গরুই 
থাকে, কখনই মানুষ হয় না। অতএব বার বার বিফল হও, কিছুমাত্র ক্ষতি 
নাই ১"সহম্রবার এ আদর্শ হৃদয়ে ধারণ কর, আর যদি সহমবার অকৃতকার্য 
হও, আর একবার চেষ্টা করিয়া! দেখ। সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শনই মানুষের আদশ 
উদ্দেশ্য । যদি সকল বস্তুতে তাঁহাকে দেখিতে না পারো, অন্ততঃ যাহাকে 
সর্বাপেক্ষা ভালবাসো, এমন এক ব্যক্তির মধ্যে তাহাকে দর্শন করিতে চেষ্টা 
কর-_-তারপর আর এক ব্যক্তির মধ্যে ; এইরূপে অগ্রসর হইতে পাঁরো। 
আত্মার সম্মুখে তো৷ অনস্ত জীবন পড়িয়া রহিয়াছে, _অধ্যবনাঁয়ের সহিত 
চেষ্টা করিলে তোমার শুভ বাসনা পূর্ণ হইবে । 
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“অনেজদেকং মনসো জবীয়ে। নৈনদ্দেবা আপ্র.বন্‌ পূর্বমর্ষৎ । 
* তদ্ধাবতোহন্তানত্যেতি তিষ্ঠৎ তন্মিক্পপো। মাতরিশ্বা দধাতি ॥ 

তদ্দেজতি তগ্নৈজতি তদ্দ,রে তদ্বত্তিকে । 

তাস্তরশ্য সর্বন্ত তছু সর্বস্তাস্ত বাহাতঃ ॥ 

যন্ত সর্বাণি ভূতানি আত্মন্তেবাহ্থপশ্যাতি । 

সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজ্ুগুপ্দতে ॥ 

যস্মিন্‌ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈৰাভূদ্বিজানতঃ । 

তত্র কে! মোহঃ কঃ শোক একত্বমঙ্পশ্যতঃ ॥* 
--তিনি অচল, এক, মন অপেক্ষাও দ্রুত কম্পনশীল! হইন্দিয়গণ পূর্বে 
গমন করিয়াও তাহাকে প্রাপ্ত হয় নাই । তিনি স্থির থাকিয়াও অন্তান্ত 
দ্রুতগামী পদার্থের অগ্রবর্তী । তাহাতে থাকিয়াই হিরণ্যগর্ত সকলের কর্মফল 
বিধান করিতেছেন। তিনি সচল, তিনি স্থিব , তিনি দুরে, তিনি নিকটে ; 
তিনি এই সকলের ভিতরে, আবার তিনি এই সকলের বাহিরে । যিনি আত্মা 
মধ্যে সর্বভূতকে দর্শন করেন, আবার সর্বভূতে আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি 
কিছু গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না। যে অবস্থায় জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে 
সর্বভূত আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, সেই একত্দরশা পুরুষের সেই অবস্থায় শোক বা 
মোহের বিষয় কি থাকে? 

সর্ব পদার্থের এই একত্ব বেদীস্তের আর একটি প্রধান বিষয় । আমর পরে 

দেখিব, বেদান্ত কিরূপে প্রমাণ করে যে, আমাদের সমুদয় দুঃখ অজ্ঞান-প্রস্থুত , 
অজ্ঞান আর কিছুই নয়-_এই বহুত্বের ধারণা এই ধারণা যে, মানুষে মাঙষে 
ভিন্ন, নর নারী ভিন্ন, যুবা ও শিশু ভিন্ন, জাতি হইতে জাতি পৃথক্‌, চন্দ্র হইতে 
পৃথিবী পৃথক্‌, সুর্য হইতে চন্দ পৃথক, একটি পরমাণু হইতে আর একটি পরমাণু 
পৃথক্‌। এই পৃথক্‌ জ্ঞানই সকল দুঃখের কাঁরণ। বেদাস্ত বলেন, এই প্রভেদ 
বাস্তবিক নাই । এই প্রভেদ প্রাতিভাসিক, উপরে উপরে দেখা যায় মাত্র। 
বস্তুর অস্তস্তলে সেই একত্ব এখনও বিরাঁজমান। যদি ভিতরে চলিয়া! যাও, 
তবে এই একত্ব দেখিতে পাইবে-_মান্রষে মান্গষে একত্ব, নরনারীতে একত্ব, 
জাতিতে জাতিতে একত্ব, উচ্চনীচে একত্ব, ধনী-দরিদ্রে একত্ব, দ্বেবতা- 


১ ঈশৌপনিষৎ, ৪, ৭ 
২-১২ 
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মহষো একত্ব, সকলেই এক ; যদি আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ কর- দেখিবে 
ইতর জীবজস্ত_-সবই এক । মিনি এইরূপ একত্বদশণ হইয়াছেন, তাহার আর 
মোহ থাকে না। তিনি তখন সেই একত্বে পৌছিয়াছেন, ধর্মবিজ্ঞানে যাহাকে 
“ঈশ্বর” বলিয়া থাকে । তাহার আঁর মোহ কিরূপে থাকিবে? কিসে তাহার 
মোহ জন্মাইতে পারে? তিনি সকল বস্তুর আভ্যস্তরিক সত্য জানিক্সীছেন, 
সকল বস্তর রহন্ত জানিয়াছেন। তীহার পক্ষে আর ছুঃখ থাকিবে কিরূপে ? 
তিনি আর কি বাসনা করিবেন? তিনি সকল বস্তর মধ্যে প্রকৃত সত্য 
অন্বেষণ করিয়া জগতের কেন্দত্বপ্ূপ ঈশ্বরে পৌছিয়াছেন, তিনি সকল 
বস্তর একত্ব-দ্বরূপ ; তিনিই অনস্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান ও অনস্ত আনন্দ । সেখানে 
মৃত্যু নাই, রোগ নাই, দুঃখ নাই, শোক নাই, অশান্তি নাই। আছে কেবল 
পূর্ণ একত-_পূর্ণ আঁনন্দ। তখন তিনি কাহার জন্ত শোক করিবেন? 
বাস্তবিক সেই কেন্দ্রে, সেই পরম সত্যে প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু নাই, দুঃখ নাই, 
কাহারও জন্য শোক করিবার নাই, কাহারও জন্য দুঃখ করিবার নাই । 
‘স পর্ষগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমন্নাবিরং শুদ্ধমপাঁপবিদ্ধম্‌। 
কবির্মনীষী পরিভূঃ শ্বয়সূর্যাথাতথ্যতোহর্থান্‌ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥*১ 

_-তিনি চতু'দক বেষ্টন করিয়া আছেন, তিনি উজ্জল দেহ্‌শুন্ত ব্রণশূন্ত 
নারুশূন্য পবিত্র ও নিস্পাপ, তিনি কৰি, মনের নিয়ন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও হয়ত? 
তিনিই চিরকাল ঘথাযোগ্যরূপে সকলের কামাবস্ত বিধান করিতেছেন । 

যাহার! এই অবিদ্যাময় জগতের উপাসনা করে, তাঁহার! অন্ধকারে প্রবেশ 
করে। যাহারা এই জগৎকে ব্রহ্মের ন্যায় সত্যজ্ঞান করিয়া উহার উপাসনা 
করে, তাহারাও অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছে, কিন্ত যাহার! চিরজীবন এই 
সংসারের উপাসনা! করে, উহ! হইতে উচ্চতর আর কিছুই লাভ করিতে পারে 
ন, "তাহারা আরও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে ।২ যিনি এই পরমন্থন্দব 
প্রকৃতির রহস্য জ্ঞাত হইয়াছেন, যিনি প্রকৃতির সাহায্যে দৈবী প্রকৃতির 
চিন্তা করেন, তিনি মৃত্যু অতিক্রম করেন এবং দৈবী প্রকৃতির সাহায্যে অমৃতত্ 
সম্ভোগ করেন। 


১ ইশ উপ.১ ৮ 
১ ঈশ উপ, ৯-০২ 


অপরোক্ষান্থভূতি ১৭৯ 


“িরগয়েন পাত্রেণ সত্যন্তাশিহিতং মুখম্‌। 

তত্বং পুষয়পাবৃণু সতাধর্মায় দৃইয়ে ॥ 

***তেজে। যত্তে রূপং কল্যাঁণতমং তত্তে পশ্যামি 

যোহসাবসে পুরুষঃ দোহহমন্মি ॥১১ 
_হে সুষ, হিরণ্যয় পাত্র দ্বারা তুমি সত্যের মুখ আবৃত করিস্মাছ। অত্যধর্ণ। 
আমি যাহাতে তাহ! দেখিতে পারি, এই জন্য আবরণ অপসারিত কর। 
“আমি তোমার পরম র্মণীয় রূপ দেখিতেছি--তোমার মধ্যে এ যে পুরুষ 
রহিয়াছেন, তাহা আমিই । 


অপরোক্ষানুভূতি 
[ লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ২৯শে অক্টোবর, ১৮৯৬ ] 


আমি তোমাদ্দিগকে আর একখানি উপনিষদ হইতে পাঠ করিস শুনাইব । 
ইহ! অতি সরল অথচ অভিশয় কবিত্বপূর্ণ; ইহার নাম “কঠোপনিষদ্‌ | 
তোমাদের অনেকে বোধ হয়, সার এডুইন আনন্ড-কৃত ইহার অনুবাদ পাঠ 
করিয়াছ। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, জগতের আদি কোথায়, হৃষ্টি কি 
ভাবে হুইল, এই প্রশ্নেৰ উত্তর বহির্জগৎ হইতে পাওয়া যায় নাই, 
সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্ত সন্ধান-চেষ্টা অস্তজগতে প্রবেশ 
করিল। কঠোপনিষর্দে এই মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে অনুপন্ধান আরম্ভ 
হইয়াছে। পূর্বে প্রশ্ন হইতেছিল, “কে এই বাহজগৎ স্যপ্টি করিল? ইহার 
উৎপত্তি কি করিয়া হইল? ইতাদি। কিন্ত এখন এই প্রশ্ন আসিল, 
মাহ্ষের ভিতর এমন কি বস্ত আছে, যাহা তাঁহাকে জীবিত রাখিয়াছে, 
যাহ! তাহাকে চালাইতেছে এবং মৃত্যুর পরই বা মানুষের কি হয়? 
পূর্বে লোকে এই জড় জগৎ লইপ্স৷ ক্রমশঃ ইহার অস্তর্দেশে যাইতে 
চেষ্টা করিয়াছিল এবং তাহাতে পাইয়াছিল বড় জোর জগতের একজন 
শাসনকর্তা--একজন ব্যক্তি-_-একজন মনুত্ত মাত্র; হইতে পারে--মামুষের 

FE ঈশ উপ, ১৫, ১৬ 
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গুণরাঁশি অনস্ত পরিমাণে বধিত করিয়! তাঁহাতে আরোপিত হইয়াছে, কিন্ত 
কার্ধতঃ তিনি একটি মন্ুয্মাত্র। এই মীমাংসা কখনই পূর্ণসত্য হইতে পারে 
না। খুব জোর আংশিক সত্য বলিতে পারো। আমরা মনুস্াদৃষ্িতে এই 
জগৎ দ্েখিতেছি, আঁর আমাদের ইশ্বর ইহারই মানবীয় ব্যাখ্যা মাজত্ম। 

মনে কর, একটি গরু যেন দার্শনিক ও ধর্মজ্ঞ হইল-_সে জগৎকে তাহার 
গরুর দৃষ্টিতে দেখিবে, সে এই সমস্তার মীমাংসা! গরুর ভাবেই করিবে, দে যে 
আমাদের ঈশ্বরকেই দেখিবে, তা না-ও হইতে পারে। বিড়ালের! ধদি 
দার্শনিক হয়, তাঁহারা “বিড়াঁল-জগৎ' দেখিবে, তাঁহার! সিদ্ধান্ত করিবে, 
এক বিরাট বিড়াল এই জগৎ শাসন করিতেছে । 

অতএব আমর! দেখিতেছি, জগৎ সম্বন্ধে মানবীয় ধারণা সবটুকু ব্যাখ্যা 
করিতে পারে না, জগত্সমন্তাঁর সমাধান করা তো দূরের কথা! জগৎ সম্বন্ধে 
মানুষ যে দারুণ স্বার্থপর মীমাংসা করে, তাহা গ্রহণ করিলে প্রচণ্ড ভ্রমে পড়িতে 
হইবে । বাহাজগৎ হইতে জগতসন্বন্ধে যে মীমাঁংস। পাওয়া! যায়, তাহার দোষ 
এই যে, আমরা যে-জগং দেখি, তাহা আমাদের নিজেদের জগতমা ত্র, সত্য 
সম্বন্ধে আমাদের যতটুকু দৃষ্টি, ততটুকু মাত্র। প্রকৃত সত্য-_-সেই পরমার্থ 
বস্তু কখন ইন্দরিয়গ্রাহ হইতে পারে না, কিন্তু আমরা জগৎকে ততটুকুই জানি, 
যতটুকু পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বার! অন্তভূত হয় । মনে কর, আমাদের আর একটি ইন্দ্রিয় 
হইল--তাহ। হইলে সমুদয় ব্ৰহ্মাণ্ড আমাদের দৃষ্টিতে অবশ্যই আর একরূপ ধারণ 
করিবে। মনে কর, আমাদের একটি চৌম্বক ইন্দ্রিয় হইল, জগতে হয়তো এমন 
লক্ষ লক্ষ শক্তি আছে, যাহ! অনুভব করিবার জন্ত আমাদের কোন ইন্দ্রিয় নাই 
_-তখন সেইগুলির উপলব্ধি হইতে লাগিল । আমাদের ইন্্িয়গুলি সীমাবহ_ 
বাস্তবিক অতি সীমাবদ্ধ, আর এ সীমার মধ্যেই আমাদের সমগ্র জগৎ 
অবস্থিত, এবং আমাদের ঈশ্বর আমাদের এই ক্ষুদ্র জগতের মীমাংসা মাত্র । 
কিন্ত তাহা কখনও যাবতীয় সমস্তার মীমাংসা হইতে পারে না। কিন্তু মানুষ 
তৌ থামিতে পারে না। মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী-সে এমন এক মীমাংসা 
করিতে চায়, যাহাতে জগতের সকল সমন্যাঁর মীমাংস! হুইয়! যাইবে । 

প্রথমে এমন এক জগৎ আবিষ্কার কর, এমন এক পদার্থ আবিষ্কার কর, 
যাহ! সকল জগতের এক সাধারণ তত্বদ্বরূপ--যাহাকে আমর! ইন্দ্রিয়গোচর . 
করিতে পারি বা ন! পারি, কিন্তু যাহাকে যুক্তিবলে সকল জগতেন 
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ভিত্তিভূমি, সকল জগতের ভিতরে মণিগণমধ্যস্থ সুত্রত্বরূপ বলিয়। বিবেচন। 
কর! যাইতে পারে। যদি আমরা এমন এক পদাথ আবিষ্কার করিতে 
পারি, যাহাকে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে না পারিলেও কেবল অকাট্য যুক্তিবলে 
উচ্চ নীচ সর্বপ্রকার স্তরের সাধারণ ভূমি--সর্বপ্রকার অস্তিত্বেন ভিত্তিভূমি-_ 
বলিয়! সিদ্ধান্ত করিতে পারি, তাছা হইলে আমাদের সমস্যা কতকট। 
মীমাংসার কাছাকাছি হুইল বলা যাইতে পারে; স্থতরা" আমাদের দৃষ্টিগোচর 
এই জ্ঞাত জগৎ হইতে মীমাংসার সম্ভাবনা নাই, কারণ ইহা সমগ্র ভাবের 
আংশিক অনুভূতি মাত্র । 

অতএব এই সমন্তার মীমাংসার একমাত্র উপায়--অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিতে হুইবে । অতি প্রাচীন মননশীল ব্যক্তির! বুঝিতে পারিয়াছিলেন, 
কেন্দ্ৰ হইতে তাঁহার! যতদূরে যাইতেছেন, ততই বিভেদ বাডিতেছে, 
আর যতই কেন্দ্রের নিকটবর্তী হইতেছেন, ততই একত্ব বাড়িতেছে। 
আমরা যতই এই কেন্দ্রের নিকটবতা হই, ততই আমর! একটি সাধারণ 
ভূমিতে সকলে একত্র হইতে পারি, আর যতই উহ! হইতে দরে সরিয়। 
যাই, ততই অপরের সহিত আমাদের পার্থক্য আরম্ভ হয়। এই বাহজ্রগৎ 
সেই কেন্দ্র হইতে অনেক দরে, অতএব ইহার মধ্যে এমন কোন সাধারণ 
ভূমি থাকিতে পারে না, যেখানে সকল অস্তিত্বের একটি সাধারণ মীমাংস। 
হইতে পাসে। যত কিছু ব্যাপার আছে, এই জগৎ বড় জোর, তাহার 
একটি অ.শ মাত্র। আরও কত ব্যাপার রহিয়াছে, মনোজগতের ব্যাপাঁব, 
নৈতিক জগতের ব্যাপার, বুদ্ধিরাজ্যের ব্যাপার-_-এইবপ আরও কত ব্যাপার 
রহিয়াছে । ইহার মধ্যে কেবল একটি মাত্র লইয়া তাহ! হইতে সমুদয় জগৎ- 
সমন্তার মীমাংসা করা অসম্ভব । অতএব আমাদিগকে প্রথমতঃ কোথাও 
এমন একটি কেন্দ্র বাহির করিতে হইবে, যেখান হইতে অন্তান্ত বিভিন্ন “লোক' 
উৎপন্ন হইয়াছে । সেই কেন্দ্র হইতে আমর] এই প্রশ্ন মীমাংসার চেষ্টা করিব। 
ইহাই এখন প্রস্তাবিত বিষয় । সেই কেন্দ্র কোথায়? উহা আমাদের ভিতরে 
-এই মাঙ্গষের ভিতর যে-মাঁচ্ষ রহিয়াছেন, তিনিই সেই কেন্দ্র। ক্রমাগত 
অস্তরের অস্তরে যাইয়া, মহাপুরুযের। দেখিতে পাইলেন, জীবাত্বার গভীরতম 
প্রদেশেই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র। যত প্রকার অস্তিত্ব আছে, সবই আসিয়া 
মেই এক কেন্দ্রে মিলিত হইতেছে । এখানেই বাস্তবিক সবকিছুর একটি 
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সাধারণ ভূমি-_-এখাঁনে ফ্লাড়াইয়া আমরা একটি সার্বভৌম সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে পারি। অতএব কে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই প্রশ্নটিই বড় 
দার্শনিকযুক্তি-সিদ্ধ নহে, এবং উহার মীমাংসাঁও বিশেষ কিছু কাজের নছে। 

পূর্বে যে কঠোপনিষদের কথা বলা হইয়াছে, উহার ভাষা বড় অলঙ্কারপূর্ণ । 
অতি প্রাচানকালে এক অতিশয় ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এক সময়ে এক 
যজ্ঞ করিয়াছিলেন । তাহাতে এই নিয়ম ছিল যে, সবন্থ দান করিতে হুইবে। 
এই ব্যক্তির ভিতর বাহির এক ছিল না। তিনি যজ্ঞ করিয়! খুব মান-ষশ 
পাইবার ইচ্ছা করিতেন। এদিকে কিন্ত তিনি এমন সব জিনিস দান 
করিতেছিলেন, যাহা ব্যবহারের সম্পূর্ণ অহুপষোগী--তিনি কতকগুলি জরাজীর্ণ 
মৃতপ্রায় বন্ধ্যা কাঁন। খোঁড়া গাঁভী লইয়। সেগুলিই ত্ৰাহ্মণগণকে দান 
করিতেছিলেন। নচিকেতা নামে তাহার এক অল্পবয়স্ক পুত্র ছিল। পিতা 
ঠিক ঠিক তাঁহার ব্রত পালন করিতেছেন না, বরং উহ] ভঙ্গ করিতেছেন 
দেখিয়! সে মর্মে মর্মে পীড়িত হইল । ভারতবর্ষে পিতামাতা প্রত্যক্ষ জীবন্ত 
দেবতা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন, সন্তানেরা তাহাদের সন্মুখে কিছু 
বলিতে বা করিতে সাহম পায় না, কেবল চুপ করিয়! দঈীড়াইয়! থাকে । 
অতএব সেই বালক পিতার সন্মখীন হইয়। অতিশয় শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সহিত 
তাহাকে কেবলমাত্র এই কথা জিজ্ঞাসা করিল, “পিতা, আপনি আমায় 
কাহাকে দিবেন? আপনি তে যজ্ঞে সর্বহ্ব-দাঁনের সঙ্কল্প করিয়াছেন । পিতা 
অতিশয় বিরক্ত হইয়া! বলিলেন, ‘ও কি বলিতেছ, বৎস! পিতা নিজ পুত্রকে 
দান করিবে--এ কেমন কথা? বাঁলকটি দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার তাহাকে 
এই প্রশ্ন করিল; তখন পিতা ক্রুদ্ধ হুইয়া বলিলেন, ‘তোকে মৃত্যুর হাতে 
সমপৃণ করিব--ধমকে দিব । তারপর আখ্যায়িকা এই ঃ 

বালকটি সত্যই যমের নিকট গেল। মৃত্যুমুখে পতিত প্রথম মানব যম- 
দেবত! হন-_তিনি স্বৰ্গে গিয়া সমুদয় পিতৃগণের অধিপতি হইয়াছেন। সাধু- 
ব্যক্তিগণের মৃত্যু হইলে তাঁহারা ইহার নিকট গিয়া অনেক দিন ধরিয়া বাস 
করেন। এই যম একজন অতি শুদ্ধম্বভাব সাধুপুরুষ বলিয়া বগিত। বালকটি 
যমলোকে গমন করিল। দেবতারাঁও সময়ে সময়ে বাড়ি থাকেন না, অতএব 
নচিকেতাকে তিন দিন সেখানে তাহার অপেক্ষায় থাকিতে হুইল । চতুর্থ দিনে 
যম বাড়ি ফিরিলেন। 
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যম কহিলেন, “হে বিছন্‌, ভূমি পূজার যোগ্য অতিথি হইয়াও তিন দিন 
আমার গৃহে অনাহারে অবস্থান করিতেছ। হে ব্রাহ্মণ, তোমাকে প্রণাম, 
আমার কল্যাণ হউক! আমি গৃহে ছিলাম না বলিয়া বড় দুঃখিত। কিন্ত 
এই অপরাধের প্রায়শ্চিতত্বর্ূপ তোমাকে আমি প্রতিদিনের জন্য একটি করিয়া 
তিনটি বর দিতে প্রস্তত, তুমি বর প্রার্থনা কর। বালক এই প্রার্থনা করিল, 
‘আমায় প্রথম বর এই দিন যে, আমার প্রতি পিতার ক্রোধ যেন চলিয়। 
যায়, তিনি যেন আমার প্রতি প্রসন্ন হন, আর আপনি আমাকে এস্থান হইতে 
বিদায় দিলে যখন পিতার নিকট যাইব, তিনি ষেন আমায় চিনিতে পারেন ।, 
যম বলিলেন, ‘তথাস্ত’। 

নচিকেতা দ্বিতীয় বরে স্বর্গপ্রাপক যজ্ঞ-বিশেষের বিষয় জানিতে ইচ্ছ। 
করিলেন। আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি, বেদের সংহিতাঁভাগে আমর! কেবল 
স্বর্গের কথ! পাই--সেখানে সকলের জ্যোতির্ময় শরীর, সেখানে তাহারা 
পিতৃপুরুষদিগের সহিত বাদ করেন। ক্রমশঃ অন্তান্ত ভাব আপিল, কিন্ত 
এ-সকলে কিছুতেই মানুষ সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইল না। এই স্বৰ্গ অপেক্ষা আরও 
উচ্চতর কিছুর আবশ্যক । স্বর্গে বাস এই জগতে বাঁস হইতে বড় কিছু ভিন্ন 
বকমের নহে। বড় জোর একজন হুস্থকায় ধনীর জীবন যেরূপ, ইহ! 
দেইরূপই-_সম্ভে।গের জিনিম অপর্যাঞ্চ, আর নীরোগ স্বস্থ বলিষ্ঠ শরীর । উহা 
তো এই জড়জগৎই হুইল, না হয় আর একটু উচু স্তরের ; আর আমর! পূৰেই 
যখন দেখিয়াছি, এই জড়জগৎ পূর্বোক্ত সমস্যার কোন মীমাংসা করিতে পারে 
না, তখন এই স্বৰ্গ হইতেই বা উহার কি মীমাংলা হইবে? অতএব যতই 
ত্বর্গের উপর স্বর্গ কল্পনা কর না কেন, কিছুতেই সমস্যার প্রকৃত মীমাংসা হইতে 
পারে না। যদি এই জগৎ এ সমশ্তার কোন মীমাংসা করিতে না পারিল, 
তবে এইরূপ কতকগুলি জগৎ কেমন করিয়। উহার মীমাংসা করিবে? 
কারণ, আমাদের মনে রাখা উচিত-স্থুল প্রপঞ্চ প্রাকৃতিক সমুদয় ব্যাপারের 
অতি সামান্য অংশমান্ত্র। 

আমাদের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে দেখ না কেন, ইহাতে কতটা 
আমাদের চিন্তার ব্যাপার, আর কতটাই বা বাহিরের ঘটনা! কতটা তুমি 
কেবল অন্থভব কর, আর কতটাই ব! বাস্তবিক দর্শন ও স্পর্শ কর! এই 
জীবন-প্রবাহ কি প্রবল বেগেই চলিতেছে ইহার কাধক্ষেত্ও কি বিস্তৃত 


১৮৪ প্ৰামীজীর বাণী ও রচনা 


কিন্তু ইহাতে মানসিক ঘটনাবলীর তুলনায় ইন্জিয়গ্রাহ ব্যাপাঁরসমূহ কতটুকু! 
্বর্গবাদের ভ্রম এই যে, উহ! বলে, আমাদের জীবন ও জীবনের ঘটনাবলী 
কেবল রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্ত এই স্বর্গে, যেখানে 
জ্যোতির্ময় দেহ পাইবার কথা, অধিকাংশ লোকের তৃপ্ধি হইল না। তথাপি 
এখানে নচিকেতা শ্বর্গপ্রাপক যজ্ঞ-সন্বন্ধীয় জান দ্বিতীয় বরের দ্বারা প্রার্থন! 
করিতেছে । বেদের প্রাচীন ভাগে আছে, দেবতার! যজ্ঞদ্বার! সন্তষ্ট হইয়া 
মানুষকে স্বগে লইয়া যান। সকল ধর্ম আলোচন! করিলে নি:সংশয়ে এই 
সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় যে, যাহা] কিছু প্রাচীন, তাহাই কালে পবিভ্রতা-মগ্ডিত 
হইয়া থাকে । আমাদের পিতৃপুরুষের। তৃর্জ-ত্বকে লিখিতেন, অবশেষে 
তাহার] কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিখিলেন, কিন্তু আজও ভূর্জ-ত্বক 
পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রায় নয় দশ সহন্র বর্ষ পূর্বে আমাদের 
পূর্বপুরুষের! যে কামে কানে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন, সেই 
প্রণালী আজও বর্তমাঁন। যজ্ঞের সময় অন্ত কোন প্রণালীতে অগ্নি উৎপাদন 
করিলে চলিবে না। এশিয়াবাপী আধগণের আর এক শাখা সম্বন্ধেও 
সেইরূপ । এখনও তাহাদের বর্তমান বংশধরগণ বৈদছ্যুতাগ্রি রক্ষা করিতে 
ভালবাসে । ইহাদ্বার। প্রমাণিত হইতেছে, ইহার পূর্বে এইভাবে অগ্নি উৎপন্ন 
করিত; ক্রমে ইহার] দুইখানি কাঠ ঘষিয়! অগ্নি উৎপাদন করিতে শিখিল 3 
পরে যখন অগ্নি উৎপাদন করিবার অন্তান্ত উপায় শিখিল, তখনও প্রথমোক্ত 
উপায়গুলি তাহার] ত্যাগ করিল ন।; মেগুলি পবিত্র আচার হইয়া দাড়াইল। 

হিরুদের সম্বন্ধেও এইরূপ । তাহার! পূর্বে পার্চমেন্টে লিখিত। এখন 
তাঁহার! কাগজে লিখিয়া থাকে, কিন্তু পাঁ্চমেণ্টে লেখ! তাহাদের চক্ষে মহ। 
পবিত্র আচার বলিয়া পরিগণিত । এইরূপ সকল জাতি সম্বন্ধেই । এখন যে- 
আঁচারকে শুদ্ধাচার বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, তাহা প্রাচীন প্ররামাত্র ৷ 
এই যজ্ঞগুলিও সেইরূপ প্রাচীন প্রথামীজ্র ছিল। কালক্রমে যখন মীন 
পৃর্বাপেক্ষা উত্তম প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিল, তখন তাহাদের 
ধারণাঁপকল পূর্বাপেক্ষা উন্নত হইল, কিন্তু এ প্রাচীন প্রথাগুলি রহিয়া গেণ। 
সময়ে সময়ে এগুলির অনুষ্ঠান হইত--উহ্ার! পবিত্র আচার বলিয়া! পরিগণিত 
হইত । তারপর একদল লোক এই যজ্ঞকাধ নির্বাহের ভার গ্রহণ করিলেন। 
ইহারাই পুরোহিত । ইহার] যজ্ঞ সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিতে লাগিলেন__ 


অপরোক্ষাহুতভূতি ১৮৫ 


যজ্ঞই তাহাদের যথাসর্বন্ব হুইয়! দাড়াইল। তাহাদের এই ধারণ! তখন 
বদ্ধমূল হইল- দেবতার যজ্ঞের গন্ধ আঘ্রাণ করিতে আসেন, যজ্ঞের শক্তিতে 
জগতে সবই হইতে পারে। যদ্দি নির্দিইসংখ্যক আহুতি দেওয়। যায়, কতকগুলি 
বিশেষ বিশেষ স্তোত্ৰ গীত হয়, বিশেষাকতিবিশিষ্ট কতকগুলি বেদী প্রস্তুত হয়, 
তবে দেবতার! সব করিতে পারেন, এই প্রকার মতবাদের সৃষ্টি হইল। 
নচিকেতা এই জন্যই দ্বিতীয় বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিভাবে যজ্ঞের দ্বার! 
খ্ব্গপ্রাপ্তি হইতে পারে। 

তারপর নচিকেতা তৃতীয় বর প্রার্থনা করিলেন, আর এখান হইতেই 
প্রকৃত উপনিষদের আরম্ভ । নচিকেতা বলিলেন, “কেহ কেহ বলেন, মৃত্যুর 
পর আত্মা থাকে; কেহ বলেন, থাকে না) আপনি আমাকে এই বিষয়ের 
যথার্থ তত্ব বুঝাইয় দিন ৷’ 

যম ভীত হইলেন। তিনি পরম আনন্দের সহিত নচিকেতার অন্য দুইটি 
বর পূর্ণ করিয়াছিলেন। এখন তিনি বলিলেন, ‘প্রাচীনকালে দেবতাদের 
এ বিষয়ে সংশয় ছিল। এই সুক্ষ ধর্ম সুবিজ্ঞেয় নহে। হে নচিকেতা, তুমি 
অন্য কোন বর প্রার্থনা কর, এ বিষয়ে আমাকে আর অনুরোধ করিও ন।- 
আমাকে ছাড়িয়া দাও ৷’ 

নচিকেত! দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি বলিলেন, “হে যমরাজ! মৃত্যু! 
দেবতারাঁও এ বিষয়ে সংশয় করিয়াছিলেন, আর ইহা বুঝাও সহজ ব্যাপার 
নহে, সত্য বটে ! কিন্তু আমি আপনার ন্তায় এ বিষয়ের বক্তাও পাইব না, 
আর এই বরের তুল্য অন্ত বরও নাই ।ঃ 

যম বলিলেন, ‘শতায়ু পুত্র-পৌন্র, পশু-হস্তী, স্থবর্ণ-অস্ব প্রার্থনা কর। এই 
পৃথিবীতে রাজত্ব কর এবং যতদ্দিন তুমি বাচিয়া থাকিতে ইচ্ছা কর, , 
ততদিন বাচিয়া থাকে! । অন্ত কোন বর ঘদি তুমি ইহার সমান মনে কর, 
তবে তাহাও প্রার্থনা কর--অর্থ এবং দীর্ঘজীবন প্রার্থনা কর। হে 
নচিকেতা, তুমি বিস্তৃত পৃথিবীমণ্ডলে রাজত্ব কর, আমি তোমাকে সর্বপ্রকার 
কাম্যবস্তর অধিকারী করিব। পৃথিবীতে যে-সকল কাম্যবস্ত দুর্লভ, সেগুলি 
প্রার্থনা কর। এই রথাধিরূঢ়া গীতবাঘ্যনিপুণ! রমনীগণকে মানুষ লাভ করিতে 
পারে না। হে নচিকেতা, আমার প্রদত্ত এই-সকল কামিনী তোমার সেবা 
করুক, কিন্তু তুমি মৃত্যু-সন্বদ্ধে জিজ্ঞাঁন। করিও না” 


১৮৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


নচিকেতা বলিলেন, 'এ-সকল বস্ত কেবল দুদিনের জন্য--ইহারা ইন্দ্রিয়ের 
তেজ হরণ করে। অতি দীর্ঘ জীবনও অনস্তকালের তুলনায় বাস্তবিক অতি 
অল্প। অতএব এই-সকল হস্তী অশ্ব রথ গীতবাগ্য আপনারই থাকুক । মানুষ 
বিতদ্বার! তৃপ্ত হইতে পারে না। আপনাকে যখন দেখিতে হুইবে-_ৃত্যু 
যখন স্থনিশ্চিত, তখন কি এই ধনসম্পদ রাখিতে পারিব? আপনি যতদিন 
ইচ্ছ। করিবেন, ততদিনই আমর! জীবিত থাকিব। আমি যে-বর প্রার্থনা 
করিয়াছি, তাহা ছাড়া আর কিছু চাহি ন।।, 

বালকের সহ্কল্পে সন্তুষ্ট হইয়] যম বলিলেন, ‘পরম কল্যাণ (শ্রেয়: ) ও 
আপাতরম্য ভোগ ( প্রেয়ঃ )--এই দুইটির উদ্দেশ্য ভিন্ন ; কিন্তু ইহার! উভয়েই 
মান্ষকে বদ্ধ করে। যিনি দুইটির মধ্যে “শ্রেয়ঃকে গ্রহণ করেন, তাহার 
কল্যাণ হয়, আর যে আপাতরম্য “প্রেয়ঃ” গ্রহণ করে, সে লক্ষ্যভষ্ট হয় । এই 
শ্রেয়: ও প্রেয়ঃ- উভয়ই মানুষের নিকট উপস্থিত হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি বিচার 
করিয়া একটি হইতে অপরটি পৃথক্‌ বলিয়া! জানেন। তিনি শ্রেয়ঃকে প্রেয়ঃ 
অপেক্ষা বড় বলিয়। গ্রহণ করেন, কিন্তু অ-জ্ঞানী ব্যক্তি নিজ দেহের সুখের 
জন্য “প্রেয়ঃকেই গ্রহণ করে। হে নচিকেতা, তুমি আপাতরম্য বিষয়গুলির 
নশ্বরত| চিন্তা করিয়া সেগুলি পরিত্যাগ করিয়াছ। এই কথার পর 
নচিকেতাঁকে প্রশংসা করিয়া! অবশেষে যম তাহাকে পরম তত্বের উপদেশ 
দিতে আরম্ভ করিলেন । 

এখন আমর] বেদিক বৈরাগ্য ও নীতির এই সমুন্নত ধারণা পাইলাম যে, 
যতদিন না মানুষ ভোগবাসনা জয় করিতেছে, ততদিন তাহার হৃদয়ে সত্য- 
জ্োতির প্রকাশ হইবে না। যতদিন এই-সকল বৃথা বিষয়-বাঁনন। তুমুল কোলাহল 
করিতেছে, যতদিন উহার! প্রতিমুহূর্তে আমাদিগকে যেন বাহিরে টানিয়! লইয়া 
যাইতেছে এবং আমাদিগকে প্রত্যেক বাহ বস্তর__একবিন্ু রূপের, একবিন্দু 
আম্বাদের, একবিন্দু স্পর্শের দাস করিতেছে, ততদিন আমর! যতই জ্ঞানের 
গরিমা করি ন! কেন, সত্য কিভাবে আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হুইবে? 

যম বলিতেছেন, “যে-আত্মার সম্বন্ধে, যে-পরলোকভত্ব সম্বন্ধে তুমি প্রশ্ন 
করিয়াছ, তাহা চিন্তাশৃন্ত বালকের হৃদয়ে প্রতিভাত হয় না। এই জগতেরই 
অস্তিত্ব আছে, পরলোকের অস্তিত্ব নাই-_-এক্সপ চিন্তা করিয়! মা্ষ পুনঃ পুনঃ 
আমার বশে আসে।' 


অপরোক্ষা্ভূতি ১৮৭ 


আবার এই সত্য বুঝাও বড় কঠিন। অনেকে ক্রমাগত এই ব্যয় শুনিয়াও 
বুঝিতে পারে না, এ বিষয়ের 'বক্তাও “আশ্চর্য হইবেন, শ্রোতাঁও অনুরূপ 
হইবেন। গুরুর অদ্ভূত শক্তিসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক, শিস্তেরও তেমনি হওয়া 
চাই। মনকে আবার বৃথা তর্কের দ্বার! চঞ্চল করা উচিত নহে । কারণ 
পরম্ণর্থতত্ব তর্কের বিষয় নহে, প্রত্যক্ষের বিষয় । আমর! বরাবর শুনিয়া 
আসিতেছি, প্রত্যেক ধর্মই বিশ্বাসের. উপর খুব জোর দেয়। আমরা 
অন্ধবিশ্বাস করিতে শিক্ষা! পাইয়াছি। অবশ্য এই অন্ধবিশ্বাস যে মন্দ জিনিস, 
তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু এই অন্ধবিশ্বাস ব্যাপারটিকে একটু 
তলাইয়া দেখিলে বুঝিব, ইহার পশ্চাতে একটি মহান্‌ সত্য আছে। যাহারা 
অন্ধবিশ্বাসের কথ! বলে, তাহাদের বাস্তবিক উদ্দেশ্য এই অপরোক্ষান্ভূতি 
--আমরা এখন ইহার আলোচন! করিতেছি । মনকে বৃথা তর্কের দ্বারা 
চঞ্চল করিলে চলিবে না, কারণ তর্কদবারা কখন ঈশ্বরলাভ হয় না। ঈশ্বর 
প্রত্যক্ষের বিষয়, তর্কের বিষয় নহেন। সমুদয় যুক্তি ও তর্কই কতকগুলি 
অনুভূতির উপর স্থাপিত। এইগুলি ব্যতীত তর্ক হইতেই পারে ন!। 
আমর! পূর্বে যেসকল বিষয় নিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এমন কতকগুলি 
বিষয়ের তুলনার প্রণালীকে যুক্তি বলে। এই সুনিশ্চিত প্রত্যক্ষ বিষয়গুলি 
ন! থাকিলে যুক্তি সম্ভব নয়! বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে যদি ইহা! সত্য হয়, তবে 
অন্তর্জগৎ সম্বদ্ধেই বা তাহা না হইবে কেন? 

আমরা পুন: পুনঃ এই মহাভ্রমে পড়িয়া থাকি, আমরা স্বীকার করিয়া! লই, 
বহিধিষয়ের জ্ঞান প্রতাক্ষের উপর নির্ভর করে। সেখানে কেহ বিশ্বাস 
করিয়া লইতে বলে না, বিষয় ও ইন্ড্রিয়ের নম্বদ্ধ-বিষয়ক নিয়মাবলী কোন 
যুক্তির উপর নির্ভর করে না; প্রত্যক্ষান্থভূতির দ্বারাই উহার! লব্ধ হয়। 
আবার সকল তর্কই কতকগুলি প্রত্যক্ষান্থভূতির উপর স্থাপিত। রসায়নবিদ 
কতকগুলি দ্রব্য লইলেন--তাঁহা হইতে আর কতকগুলি দ্রব্য উৎপন্ন হইল। 
ইহা! একটি ঘটনা । আমর! উহ! স্পষ্ট দেখি, প্রত্যক্ষ করি এবং উহাকে ভিত্তি 
করিয়া রসায়নের সকল বিচার করিয়া থাকি। পদার্থবিদ্রাও তাহাই 
করিয়া থাকেন- সকল বিজ্ঞান সম্বন্ধেই এইরূপ । সর্বপ্রকার জ্ঞানই কতকগুলি 
বিষয়ের অনুভূতির উপর স্বাপিত। তাহাদের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা 
যুক্তি-বিচার করিয়। থাকি। কিন্তু আশ্চর্ষের বিষয় অধিকাংশ লোক বিশেষতঃ 


১৮৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


বর্তমানকাঁলে ভাবিয়া থাকে, ধর্মে প্রত্যক্ষ করিবার কিছু নাই ; যদি ধর্ম লাভ 
করিতে হয়, তবে বাছিরের বুথ! তর্কের দ্বারাই তাঁহা লাভ করিতে হুইবে। 
ধর্ম কিন্তু কথোপকথনের ব্যাপার নয়-_প্রত্যক্ষের বিষয়। আমাদিগকে 
আমাদের আত্মার ভিতরে অন্বেষণ করিয়! দেখিতে হুইবে, সেখানে কি আছে। 
আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, আর যাহ! বুঝিব, তাহ! উপলব্ধি করিতে 
হইবে। ইহাই ধর্ম। যতই কথা বলো না কেন, তাহ] দ্বার! ধর্ম লাভ 
হইবে না। অতএব একজন ঈশ্বর আছেন কি না, তাহ! বৃথা! তর্কের দ্বার! 
প্রমাণিত হইবার নহে, কারণ যুক্তি উভয় দিকেই সমান। কিন্ত যদি একজন 
ঈশ্বর থাকেন, তিনি আমাদের অন্তরে আছেন। তুমি কি কখন তাহ'কে 
দেখিয়াঁছ ? ইহাই প্রশ্ন। জগতের অস্তিত্ব আছে কি না_ এই প্রশ্ন এখনও 
মীমাংমিত হয় নাই, প্রত্যাক্ষবাদ ও বিজ্ঞানবাঁদের (Realism and Idealism) 
তর্ক অনস্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে। এই তর্ক চলিতেছে সত্য, কিন্তু আমর! 
জানি-__-জগং রহিয়াছে এবং চলিতেছে । আমর! কেবল একটি শব্দের ভিন্ন 
ভিন্ন অর্থ করিয়। এই তক করিয়! থাকি । আমাদের জীবনের অন্যান্য সকল 
প্রশ্ন সম্বন্ধেও তাই- আমাদিগকে প্রত্যক্ষাজভূতি লাভ করিতে হইবে । যেমন 
বহিবিজ্ঞানে তেমন পরমার্থবিজ্ঞানেও আমাদিগকে কতকগুলি সত্য ঘটন। 
প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, মতামত সেগুলির উপরই স্থাপিত হইবে। অবশ্য 
ধর্মের যে-কোন মতবাদ হউক না, তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে হুইবে 
এই অযৌক্তিক দাঁবী স্বীকার কর! অসম্ভব, ইহ! মানুষের মন অবনত করে। 
ষে-ব্যক্তি তোমাকে সকল বিষয় বিশ্বাস করিতে বলে, সে নিজেকে অবনত করে, 
আর তুমি যদি তাহার কথায় বিশ্বাস কর, তুমিও অবনত হুইবে। জগতের 
সাদুপুরুষদের আমাদিগকে শুধু এইটুকু বলিবার অধিকার আছে যে, তাহার! 
তাঁহাদের নিজেদের মনকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তীহার্দের উপলব্ধ সত্যের কথাই 
তাহার। বলিতেছেন ; তাহারা আশ্বাস দেন যে, আমর! সত্য লাভ করিব । 
এরূপ করিলে তখনই আমর! বিশ্বাস করিব, তাহার পূর্বে নহে। ধর্মের মূল 
ভিত্তি এইখানে । কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখিবে যাহার! ধর্মের বিরুদ্ধে তর্ক করে, 
তাহাদের মধ্যে শতকর। নিরানব্বই জন নিজেদের মন বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখে নাই, তাহারা সত্য লাভ করিবার চেষ্টাই করে নাই। অতএব ধর্মের 
বিরুদ্ধে তাহাদের যুক্তির কোন মূল্য নাই। যদি কোন অন্ধ ব্যক্তি দীাড়াইয়া 
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বলে, “তোমরা, যাহার] সর্ষের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তাহারা সকলেই ভ্রান্ত’ 
তাহার কথার যতটুকু মূল্য, ইহাদের কথারও মূল্য ততটুকু। অতএব যাহার! 
নিজেদের মন বিশ্লেষণ করে নাই, অথচ ধর্মকে একেবারে উড়াইয়। দিতে-_ 
লোপ করিতে অগ্রসর, তাহাদের কথায় আমাদের কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন 
করিবার প্রয়োজন নাই । 

এই বিষয়টি বিশেষ করিয়া বুঝা এবং অপরোক্ষান্ুভূতির ভাব সর্বদা মনে 
জাগরূক রাখা উচিত। ধর্ম লইয়। এই-সকল গণ্ডগোল, মারামারি, বিবাদ- 
বিসম্বাদ তখনই চলিয়া যাইবে, যখনই আমর। বুবিব, ধর্মগ্রন্থ বা মন্দিরে 
আবদ্ধ নয় অথব! ইন্দ্রিয় ঘারাও উহার অনুভূতি সম্ভব নয়। ধর্ম অতীদ্দ্রিয় 
তত্বের প্রত্যক্ষাঙুভূতি । যিনি ঈশ্বর ও আত্মা উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই 
প্রকৃত ধামিক। প্রত্যক্ষীন্ভৃতিশৃন্য উচ্চতম ধর্মশীস্বিৎ যিনি অনর্গল 
ধর্মবন্তৃতা করিতে পারেন, তাহার সহিত অতি সামান্য অজ্ঞ জড়বাদীর কোন 
প্রভেদ নাই । আমর! সকলেই নাস্তিক--ইহ। স্বীকার করি না কেন ? কেবল 
তর্ক বিচার করিয়। ধর্মের তত্বগুলিতে সম্মতি দিলেই ধামিক হওয়া যায় না।, 
একজন খ্রীষ্টান বা মুসলমান অথবা অন্ত কোন ধর্মাবলম্বী কথা ধর ; খ্রীষ্টের 
সেই *শলোপদেশের কথা মনে কর ; যে-কোন ব্যক্তি এ উপদেশ কার্ষে 
পালন করে, সে তৎক্ষণাৎ দেবত। হইয়1 যায়, সিদ্ধ হইয়া যায় ; তথাপি লোকে 
বলে, পৃথিবীতে কোটি কোটি খ্রীষ্টান আছে। তুমি কি বলিতে চাঁও, ইহারা 
সকলে খ্রীষ্টান? বাস্ডবিক ইহার অর্থ এই, ইহার! কোন-না-কোন সময়ে 
এই উপদেশানুধায়ী কার্য করিবার চেষ্টা করিতে পারে। দুই কোটি লোকের 
ভিতর একজন প্রকৃত খ্রীষ্টান আছে কিনা সন্দেহ। 

ভারতবর্ষেও বল! হয়, ত্রিশ কোটি বৈদান্তিক আছেন ; যদি প্রত্যক্ষাচভূতি- 
সম্পন্ন ব্যক্তি সহস্রে একজনও থাঁকিতেন, তবে এই জগৎ পাঁচ মিনিটে আর 
এক আকার ধারণ করিত । আমর! সকলেই নাস্তিক, কিন্ত যে-ব্যক্তি উহ] 
স্পষ্ট স্বীকার করে, তাহার সহিতই আমরা বিবাদে প্রবৃত্ত হই। সকলেই 
আমর! অন্ধকারে পড়িয়। রহিয়াছি। ধর্ম আমাদের কাছে যেন কিছু নয়, 
কেবল বিচারলব্ধ কতকগুলি মতের অনুমোদন মাত্র, কেবল কথার কথা 
অমুক বেশ ভাল বলিতে পারে, অমুক পারে না। কিন্তু ইহা ধর্ম নয়; শব্দ- 
যোজন! করিবার সুন্দর কৌশল, আলঙ্কারিক বর্ণনার ক্ষমতা, নানাপ্রকারে 
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শাস্বের শ্লৌকব্যাখ্যা-এই-সকল কেবল পণ্ডিতদের আমোদের নিমিত্ত, 
মুক্তির জন্য নয়।১ যখনই আত্মা প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হুইবে, তখনই 
ধর্ম আরম্ভ হইবে । তখনই তুমি ধামিক হইবে, তখন--কেবল তখনই 
নৈতিক জীবনও আরম্ভ হইবে । আমর! এখন পশুদের অপেক্ষা বড় বেশী 
নীতি-পরায়ণ নই। আমরা এখন কেবল সমাজের শাসন-ভয়েই বড় উচ্চবাচ্য 
করি না। যদি সমাজ আজ বলে, চুরি করিলে আর শান্তি হইবে না, আমরা 
অমনি অপরের সম্পত্তি চুরি করিতে ছুটিব। আমাদের সচ্চরিত্র হইবার কারণ 
পুলিশ। সামাজিক প্রতিপত্তি-লোপের আশঙ্কাই আমাদের নীতিপরায়ণ 
হইবার অনেকটা কারণ, আর বাস্তবিক আমর] পশুদের চেয়ে অতি সামান্যই 
উন্নত। আমরা যখন নিজ নিজ গৃহের নিভৃত কোণে বপিয়। নিজেদের ভিতরটা 
অনুসন্ধান করি, তখনই বুঝিতে পারি, এ-কথা কতদূর সত্য । অতএব এস, 
আমর! এই কপটতা ত্যাগ করি | এস, স্বীকার করি--আমর! ধামিক নই এবং 
অপরের প্রতি ত্বণা করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই । আমাদের 
সকলের মধ্যে বাস্তবিক ভ্রাতৃসন্বন্ধ, আর আমাদের ধর্মের প্রত্যক্ষানুভূতি 
হইলেই আমর! নীতিপরায়ণ হইবার আশ! করিতে পারি 

মনে কর, তুমি কোন দেশ দেখিয়াছ। কোন ব্যক্তি তোমায় কাটিয়। 
টুকর! টুকর। করিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু তুমি নিজের অন্তরের অস্তরে 
কখন এ-কথ। বলিতে পারিবে না যে, তুমি সেই দেশ দেখ নাই। অবশ্য 
অতিরিক্ত শারীরিক বলপ্রয়োগ করিলে তুমি মুখে বলিতে পরে! বটে-__- আমি 
সেই দেশ দেখি নাই ; কিন্ত তুমি মনে মনে জানিতেছ, তুমি তাহা দেখিয়াছ। 
বাহজগৎকে তুমি যেরূপ প্রত্যক্ষ কর, যখন তাহা অপেক্ষাও এঁকাস্তিকভাবে 
ধর্ম ও ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিবে, তখন কিছুই তোমার বিশ্বাস নষ্ট করিতে 
পারিবে না, তখনই প্রকৃত বিশ্বাস আরম হুইবে। বাইবেলের কথা ‘যাহার 
একসধপ-পরিমাণ বিশ্বাস আছে, সে পাহাড়কে লরিয়। যাইতে বলিলে পাহাড় 
তাহার কথা শুনিবে২--এ কথার তাৎপর্য এই, তখন তুমি স্বয়ং সত্যন্বরূপ 
হইয়! গিয়াছ বলিয়াই সত্যকে জানিতে পারিবে, কেবল বিচারপূর্বক সতে) 
সম্মতি দেওয়াতে কোন লাভ নাই। 


১ বিবেকচুড়ামণি, ৬০ 
২ St. Matthew, Ch. 17, V. 20 
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একমাত্র প্রশ্ন এই--প্রত্যক্ষ হইয়াছে কি? ইহাই বেদান্তের মূলকথা-- 
ধর্ম সাক্ষাৎ কর, কেবল কথায় কিছু হইবে ন!; কিন্ত সাক্ষাৎকার বড় কঠিন। 
যিনি পরমাণুর অভ্যন্তরে অতি গুঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছেন, সেই পুরাণ 
পুরুষ প্রত্যেক মামবহৃদয়ের অস্তরতম প্রদেশে অবস্থান করিতেছেন।১ সাধুগণ 
তাহাকে অনস্তদি হার! উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সুখ দুঃখ উভয়েরই পারে 
গিয়াছেন। আমর! যাহাকে ধর্ম বলি, আমরা যাহাকে অধর্ম বলি--শুভাশুভ 
সকল কর্ম, সৎ-অনং--সকলেরই পারে তিনি গিয়াছেন, যিনি তাহাকে 
দেখিয়াছেন। তিনি যথার্থই সত্য দর্শন করিয়াছেন। কিন্ত তাহ! হইলে 
বর্গের কথা কি হইল? স্বর্গ সম্বন্ধে আমাদের ধারণ এই যে, উহ! দুঃখশৃন্ত 
স্থথ ; অর্থাৎ আমরা চাই সংসারের সব সুখ, উহার ছুঃখগুলিকে কেবল 
বাদ দিতে চাই। অবশ্য ইহ] অতি সুন্দর ধারণ! বটে, ইহ! স্বাভাবিকভাবেই 
আসিয়া থাকে বটে, কিন্ত এ ধারণাটি একেবারে আগাগোড়াই ভুল, কারণ 
চরম সুখ বা চরম দুঃখ বলিয়া কোন জিনিস নাই । 

রোমে একজন খুব ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একদিন জানিলেন, তাহার 
সম্পত্তির মধ্যে দশ লক্ষ পাউণ্ড মাত্র অবশিষ্ট আছে। শুনিয়াই তিনি বলিলেন, 
“তবে আমি কাল কি করিব? বলিয়াই আত্মহত্যা করিলেন। দশ লক্ষ 
পাউণ্ড তাহার পক্ষে দারিদ্র্য, কিন্ত আমার পক্ষে নছে। উহ আমার সারা 
জীবনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত । বাস্তবিক স্থখই ব। কি, আর দুঃখই বা কি? 
উহার! ক্রমাগত বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতেছে । আমি যখন অতি শিশু ছিলাম, 
তখন আমার মনে হইত-_-কোচোয়ান হইতে পারিলে সুখের পরাকাষ্টা লাভ 
করিব। এখন তাহা মনে হয় না। এখন তুমি কোন্‌ হুখকে ধরিয়৷ থাকিবে ? 
এইটি আমাদের বিশেষ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর! উচিত। 

এই কুসংবাঁরই আমাদের অনেক বিলম্বে ঘুচে 5 প্রত্যেকের স্থখের ধারণ? 
ভিন্ন ভিন্ন। আমি একটি লোককে দেখিয়াছি, সে প্রতিদিন একতাল আফিম 
ন! খাইলে স্থখী হয় না। সে হয়তো ভাবিবে, স্বর্গের মাটি সব আফিম-নিমিত। 
কিন্ত আমার পক্ষে সে-শ্বর্গ বড় স্থবিধাজনক হইবে না। আমরা আরবী 
ববিতায় পাঠ করিয়া থাকি, স্বর্গ নান! মনোহর উদ্যানে পূর্ণ, সেখানে অসংখ্য 


সপ সস সপন্ষ 


১ কঠ উপ., ১২1২৯; স্বেতাখ উপ., ৩২ 
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নদী প্রধাহিত হইতেছে । আমার জীবনের অধিকাংশ সময় আমি এমন এক 
দেশে বাস করিয়াছি, যেখানে অত্যন্ত অধিক জল, প্রতি বৎসর অমেক গ্রাম 
এবং সহম্ম সহস্র ব্যক্তি জলগ্রাবনে মার! যায়। অতএব আমার স্বর্গ নিয়দেশে 
নদী-প্রবাহযুক্ত উদ্ভানপূর্ণ হইলে চলিবে না) আমার স্বর্গে অল্প স্বল্প বৃষ্টি 
হইবে । আমাদের জীবন সম্বন্ষেও তদ্রপ, আমাদের সুখের ধারণা ক্রমাগত 
বদলাইতেছে। যুবক যদি স্বর্গের ধারণা করিতে যায়, তবে তাহার কল্পনায় 
উহ পরমা সুন্দরী স্রীগণের দ্বারা পূর্ণ হওয়া আবশ্তক। সেই ব্যক্তিই আবার 
বুদ্ধ হইলে তাহার আর স্ত্রীর আবশ্তকত] থাকিবে না। আমাদের প্রয়োজনই 
আমাদের স্বর্গের নির্মাতা, আর আমাদের প্রয়োজনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের ব্বর্গও বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। যদি আমরা এমন এক স্বর্গে যাই, 
যেখানে অনস্ত ইন্দ্রিয়হ্থখলীভ হুইবে, সেখানে আমাদের বিশেষ কিছু উন্নতি 
হইবে নাযাহাঁর। বিষয়ভোঁগকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে 
করে, তাহারাই এইরূপ 'স্বগ প্রার্থনা করিয়। থাকে । হঁহা! বাস্তবিক মঙ্গলকর 
না হুইয়া মহ! অমঙ্গলকর হইবে । এই কি আমাদের চরম গতি- একটু 
হাঁসিকান্না, তাঁর পর কুকুরের মতো মৃত্যু? খন এই-সকল বিষয়ভোঁগের 
প্রার্থনা কর, তখন তোমরা মানবজাতির যে কি ঘোর অমঙ্গল কামনা 
করিতেছ, তাহ। জান না। বাস্তবিক এহিক স্থখভোগের কামনা করিয়া 
তুমি তাহাই করিতেছ, কারণ তুমি জান না, প্রকৃত আনন্দ কি। বাস্তবিক, 
দর্শনশাস্ত আনন্দ বা সুখ ত্যাগ করিতে উপদেশ দেয় না, প্রকৃত আনন্দ কি 
তাহাই শিক্ষা দেয়। নরওয়েবাসীদের স্বর্গ সম্বন্ধে ধারণা উহ একটি ভয়ানক 
যুদ্ধক্ষেত্ৰ, সেখানে সকলে ওডিন (0৭1. ) দেবতার সম্মুখে উপবেশন করিয়া 
থাকে-_কিয়ংকাল পরে বন্যবরাহ-শিকার আরম্ভ হয়। পরে তাহারা 
নিজেরাই যুদ্ধ করে এবং পরস্পরকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া! ফেলে। কিন্তু এরূপ 
যুদ্ধের খানিকক্ষণ পরেই কোন না কোঁনন্ষপে ইহাদের ক্ষতগুলি আরোগ/ 
হইয়! যায়__তাহারা তখন একটি বৃহৎ কক্ষে গিয়া সেই শুকরের মাংস 
পোড়াইয়৷ ভোজন করে ও আমোদ-প্রমোদ করিতে থাকে । পরদিন আবার 
সেই বরাহটি জীবিত হয়, আবার সেইরূপ শিকারাদি হইয়া থাকে । এ 
আমাদের ধারণাঁরই অনুরূপ, তবে আমাদের ধারণাটি না হয় একটু মাঞ্জিত । 
আমর! সকলেই এইরূপ “শুকর শিকার করিতে ভাঁলবাদি--আমর। এমন 
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একস্থানে যাইতে চাই, যেখানে এই ভোগ পূর্ণমাত্রায় ক্রমাগত চলিবে, যেখানে 
এ নরওচ্মেবাসীর] যেমন কল্পনা করে--যাছার। স্বর্গে যায়, তাহার! প্রতিদিন 
বন্যশুকর শিকার করিয়া উহা খাইয়া থাকে, আবার পরদিন শৃকরটি পুনরায় 
বাচিয়া উঠে--সেইন্দপ ঘটিবে। 

দর্শনশান্ত্রের মতে, নিরপেক্ষ অপরিণামী আনন্দ বলিয়! কিছু আঁছে, অতএব 
আমর! সাধারণতঃ যে এছিক স্থথভোগ করিয়া থাকি, তাহার সঙ্গে এ 
সখের কোন সম্বন্ধ নাই। আবার বেদাস্তই প্রমাণ করে যে, এই জগতে 
যাহা কিছু আনন্দকর আছে, তাহ! সেই প্রকৃত আনন্দের অংশমাত্র, কারণ 
বাস্তবিক সেই ব্ৰহ্মানন্দেরই অস্তিত্ব আছে। আমর! প্রতিমূহূর্তেই সেই ব্ৰহ্মানন্দ 
ভোগ করিতেছি, কিন্তু উহাকে ব্ৰহ্মানন্দ বলিয়! জানি না। যেখানেই দেখিবে 
কোনরূপ আনন্দ, এমন কি চোরের চৌর্য-কার্ষে যে আনন্দ, তাহাও বাস্তবিক 
সেই পূৰ্ণানন্দ, কেবল উহা কতকগুলি বাহবস্তর সংস্পর্শে মলিন হুইয়ীছে । 
কিন্ত সেই আনন্দ উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমে আমাদিগকে সমুদয় এছিক 
সুখভোগ ত্যাগ করিতে হুইবে। উহা ত্যাগ করিলেই প্রকৃত আনন্দ লাভ 
হইবে। প্রথমে অজ্ঞান এবং যাহ! কিছু মিথ্যা তাহ! ত্যাগ করিতে হুইবে, 
তবেই সত্যের প্রকাশ হইবে । খন আমর! সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরিতে পান্সিব, 
তখন প্রথমে আমরা যাহা কিছু ত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহাই আর একক্সপ 
ধারণ করিবে, নৃতন আকারে প্রতিভাত হুইবে, তখন সবই--সমগ্র ব্রনহ্ধাগুই 
ব্ৰহ্মময় হইয়। যাইবে, তখন সবই উন্নত ভাব ধারণ করিবে, তখন আমরা সকল 
পদ্দার্থকে নূতন আলোকে বুঝিব। কিন্ত প্রথমে আমাদিগকে সে-সব ত্যাগ 
করিতেই হুইবে , পরে সত্যের অস্ততঃ এক বিন্দু আভাস পাইলে আবার 
তাহাদিগকে গ্রহণ করিব, কিন্ত অন্যরূপে- ব্রহ্ধাকারে পরিণতরূপে । অতএব 
আমাদিগকে ছোটখাটো স্থখ দুঃখ-_সব ত্যাগ করিতে ছইবে। এগুলি একই 
অনুভূতির বিভিন্ন মাত্রা। “বেদসকল যাহাকে ঘোষণ। করেন, সকল প্রকার 
তপস্যা ধাহাকে পাওয়ার জন্য অনুষ্ঠিত হয়, ধাহাকে লাভ করিবার জন্য 
লোকে ব্রক্ষচর্যের অনুষ্ঠান করে, আমি সংক্ষেপে তাহার সম্বন্ধে তোমাকে 
বলিষ--তিনি ও।*১ বেদে এই ওঁকারের অতিশয় মহিম! ও পবিত্রতা ঘোষিত 
হইয়াছে। 
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যম নচিকেতার প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন £ মানুষের মৃত্যুর পর তাহার কি 
অবস্থা হুয় ?--‘বিপশ্চিৎ’ বা অবিলুগ্তচৈতন্য আত্মা কখন নরেন না, কখন 
জন্মানও ন1) ইনি কোন কিছু হইতে উৎপন্ন হন না; ইনি অজ নিত্য 
শাশ্বত ও পুরাণ। দেহ নষ্ট হইলেও ইনি নষ্ট হন না। “হস্তা ষদি মনে করেন, 
আমি কাহাকেও হুনন করিতে পারি, অথবা হত ব্যক্তি যদি মনে করেন, 
আমি হত হইলাম, তবে উভয়কেই সত্যসন্বন্ধে অনভিজ্ঞ বুঝিতে হইবে । আত্মা 
কাহাকেও হত্য! করেন না অথবা নিজেও হত হন না।১১ এ তো ভয়ানক 
কথ! দাড়াইল। প্রথম শ্লোকে আত্মার বিশেষণ “বিপশ্চিৎ-শব্দটি বিশেষ- 
ভাবে লক্ষ্য কর। ক্রমশঃ দেখিবে, বেদাস্তের প্রকৃত মত এই যে, সমুদয় জ্ঞান, 
সমুদয় পবিত্রত! প্রথম হইতেই আত্মায় অবস্থিত, কোথাও হয়তে? উহার বেশী 
প্রকাশ, কোথাও বা কম প্রকাশ । এই মাত্র প্রভেদ । মানুষের সহিত মানুষের 
অথব! এই ব্রন্মাণ্ডের যে-কোন বস্তুর পার্থক্য প্রকাঁরগত নয়, পরিমাণগত । 
প্রত্যেকের অন্তরে অবস্থিত সত্য সেই একমাত্র অনস্ত নিত্যানন্দময় নিত্যশুদ্ধ 
নিত্যপূর্ণ ব্ৰহ্ম । তিনিই সেই আত্মা--তিনি পুন্যবান্‌ পাপী, স্থখী দুঃখী, সুন্দর 
কুৎসিত, মনুষ্য পশু __সবত্র একরপ। তিনিই জ্যোতির্যয়। তাহার প্রকাশের 
তাঁরতমোই নানারূপ প্রভেদ। কাহারও ভিতর তিনি বেশী প্রকাশিত, 
কাহারও ভিতর অল্প; কিন্তু সেই আত্মার নিকট. এই ভেদ্রের কোন অর্থই 
নাই। কাহারও পোশাকের ভিতর দিয়া তাহার শরীরের অধিকাংশ দেখ! 
যাইতেছে, আর এক জনের পোশাকের ভিতর দিয়া তাহার শরীরের অল্লাংশ 
দেখা যাইতেছে-_ ইহাতে শরীরে কোন পার্থক্য হইতেছে না। কেবল দেহের 
অধিকাংশ বা অল্পাংশ আবরণকারী পরিচ্ছদেই ভেদ দেখা যাইতেছে। 
অর্থাৎ দেহ ও মনের তাঁরতম্য অনুপারে আত্মার শক্তি ও পবিত্রতা প্রকাশ 
পাইতে থাকে । অতএব এইখানেই বুঝিয়] রাখা ভাল যে, বেদাস্তদর্শনে 
ভাল মন্দ বলিয়। দুইটি পৃথক্‌ বস্তু নাই। সেই এক জিনিসই ভাল মন্দ--ছুই 
হইতেছে, আর উহাদের মধ্যে বিভিন্নতা কেবল পরিমাণগত, এবং বাস্তবিক 
কাধক্ষেত্রেও আমর! তাহাই দেখিতেছি। আজ যে-জিনিনকে আমি সুখকর 
বণিতেছি, কাল আবার একটু ভাল অবস্থা হইলে তাহা দুঃখকর বলিয়া স্বণ! 


আন স্প্্রার 
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করিব। অতএব বাস্তবিক বস্তটির বিকাশের বিভিন্ন মাজার জন্যই তেদের 
উপলব্ধি হয়, সেই জিনিনটিতে বাস্তবিক কোন ভেদ নাই। বাস্তবিক ভাল- 
মন্দ বলিয়া কিছু নাই। ঘযে-অগ্নি আমার শীতনিবারণ করিতেছে, তাহাই 
কোন শিশুকে দগ্ধ করিতে পারে। ইহা! কি অধির দোষ? :অতএব যদি 
আত্ম! শুদ্ধস্বরূপ ও পূর্ণ হয়, তবে যে-ব্যক্তি অগৎকার্ষ করিতে যায়, সে 
স্বরূপের বিপরীত আচরণ ক।রতেছে--সে নিজ ম্বরূপ জানে না। ঘাতক- 
ব্যক্তির ভিতরেও শুদ্ধস্বভাব আত্ম রহছিয়াছেন। সে ভ্রমবশতঃ উহাকে 
আবৃত রাখিয়াছে মাত্র, উহার জ্যোতিঃ প্রকাশ হইতে দিতেছে না। আর 
যে-ব্াক্তি মনে করে, সে হত হইল, তাহার আত্মা হত হন না। আত্মা 
নিত্য--কখন তাহার ধ্বংস হইতে পারে না।১ 'অণুর অণু, বৃহতেরও 
বৃহৎ, সেই সকলের প্রভু প্রত্যেক মানবহদয়ের গভীরে অবস্থান করিতেছেন । 
নিষ্পাপ ব্যক্তি বিধাতার কৃপায় তাহাকে দেখিয়া শোক-শৃন্ত হন। যিনি 
দেহশূন্ত হুইয়া দেহে অবস্থিত, যিনি দেশবিহীন হইয়াও দেশে অবস্থিতের 
ন্যায়, সেই অনস্ত ও সর্বব্যাপী আত্মাকে এইরূপ জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিরা 
একেবারে ছুঃখশৃন্য হন।”২ “এই আত্মাকে বক্তৃতাশক্তি, তীক্ষ মেধা বা 
বেদাধ্যয়ন দ্বার লাভ করা যায় না।”* | 

এই যে ‘বেদের দ্বারা লাভ করা যায় না, এ-কথা বলা খবিদের পক্ষে বড় 
সাহসের কার্ধ। পূর্বেই বলিয়াছি, খধির! চিস্তাজগতে বড় সাহসী ছিলেন, 
তাঁহার! কিছুতেই থামিবার পাত্র ছিলেন ন!। হিন্দুরা বেদকে ষেরূপ সম্মানের 
চক্ষে দেখিতেন, খ্রীষ্টানর! বাইবেলকে কখন সেরূপ ভাবে দেখে নাই। 
গ্ীষ্টানের ঈশ্বরবাণীর ধারণা! এই, কোন মনুষ্য ঈশ্বরাহ্ছপ্রাণিত হইয়া উহু! 
লিখিয়াছে, কিন্ত হিন্দুদের ধারণ! জগতে যে-সকল বিভিন্ন পদার্থ রহিয়াছে, 
তাহার কারণ--বেদে এ-সকল বস্তুর নাম উল্লিখিত আছে। তাহাদের বিশ্বাস 
_-বেদের দ্বারাই জগৎস্ষ্টি হইয়াছে । জ্ঞান বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, সবই 
বেদে আছে। যেমন জীবাত্মা অনাদি অনন্ত, তেমনি বেদের প্রত্যেকটি 
শব্দ পবিত্র ও অনন্ত। সৃষ্টিকর্তার মনের সমুদয় ভাবই যেন এই গ্রন্থে 
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প্রকাশিত। তাহার! এইভাবে বেদকে দেখিতেন। এই কার্য নীতিসঙ্গত 
কেন? না, বেদ উহা! বলিতেছেন । এই কার্য অন্তায় কেন? না, বেদ 
বলিতেছেন ৷ বেদের প্রতি প্রাচীনদিগের এতট] শ্রদ্ধা সত্বেও এই খবিগণের 
সত্যান্সন্ধানে কি সাহস দেখ, তাহারা বলিলেন, “না, বারংবার বেদপাঠ 
করিলেও সত্যলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। সেই আত্ম! যাহার প্রতি প্রসঙ্গ 
হন, তাঁহার নিকটেই তিনি নিজঙম্বরূপ প্রকাশ করেন ।”১ কিন্তু ইহাতে এই 
এক আশঙ্কা উঠিতে পারে যে, তাহার পক্ষপাতিত্বদোষ হইল। এইজন্য 
নিয়লিখিত বাঁকাগুলিও এই সঙ্গে কথিত হইয়াছে । “যাহারা অসং-কর্মকারী 
ও যাহাঁদের মন শান্ত নহে, তাহারা কখন আত্মাকে লাভ করিতে পারে 
না।'৭ কেবল ধাছাদের হৃদয় পবিত্র, ধাহাদের কাধ পবিত্র, ধাছাদের 
ইন্জিয়গণ সংযত, তীহাঁদিগের নিকটেই সেই আত্মা প্রকাশিত হুন ।* 

আত্মা সম্বন্ধে একটি সুন্দর উপম! দেওয়া হইয়াছে । আত্মাকে রী, 
শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে রশ্মি এবং ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব বলিয়। 
জানিবে। যে-রথে অশ্বগণ উত্তমরূপে সংযত থাঁকে, যে-রথের লাগাম খুব 
মজবুত ও সারখির হস্তে দৃঢ়ন্ষপে ধৃত থাকে, সেই রথই বিষ্ণুর সেই পরমপদে 
পৌছিতে পারে । কিন্তু ঘে-রথে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ দৃঢ়ভাবে সংযত থাকে না, 
মনরূপ রশ্মিও দৃঢ়ভাবে সংযত থাকে না, সেই রথ অবশেষে বিনষ্ট হয় ।« 
সকল প্রাণীর মধ্যে অবস্থিত আত্মা চক্ষু অথব! অন্ত কোন ইন্দ্রিয়ের নিকট 
প্রকাশিত হুন না, কিন্ত ধাহাদের মন পবিত্র হইয়াছে, তাহারাই তাহাকে 
দেখিতে পান।« যিনি শব স্পর্শ রূপ রস গন্ধের অতীত, যিনি অব্যয়, ধাহার 
আদি-অস্ত নাই, যিনি প্রকৃতির অতীত, অপরিণামী, তাহাকে যে উপলব্ধি 
করে, ‘সে মৃত্যু হইতে মুক্ত হুয়।৬ কিন্ত তাহাকে উপলব্ধি করা বড় কঠিন 
_ এই পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম। পথ বড় দীর্ঘ ও বিপৎসঙ্কুল, কিন্ত 
নিরাশ হইও না, দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হও, ‘উঠ, জাগে! এবং যে পর্যন্ত না সেই 
চরম লক্ষ্যে পৌছিতে পারো, সে পর্যন্ত নিবৃত্ত হইও না ।”" 
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এখন দেখিতেছি, সমগ্র উপনিষদের ভিতর প্রধান কথা এই 
'অপরোক্ষান্থভৃতি' । এই বিষয়ে সময়ে সময়ে মনে নান! প্রশ্ন উঠিবে__ 
বিশেষতঃ আধুনিক ব্যক্তিগণের মনে ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগিবে-_ 
আরও নান। সন্দেহ উঠিবে, কিন্ত সকল ক্ষেত্রে দেখিব, আমর] আমাদের পূর্ব- 
সংস্কারের ছার! চালিত হইতেছি । আমাদের মনে এই পূর্ব সংস্কারের প্রভাব 
খুব বেশী। যাহারা বাল্যকাল হইতে কেবল সগুণ ঈশ্বরের এবং মনের 
ব্যক্তিত্বের কথ! শুনিতেছে, তাহাদের পক্ষে পূর্বোক্ত কথাগুলি অবশ্য কর্কশ 
লাগিবে, কিন্ত যদি আমর! এগুলি শ্রবণ করি, আর যদি দীর্ঘকাল ধরিয়। 
চিন্তা করি, তবে সেগুলি আমাদের প্রাণে গীথিয়! যাইবে, আমরা আর 
ভয় পাইব না। প্রধান প্রশ্ন অবশ্য দর্শনের উপকারিতা কার্ধকারিতা 
সম্বন্ধে। উহার কেবল একই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। যদি প্রয়োজন- 
বাদীদের মতে স্থখের অন্বেষণ কর! মানুষের কর্তব্য হয়, তবে আধ্যাত্মিক 
চিন্তায় ধাহাদের সখ, তাহারা কেন না আধ্যাত্মিক চিন্তায় স্থখ অন্বেষণ 
করিবে? অনেকে বিষয়ভোগে সুখী হয় বলিয়া বিঘয়-সথখের অন্বেষণ করে, 
কিন্ত আবার এমন অনেক লো থাকিতে পারে, যাহার! উচ্চতর ভোগের 
অন্বেষণ করে। কুকুর সখী কেবল আহারে ও পানে। বৈজ্ঞানিক কিন্ত 
বিষয়স্থখে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল কয়েকটি তারার অবস্থান জানিবার জন্য 
হয়তো কোন পর্বতচুড়ায় বাস করিতেছেন; তিনি যে অপূর্ব, সুখের আন্বাদ 
লাভ করিতেছেন, কুকুর তাহা বুঝিতে অক্ষম। কুকুর তাহাকে দেখিয়। 
ছাসিয়া উঠিবে, তাঁহাকে পাগল মনে করিবে । হয়তো বৈজ্ঞানিক বেচারার 
বিবাহ পর্যন্ত করিবার সঙ্গতি নাই। তিনি হয়তো কয়েক টুকর! রুটি ও একটু 
জল খাইয়াই পর্বতচুড়ায় বসিয়া আছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বলিলেন, “ভাই 
কুকুর, তোমার সুখ কেবল ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ? তুমি এ স্থখ ভোগ করিতেছ। 
উহ! হইতে উচ্চতর সুখ তুমি কিছুই জান নাঃ কিন্তু আমার পক্ষে ইহাই 
সর্বাপেক্ষা সুখকর । আর তোমার যদি নিজের ভাবে স্থখ-অন্বেষণ করিবার 
অধিকার থাকে, তবে আমারও জাছে। এইটুকু আমাদের ভ্রম হয় যে, 
আমরা সমগ্র জগৎকে নিজের ভাবে পরিচালিত করিতে চাই। আমরা 
আমাদের মনকেই সমগ্র জগতের মাপকাঠি করিতে চাই। তোমার পক্ষে 
ইঞ্জিয়ের বিষয়গুলিতেই সর্বাপেক্ষা অধিক সুখ, কিন্তু আমার হুখও যে এ 
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ভাবেই হুইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। যখন তুমি এ বিষয় লইয়া জেদ 
কর, তখন তোমার সহিত আমার মতভেদ হয়। সাংসারিক উপযোঁগবাদীর 
(00211650757) সহিত ধৰ্মতত্ববাদীর এই প্রভেদ। সাংসারিক উপযোগবাদী 
বলেন, “দেখ, আমি কেমন সুখী! আমার কিছু টাকা আছে, কিন্ত ধর্মতত্ব 
লইয়। আমি মাথা ঘামাই না। ধর্ম অনুসন্ধানের অতীত ; উহার অন্বেষণে 
না যাইয়া আমি বেশ সুখে আছি।” বেশ, ভাল কথা। উপযোগবাদিগণ, 
তোমর। যাহাতে সুখে থাকো, তাহ1 বেশ। কিন্ত এই সংসার বড় ভয়ানক । 
যদি কোন ব্যক্তি তাহার ভ্রাতার কোন অনিষ্ট না করিয়া সুখলাভ করিতে 
পারে, ঈশ্বর তাঁহার উন্নতি করুন। কিন্তু যখন সেই ব্যক্তি আসিয়া আমাকে 
তাহার মতাহ্ুযায়ী কার্য করিতে পরামর্শ দেয়, আর বলে, “যদি এরূপ ন! 
কর, তবে তুমি মূর্খ; আমিও বলি, “তুমি ভ্রান্ত, কারণ তোমার পক্ষে যাহ! 
সুখকর, তাহা যদি আমাকে করিতে হয়, আমি প্রাণধারণে সমর্থ হইব না। 
যদি আমাকে কয়েক টুকরা সোনার পিছনে দৌড়াইতে হয়, তবে আমার 
জীবনধারণ বৃথা হইবে । ধাঁমিক ব্যক্তি হিতবাদীকে এই মাত্র উত্তর দিবেন । 
বাস্তবিক কথ! এই, যাহাদের এই নিম্নতর তোগবাসন। শেষ হইয়াছে, 
তাহাদের পক্ষেই ধর্মাচরণ সম্ভব । ভোগ করিয়া ঠেকিয়া আমাদিগকে 
শিখিতে হইবে ; যতদূর আমাদের দৌড়, দৌড়াইয়া! লইতে হুইবে। যখন 
আমাদের ইহসংসারে দৌড় নিবৃত্ত হয়, তখনই আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে পরলোক 
প্রতিভাত হুইতে থাকে । 

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিশেষ সমস্যা আমার মনে উদিত হইতেছে । 
কথাট! শুনিতে খুব কর্কশ বটে, কিন্তু উহ্‌! বাস্তবিক সত্য কথা। এই 
বিষয়স্কোগবাঁসন! কখন কখন আর এক রূপ ধারণ করিয়া উদ্দিত হুয়_ 
তাহাতে বড় বিপদাশঙ্কা আছে, অথচ উহা আপাতরমণীয়। এ-কথা 
তোমরা সকল সময়েই শুনিতে পাইবে । অতি প্রাচীনকালেও এই ধারণ! 
ছিল-_ইহ! প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাসেরই অস্তর্গত। উহু! এই যে, এমন এক 
সময় আনিবে, যখন জগতের সকল দুঃখ চলিয়া! যাইবে, কেবল স্বধগুলিই 
অবশিষ্ট থাকিবে, আর পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হুইয়| যাইবে । আমি 
এ-কথ বিশ্বাস করি না। আমাদের পৃথিবী যেমন তেমনই থাকিবে। 
অবশ্য একথা বলা বড় ভয়ানক বটে, কিন্ত না বলিয়া! তো আর পথ 
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দেখিতেছি না। জগতের দুঃখ দেহে পুরাতন বাঁতব্যাধির মতো $ শরীরের 
এক অঙ্গ হইতে তাড়াইয়া দিলে বাত পায়ে যাইবে, পা হইতে তাড়াইয়! 
দিলে অন্যত্র ধাইবে। যাহ কিছু কর না কেন, উহ! কোনমতে দূর হুইবে 
না, কোথাও না কোথাও থাকিবেই । ছুঃখও সেইরূপ। অতি প্রাচীনকালে 
লোকে বনে বাস করিত এবং পরস্পরকে মারিয়! খাইয়! ফেলিত। বর্তমান- 
কালে পরস্পরের মাংস খায় না বটে, কিন্তু পরস্পরকে প্রবচন! করিয়া 
থাকে । লোকে প্রতারণা করিয়া নগরকে নগর দেশকে দেশ ধ্বংস করিয়! 
ফেলিতেছে। অবশ্য ইহ! খুব উন্নতির পরিচায়ক নহে। আর তোমরা 
যাহাকে উন্নতি বলো, তাহাঁও তো আমি বড় বুঝিয়! উঠিতে পারি ন!--উহ! 
তো বাসনারই ক্রমাগত বুদ্ধি। যদি আমি কোন বিষয় অতি স্পষ্টভাবে 
বুঝিয়া থাকি, তাহা এই যে, বাসনা কেবল ছুঃখই আনে- উহা তে 
ভিক্ষুকের অবস্থা । সর্বদাই কিছু চাওয়া-কোন দোকানে গিয়া কিছু দেখিয়! 
তৃপ্তি হইতে পারে না_-অমনি কিছু পাইবার ইচ্ছা হয়, কেবল চাই--চাই 
সব জিনিস চাই। সমগ্র জীবন কেবল তৃষ্কাতুর যাঁচকের অবস্থা_বালনার 
ছুরপনেক্ন তৃষা । বাদনা পূরণ করিবার শক্তি যে-নিয়মে বধিত হয়, বালনার 
শক্তি তদপেক্ষা বহুগুণ বেগে বধিত হইয়া থাকে । অনস্ত জগতের সমুদয় 
সুখদুঃখের সমষ্টি সর্বদাই সমান । সমুদ্রে কোথাও যদি একটি তরঙ্গ উখিত 
হয়, আর কোথাও নিশ্চয়ই একটি গহবর উৎপন্ন হইবে । যর্দ কোন 
মানুষের স্থখ উৎপয় হয়, তবে নিশ্চয়ই অন্য কোন মানুষের অথবা কোন 
জীবজস্তর দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে । মানুষের সংখা বাড়িতেছে--পশুর 
সংখ্যা কমিতেছে। আমরা তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া তাহাদের ভূমি 
কাড়িয়! লইতেছি ; আমরা তাঁহাদের সমুদয় খাদ্যদ্রব্য কাড়িয়। লইতেছি। 
তবে কেমন করিয়া বলিব--স্থথ ক্রমাগত বাঁড়িতেছে? প্রবল জাতি দুর্বল 
জাতিকে গ্রাম করিতেছে, কিন্তু তোমরা কি মনে কর, প্রবল জাতি বেশী 
হখী হুইবে ? না. তাহারা আবার পরস্পরকে সংহার করিবে । কিভাবে স্থখের 
যুগ আসিবে, তাহ! তে আমি বুঝিতে পারি না। এ তে প্রত্যক্ষের বিষয় । 
আনুমানিক বিচার দ্বারাও আমি দেখিতে পাই, ইহা কখনও হইবার নয়। 
পূর্ণতা সর্বদাই অনস্ত।. আমর] বাস্তবিক সেই অনস্তত্বরূপ-_সেই নিজস্বরূপ 
অভিব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি যাত্র। তুমি, আমি-_সকলেই সেই নিজ 
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নিজ অনন্ত স্বরূপ অভিব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিততছি যাত্র। এ পর্যন্ত বেশ 
কথা, কিন্তু ইহা! হইতে কয়েকজন জার্মান দার্শনিক বড় এক অদ্ভুত দার্শনিক 
নিদ্ধাস্ত বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন--তাহা এই যে, এইরূপে অনস্ত 
ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর র্যক্ত হইতে থাকিবেন, যতদিন না আমর! 
পূর্ণ ব্যক্ত হুই, যতদিন না আমর! সকলে পূর্ণমানব হইতে পারি। পূর্ণ 
অভিব্যক্তির অর্থ কি? পূর্ণতার অর্থ অনস্ত, আর অভিব্যক্তির অর্থ সীমা 
অতএব ইহার এই তাৎপর্য দীড়াইল যে, আমরা অসীমভাবে সদীম হইব-_ 
একথা তো অনন্বদ্ধ প্রলাপমাত্র । শিশুগণ এ মতে সন্ত হইতে পারে; 
ছেলেদের সন্ভষ্ট করিবার জন্য ইহা বেশ উপযোগী বটে, কিন্তু ইহাতে 
তাহাদিগকে মিথ্যাবিষে জর্জরিত কর! হয়-_ধর্মের পক্ষে ইহ। মহা অনিষ্টকর। 
আমাদের জান! উচিত, জগৎ এবং মানব-_ ঈশ্বরের অবনত ভাবমাত্র ; 
তোমাদের বাইবেলেও আছে- আদম প্রথমে পূর্ণমানব ছিলেন, পরে ভ্রষ্ট 
হইয়াছিলেন। এমন কোন ধর্মই নাই, যাহা শিক্ষা দেয় না যে, মানুষ 
পূর্বাবস্থা হইতে হীন অবস্থায় পতিত হুইয়াছে। আমর! পশু হুইয়া 
পড়িয়াছি। এখন আমরা আবার উন্নতির পথে যাইতেছি, এই বন্ধন হইতে 
বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্ত আমর! কখনও অনস্তকে এখানে 
অভিব্যস্ত করিতে পারিব না । আমর প্রাণপণ চেষ্টা করিতে পারি, কিন্ত 
দেখিব-__ইহ| অসম্ভব । এমন এক সময় আসিবে, যখন আমরা দেখিব যে, 
যতদিন আমর! ইন্দ্রিয়ের ছারা আবদ্ধ, ততদিন পূর্ণতালাভ অসম্ভব ; তখন 
আমরা যে-দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম, সেই দিক হইতে ফিরিয়! মূল 
অবস্থা-__-অনস্তের দিকে যাত্রা আরম্ভ করিব । 

ইহারই নাম ত্যাগ ! আমর! যে-জালের ভিতর পড়িয়াছি, তাহা হইতে 
আমাদের বাহির হইতে হইবে-_-তখনই নীতি ও দয়াধর্ম আরম্ভ হুইবে । 
সমুদয় নৈতিক অস্থশাসনের মূলমন্ত্র কি? “নাহং নাহং, তুঁহ তুহু! 
আমাদের পশ্চাতে যে অমস্ত রহিয়াছেন, তিনি নিজেকে বহির্জগতে ব্যক্ত 
করিতে গিয়া এই "অহং-এর আকার ধারণ করিয়াছেন। সেই অনন্ত 
হইতেই এই ক্ষুত্র আমি-তুমির উৎপত্তি। অভিব্যক্তির চেষ্টায় ইহার 
উৎপত্তি--এখন এই 'আমি'কে আবার পিছু হঠিয়া গিয়া উহার নিজ স্বরূপ 
অনস্তে মিশিতে হইবে । তিনি বুবিবেন, এতদিন তিনি বৃথা চেষ্টা! করিতে- 
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ছিলেন ; নিজেকে চক্রে ফেলিয়াছেন--ডাহাকে এ চক্র হইতে বাহির হুইতে 
হইবে । প্রতিদিনই ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে। যতবার তুমি বলো 
‘নাহং নাহং, তুহু তুহু” ততবারই ফিরিবার চেষ্টা কর, আর যতবার তুমি 
অনস্তকে অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা কর, তত্রারই তোমাকে বলিতে হয়--‘আমি’ 
আমি; তুমি নও ৷’ ইহা হইতে জগতে প্রতিদ্বন্থিত৷, সংঘর্ষ ও অনিষ্টের 
উৎপত্তি, কিন্ত অবশেষে ত্যাগ--অনস্ক ত্যাগ আরম্ভ হইবেই হুইবে । ‘আমি, 
মরিয়া যাইবে । আমার জীবনের জন্ত তখন কে যত্ব করিবে? এখানে 
থাকিয়া এই জীবন সম্ভোগ করিবার যে-সব বুথ! বাসনা, আবার তারপর শ্বর্গে 
গিয়া এইরূপভাবে থাকিবার বাননা- _সর্বদ1 ইন্দ্রিয় ও ইন্দিয়সুখে লিপ্ত থাকিবার 
বাসনাই মৃত্যু আনয়ন করে । 

আমরা যদি পশুগণের উন্নত অবস্থামাত্র হই, তবে যে-বিচারে এ সিদ্ধান্ত 
হইল, তাঁহা হইতে ইহাঁও সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, পণ্তগণ মানুষের অবনত 
অবস্থামাত্র । তুমি কেমন করিয়া জানিলে তাহ! নয়? তোমর] দেখিয়াছ, 
ক্রমবিকাঁশবাদের প্রমাণ কেবল এই £ নিম্নতম হইতে উচ্চতম প্রাণী পধস্ত 
সকল দেহই পরস্পর সদৃশ ; কিন্তু উছ। হইতে তুমি কি করিয়া সিদ্ধান্ত কর ঘে, 
নিয়তম প্রাণী হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর প্রাণী জদ্মিয়াছে এবং উচ্চতম হইতে ক্রমশঃ 
নিয়তর জন্মে নাই? দু্দিকেই যুক্তি সমান_- আর যদি এই মতবাদে বাস্তবিক 
কিছু সত্য থাকে, তবে আমার বিশ্বাস এই যে, একবার নিম্ন হইতে উচ্চে, 
আবার উচ্চ হইতে নিয়ে যাইতেছে_ ক্রমাগত এই দেহশ্রেণীর আবর্তন 
হইতেছে । ক্রমসন্কৌচবাদ স্বীকার না করিলে ক্রমবিকাঁশবাদ কিভাবে সত্য 
হইতে পারে? যাহা হউক, আমি যে-কথ। বলিতেছিলাম যে, মাহুষের ক্রমাগত 
অনস্ত উন্নতি হইতে পারে না, তাহা! বেশ বুঝ! গেল। 

'অনস্ত- জগতে অভিব্যক্ত হইতে পারে, ইহা যদি আমাকে কেহ 
বুঝাইয়া দিতে পারে, তাহ! বুঝিতে প্রত্তত আছি; কিন্তু আমরা ক্রমাগত 
সরলরেখায় উন্নতি করিয়| চলিতেছি, এ-কথা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। 
ইহ! অসন্থন্ধ প্রলাপমাত্র। সরলরেখায় কোন গতি হইতে পারে না। যদি 
তুমি তোমার সম্মুখদিকে একটি প্রস্তর নিক্ষেপ কর, তবে এমন এক সময় 
আলিবে, যখন উহ! ঘুরিয়! বৃত্তাকারে তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে । 
তোমরা কি গণিতের সেই স্বতঃসিদ্ধ পড় নাই যে, সরলরেখা অনস্তরূপে বধিত 
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হইলে বৃত্বাকার ধারণ করে? অবশ্য ইহা! এইর্ূপই হইবে, তবে হয়তো পথে 
ঘুরিবার সময় একটু এদিক ওদিক হইতে পারে। এই কারণে আমি সর্বদা 
পুরাতন ভাবকেই ধরিয়া! থাকি। যখন দেখি-_কি খ্রীষ্ট, কি বুদ্ধ, কি বেদান্ত, 
কি বাইবেল সকলেই বলিতেছেন? এই অপূর্ণ জগৎকে ত্যাগ করিয়াই 
কালে আমরা পূর্ণতা লাভ করিব। এই জগং কিছুই নয়। খুব জোর, উহা 
সেই সত্যের একটি ভয়ানক বিসদৃশ অন্রকৃতি- ছায়ামাত্র। সকল জ্ঞানহীন 
ব্যক্তিই এই ইন্জিয়ন্থখ সম্ভোগ করিবার জন্য দৌড়াইতেছে। 

ইন্দিয়ে আমক্ত হওয়া খুব সহজ। আরও সহজ--আমাদের পুরাতন 
অভ্যাসের বশবর্তী থাকিয়া কেবল পাঁনাহাবে মত্ত থাকা । কিন্তু আমাদের 
আধুনিক দার্শনিকের! চেষ্টা করেন, এই-সকল সুখকর ভাব লইয়! তাহার 
উপর ধর্মের ছাপ দিতে । কিন্তু এ মত সত্য নহে। ইন্জরিয়ের মৃত্যু আছে 
আমাদিগকে মৃত্যুর অতীত হইতে হইবে। মৃত্যু কখনই সত্য নহে। ত্যাগই 
আমাদিগকে সত্যে লইয়া যাইবে । নীতির অর্থই ত্যাগ। আমাদের প্রকৃত 
জীবনের ভিত্তিই ত্যাগ। আমর! জীবনের সেই সেই মুহুর্তেই বাস্তবিক সাধু 
ভাবাপন্ন হই এবং প্রকৃত জীবন যাপন করি, যে যে মুহূর্তে আমর! 'আমি'র চিন্তা 
হইতে বিরত হই। “আমি'র যখন বিনাশ হয়--আমাদের ভিতরের 'পুরাতন 
মান্য ক্ষুদ্র আমিতের মৃত্যু হয়, তখনই আমর। সত্যে উপনীত হই । আর 
বেদান্ত বলেন--সেই সত্যই ঈশ্বর, তিনিই আমাদের প্রকৃত ম্বরূপ--তিনি 
সর্বদাই আমাদের সহিত আছেন, শুধু তাহাই নহে, আমাদের মধ্যেই 
রছিয়াছেন। তীহাঁতেই আমর! সর্ব বাদ করিব। যদিও ইহ! বড় কঠিন 
বোধ হয়, তথাপি ক্রমশঃ ইহ! সহজ হইয়া আসিবে। তখন আমর! দেখিব, 
তাহাতে অবস্থানই একমাত্র আনন্দপূর্ণ অবস্থা-_আর সকল অবস্থাই মৃত্যু 
আত্মার ভাবে পূর্ণ থাকাই জীবন--আর সকল ভাবই মৃত্যুমাত্র। আমাদের 
বর্তমান জীবনকে কেবল শিক্ষার জন্য একটি বিদ্ভালয় বলিতে পার] যায়। 
প্রকৃত জীবন লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে ইহার বাহিরে যাইতে হইবে। 


আত্মার মুক্তস্ঘভাব 
[ লগ্নে প্রদত্ত---৫ই নভেম্বর, ১৮৯৬ ] 


আমরা পূর্বে যে কঠোপনিষদের আলোচনা করিতেছিলাম, তাহা 
এখন যাহার আলোচন! করিব, সেই ছান্দোগ্য উপনিষদের অনেক পরে রচিত 
হইয়াছিল। কঠোপনিষদের ভাষ! অপেক্ষাকৃত আধুনিক, উহার চিন্তাপ্রণালীও 
সর্বাপেক্ষা! অধিক প্রণালীবন্ধ। প্রাচীনতর উপনিষদ্গুলির ভাঁষ আর একরূপ, 
অতি প্রাচীন-_অনেকটা বেদের সংহিতাঁভাগের ভাষার মতে|। আবার 
উহাদের মধ্যে-অনেক সময় অনেক অনাবস্যক বিষয়ের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া 
তবে ভিতরের সার মতগুলিতে আনিতে হুয়। এই প্রাচীন উপনিষদ্টিতে 
বেদের কর্মকাণ্ডের যথেষ্ট প্রভাব আছে--এই কারণে ইহার অর্ধাংশের 
বেশী এখনও কর্মকাণ্ডাত্মক। কিন্ত অতি প্রাচীন উপনিষদ্গুলি পাঠ করিলে 
একটি পরম লাভ হুইয়৷ থাকে । লাভ এই যে, এগুলি অধ্যয়ন করিলে 
আধ্যাত্মিক ভাবসমূহের এতিহাসিক বিকাশ বুঝিতে পারা যায়। অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক উপনিষদ্গুলিতে আধ্যাত্মিক ভাবগুলি একত্র সংগৃহীত ও সঙ্জিত-- 
উদাহরণস্বরূপ আমরা ভগবদগীতার উল্লেখ করিতে পারি। এই ভগবদগীতাকে 
সর্বশেষ উপনিষদ বলিয়া ধরা যাইতে পারে, উহাতে কর্মকাণ্ডের লেশমাত্র 
নাই। গীতার প্রতি শ্লোক কোন-নাকোন উপনিষদ হইতে সংগৃহীত--যেন 
কতকগুলি পুষ্প লইয়া! একটি তোড়া নিমিত হুইয়াছে। কিন্তু উহাতে তুমি 
এ-সকল তত্বের ক্রমবিকাশ দেখিতে পাইবে না। 

এই আধ্যাত্মিক তত্বের ক্রমবিকাশ বুঝিবার স্থবিধাই অনেকে বেদপাঠের 
একটি বিশেষ উপকারিতা বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন । বাস্তবিক ইহা! সত্য 
কথা; কারণ বেদকে লোকে এত পবিত্র চক্ষে দেখে যে, জগতের অন্থান্ত 
ধর্মশান্তের ভিতর যেমন নানাবিধ গোঁজামিল আছে, বেদে তাছা নাই । বেদে 
অতি উচ্চ চিন্তা, আবার অতি নিম্ন চিন্তার সমাবেশ--সার, অসার, অতি 
উন্নত চিন্তা আবার সামান্ত খুটনাটি-_স্বই সন্নিবেশিত আছে, কেহই উহার 
কিছু পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিতে সাহস করে নাই। অবশ্য টীকাকারের! 
আনিয়া ব্যাখ্যার বলে অতি প্রাচীন বিষয়সমূহ হইতে অদ্ভূত অদ্ভুত নৃতন 
ভাব বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন বটে, সাধারণ অনেক বর্ণনার ভিতরে 
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তাহারা আধ্যাত্মিক তত্বসকল দেখিতে লাগিলেন বটে, কিন্ত মূল যেমন 
তেমনই রহিয়। গেল__এই মূলের ভিতর এঁতিহাসিক গবেষণার বিষয় যথেষ্ট 
আছে। আমরা জানি, লোকের চিস্তাঁশক্তি যতই উন্নত হইতে থাকে, ততই 
তাহার! প্রত্যেকটি ধর্মের পূর্বভাব পরিবতিত করিয়া তাহাতে নৃতন নৃতন 
উচ্চ ভাবের সংযোজন করিতে থাকে । এখানে একটি, ওখানে একটি নৃতন 
কথ! বসানো হয়-- কোথাও বা এক-আধটি কথা উঠাইয়! দেওয়া হয়--তারপর 
টাকাকারেরা! তো আছেনই। সম্ভবতঃ বৈদিক সাহিত্যে এরূপ কখন করা 
হয় নাই-__আর যদি হুইয়। থাকে, তাহা! ধরাই যায় না। আমাদের ইহাতে 
লাভ এই যে, আমরা চিন্তার মূল উৎপত্তিস্থলে যাইতে পারি--দেখিতে পাই, 
কি করিয়া ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর চিন্তার, কি করিয়া স্থল আধিভৌতিক 
ধারণা হইতে সুক্মতর আধ্যাত্মিক ধারণাগুলির বিকাশ হইতেছে-_অবশেষে 
কিভাবে বেদাস্তে এগুলি চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে । বৈদিক সাহিত্যে 
অনেক প্রাচীন আচার-ব্যবহারেরও আভাস পাওয়। যায়, তবে উপনিষদে 
এ-সকলের বর্ণনা বড় বেশী নাই । উহু! এমন এক ভাষায় লিখিত, যাহ! খুব 
সংক্ষিপ্ত এবং খুব সহজে মনে রাখা যাইতে পারে । 

এই গ্রন্থের লেখকগণ যেন কেবল কতকগুলি ঘটন! মনে রাখিবার উপায়- 
স্বরূপ লিখিতেছেন ; তাহাদের যেন ধারণা এসকল কথ! সকলেই জানে; 
ইহাতে মুশকিল হয় এইটুকু যে, আমরা উপনিষদে লিখিত গল্পগুলির বাস্তবিক 
তাৎপর্য সংগ্রহ করিতে পারি না। ইহার কারণ এই--এগুলি ধাহাদের 
সময়ে লেখা, তাহারা অবশ্য ঘটনাগুলি জানিতেন, কিন্তু এখন সেগুলির 
কিংবদস্তী পর্যন্ত নাই- আর পামান্ত যেটুকু আছে, তাহা আবার অতিরঞ্জিত 
হইয়াছে । এগুলির এত নৃতন ব্যাখ্যা হুইয়াছে যে, যখন আমরা পুরাণে 
এ-সকলের বিবরণ পাঠ করি, তখন দেখিতে পাই সেগুলি উচ্ছ্বাসাত্মক কাব্য 
হইয়া ঈীড়াইয়াছে। 

পাশ্চাত্য জাতিগুলির রাজনীতিক উন্নতির বিষয়ে আমর! একটি বিশেষ ভাব 
লক্ষ্য করি যে, তাহার কোনপ্রকার শ্বেচ্ছাতন্ত্র ব একনায়কত্ব সহ করিতে 
পারে ন!; সর্বপ্রকার বন্ধনের বিরুদ্ধে সর্বদা সংগ্রাম করিয়া তাহারা ক্রমশঃ উচ্চ 
হইতে.উচ্চতর গণতান্ত্রিক শাসনের দিকে অগ্রসর হইতেছে, বাহ্‌ স্বাধীনতার 
উচ্চ হইতে উচ্চতর ধারণা লাভ করিতেছে; ভারতেও ঠিক সেইরূপ ব্যাপার 
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ঘটিয়াছে, তবে দর্শন ও আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষেত্রে এইমাত্র প্রতেদ । 
বহুদেববাঁদ হইতে ক্রমশঃ মাঁচ্ষ একেশ্বরবাদে উপনীত হয়--উপনিধদে আবার 
হেন এই একেশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কর! হুইয়াছে। জগতের অনেক 
শাসনকর্তা তাহাদের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, শুধু এই ধারণাই তাহাদের 
অসহ হইল তাহ! নহে, একজন তাঁহাদের অদৃষ্টের বিধাতা হইবেন, এ ধারণাও 
তাহার] সহ করিতে পারিলেন না। উপনিষদ আলোচনা করিতে গিয়া 
এইটিই প্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ধাঁরণ। ধীরে ধীরে বাড়িয়া 
অবশেষে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে প্রায় সকল উপনিষদ্দের শেষেই 
দেখিতে পাই__-জগতের ‘একেশ্বর’ সিংহাসনচ্যুত ! 

ঈশ্বরের সগুণ ধারণা দূর হইয়া নিগুণ ধারণ! উপস্থিত হয়। ঈশ্বর 
আর জগতের শাসনকর্তা একজন ব্যক্তি নন, তিনি আর অনস্তগুণসম্পন্ন 
মনুহ্যধর্মবিশিষ্ট কেহ নন, তিনি তখন ভাব-মাত্র, এক পরম তত্বমাত্ররূপে জাত 
হন--আমাদের ভিতর, জগতের সকল প্রাণীর ভিতর, এমন কি সমুদয় জগতে 
সেই তত্ব ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত। আর অবশ্য যখন ঈশ্বরের সগুণ ধারণ! 
হইতে নিগুণ ধারণায় পৌছানে। গেল, তখন মাঁচ্ষও আর সগ্ুণ থাকিতে 
পায়ে না। অতএব মানুষের সগুণত্বও তিরোহিত হইল, মানুষের একটি 
ভাবরূপ গড়িয়া! উঠিল । সগুণ ব্যক্তি বাহিরে দৃশ্যমান, প্রকৃত তত্ব অস্তরে। 
এইক্সপে উভয় দিক হুইতেই ক্রমশঃ সগ্জণভাব চলিয়া! যাইতে থাকে এবং 
নিগুণ ভাবের আবির্ভীব হয়। সগুণ ঈশ্বর ক্রমশঃ নিগুণের কাছে আসিতে 
থাকেন ; এবং সগুণ মানুষও নিগুপ মাহুষভাবের কাছে আসিতে থাকে; 
তারপর নিগুণ মান্ষভাব ও নিগুণ ঈশ্বর-ভাব ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া কয়েকটি 
স্তরের অনুভূতির পর মিলিত হয় । আর এই ছুইটি ধারা ষে-ষে ক্রমে অগ্রসর 
হইয়া! মিলিত হয়, উপনিষদ তাহার বর্ণনায় পরিপূর্ণ এবং প্রত্যেক উপনিষদের 
শেষ বাণী--‘তত্বমলি’। একমাত্র নিত্য আনন্দময় পুরুষই আছেন, এবং সেই 
পরমতত্বই এই জগৎরূপে-__-বহুকাবে প্রকাশিত হুইয়াছেন। 

এইবার দার্শনিকেরা আমিলেন। উপনিষদের কার্য এইখানেই ফুরীইল- 
দার্শনিকেরা তাহার পর অন্থান্ত প্রশ্ন লইয়া বিচার আরম্ভ করিলেন। উপনিষদে 
মুখ্য কথাগুলি পাওয়া গেল বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিচার দীর্শনিকদিগের জন্তু 
রহিল। ম্বভাবতই পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত হইতে নানা প্রশ্ন মনে উদিত হয়। যদিই 
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স্বীকার কর! যায়, এক নিগুণভাবই পরিদৃশ্ঠমান নানারূপে প্রকাশ পাইতেছে, 
তাহা হইলে এই জিজ্ঞাস্ত_-‘এক’ কেন ‘বহু’ হইল? এ সেই প্রাচীন প্রশ্ন 
বাহ! মানুষের অমাজিত বুদ্ধিতে স্থুলভাবে উদ্দিত হয় £ জগতে দুঃখ-_-অশুভ 
রহিয়াছে কেন? সেই প্রশ্নটিই স্থলভাব পরিত্যাগ করিয়। সুন্মমুতি পরিগ্রহ 
করিয়াছে। এখন আর আমাদের বাহাদৃষ্টি বা ইন্জিয়ান্নভূতি হইতে এ প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসিত হইতেছে না, এখন ভিতর হইতে- দার্শনিক দৃষ্টিতে এ প্রশ্নের 
বিচার! সেই এক তত্ব কেন বহু হুইল? আর উহার উত্তর-_ শ্রেষ্ঠ 
উত্তর--ভারতবর্ষে প্রদত্ত হইয়াছে । ইহার উত্তর--মায়াবাদ ; বাস্তবিক সেই 
এক তত্ব বহু হয় নাই, বাস্তবিক উহার প্রকৃত স্বরূপের কিছুমাত্র হানি হয় 
নাই। এই বছুত্ব আপাত-প্রতীয়মান মাত্র, মান্য আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তি বলিয়া 
প্রতীয়মান হইতেছে, কিন্তু তাহার প্রকৃত স্বরূপ নিগুপ। ঈশ্বরও আপাততঃ 
সগুণ বা ব্যক্তিবূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, বাস্তবিক তিনি এই সমস্ত বিশ্ব- 
ব্রদ্মাণ্ডে অবস্থিত নিগুণ পুরুষ । 

এই উত্তরও একেবারে আসে নাই, ইহারও বিভিন্ন সোপান আছে। এই 
উত্তর সম্বন্ধে দার্শনিকগণের ভিতর মতভেদ আঁছে। মায়াবাদ ভারতীয় 
সকল দ্ার্শনিকের সম্মত নয়। সম্ভবতঃ তাহাদের অধিকাংশই এ মত স্বীকার 
করেন না। ছৈতবাদীর। আছেন- তাহাদের মত দেতবাদ, অবশ্য তাহাদের 
এ মত বড় উন্নত বা মাৰ্জিত নয়। তাহার! এই প্রশ্নই জিজ্ঞাপা করিতে 
দিবেন নাঁ_এ প্রশ্নের উদয় হইতে না হইতে তাহার] উহাকে চাপিয়া দেন । 
তাহারা বলেন : তোমার এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার নাই--কেন 
এরূপ হইল, ইছার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিবার তোমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। 
উহ! ঈশ্বরের ইচ্ছা শাস্তভাবে আমাদিগকে উহার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে 
হইবে। জীবাত্মার কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই । সবই পূর্ব হইতে নির্দি্--আমর! 
কি করিব, আমাদের কি কি অধিকার, কি কি হুখ-ছুঃখ ভোগ করিব--সবই 
পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট আছে ; আমাদের কর্তব্য-_ ধীরভাবে সেইগুলি ভোগ করিয়। 
যাওয়া । যদি তাহা না করি, আমরা আরও বেশী কষ্ট পাইব। কেমন 
করিয়! তুমি ইহ! জানিলে ?--বেদ বলিতেছেন। তাহারাঁও বেদেয় শ্লোক 
উদ্ধত করেন; তাহাদের মতানুযায়ী বেদের অর্থও আছে প্রন্গাণ বলিয়া 
তাহার! সেইগুলিই সকলকে মানিতে বলেন এবং তদনুলানে উপদেশ দেন। 


আত্মার যুক্তত্বভাব ২০৭ 
আরও অনেক দার্শনিক আছেন, তাঁহার! মায়াবাদ স্বীকার না করিলেও 
তাহাদের মত মায়াবাদী ও দ্বেতবাদিগণের মাঝামাঝি । তাহার! পরিণাম- 
বাদী। তাহারা বলেন £ সমুদয় জগৎ যেন তগবানের শরীর । ঈশ্বর সমগ্র 
প্রকৃতির ও সকল আত্মার আত্মা । স্ষ্টির অর্থ ঈশ্বরের স্বরূপের বিকাশ 
কিছুকাল এই বিকাশ চলিয়া আবার সঙ্কোচ হইতে থাকে । প্রত্যেক 
জীবাত্মার পক্ষে এই সক্কোচের কারণ অসৎকর্ম। মানুষ অসৎকার্য করিলে 
তাহার আত্মার শক্তি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকে--যতদিন ন! সে আবার 
সৎকর্ম করিতে আরম্ভ করে, তখন আবার উহার বিকাশ হইতে থাকে । 
ভারতীয় এই-সকল বিভিন্ন মতের ভিতর-_এবং আমার মনে হয়, জ্ঞাতসারে 
বা অজ্ঞাতসারে জগতের সকল মতের ভিতরই--একটি সাধারণ ভাব দেখিতে 
পাওয়া যায়, আমি উহাকে “মানুষের দেবত্ব’ বলিতে ইচ্ছা করি। জগতে 
এমন কোন মত নাই, এমন কোন যথার্থ ধর্ম নাই, যাহা কোঁন-না- 
কোনরূপে- পৌরাণিক বা রূপকভাবে হউক অথবা! দর্শনের মাজিত স্থম্পষ্ট 
ভাষায় হউক, এই ভাব প্রকাশ ন! করে যে, জীবাত্য| যেই হউক অথবা 
ঈশ্বরের সহিত তাহার সম্বন্ধ যাহাই হউক, উহু স্বর্ূপতঃ শুদ্ধ ও পূর্ণ। 
জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ আনন্দ ও শক্তি-_ছুঃখ ও দুর্বলতা নয়। এই দুঃখ 
কোনরূপে তাহাতে আসিয়া পড়িয়াছে। অমার্জিত মৃতগুলি এই দুঃখকে 
মৃতিমান্‌ অশুভ, শয়তান ব! আহিমান বলিয়া কল্পনা! ও ব্যাখ্যা করিতে 
পারে। অন্থান্ত মত একাধারে ঈশ্বর ও শয়তান দুইয়ের ভাব আরোপ 
করিতে পারে এবং কোনরূপ যুক্তি না দিয়াই বলিতে পারে, তিনি কাহাকেও 
সুখী, কাহাকেও ব। দুঃখী করিতেছেন । আবার অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল 
ব্যক্তিগণ “মায়াবাদ' প্রভৃতি ছার! উহা ব্যাখ্য। করিবার চেই! করিতে পারেন । 
কিন্ত একটি বিষয় সকল মতেই অতি স্পষ্টভাবে প্রকাঁশিত-_উহ1 আমাদের 
প্রস্তাবিত বিষয়--আত্মার মুক্তন্বভাব। এই-সকল দার্শনিক মত ও প্রণালী 
কেবল মনের ব্যাক্মাম-_বুদ্ধির চালনামাত্র। একটি মহৎ উজ্জল ধারণ! 
যাহা আমার নিকট অতি স্পষ্ট বলিয়া বোধ হয় এবং যাহা সকল 
দেশের ও সকল ধর্মের কুদংস্কাররাশির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে, 
তাহা এই যে, মাস্য দেবন্বতাব, দেবভাবই আমাদের দ্বভাব--আমর। 
ন্ধদ্বরূপ। ূ 


২০৮ স্থামীজীর বাণী ও রচন! 


বেদান্ত বলেন, অন্ত যাহ! কিছু তাহা উপাধি মাত্র । কিছু যেন 
তাহার উপর আরোপিত হইয়াছে, কিন্ত তাঁহার দেবভাবের কিছুতেই. বিনাশ 
হয় না। অতি সাধু প্রকৃতিতে যেমন, অতিশয় পতিত ব্যক্তিতেও তেমনি 
উহা বর্তমান। এ দেবশ্বভাবের উদ্বোধন করিতে হইবে, তবেই উহার কার্ধ 
হইতে থাকিবে । আমাদের এ দেবভাবকে আহ্বান করিতে হুইবে, তবেই উছ! 
নিজে নিজেই প্রকাশিত হইবে | প্রাচীনের! ভাবিতেন, চকষকি-পাথরে আগুন 
ঘুমাইয়! থাকে, সেই আগুনকে বাহির করিতে হুইলে কেবল ইস্পাতের ঘর্ষণ 
আবশ্যক । অগ্নি দুই খণ্ড শুষ্ক কাটের মধ্যে বাস করে, উহাকে প্রকাশ করিবার 
জন্য কেবল ঘর্ষণ আবশ্যক । অতএব এই অগ্নি--এই ম্বাভাবিক মুক্তভাব 
ও পবিত্রতা প্রত্যেক আত্মার ত্বভাঁব,' আত্মার গুণ নহে ; কারণ গুণ উপার্জন 
করা যাইতে পারে, স্থতরাং উহা আবার নষ্টও হইতে পারে। মুক্তি ব। 
মুক্তম্বভাব বলিতে যাহ! বুঝায়, আত্মা বলিতেও তাহাই বুঝায়-_এইরূপ সত 
বা অস্তিত্ব এবং জ্ঞানও আত্মার ত্বরূপ--আঁত্মার সহিত অভেদ । এই সৎ- 
চিৎআনন্দ আত্মার ত্বতাব- আমাদের জন্মগত অধিকার ; আমরা যেসকল 
অভিব্যক্তি দেখিতেছি, সেগুলি আত্মার স্বরূপের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র উছা 
কখন নিজেকে স্ব, কখন ব! উজ্জলভাবে প্রকাশ করিতেছে । এমন 
কি, মৃত্যু বা বিনাশও সেই প্ররুত সত্তার প্রকাশমাত্র। জন্ম মৃত্যু, ক্ষয় বৃদ্ধি, 
উন্নতি অবনতি-_-সকলই সেই এক অখণ্ড সত্তার বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। এইরূপ 
আমাদের সাধারণ জ্ঞানও--উহ! বিদ্যা বা অবিদ্যা ষেরূপেই প্রকাশিত হউক 
না, সেই চিৎ-এর-_ভ্রানত্বরূপেরই প্রকাঁশমাত্র ; উহাদের বিভিন্নতা প্রকারগত 
নয়, পরিমাণগত। ক্ষুদ্র কীট, যাহা! তোমার পায়ের নিকট বেড়াইতেছে, 
তাহার জান এবং স্বর্গের শ্রেষ্ঠ দেবতার জ্ঞানে প্রভেদ প্রকারগত নয়, 
পরিমাণগত । এই কারণে বৈদাস্তিক মনীষিগণ নির্ভয়ে বলেন যে, আমাদের 
জীবনে আমরা যে-সকল সুখভোগ করি, এমন কি অতি ঘ্বণিত সুখ পর্যস্ত 
আত্মার স্বরূপ সেই এক ব্রহ্মানন্দের প্রকাশিমাত্র । 

এই ভাবটিই বেদাস্তের সর্বপ্রধান ভাব বলিয়! বোধ হয়? আর আমি 
পূর্বেই বলিয়াছি, আমার বোধ হয়, সকল ধর্মেরই এই মত। আমি এমন কোন 
ধর্মের কথ! জানি না, যাহার মূলে এই ভাব নাই। সকল ধর্মের ভিতরেই এই 
সার্বভৌম ভাব রহিয়াছে। উদাহরণশ্বরপ বাইবেলের কথা ধর--উছ্াতে 


আত্মার মুক্তন্যতাব ২৪৯ 
রূশকভাবে বদিত আছে, প্রথম সানব আঁদম অভি পবিত্র ছিলেন, অবশেষে 
পাপকার্ধের দ্বারা তাহার এ পবিত্রতা নষ্ট হইল। এই রূপক-বর্ণন] হইতে 
প্রমাণিত হয়, এ গ্রন্থলেথক বিশ্বাস করিতেন যে, আদিম মানবের-_অথব! 
তাহারা উহা যেভাবেই বর্ণনা! করুন না কেন-_অথব। প্রকৃত মানবের স্বরূপ 
প্রথম হইতেই পূর্ণ ছিল। আমরা যে-সকল দুর্বলতা! দেখিতেছি, আমরা 
যে-সকল অপবিভ্রত! দেখিতেছি, সেগুলি উহার উপর জয়োপিত আবরণ 
বা উপাধিমাত্র এবং খৃষ্টধর্মেরই পরবর্তী' ইতিহাস ইহ! দেখাইতেছে-_ 
খৃষ্টানর! সেই পূর্ব অবস্থা পুনরায় লাভ করিবার সম্ভাবনায়, শুধু তাহাই নহে, 
তাহার নিশ্চন্নভায় বিশ্বাস করেন। পুরাতন ও নুতন টেস্টামেন্ট লইয়া সমগ্র 
বাইবেলেরও এই ইতিহাস । মুনলমানদের সম্বন্ধেও এইরূপ । তীাহারাও আদম 
ও আদমের জন্মের পবিত্রতায় বিশ্বাসী, আর তাঁহাদের ধারণা মহম্মদের 
আগমনের পর ছইতে সেই লুপ্ত পবিত্রতার পুনরুদ্ধারের উপায় হুইয়াছে। 
বৌদ্ধদের সম্বন্ধেও তাহাই; তাহারাও নির্বাণনামক অবস্থাবিশেষে বিশ্বাসী ; 
উহা! এই দ্বৈতজগতের অতীত অবস্থা । বৈদাস্তিকের! ঘাহাকে ব্রহ্ম বলেন, এ 
নির্বাণ-অবস্থাও ঠিক তাই ; আর বৌদ্ধদের লমূদবয় উপদেশের মর্ম এই-__সেই 
বিনষ্ট নির্বাণ-অবস্থা পুনরায় লাভ করিতে হইবে । এইকরূপে দেখা যাইতেছে, 
সকল ধর্মেই এই এক তত্ব পাওয়। যাইতেছে--যাহ! তোমার নয়, তাহা তুমি 
কখন পাইতে পার না। এই বিশ্বব্রন্ষাপ্ডের কাহারও নিকট তুমি খণী নও । 
তুমি তোমার নিজের জন্মগত অধিকারই প্রার্থনা করিবে । একজন প্রধান 
বৈদাস্তিক আচার্য এই ভাবটি তাহার নিজরুত কোন গ্রন্থের নামগ্রদানচ্ছলে 
বড় স্থন্দয়ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন । গ্রন্থখানির নাম. 'দ্বারাজ্যসিদ্ধি’ অর্থাৎ 
আমার নিজের রাজ্য, যাহ! ভারাইয়াছিল, তাহার পুনঃপ্রাপ্তি। সেই রাজ্য 
আমাদের ; আময়। উহ হাক্বাইয়াছি, আমাদিগকে পুনরায় উহ! লাভ করিতে 
হইবে। তবে যায়াবাদী বলেন, এই রাজ্যনাশ একটি ভ্রমমাজ, তুমি কখনও 
রাজ্যত্রষ্ট হও নাই-_-এই মাত্র প্রভেদ | 

যদিও সকল ধর্মপ্রণালীই এই বিষয়ে একমত যে, আমাদের যে রাজ্য ছিল, 
তাহা আমরা হারাইয়। ফেলিয়াছি, তথাপি তীছার। উহ? ফিরিয়া পাইবার 
উপায় সম্বন্ধে বিভির উপদেশ দিয়া ধাকেন। কেছ বলেন, বিশেষ কতকগুলি 
ক্রিয়াকলাপ করিয়া প্রতিমাদির পূজা-অর্চন! করিলে এবং নিজে কোন বিশেষ 


২১৩ হ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


নিয়মে জীবনযাপন করিলে সেই রাজ্যের উদ্ধার হইতে পারে। আবার কেহ 
কেহ বলেন, 'প্রকৃতির অতীত কোন পুরুষের সন্মুখে তুমি যদি পতিত হুইয়। 
কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট ক্ষম। প্রার্থনা কর, তবে তুমি সেই রাজ্য 
ফিরিয়া পাইবে । আবার কেহ কেহ বলেন, ‘তুমি ঘদি এরূপ পুরুষকে 
সর্বাস্তঃকরণে ভালবাঁসিতে পারে, তবে তুমি এ রাজ্য পুনঃগ্রাপ্ত হইবে ।, 
উপনিষদে এই বিভিন্ন রকমের উপদেশই পাওয়। যায় । ক্রমশ: যত তোমাদিগকে 
উপনিষদ্‌ বুঝাইব, ততই ইহা বুঝিতে থাকিবে । কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ শেষ উপদেশ 
এই £ রোদনের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । তোমাদের এই-সকল ক্রিয়াকলাপের 
কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কি করিয়া রাজ্য পুনংপ্রা্থ হইবে, সে চিস্তারও 
তোমাদের কিছুমাত্র আবশ্যকতা! নাই, কারণ তোমাদের রাজ্য কখন নষ্ট হয় 
নাই। যাহ! তোমরা কখনই হারাও নাই, তাহা পাইবার জন্ত আবার চেষ্টা 
করিবে কি? তোমরা স্বভাবতঃ মুক্ত, তোমর। শ্বভাবতঃ শুশ্বত্ঘভাব । যদি 
তোমরা নিজদিগকে মুক্ত বলিয়া ভাবিতে পারো, তোমরা এই মুহূর্তেই মুক্ত 
হুইয়। যাইবে ; আর যদি নিজেদের বদ্ধ বলিয়া! বিবেচনা কর, তবে বন্ধই 
থাকিবে । শুধু তাহাই নহে; এইবার যাহা! বলিব, তাহ! আমাকে অতি 
সাহসের সহিত বলিতে হইবে--এই-সকল বক্তৃতা আরম্ভ করিবার পূর্বেই 
তোমাদিগকে সে-কথা বলিয়াছি। ইহা শুনিয় তোমাদের ভয় হইতে পারে, কিন্ত 
তোমরা যতই চিন্ত! করিবে এবং প্রাণে প্রাণে অঙ্গুভব করিবে, ততই দেখিবে 
আমার কথা স্ত্য কিনা । মনে কর, মুক্তভাব তোমাদের ত্বভাবসিদ্ধ নয়; 
তবে তোমরা কোনরূপেই মুক্ত হইতে পারিবে না। মনে কর, তোমরা মুক্ত 
ছিলে, এখন কোঁনরূপে সেই মুক্তভাঁব হারাইয়! বন্ধ হুইয়াছ, তাহা হইলে 
ইহাই প্রমাণিত হইতেছে, তোমরা প্রথম হইতে মুক্ত ছিলে না। যদি মুক্ত 
ছিলে, তবে কিসে তোমায় বন্ধ করিল? ঘে স্বত্ত, সে কখন পরতঙ্ত্র হইতে 
পারে না; যদি হয়, তবে প্রমাপিত হুইল, সে কখন স্বতন্ত্র ছিল নাঁ_এই 
স্বাতন্ত্র-প্রতীতিই ভ্রম ছিল। 

তাহা হইলে এই ছুই পক্ষের কোন্টি গ্রহণ করিবে? উভয় পক্ষের 
যুক্তিপরম্পর1 বিবৃত করিলে এইক্প দাড়ায় : যদি বলো, আত্মা শ্বভাবত: 
শ্ধদ্বরূপ ও মুগ, তবে অবশ্য সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, জগতে এমন কিছুই নাই, 
যাহা আত্মাকে বন্ধ করিতে পারে। কিন্ত যদি জগতে এমন কিছু থাকে, 


আত্মার মুক্ষপ্ষভাব ২১১ 
ঘাহ! আত্মাকে বন্ধ করিতে পারে, তবে অব্য বলিতে হুইবে আত্মা মুক্তস্বভাব 
ছিলেন নব, সুতরাং তুমি যে আত্মাকে মুক্তন্বভাব বলিক্সাছিলে, তাহ তোমার 
লমমাঁজ। অতএব অবশ্যই তোমাকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে যে, 
আত্মা স্বভাবতই মুক্ত। অন্করূপ হইতে পারে ন1। মুক্তস্বভাবের অর্থ 
বাহ সকল বস্তর অধীনতা হইতে মুক্ত । অর্থাৎ বাহিরের কোন বস্তই উহার 
উপর কারণরূপে কোন কার্ধ করিতে পারে না। আত্মা কার্ধকারণ-সন্বন্ধের 
অতীত, ইহা হইতেই আত্মা সম্বন্ধে আমাদের উচ্চ উচ্চ ধারণা আসি! 
থাকে । আত্মার অমরত্বের কোন ধারণা স্থাপন কর! যাইতে পারে না, যদি 
না স্বীকার করা যায় যে, আত্ম। স্বভাবতঃ মুক্ত অর্থাৎ বাহিরের কোন 
বন্ধই আত্মার উপর কার্য করিতে পারে না। কারণ মৃত্যু আমার বহিঃস্থ 
কোন কিছুর ছারা কৃত কার্য । ইহাতে বুঝাইতেছে যে, আমার শরীরের 
উপর বহিঃস্থ অপর কিছু কার্ধ করিতে পারে , আমি খানিকট। বিষ খাইলাম, 
তাহাতে আমার মৃত্যু হইল--ইহাতে বোধ হইতেছে, আমার শরীরের উপর 
বিষনামক বহিঃস্থ কোন বপ্ত কাধ করিতে পারে। যদি আত্মা সঘন্ধে ইহা 
সত্য হয়, তবে আত্মাও বন্ধ। কিন্ধ বদি ইহ! সত্য হয় যে, আত্ম! মুক্ত-স্বভাব, 
তবে ইহাঁও স্বতঃসিদ্ধ যে, বাহিরের কোন বস্তই উহার উপর কার্য করিতে 
পারে না, কখনও পারিবে না। তাহ হইলে আত্মা! কখনও মবিবেন না, 
আত্ম! কার্ধকারণ-সম্বন্ধের অতীত। আত্মার মুক্তভাব, অমরত্ব এবং আনন্দ 
সকলই এই ভাবের উপর নির্ভর করিতেছে যে, আত্মা কার্ধকারণ-সন্বদ্ধের 
অতীত» __মাক্জার অতীত । ভাল কথা; যদি বলো, আত্মার স্বভাব প্রথমে 
সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল, এখন বদ্ধ হইয়াছে $ তাহাতে ইহাই বোধ হয়, বাস্তবিক 
উহ! মুক্তত্বভাঁব ছিল না । তুমি যে বলিতেছ, উহা যুক্তত্বভাব ছিল, তাহ! 
অন্ত্য। কিন্ত অপর পক্ষে পাইতেছি, আমর! বাস্তবিক মুক্তম্মভাব ; 
এই যে দ্ধ হইয়াছি বোধ হইতেছে, ইহাই ভ্রান্ভিমাত্র । এই ছুই পক্ষের 
কোন্‌ পক্ষ লইব? হয় বলিতে হইবে--প্রথমটি ভ্রান্তি, নতুবা! দ্বিতীয়টিকে 
তুণ বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে । আমি অবস্ত দ্বিতীয়টিকে ভ্রান্তি বলিব। 
ইহাই আমার সমুদয় ভাব ও অনুভূতির সহিত অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ । আমি 
সম্পূর্ণক্ূপে জানি, আমি স্বভাবতঃ মুক্ত ) বন্ধভাব সত্য ও মুক্তভাব ভ্রমাত্মক-. 
ক্ষণকালের জন্তও আমি একথা মানিয়। লইতে পারি না। 
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সকল দর্শনেই স্থুলঙাবে এই বিচার চলিতেছে । এমন কি, খুব আধুনিক 
দর্শনেও এই আলোচনার সুচনা দেখিতে পাওয়া যায়। দুই দল আছেন; 
এক দল বলিতেছেন, আত্মা বলিয়! কিছুই নাই, আত্মার ধারণ ভ্রান্তিমাত্র । 
এই ভ্রাস্তির কারণ জড়কণাগুলির পুন: পুনঃ স্থানপরিবর্তন ; এই সংহতি 
যাহাকে তোমর! শরীর মস্তিষ্ক প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতেছ, তাহাই 
স্পন্দন, তাহারই গতিবিশেষ এবং উহার মধ্যস্থ অংশগুলির ক্রমাগত স্থান- 
পরিবর্তনে এই মুক্তম্ঘভাবের ধারণা আসিতেছে । কয়েকটি বৌদ্ধসন্প্রদায় 
ছিলেন, তীহারা বলিতেন-__একটি মশাল লইয়। চতুর্দিকে ক্রুত খুরীইতে 
থাকিলে একটি আলোকের বৃত্ত দেখা যাইবে। বাস্তবিক এই আলোক্বৃত্তের 
কোন অস্তিত্ব নাই, কারণ এ মশাল প্রতি মুহূর্তে স্থান পরিবর্তন করিতেছে। 
সেইরূপ আমরাও ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র পরমাণুর সমষ্টিমাত্র, উহাদের ক্রুত খূর্ণনে এই 
“অহং"ভ্রান্তি জন্সিতেছে। 

অতএব একটি মত হইল এই যে, শরীরই সত্য, আত্মার অস্তিত্ব নাই। 
অপর মত এই খে, চিস্তাশক্তির ভ্রুত স্পন্দনে জড়রূপ এক ভাস্তির উৎপত্তি 
হইতেছে, বাস্তবিক জড়ের অস্তিত্ব নাই। এই ছুই পক্ষ আধুনিক কাল পর্যন্ত 
চলিতেছে-_-একজন বলিতেছেন আত্মা ভ্রমমাত্র, অপরে আবার জড়কে ভ্রম 
বলিতেছেন । কোন্‌ মতটি লইব? অবশ্যই আত্মবাদের পক্ষ গ্রহণ করিয়া 
জড়বাদ অস্বীকার করিব। যুক্তি দুইদিকেই সমান, কেবল আত্মার নিরপেক্ষ 
অস্তিত্বের দিকে যুক্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল ; কারণ জড় কি, তাহা কেহ কখন 
দেখে নাই। আমর! কেবল নিজধিগকেই অনুভব করিতে পারি । আমি 
এমন লোক দেখি নাই, যিনি নিজের বাহিরে গিয়া জড়কে অন্থভব করিতে 
পারিম্বাছেন। কেহ কখন লাফাইয়া নিজ আত্মার বাহিরে, যাইতে পারে 
না। অতএব আত্মার দিকে যুক্তি একটু দৃঢ়তর হইল। দ্বিতীয়তঃ আত্মবাঁদ 
জগতের সুন্দর ব্যাখ্যা দিতে পারে, জড়বাদ পারে না। অতএব জড়বাদের 
দিক হইতে জগতের ব্যাখ্যা অযৌক্তিক । পূর্বে যে আত্মার স্বাভাবিক মুক্ত 
ও বন্ধভাব-সন্বন্বীয় বিচারের প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল, জড়বাদ ও আত্মবাঁদের তর্ক 
তাহারই স্থলভাবমাত্র । দর্শনসমূহকে হুম্্রভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিবে, 
তাহাদের মধ্যেও এই দুইটি মতের সংঘর্ষ চলিয়াছে। খুব আধুনিক দর্শনসমূহে ও 
আমরা অন্ত আকারে সেই প্রাচীন বিচারই দেখিতে পাই । এক দল বলেন, 
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মানবের তথাকথিত পবিত্র ও মুক্ত স্বভাব ভ্রমমাত্র_অপরে আবার বন্ধভাবকেই 
ভ্রমাত্মক* বলেন। এখানেও আমরা ছিতীয় দলের সহিত একমত, বন্ধভাব 
ধে ভ্রমাত্মক---আমর! এই মতই পোষণ করি। 

অতএব বেদাস্তের সিদ্ধান্তই এই--আমির!| বন্ধ নই, আমরা নিত্যমুক্ত। 
শুধু তাই নয়, আমর! বন্ধ_এই কথ। বল! বা ভাবাই অনিষ্টকর, উহ। ভ্রম 
উহা নিজেকে নিজে সম্মোহছিত করে মাত্ম। যখনই তুমি বলে! আমি বন্ধ, 
আমি দুর্বল, আমি অসহায়, তখনই তোমার দুর্ভাগা আঁরস্ত; তুমি নিজের পায়ে 
আর একটি শিকল জড়াইতেছ মাত্র । এরূপ বলিও না, এরূপ ভাবিও না। 

আমি এক ব্যক্তির কথা শুনিয়াছি--তিনি বনে বাস করিতেন এবং দিবা- 
রাত ‘শিবোহহং, শিবোহহং' উচ্চারণ করিতেন । একদিন এক ব্যাস্ত তাহাকে 
আক্রমণ করিয়া হত্য। করিবার জন্য টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল । নদীর অপর 
পারের লোকে ইহা দেখিল আর শুনিল--সেই ব্যক্তির কনিংস্ত ‘শিবোহহুং 
শিবোহহংঃ ধ্বনি। যতক্ষণ তাঁহার কথ! কহিবার শক্তি ছিল, ব্যাত্রের কবলে 
পড়িয়াও তিনি ‘শিবোহহং’ উচ্চারণ করিতে বিরত হুন নাই। এক্সপ অনেক 
ব্যক্তির কথ। শুন! যায়। এমন অনেক ব্যক্তির কথা শুন! যায়, যাহার! শত্রু 
কর্তৃক খণ্ড-বিখণ্ড হইয়াও তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। ‘সোহহং সোহহং 
_আমি সেই, আমি সেই, তুমিও সেই। আমি নিশ্চয়ই মুক্ত পূৰ্ণস্বরূপ, 
আমার সকল শত্রু তাই। ‘তুমিই তিনি; আমিও তিনি'--ইহাই বীরের 
ক্থা। 

তথাপি ছৈতবানীষেন ধর্ষে অনেক অপূর্ব মহৎ ভাব আছে- প্রকৃতি 
হইতে পৃথক্‌ আমাদের উপাস্ত ও প্রেমাম্পদ সপ্তণ ঈশ্বরবাদ অতি অপূর্ব 
-অনেক সময় এগুলি প্রাণ শীতল করিয়া দেয়) কিন্ত বেদান্ত বলেন, প্রাণের 
এই ঈ্লীতলত] আঁফিং-এর নেশার মতো অস্বাভাবিক । ইহা আবার দুর্বলত1 
আনয়ন করে, আর পূর্বে যত না প্রয়োজন ছিল, এখন তদপেক্ষা বেশী 
প্রয়োজন এই বলমঞ্চার--শক্তিলঞ্চার। বেদাস্ত বলেন, ছুর্বলতাই সংসারের 
সমুদয় ছুঃংখের কারণ, ছুর্বলতাই ছুঃখনোগের একমাত্র কার্ণ। আমরা 
ছুবল বলিয়াই এত ছুঃখভোগ করি । আমর! দুর্বল বলিয়াইি চুরি ডাকাতি 
মিথ্য। জুয়াচুরি ব! অন্তান্ত পাপ করিয়া থাকি। দুর্বল বলিয়াই আমরা যৃত্যুমুখে 
পতিত হই । যেখানে আমাদিগকে ছর্বল করিবার কিছুই নাই, সেখানে মৃত্যু 


২১৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


বা কোনরূপ ছুঃংখ থাকিতে পারে না। আমর! ভ্রাস্তিবশতই ছুঃখভোগ 
করিতেছি। এই ভ্রান্তি ত্যাগ কর, সব দুঃখ চলিয়া যাইবে । ইহা তো খুব 
সহজ সাদা কথ।। এই-সকল দার্শনিক বিচার ও কঠোর মানসিক ব্যায়ামের 
ভিতর দিয়া আমর] সমুদয় জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজ ও সরল আধ্যাত্মিক 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম । 

অদ্বৈত বেদান্ত যেভাবে আধ্যাত্মিক সত্য প্রকাশ করেন, তাহাই 
সর্বাপেক্ষা সহজ ও সরল । ভারতে এবং অন্যত্র এ-বিষয়ে একটি গুরুতর ভূল 
হইয়াছিল। বেদীস্তের আচার্ধগণ স্থির করিয়াছিলেন, এই শিক্ষা সর্বজনীন 
করা যাইতে পারে না, কারণ তাঁহার! যে-সিদ্ধান্তসমূহে উপনীত হুইয়াছিলেন, 
সেইগুলির দিকে লক্ষ্য না রাঁখিয়। ষে-প্রণালীতে তাহার! এ-সকল সিদ্ধান্ত 
লাভ করিয়াছিলেন, সেই প্রণালীর দিকেই বেশী লক্ষ্য রাধিলেন-_-অবশ্ঠ 
এ প্রণালী অতিশয় জটিল। এই ভয়ানক দার্শনিক ও নৈয়ায়িক উক্তিগুলি 
দেখিয়া তাঁহারা ভয় পাইয়াছিলেন। তাহার! সর্বদা ভাবিতেন, এগুলি 
প্রাত্যহিক কর্মজীবনে শিক্ষা কর! যাইতে পারে না, আর এরূপ দর্শনের 
আবরণে অত্যন্ত নৈতিক শিথিলতা দেখ! দিবে । 

কিন্ত আমি আদৌ বিশ্বান করি না যে, জগতে অছৈততত্ব প্রচারিত হইলে 
দুর্নীতি ও দুর্বলতার প্রাদুর্ভাব হইবে । বরং ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ 
আছে যে, ইহাই ছুর্নীতি ও দুৰ্বলতা নিবারণ করিবার একমাত্র উধধ। ইহাই 
যদি সত্য হয়, তবে যখন নিকটে অমৃতের শ্োত বছিতেছে, তখন লোকে পন্থিল 
জল পান করিতেছে কেন? যদি ইহাই সত্য হয় যে, সকলে প্রদ্ধস্বরূপ, 
তবে এই মুহূর্তেই সমুদয় জগৎকে এই শিক্ষা! দাও না কেন? সাধু-অসাধু; 
নর-নারী, বালক-বালিকা, বড়-ছোঁট- সকলকেই বজনির্ধোষে ইহা শি 
দাও না কেন? যে-কোন ব্যক্তি জগতে দেহধারণ করিয়াছে, ষেকেহ 
করিবে--সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা, ঝাঁড়ুদার, ধনী, দরিত্র--সকলকেই ইং! 
শিক্ষা দাও না কেন ?--আমি রাজার রাজা, আমা অপেক্ষা বড় রাজা নাই । 
আমি দেবতার দেবতা, আমা অপেক্ষ! বড় দেবতা নাই । 

এখন ইহা বড় কঠিন কার্ধ বলিয়া বোধ হইতে পারে, অনেকের পক্ষে ইহ 
বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়, কিন্ত তাহ! কুসংস্কারের জন্য, অন্ত কারণে নহে । 
সকল প্রকার কদর্ধ ও দুষ্পাচ্য খা খাইয়া এবং উপবাস করিয়া কিযা 
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আমর! নিজদিগকে হুখান্ খাইবার অনুপযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছি। আমর! 
শিশুকাল হইতে দুর্বলতার কথ। শুনিয়া আঁসিতেছি। এ ঠিক ভূত-মানার 
মতো! । লোকে সর্বদা বলিয়া থাকে আমর! ভূত মানি না--কিন্ত খুব কম 
লোক দেখিবে, যাহাদের অন্ধকারে একটু গা ছমছম না করে। ইছ। 
কুসংস্কার । ঠিক এইক্সপেই লোকে বলিয়া থাকে, আমর! ইহ! মানি না, উহ! 
মানি ন৷ ইত্যাদি, কিন্ত কাধকালে অবস্থাবিশেষে অনেকেই মনে মনে বলিয়। 
থাকেন-যদি কেহ দেবতা বা ঈশ্বর থাকো, আমায় রক্ষা কর। বেদান্ত 
হইতে এই অদ্বৈত ভাব পাওয়া যায়, এবং এই ভাবটিই চিরদিন থাকিবে। 
বেদ্াস্তগ্রস্থগুলি কালই নষ্ট হুইয়া যাইতে পারে। এই তত্ব প্রথমে হিক্রদের 
মস্তিষ্কে অথব! উত্তরমেরুনিবামীদের মস্তিষ্কে উদিত হইয়াছিল, তাহাতে কিছু 
আনে যায় না। কিন্ত ইহ! সত্য, আর যাহা সত্য তাহা সনাতন, আন 
সত্য আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দেয় যে, উহ! কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি 
নয়। মানুষ পশু দেবতা--সকলেই এই এক সত্যের অধিকারী । তাহাদিগকে 
এই সত্য -শিখাঁও, জীবনকে ছুঃখময় করিবার প্রয়োজন কি? লোককে 
নানাগ্রকার কুসংস্কারে পড়িতে দাও কেন? কেবল এখানে ( ইংলণ্ডে ) নয়, 
এই তত্বের জন্মভূমিতেই তুমি যদি লোককে বেদাস্তের উপদেশ দাও, তাহার! 
ভয় পাইবে । তাহার! বলে: ইহু। সম্যাসীদের জন্য-_-সংসার ত্যাগ করিয়! 
যাহারা বনে বাস করে, তাহাদের পক্ষে ইহা ঠিক কিন্তু আমর! সামান্ত 
গৃহস্থ লোক ; ধর্ম কৰিতে গেলে আমাদের কোন না কোন প্রকার ভয়ের 
দরকার, আমাদের ক্রিয়াকাণ্ডের দরকার ইত্যাদি । 

দ্বৈতবাদ অনেক দিন জগৎকে শাসন করিয়াছে, আর ইহাই তাহার ফল। 
ভাল, একটি নৃতন পরীক্ষা কর না৷ কেন? হয়তো সকল ব্যক্তির ইহা ধারণ! 
করিতে লক্ষ বৎসর লাগিবে, কিন্ত এখনই আরম্ভ কর না কেন? যদি 
আমর! আমাদের জীবনে কুড়িটি লোককে ইহ! বলিতে পারি, আমর! খুব বড় 
কাজ করিলাষ। 

ভারতবর্ষে আবার একটি মহতী শিক্ষা প্রচলিত আছে, যাহ! পূর্বোক্ত 
তত্বপ্রচারের বিরোধী বলিয়া বোধ হয়। তাহা এই £ ‘আমি শুদ্ধ, আমি 
আনন্দত্বরূপ ; এ কথ! মুখে বলা বেশ, কিন্ত জীবনে তো আমি সর্বদা ইহা 
দেখাইতে পারি না|” এ কথা৷ আমরা স্বীকার করি। আদর্শ সকল সময়েই 


২১৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


বড় কঠিন। প্রত্যেক শিশুই আকাশকে নিজের মন্তকের অনেক উপরে দেখে, 
কিন্তু তাই বলিয়! সে আকাশে পৌছিতে পারে না, এইজন্তই কি আমরা সে 
দিকে যাইতে চেষ্টা করিব না? কুসংস্কারের দিকে গেলেই কি সব ভাল 
হইবে? যদি অমৃতত্ব লাভ করিতে না পারি, তবে কি বিষপান করিলেই 
মঙ্গল হইবে? আমর! সত্য কখনই অনুভব করিতে পারিতেছি ন! বলিয়! 
কি অন্ধকার, দুর্বলতা ও কুসংস্কারের দিকে গেলেই মঙ্গল হুইবে ? 

নানাপ্রকারের দৈতবাদ সম্বন্ধে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্ত যে-কোন 
উপদেশ দুর্বলত। শিক্ষা! দেয়, তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি। নর-নারী, 
বালক-বালিকা খন দৈহিক মানসিক বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাইতেছে, 
আমি তাহাদিগকে এই এক প্রশ্ন করিয়া থাকি- তোমরা কি বল পাইতেছ ? 
কারণ আমি জানি, একমাত্র সত্যই বল বা শক্তি প্রদান করে। আমি জানি, 
সত্যই একমাত্র প্রাণপ্রদ, সত্যের দিকে ন। গেলে আমরা কিছুতেই বীর্ধবান্‌ 
হইব না, আর বীর না হইলে সত্যেও যাওয়া যাইবে না। এইজন্তই যে- 
কোন মত, যে-কোন শিক্ষারপ্রপালী মনকে ও মস্তিফকে দুর্বল করিয়া ফেলে, 
মানুষকে কুসংস্কারাবিষ্ট করিয়া! তোলে, যাহাতে মানুষ অন্ধকারে ছাতড়াইয়! 
বেড়ায়, যাহাতে সর্বদাই মানুষকে সকলপ্রকার বিক্ৃতমত্তিফপ্রস্থত অসম্ভব 
আজগুবি ও কুসংস্কারপূর্ণ বিষয়ের অন্বেষণ করায়-_আমি সেই প্রণালীগুলি 
পছন্দ করি না, কারণ মাস্ছযের উপর তাহাদের প্রভাব বড় ভয়ানক, আর 
সেগুলিতে কিছুই উপকার হয় না, সেগুলি নিতান্ত নিক্ষল । 

যাহারা এগুলি লইয়। নাড়াচাড়া করিতেছেন, তাহার! আমার সহিত এ 
বিষয়ে একমত হইবেন যে, এগুলি মনুষ্যকে বিকৃত ও দুর্বল করিয়া ফেলে 
এত দুর্বল করে যে, ক্রমশঃ তাহার পক্ষে সত্যলাভ কর! ও সেই নৃত্যের 
আলোকে জীবনযাপন কর! একরূপ অসম্ভব হুইয়। উঠে। অতএব আমাদের 
আবশ্যক একমাত্র বল বা শক্তি। শক্তি এই পাঁধিব দুর্ভোগের একমাত্র 
মহৌষধ । দরিভ্রগণ যখন ধনিগণের দ্বারা পদদলিত হয়, তখন শক্তিই 
দরিত্রদের একমাত্র ওঁষধ । মূর্খ যখন বিহ্বানের দ্বার! উৎপীড়িত হয়, তখন 
এই শক্তিই যূর্ধের একমাত্র ওঁষধ । আর যখন পাপীরা অন্ত পাপীদের দ্বার! 
উৎপীড়িত হয়, তখনও শক্তিই একমাত্র উধধ । আর অধবৈতবাদ যেরূপ বল, 
যেরূপ শক্তি প্রদান করে, আর কিছুই সেরূপ করিতে পারে না। অন্বৈতবাঁ? 


আত্মার মুত্কত্ঘভাব ২১৭ 


আমাদিগকে যেরূপ নীতিপরায়ণ করে, আর কিছুই সেরূপ করিতে পাকে 
না। ধখন সকল দায়িত্ব আমাদের উপর পড়ে, তখন আমর! সর্বশক্তি 
প্রয়োগ করিয়া যত ভালভাবে কাজ করিতে পারি, আর কোন অবস্থাতেই 
তেমন পারি না। আমি তোমাদের সকলকেই আহ্বান করিতেছি, বলো 
দেখি, যদি একটি ছোট শিশুকে তোমাদের হাতে দিই, তোমরা তাহার প্রতি 
কিন্ধপ ব্যবহার করিবে? মুহুর্তে তোমাদের জীবন বদলাইয়। যাইবে । 
তোমাদের স্বভাব যেমন হউক না কেন, তোমরা অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য 
সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইয়। যাইবে । তোমাদের উপর দায়িত্ব চাঁপাইলে তোমাদের 
পাপবৃত্তি লব পলায়ন করিবে, তোমাদের চরিত্র বলাইয় যাইবে । এইরূপ 
যখনই সমুদয় দায়িত্ব আমাদের উপর পড়ে, তখনই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাবের 
শুরণ হুইবে ; যখন আমাদের সমুদয় দোষ অপর কাহারও উপর চাঁপাইতে 
হয় না, যখন শয়তান বা ঈশখর-_কাহাঁকেও আমরা আমাদের দোষের জন্ত 
দায়ী করি না, তখনই আমর! ঘথাশক্তি ভালভাবে কাঁজ করি। আমিই 
আমায় অদৃষ্টের জন্য দীয়ী। আমিই নিজেয় শুভাগুতের কর্তা, আমিই শুদ্ধ 
ও আনন্দদ্বরূপ। বিরোধী ভাবগুলি বর্জন করিতে হইবে । 

ন স্বৃতৃার্ন শঙ্ক! ন মে জাতিতেদঃ পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম । 

ন বন্ধুন মিত্রং পুরুর্নৈব শিক্ষশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহৎ শিবোহহম্‌ ॥ 

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্ং ন দুঃখং ন মস্ত্রং ন তীর্ঘং ন বেদ! ন যজ্ঞাঃ। 

অহং ভোজনং নৈব তোজ্যং ন ভোক্তা চিদীনন্দরূপঃ শিবোহহুং শিযোহহম্‌ 1১ 

বেদান্ত বলেন, এই স্তবই সাধারণের একমাত্র অবলম্বনীয়। ইহাই সেই 

চরম লক্ষ্যে পৌছিবার একমাত্র উপায়-_নিজেকে এবং সকলকে বলা যে, 
আমিই সেই। পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিতে থাকিলে শক্তি আসে । যে প্রথমে 
খোঁড়াইয়া চলে, সে ক্রমশঃ পায়ে বল পাইয়! মাটির উপর পা সোজা রাখিয়। 
চলিতে থাকে । খশিবোহহং-রূপ এই অভয়বাণী ক্রমশঃ গভীর হইতে 
গভীরতর হইয়া আমাদের হায় অধিকার করে--পরিশেষে আমাদের প্রতি 
শিরায়--প্রতি ধমনীতেশ-শরীরের প্রত্যেক অংশে পরিব্যাপ্ত হইয়া জান- 
সূর্যের কিরণ যতই উজ্জল হইতে উজ্জ্বলতয় হইতে থাকে, ততই মোহ চলিয়া! 


"শরণ dn 


১ নির্ধাপবটকস্‌--শঙ্ষরাচার্য 
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যায়, অজ্ঞানরাঁশি দূর হুয়--ক্রমশঃ এমন এক সময় আসে, যখন সমুদয় অজ্ঞান 
একেবারে চলিয়! যায় এবং একমাত্র জান-হূর্যই অবশিষ্ট থাকে । " 

অবশ্যই এই বেদাস্ততত্ব অনেকের পক্ষে ভয়ানক বলিয়া বোধ হইতে 
পারে, কিন্তু তাহার কারণ যে কুসংস্কার, তাহ! আমি পূর্বেই বলিয়াছি। এই 
দেশেই ( ইংলণ্ডেই ) এমন অনেক লোক আছেন, তাহাদিগকেই আমি যদি 
বলি শয়তান বলিয়া কেহ নাই, তাঁহার ভাবিবেন, ঘাঃ--সব ধর্ম গেল। 
অনেক লোক আমাকে বলিয়াছেন, শয়তান ন! থাকিলে ধর্ম কিরূপে থাকিতে 
পারে? তাহারা বলেন, আমাদিগকে পরিচালিত করিবার কেহ না থাকিলে 
আর ধর্ম কি হুইল? কেহ আমাদিগকে শাসন করিবার না থাকিলে আমর! 
জীবনযাত্রা নির্বাহ করিব কিরূপে ? বাস্তবিক কথা এই, আমর! এভাবে 
নিয়ন্ত্রিত হইতে চাঁই। আমর! এইভাবে থাকিতে অভ্যন্ত হইয়াছি, স্থতরাং 
ইহ! আমাদের ভাল লাগে। প্রতিদিন কেহ না কেছ আমাদের তিরস্কার ন! 
করিলে আমর! স্থখী হইতে পারি ন!। সেই কুসংস্কার! কিন্ত এখন ইহা 
যত ভয়ানক বলিয়া বোধ হউক, এমন এক সময় আসিবে, যখন আমর! 
সকলেই অতীতের ইতিহাস স্মরণ করিয়া, শুদ্ধ অনন্ত আত্মাকে যে-নকল 
কুসংস্কার আবৃত করিয়] রাঁখিয়াছিল, সেগুলির প্রত্যেকটি স্মরণ করিয়া হাসিব, 
এবং আনন্দ ও দৃঢ়তার সহিত সত্যই বলিব-__ আমিই তিনি, চিরকাল তাহাই 
ছিলাম এবং সর্বদ। তাহাই থাকিব। 


কর্মজীবনে বেদাস্ত 
প্রথম প্রস্তাব 


[ লণ্ডনে প্রদত্ত, ১*ই নভেম্বর, ১৮৯৬ ] 


কর্মজীবনে বেদাস্তদর্শনের উপযোগিতা সমন্ধে অনেকে আমাকে কিছু 
বলিতে বলিয়াছেন। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, মতবাদ খুব ভাল বটে, কিন্ত 
কিভাবে উহ কার্ষে পরিণত কর! যাইবে, তাহাই প্রকৃত সমন্যা। যদি 
কার্যে পরিণত করা একেবারে অসম্ভব হয়, তবে বুদ্ধির একটু ব্যায়াম ব্যতীত 
কোন মতবাদের কোন মূল্যই নাই। অতএব বেদান্ত যদি ধর্মের আসন 
অধিকার করিতে চায়, তবে উহাকে একাস্তভাবে কার্যকর হুইতে হুইবে। 
আমাদের জীবনের সকল অবস্থায় উছাকে কার্ধে পরিণত করিতে হুইবে। 
শুধু তাহাই নহে, আধ্যাত্মিক ও ব্যাবছারিক জীবনের মধ্যে যে একট! 
কাল্পনিক ভেদ আছে, তাহাঁও দূর করিয়! দিতে হইবে, কারণ বেদাস্ত এক 
অখণ্ড বস্ত সম্বন্ধে উপদেশ দেন- বেদান্ত বলেন, এক প্রাণ সর্বত্র বিরাজিত। 
ধর্মের আদর্শলমৃহ সমগ্র জীবনকে যেন আচ্ছাদন করে, আমাদের প্রত্যেক 
চিন্তার ভিতরে যেন প্রবেশ করে এবং কার্ধেও যেন এগুলির প্রভাব উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে । আমি ক্রমশঃ কর্মজীবনে বেদাস্তের প্রভাবের কথা 
বলিব। কিন্তু এই বক্তৃতাগুলি ভবিষ্যৎ বক্তৃতাসমূহের উপক্রমণিকারূপে 
সন্কল্লিত, সুতরাং আমাদিগকে প্রথমে মতবাদগুলির বিষয়েই আলোচনা করিতে 
হইবে। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, পর্বতগহবর ও নিবিড় অরণ্য হইতে 
সমুড্ূত হইয়া কিরূপে মতবাদগুলি আবার কর্মমুখর নগরীর রাজপথে কার্ধে 
পরিণত হইতেছে । আমর! এই মতগুলির আরও একটু বিশেষত্ব দেখিব যে, 
চিন্তাগুলির অধিকাংশ নির্জন অরণ্যবাসের ফলে নহে, পরন্ত যে-সকল ব্যক্তিকে 
আমন সর্বাপেক্ষ। বেশী কর্মে ব্যস্ত বলিয়া মনে করি, মিংহাদনে উপবিষ্ট সেই 
রাজারাই এগুলির প্রণেত। ৷ 

শ্বেতকেতৃ১ আরুণি খাঁষির পুভ্র। এই খধি ধোঁধ হয় বানপগ্রস্থী ছিলেন । 
শ্বেতকেতু বনেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পাঞ্চাল-জনপদের 


১ ছান্দোগ্য উপ.--৫1৩ 
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সভায় রাজা প্রবাহছণ জৈবলির নিকট গমন করিলেন। রাজ! তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “মৃত্যুকালে প্রাণিগণ কিরূপে এ লোক হইতে গমন করে, 
তাহ! কি তুমি জানে! ?_-'না। ‘কিরূপে তাহার] এখানে পুনরায় আসিয়া 
থাকে, তাহ কি তুমি জানে! ?--না”। ‘তুমি কি পিতৃষান ও দেবযানের 
বিষয় অবগত আছ? রাজা এইরূপ আরও অনেক প্রশ্ন করিলেন। 
শ্বেতকেতু কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পাঁরিলেন না, তাহাতে রাজ। তাহাকে 
বলিলেন, “তুমি কিছুই জান না।” বালক পিতার নিকট ফিরিয়া গিয়৷ এ 
কথ। বলাতে পিতা বলিলেন, ‘আমিও এ-সকল প্রশ্নের উত্তর জানি না। যদি 
জানিতাম, তাহা হইলে কি তোমায় শিখাইতাম না? তখন পিতা-পুত্র 
রাঁজসন্নিধানে উপনীত হইয়া রাজাকে এই রহশ্য-বিষ্ভা শিখাইবার জন্য 
অনুরোধ করিলেন । রাজ! বলিলেন, «এই বিষ্তা-এই ব্রক্ষবিদ্ধ। কেবল 
রাজারাই জানেন, যজ্জকারী ব্রাহ্মণেরা কখনই ইছা জানিতেন না।, যাহ 
হউক, তিনি এ-সম্বন্ধে যাহা জাঁনিতেন, তাহা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। 
এইরূপে আমরা অনেক উপনিষদে এই কথা পাইতেছি যে, বেদাস্তদর্শন 
কেবল অরণো ধ্যানলন্ধ নয়, পরস্ত ইহার সর্বোৎ্ক্ই অংশগুগি সাংসারিক 
কাধে বিশেষ ব্যস্ত ব্যক্তিদের দ্বারাই চিন্তিত ও প্রকাশিত । লক্ষ লক্ষ প্রজার 
শাসক সার্বভৌম রাঁজ৷ অপেক্ষা অধিকতর কর্ম-ব্যস্ত মান্য আর কল্পনা করা 
যায় নাঃ কিন্তু তথাপি এই রাজার! গভীর চিন্তাশীল ছিলেন। 

এইরূপে নানাদিক হইতে দেখিলে ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, এই দর্শনের 
আলোকে জীবনগঠন ও জীবনযাপন কর! অবশ্যই সম্ভব, আর যখন আমর! 
পরবর্তী কালের ভগবদ্গীতা আলোচন! করি-_-আঁপনার! অনেকেই বোধ 
হয় ইহ! পড়িয়াছেন, ইহা বেদাস্তদর্শনের এরুটি সর্বোত্তম ভাস্ন্বরূপ-_-তখন 
দেখিতে পাই, আশ্চর্যের বিষয় যুদ্ধক্ষে্র এই উপদেশের স্থান বলিয়া 
নির্বাচিত হইয়াছে, সেখানেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই দর্শনের উপদেশ দিতেছেন, 
আর গীতার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এই মত উজ্জলভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে--তীত্র 
কর্মশীলতা, কিন্তু তাঁহার মধ্যে আবার চির শাস্তভাব! এই তত্বকে ‘কর্মরহ্‌স্ত’ 
বলা হইয়াছে, এই অবস্থা! লাভ করাই বেদাসন্তের লক্ষ্য । আমরা অকর্ম বলিতে 
সচরাচর যাহা বুঝি অর্থাৎ নিশ্চেষ্টতা, তাহ! অবশ্য আমাদের আদর্শ হইতে 
পারে ন।। তাহ] যদি হইত, তবে তে। আমাদের চতুষ্পার্খবর্তী দেয়ালগুলিই 
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পরমজ্ানী হইত, তাঁহার! তে| নিশ্চে্। মৃতিকাখণ্, গাছের গু'ড়ি--এই 
গুলিই তো তাহ! হইলে জগতে মহাতপস্থী বলিয়। পরিগণিত হইত, তাহারাও 
তো নিশ্চেষ্ট। আবার কামনাযুক্ত হইলেই যে নিশ্চেষ্টত1 কর্মে পরিণত হয়, 
তাছাঁও নয়। বেদান্তের আদর্শ ঘে প্রকৃত কর্ম, তাহ! অনস্ত স্থিরতার 
সহিত জড়িত-_যাঁছাই কেন ঘটুক না, সে স্থিরত| কখন নষ্ট হইবার নয় 
চিত্তের সে সমতা কখন নষ্ট হইবার নয়। আর আমরা বহুদশিতাঁর দ্বার 
জানিয়াছি, কার্য করিবার পক্ষে এইরূপ মনোভাবই সর্বাপেক্ষা! ভাল। 


আমাকে অনেকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমর। কার্ধের জন্য 
যেমন একট! আগ্রহ বোধ করিয়া থাকি, তেমন আগ্রহ না থাকিলে কেমন 
করিয়া কাঁধ করিব? আমিও পূর্বে এইরূপ মনে করিতাম, কিন্ত যতই আমার 
বয়স হইতেছে, যতই আমি অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি, ততই দেখিতেছি, 
উহ! সত্য নছে। কাধের ভিতরে যত কম আগ্রহ বা কামন। থাকে, আমর! 
ততই সুন্দরভাবে কাজ করিতে সমর্থ হই। আমর! যতই শাস্ত হই, ততই 
আমাদের নিজেদের মঙ্গল, ততই আমরা আরও বেশী কাজ করিতে পারি। 
যখন আমরা ভাঁববশে পরিচালিত হুই, তখনই আমাদের শক্তির বিশেষ 
অপবায় হয়, আমাদের ন্বাযুমণ্ডলী বিকৃত হয়, মন চঞ্চল হইয়া! উঠে, কিন্ত 
কার্ধ খুব কমই হয়। যে-শক্তি কার্ধরূপে পরিণত হুওয়। উচিত ছিল, 
তাহা শুধু হৃদয়াবেগেই পর্যবসিত হয়। মন যখন খুব শান্ত ও স্থির 
থাকে, কেবল তখনই আমাদের সমুদয় শক্তিটুকু সংকার্ষে নিয়োজিত হইয়। 
থাকে । যদি তোমরা] জগতে বড় বড় কর্মকুশল ব্যক্তির জীবনী পাঠ কর, 
চিত্তের সমতা নষ্ট করিতে দাঁরিভবনা। এই জন্য যে-ব্যক্তি সহজেই 
বাগ্গিয়া বায়; সে বড় একটা কাজ করিতে আর যে কিছুতেই 
1 লে সবাপেক্ষা বেশী কাজ করিতে পারে। যে-ব্যক্তি ক্রোধ ঘ্বণা 
বা কোন রিপুর বশীভূত হইয়া পড়ে, সে এ-জগতে বড় একটা কিছু করিতে 
পারে না, সে নিজেকে যেন খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে, সে বড় একটা কাজের 
লোক হয় না। কেবল শান্ত ক্ষমাশীল স্থিপ্নচিত্ত ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষ। বেশী 
কাজ করিয়া! থাকেন। 
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বেদান্ত আমাদিগকে আদর্শ সম্বন্ধেই উপদেশ দিয়া থাকেন, আর আদর্শ 
অবশ্য বাস্তব হইতে অর্থাৎ যাহাকে আমর! কার্যকর বলিতে পারি, তাছ! 
হইতে অনেক উচ্চে। আমাদের জীবনে দুইটি প্রবণতা দেখিতে পাওয়া 
যায়-_-একটি আমাদের আদর্শকে জীবনের উপযোগী করা, আর অপরটি এই 
জীবনকে আদর্শের উপযোগী করা। এই দুইটির পার্থক্য বিশেষভাবে হদয়জম 
করা উচিত, কারণ আমাদের আদর্শকে জীবনের উপযোগী করিয়া লইতে-_ 
নিজেদের মতো! করিয়া লইতে-_-আমর1 অনেক সময় প্রলুন্ধ হই। আমার 
ধারণা, আমি কোন এক বিশেষ ধরনের কাজ করিতে পারি; হয়তো! 
তাহার অধিকাংশই মন্দ। অধিকাংশের পশ্চাতেই হয়তে! ক্রোধ, স্বণ! 
অথব৷ স্বার্থপরতারূপ অভিণদ্ধি আছে । এখন কোন ব্যক্তি আমাকে কোন 
বিশেষ আদর্শ সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন__অবশ্ত তাহার প্রথম উপদেশ এই হুইবে 
যে, স্বার্থপরতা__আত্মন্থখ ত্যাগ কর । আমি ভাবিলাম, ইহ! কার্ধে পরিণত 
কর] অপস্ভব। কিন্তু যদি কেহ এমন এক আদর্শ বিষয়ে উপদেশ দেন, যাছা 
আমার সমুদয় ত্বার্থপরতার--সমুদদয় অসাধু ভাবের সমর্থন করে, আমি অমনি 
বলিয়া! উঠি, ইহাই আমার আদর্শ। আমি সেই আদর্শ অনুসরণ করিতে ব্যস্ত 
হইয়া পড়ি । যেমন "শাস্ত্রীয়" “শাস্ত্রীয় কথা লইয়! লোকে গোলযোগ করিয়। 
থাকে; আমি যাহ] বুঝি, তাহাই শাম্ীয়,। আর তোমার মত অশাস্তরীয়। 
কার্ধকর ( acti! ) কথাটি লইয়াও এইরূপ গোলযোগ হইয়াছে । আমি 
যাহাকে কাজে লাগাইবার মতে! বলিয়া বোধ করি, জগতে তাহাই একমাত্র 
কার্কর। যদি আমি দোকানদার হুই, আমি মনে করি, দোৌকানদারিই 
একমাত্র কার্যকর ধর্ম। আমি যদি চোর হুই, আমি মনে করি, চুরি করিবার 
উত্তম কৌশলই সর্বোত্তম কার্যকর ধর্ম। ভোমরা দেখিতেছ, আমরা কেমন 
এই “কার্যকর' শব্ঘটি-কেবল আমরাই বর্তমান অবস্থায় যাহ! করিতে পারি, 
সেই বিষয়েই প্রয়োগ করিয়া থাকি। এই হেতু আমি তোমার্দিগকে বুঝিতে 
বলি যে, যদিও বেদাস্ত চূড়ান্তভাবে কার্যকর বটে, কিন্ত সাধারণ অর্থে নে; 
উহু! আদর্শ-হিসাবে কার্যকর । ইহার আদর্শ যতই উচ্চ হউক না কেন, ইছ। 
কোন অসম্ভব আদর্শ আমাদের সন্মুখে স্থাপন করে না, অথচ এই আদর্শই 
«আদর্শ নামের উপযুক্ত । এক কথায় ইহার উপদেশ “তত্বমনি'_-'তুমিই সেই 
ব্ৰহ্ম'--ইহাই সমুদয় উপদেশের শেষ পরিণতি । নানাবিধ তর্ক বিচারের পর 
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এই সিদ্ধান্ত পাওয়। যায় ঘে, মানব্যত্ম। শুদ্ধস্বভাব ও সৰ্বজ্ঞ। আত্মার 
সম্বন্ধে জন্ম বা মৃত্যুর কথ! বলা বাতৃলতা মাত্র । আত্মা কখন জন্মান নাই, 
কখন মরিবেন না; আর আমি মনিব বা মরিতে ভীত--এ-সব কুসংস্কার মাত্র। 
আমি ইহ! করিতে পারি বা পারি না-ইহাঁও কুসংস্কার । আমি সব করিতে 
পারি। বেদান্ত মানুষকে প্রথমে নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলেন । 
যেমন জগতের কোন কোন ধর্ম বলে--যে-ব্যক্তি নিজ হইতে পৃথক্‌ সগুণ ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব স্বীকার করে না, সে নাস্তিক; সেইরূপ বেদান্ত বলেন- বে-ব্যক্তি 
নিজেকে বিশ্বাস করে না, সে নান্তিক। আত্মার মহিমায় বিশ্বাস স্থাপন ন! 
করাকেই বেদান্ত নাস্তিকতা বলে। অনেকের পক্ষে এই ধারণ! বড় ভয়ানক, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; আর আমরা অনেকেই মনে করি, আমরা 
কখনই এই আঁদর্শে পৌছিতে পারিব না, কিন্তু বেদাস্ত দৃঢ়ভাবে বলেন যে, 
প্রত্যেকেই এই সত্য জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন । এ বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষের 
ভেদ নাই, বাঁলক-বালিকার ভেদ নাই, -জাতিভেদ নাই-_আবালবুদ্ধবনিতা 
জাতিধর্মনিধিশেষে এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারে--কোন কিছুই ইহাকে 
বাঁধা দিতে পারে না; কারণ বেদান্ত দেখাইয়া দেন, উহ! পূর্ব হইতেই 
অনুভূত হুইয়াছে-_পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। 

ব্ৰহ্ধাণ্ডের সমুদয় শক্তি পূর্ব হইতেই আমাদের রহিয়াছে । আমর] নিজেরাই 
নিজেদের চোখে হাত দিয়া “অন্ধকার, অন্ধকার’ বলিয়া চীৎকার করিতেছি । 
হাত ষরাইয়া! লও, দেখিবে সেখানে প্রথম হইতেই আলোক ছিল। অন্ধকার 
কখনই ছিল না, দুৰ্বলতা কখনই ছিল না, আমর] নির্বোধ বলিয়াই চীৎকার 
করি--“আমর] দুর্বল” ; আমর! নির্বোধ বলিয়াই চীৎকার করি-_-'আমর! 
অপবিত্র" । এইরূপে বেদান্ত শুধু যে বলেন- আদর্শকে কার্যে পরিণত করিতে 
পার! যায়, তাহা নহে, উপরন্ধ বলেন- উহা! পূর্ব হইতেই আমাদের উপলব্ধ ; 
আর যাহাঁকে আমরা এখন আদর্শ বলিতেছি, তাহাই বাস্তব সতা_তাছাই 
আমাদের স্বরূপ । আর যাহ! কিছু দেখিতেছি, সবই মিথ্যা। যখনই তুমি 
বলো, “আমি মৰ্ত্য ক্ষুত্র জীবমাত্র', তখনই তুমি মিথ্যা বলিতেছ ; তুমি যেন 
যাঁছুবলে নিজেকে অসৎ, দুর্বল, দুর্ভাগ। করিয়া ফেলিতেছ। 

বেদান্ত পাপ স্বীকার করেন না, ভ্রম স্বীকার করেন । আর বেদান্ত বলেন, 
সর্বাপেক্ষা বিষম ভ্রম এই £ নিজেকে দুর্বল, পাপী ও হতভাগ্য জীব বলা) এরূপ 
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বল! যে, আমার কোন শক্তি নাই, আমি ইছা করিতে পারি না, আমি উহ? 
করিতে পারি না। কারণ যখনই তুমি এরূপ চিস্তা কর, তখনই তুমি যেন 
বন্ধন-শৃঙ্খলকে আরও দৃঢ় করিতেছ, তোমার আত্মাকে পূর্ব হইতে অধিক 
মায়ার আবরণে আবৃভ করিতেছ। অতএব যে-কেছ নিজেকে দুর্বল বলিয়। 
চিন্তা করে, সে ভ্রান্ত ; যে-কেহু নিজেকে অপবিত্র বলিয়া! মনে করে, সে ভ্রান্ত 
সে জগতে একটি অসৎ চিন্তার শত বিস্তার করে। আমাদের জর্দা মনে 
রাখিতে হইবে : বেদাস্তে আমাদের এই বর্তমান জীবনকে--এই মায়াময় 
মিথ্যা জীবনকে আদর্শের সহিত মিলাইবার কোন চেষ্টা নাই । কিন্ত বেদান্ত 
বলেন, এই মিথ্য! জীবনকে পরিত্যাগ করিতে হুইবে, তাহ! হইলেই ইহার 
অন্তরালে যে সত্যজীবন সদা বর্তমান, তাহ প্রকাশিত হইবে । মাহুষ 
পূর্বে কিছুটা পবিত্র ছিল, আরও পবিত্র হইল_- এমন নছে। কিন্তু বাস্তবিক 
সে পূর্ব হইতেই শুদ্ধ_তাহার সেই শুদ্ধ স্বভাব একটু একটু করিয়া প্রকাশ 
পাইতেছে মাত্র। আবরণ চলিয়া যায় এবং আত্মার স্বাভাবিক পবিত্রত! 
প্রকাশিত হুইতে আরম্ভ করে। এই অনস্ত পবিত্রতা, মুক্ত্বভাব, প্রেম ও 
এশ্বর্ধ পূর্ব হইতেই আমাদের মধ্যে বিদ্যমান । 

বেদাস্ত আরও বলেন, ইহা যে শুধু বনে অথবা পর্বতগুহায় উপলব্ধি কর! 
যাইতে পারে, তাহা! নয়। আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি, প্রথমে যাহার] এই-সকল 
সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার] বনে অথব। পর্বতগুহায় বাস করিতেন 
না, অথবা তাঁহার! সাধারণ মাঁছষও ছিলেন না, কিন্ত-_-আমাদের বিশ্বাস 
করিবার ষথেষ্ট কারণ আছে- তাহারা অত্যন্ত কর্মময় জীবন যাপন করিতেন, 
তাহাদিগকে সৈন্তপরিচালনা করিতে হইত, সিংহাসনে বলিয়। প্রজাবর্গের 
মঙ্গলামঙ্গল দেখিতে হুইত। তখনকার কালে রাজারাই সর্বময় কর্তা ছিলেন, 
এখনকার মতো সাক্ষিগোপাঁল ছিলেন না) তথাপি তাহারা এই-সকল তত্ব 
চিন্তা এবং সেগুলি জীবনে পরিণত করিবার এবং মানবজাতিকে শিক্ষ। দিবার 
সময় পাইতেন। অতএব তাহাদের অপেক্ষা আমাদের এ-সকল তত্ব অনুভব 
কর! তো অনেক সহজ, কারণ তাহাদের সঙ্গে তুলনায় আমাদের জীবনে 
অনেক অবসর, সুতরাং আমাদের যখন কাজ এত কম, আমরা যখন তাঁহাদের 
অপেক্ষা অনেকটা স্বাধীন, তখন আমর! যে এ-সকল সত্য অনুভব করিতে 
পারি না, ইহ! আমাদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। পূর্বকালীন সর্বময় 
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সম্াটগণের প্রয়োজনের সহিত তুলনায় আমাদের অভাব তো কিছুই নয়। 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত অগণিত অক্ষৌহিনী-পরিচালক অর্জুনের তুলনায় 
আমার প্রয়োজন কিছুই নয়, তথাপি এই যুদ্কোলাহলের মধ্যে তিনি উচ্চতম 
দর্শনের কথ] শুনিবার এবং উহ কার্যে পরিণত করিবার সময় পাইলেন ; 
সুতরাং আমাদের এই অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ ও আরামের জীবনে ইহ! পারা 
উচিত । আমরা যদি বাস্তবিক সন্ভাবে সময় কাটাইতে ইচ্ছ। করি, তাহ! হইলে 
দেখিব, আমরা যতট! ভাবি তাহা অপেক্ষা আমাদের অনেকেরই যথেষ্ট সময় 
আছে। আমাদের যতটা অবকাশ আছে, তাহাতে যদি আমরা বাস্তবিক ইচ্ছা 
করি, তবে একট! আদর্শ কেন, পঞ্চাশটি আদর্শ অনুসরণ করিতে পারি, 
কিন্ত আদর্শকে কখনই নীচু কর! উচিত নয়। এ আমাদের জীবনের একটি 
প্রলোভন! অনেকে আছে- তাহার1 আমাদের মিথ্যা অভাব ও বাঁসনাগুলির 
জন্য নানাপ্রকার আপত্তি দেখায় আর আমরা মনে করি, উহা! হইতে 
উচ্চতর আদর্শ বুঝি আর নাই, কিন্ত বাস্তবিক তাহা নয়। বেদান্ত এরূপ 
শিক্ষ। কখনই দেন না। প্রত্যক্ষ জীবনকে আদর্শের সহিত একীভূত করিতে 
হইবে, বর্তমান জীবনকে অনম্ত জীবনের সহিত মিলইয়। দিতে হুইবে। 

তোমাদের সর্বদা] মনে রাখিতে হইবে যে, বেদাস্তের মুলকথা_এই একত্ব 
বা অথণ্ডভাব। ছুই কোথাও এাঁই, ছুইপ্রকার জীবন নাই, অথব! দুইটি 
জগৎও নাই । তোমর! দেখিবে, বেদ প্রথমতঃ স্বগাদির কথা বলিতেছেন, কিন্তু 
শেষে যখন দর্শনের উচ্চতম আদর্শের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন 
ও-সকল কথা একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে । একমাত্র জীবন আছে, একমাত্র 
জগৎ আছে, একমাত্র অস্তিত্ব আছে। সবই সেই 'একসত্বা; প্রভেদ শুধু 
পরিমাণগত, প্রকারগত নহে । ভিন্ন ভিন্ন জীবনের মধ্যে প্রভেদ প্রকারগত নছে। 
পশুগণ মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ এবং ঈশ্বর তাহাদিগকে, আমাদের খাগ্যরূপে 
ব্যবহৃত হইবার জন্য হৃষ্টি করিয়াছেন-_বেদাস্ত এরূপ কথ! একেবারে অস্বীকার 
করেন। 

কতকগুলি লোক দয়ীপরবশ হইয়া “জীবিত-ব্যবচ্ছেদ-নিবারণী সভা, 
( Anti-vivisection Society ) স্থাপন করিয়াছেন । আমি এই সভার 
জনৈক সভ্যকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “বন্ধু, আপনারা খাছের জন্য 
পশুহত্য! সম্পূর্ণ স্কায়সঙ্গত মনে করেন, অথচ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য দুই- 
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একটি পশ্রহত্যার এত বিরোধী কেন? তিনি উত্তর দিলেন, “'জীবিত-ব্যবচ্ছেদ 
বড় ভয়ানক ব্যাপার, কিন্তু পশুগুলি আমাদের খানের জন্ত দেওয়া হইয্লাছে।, 
কি ভয়ানক কথা! বাস্তবিক পশুগুলিও তো সেই অখণ্ড সত্তারই অংশ। 
যদি মানুষের জীবন অমর হয়, পশ্তর জীবনও অমর । প্রভেদ কেবল 
পরিমাণগত, প্রকারগত নয় । আমিও যেমন, একটি ক্ষুদ্র জীবাণুও তেমন 
প্রভেদ কেবল পরিমাঁণগত, আর সেই সর্বোচ্চ সত্তার দিক হইতে দেখিলে এ 
প্রভেদও দেখ! যায় না। অবশ্য তৃণ ও একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষের মধ্যে অনেক . 
প্রভেদ দেখা যায়, কিন্ত যদি অতি উচ্চে আরোহণ কর, তবে এ তৃণ ও 
বৃহত্তম বৃক্ষ সমান বোধ হইবে । এইরূপ সেই উচ্চতম সতার দৃষ্টিতে এ-সবই 
সমান ; আর যদি তুমি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হও, তবে তোমাকে মানিতে 
হইবে, নিয়তম পশু এবং উচ্চতম প্রাণী সমান, তাহা না হইলে প্রতিপন্ন 
হয়-_-ভগবান মহাপক্ষপাতী | যে ভগবান মঙ্গষ্যনামক তাহার সম্ভানগণের 
প্রতি এত পক্ষপাতসম্পন্ন, আর পশুনামক তাহার সন্তানের প্রতি এত নির্দয়, 
তিনি মান্য অপেক্ষাও অধম। এরূপ ঈশ্বরের উপাসনা! কর! অপেক্ষা] বরং 
আমি শত শত বার মরিতেও প্রত্তত । আমার সমুদয় জীবন এরূপ ঈশ্বরের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে অতিবাহিত হইবে। কিন্তু বাস্তবিক ঈশ্বর তো এরূপ নহেন। 
যাহারা এরূপ বলে, তাঁহার! জানে না, তাহার! কত দায়িত্ব হীন--হৃদয়হীন ৷ 
তাহারা কি বলিতেছে, তাহা জানে না। এক্ষেত্রে আবার “কার্ধকর' শব্দটি 
ভুল অর্থে ব্যবহৃত হুইতেছে। বাস্তবিক কথা এই, আমর! খাইতে চাই, 
তাই খাইয়া থাকি। আমি নিজে একজন সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী না হইতে 
পারি, কিন্তু আমি নিরমিষ-ভোজনের আদর্শটি বুঝি । যখন আমি মাংস খাই, 
তখন আমি জানি, আমি অন্যায় করিতেছি । ঘটনাবিশেষে আমাকে উচ! 
খাইতে বাধা হইতে হইলেও আমি জানি-_উছা! অন্তায়। আমি আদর্শকে 
ন'মাইয়া আমার দুর্বলতার সমর্থন করিতে চেষ্টা করিব না। আদর্শ এই 
মাংসভোজন ন! করা, কোন প্রাণীর অনিষ্ট না করা; কারণ পণ্ড মাত্রই 
আমার ভাই, বিড়াল কুকুরও। যদি তাহাদিগকে এরূপ ভাবিতে পারো, 
তন্ে তুমি সর্বপ্রাণীর প্রতি ভ্রাতৃভাবের দিকে এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছ-- 
মনয্যজাঁতির প্রতি ভ্রাতৃভাবের তো কথাই নাই! উহ! তো ছেলেখেলা মাত্র । 
তোমরা সচহাচর দেখিবে, এরূপ উপদেশ অনেকের রুচিসঙ্গত হয় না_-কারণ 
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তাহাদিগকে বাস্তব ত্যাগ করিয়া আঘর্শের দিকে যাইতে শিক্ষা দেওয়! হয়, 
কিন্ত তুমি যদি এমন কোন মতের কথা বলো, যাহাতে তাহাদের বর্তমান 
কার্ধের- বর্তমান আচরণের সহিত খাপ খায়, তবেই তাহারা বলে ইছা 
কার্যকর । . 

মনুস্ত-্ঘভাবে ভয়ানক রক্ষণশীল প্রবৃত্তি রহিয়াছে ; আমর! সন্মুখে এক 
পা-ও অগ্রদর হুইতে চাহি ন।। তুষারমগ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে যেমন পড়! 
যায়, মনুয্য জাতির সম্বন্ধেও আমার সেইরূপই বোধ হয়। শুন! যায়, এরূপ 
অবস্থায় লোক ঘুমাইতে চায় । যদি তাহাদিগকে জোর করিয়া জাগাইতে 
চাও, তাঁহারা নাকি বলে, “আমাদের খুমাইতে দাও--বরফে ঘুমাইতে বড় 
আরাম ! তাহাদের সেই নিদ্রাই মহানিত্রায় পরিণত হয়। আমাদের প্রকতিও 
তেষমি। আমরাও সারাজীবন তাহাই করিতেছি__-প1 হইতে উপরের দিক 
বরফে জিয়া যাইতেছে, তথাপি আমর! ঘুযাইতে চাছিতেছি। অতএব 
সর্বদাই আদর্শে পৌছিবার চেষ্টা করিবে; যদি কোন ব্যক্তি আদর্শকে খাটে! 
করিয়। তোমার স্তরে নামাইয়া আনিতে চায়, যদি কেহ শিক্ষা দেয়- ধর্ম 
উচ্চতম আদর্শ নহে, তবে তাহার কথায় কর্ণপাত করিও না। এরূপ ধর্মাচরণ 
আমার পক্ষে অসম্ভব ; কিন্ত যদি কেহ আসিয়া আমায় বলে, ‘ধর্মই জীবনের 
সর্বোচ্চ প্রয়াস', তবে আমি তাঁহার কথা শুনিতে প্রস্তুত আছি। এই 
বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে । যখন কোন ব্যক্তি কোনরূপ 
দুর্বলতা সমর্থন করিতে চেষ্টা করে, তখন বিশেষ সাবধান হইও। আমর! 
একে তো ইন্দ্রিয়মমূহে আবদ্ধ হুইয়া নিজদিগকে একেবারে অপদার্থ করিয়া 
কেলিয়াছি, তারপর আবার যদি কেহ আসিয় পূর্বোক্ত ভাবে শিক্ষা দিতে 
চার এবং তুমি এ উপদেশ অনুসরণ কর, তবে কিছুমাত্র উন্নতি করিতে পারিবে 
না। আমি এরূপ অনেক দেখিয়াছি, জগৎ সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞত1 লাভ 
করিয়াছি। আমার দেশে ধর্মদ'প্রদায়গুলি ব্যাঙের ছাতার মতে] বৃদ্ধি পাইয়া 
থাকে । প্রতিনৎসর নৃতন নৃতন সম্প্রদায় উৎপন্ন হইতেছে । কিন্তু একটি জিনিস 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি, যে-সম্প্রদায়গুলি সংসার ও ধর্ম একসঙ্গে 
মিশাইয়। ফেলিতে চেষ্ট। করে না, তাছারাই উন্নতি করিয়া! থাকে_ আর 
যেখানে উচ্চতম আদর্শ সাংসারিক অনিত্য বাসনার লহিত মিলিত 
করার-__ঈশ্বরকে মানুষের স্তরে টানিয়া আনিীর মিথ) চেষ্টা হইয়াছে, 
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সেখানেই রোগ প্রবেশ কবে । মানুষ যেখানে পড়িয়া আছে, সেখানে পড়িয়। 
থাকিলে চলিবে না-_তাছাকে দেবত্বে উন্নীত করিতে হুইবে । ৮ 

এ প্রশ্নের আবার আর একটি দিক আছে। আমর! যেন অপরকে ঘ্বণাঁর 
চক্ষে না দেখি । , আমর! সকলেই সেই লক্ষ্যের দিকে চলিয়াছি। দুর্বলতা ও 
শক্তির মধ্যে প্রভেদ কেবল পরিমাণগত । আলো ও অন্ধকারের মধ্যে প্রভেদ 
কেবল মাত্রাগত, পাপ ও পুণ্যের মধ্যে প্রভেদ কেবল মাত্রাগত, জীবন ও 
মৃত্যুর মধ্যে প্রভেদ কেবল মাত্জাগত ; যে-কোন বস্তুর সহিত অপর বস্তুর প্রভেদ 
কেবল মাত্রাগত- _-পরিমাণগত ; প্রকারগত নয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে সবই 
সেই এক অখণ্ড বস্তমাত্র। সবই এক-_চিস্তারূপেই হউক, জীবনরূপেই হউক, 
আত্মা-রূপেই হউক, সবই এক--প্রভেদ কেবল পরিমাণের তারতম্যে, মাত্রার 
তারতম্যে। তাই অন্তে ঠিক আমাদের মতে! উন্নতি করিতে পারে নাই বলিয়া 
তাঁছাদের ঘ্ণা করা উচিত নয়। কাহারও নিন্দা করিও না, সাহায্য 
করিতে পারে! তো! কর; যদি ন! পারো হাত গুটাইয়! লও, সকলকে 
আশীর্বাদ কর, সকলকে নিজ নিজ পথে চলিতে দাঁও। গাল দিলে, নিন্দা 
করিলে কোন উন্নতি হয় না। এভাবে কখনও কাহারও উন্নতি হয় না। 
অন্তের নিন্দা করিলে কেবল বুথ! শক্তিক্ষয় হয়। সমালোচনা ও নিন্দা দ্বার! 
বৃথ। শক্তিক্ষয় হয় মাত্র, আর শেষে আমরা দেখিতে পাই, অন্তে ষে দিকে 
চলিতেছে আমরাও ঠিক সেই দিকেই চলিতেছি; আমাদের অধিকাংশ মতভেদ 
ভাষার বিভিন্নতামাত্র । 

এমন কি, পাপের কথা ধর। বেদান্তের ধারণা এবং “মানুষ পাপী 
ইত্যাদি’ ধাঁরণা_এই দুইটি ভাই কাধতঃ এক, তবে একটি ভূল দিকে 
চলিয়াছে। প্রচলিত মত নেতিভাবাপন্ন, বেদান্ত ইতিভাবাপন্ন। একমত 
মান্ষকে তাহার দুর্বলতা দেখাইয়। দেয়, অপরে বলে-_হূর্বলতা থাকিতে 
পারে, কিন্ত সে দিকে লক্ষ্য করিও না; আমাদিগকে উন্নতি করিতে হইবে। 
মানুষ যখন প্রথম জন্মিয়াছে, তখনই তাহার রোগ কি জানা গিয়াছে। 
সকলেই জানে নিজের কি রোগ; অপর কাঁহাকেও তাহ! বলিয়া দিতে 
হয় না। আমরা বহির্জগতের সমক্ষে কপট আচরণ করিতে পারি, কিন্তু 
অস্তরের অন্তরে আমরা আমাদের দুর্বলতা জানি । কিন্ত বেদাস্ক বলেন, কেবল 
দুর্বলতা স্মরণ করাইয়! দিলেই বেশী উপকার হুইবে না, তাহাকে ওষধ দাও, 
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মানুষকে কেবল সর্বদা রোগগ্রন্ত ভাবিতে বল! রোগের ওষধ নয়--রোগ 
প্রতিকারের উপায় নয়। মানুষকে সর্বদা তাহার দুর্বলতার বিষয় ভাবিতে 
বলা তাহার দুর্বলতার প্রতীকার নয়-_তাহার শক্তির কথ! স্মরণ করাইয়া 
দেওয়াই প্রতিকারের উপায় । তাহার মধ্যে যে-শক্তি পূর্ব. হইতেই বিরাজিত, 
তাহার বিষয় স্বরণ করাইয়া দাও । মাচছষকে পাপী না বলিয়া বেদান্ত 
বরং ঠিক বিপরীত পথ দেখাইয়! বলেন £ তুমি পূর্ণ ও শুদ্ধন্বরূপ, তুমি যাহাকে 
পাপ বলো; তাহ! তোমাতে নাই। পাপগুলি তোমার খুব নিয়তম প্রকাশ ; 
যদি পারো, উচ্চতরভাবে নিজেকে প্রকাশিত কর। একটি জিনিস আমাদের 
মনে রাখা উচিত-_তাহ1 এই যে, আমর! সবই পারি । কখনও ‘ন!’ বলিও না, 
কখনও ‘পারি না” বলিও না। ওরূপ কখনও হইতেই পারে না, কারণ 
তুমি অনন্তত্বক্ূপ। তোমার স্বর্পের তুলনায় দেশকালও কিছুই নয়। 
তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারো, তুমি সর্বশক্তিমান্‌। 

অবশ্য যাহ] বল! হইল, তাহা নীতির মূলস্থত্র মাত্র । আমাদিগকে মতবাদ 
হইতে নামিয়া আনিয়া জীবনের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ইহ! প্রয়োগ করিতে 
হইবে । আমাদিগকে দেখিতে হইবে, কিরূপে এই বেদাস্ত আমাদের প্রাত্যহিক 
জীবনে, নাগরিক জীবনে, গ্রাম্য প্লীবনে, প্রত্যেক জাতির জীবনে--প্রত্োক 
জাতির গার্হস্থ্য জীবনে কার্ষে পরিণত করিতে পার! যায়। কারণ, মাষ 
যে-অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় ধর্ম যদি তাহাকে সাহায্য করিতে না পারে, 
তবে ধর্মের বিশেষ কোন মূল্য নাই উহা কয়েকজন ব্যক্তির জন্য মতবাদ- 
রূপেই থাকিয়। যাইবে । ধর্ম দ্বার। যদি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ করিতে 
হয়, তবে ধর্মকে এমন হইতে হুইবে যে, মানুষ যেখানে যে-অবস্থায় আছে, 
সেইখানেই উহার সাহায্য পাইতে পারে,_দাসত্বে বা পূর্ণ স্বাধীনতায়, 
অধঃপাতের গহ্বরে বা পবিত্রতার উচ্চশিখরে- সর্বদা সমভাবে ধর্ম যেন 
মানবজাতিকে সাহায্য করিতে পারে। তবেই কেবল বেদাস্তের তত্বগুলি 
অথবা ধর্মের আদর্শ অথব। উহাদের ষে-নামই দাও না কেন, কাজে আসিবে । 

আত্মবিশ্বাসরূপ আদর্শ ই মানবজাতির সর্বাধিক কল্যাণসাধন করিতে 
পারে। যদি এই আত্মবিশ্বাস আরও বিস্তারিতভাবে প্রচারিত ও কাঁধে 
পরিণত কর! হইত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জগতে যত দুঃখ-কষ্ট রহিয়াছে, 
তাহা বেশীর ভাগ দূরীভূত হইত | সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে মহাপ্রাণ 
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নরনারীদের মধ্যে যদি কোন প্রেরণা বিশেষ শক্তিসঞ্চার করিয়া থাকে, তাহা 
আত্মবিশ্বাস তাহারা এই চেতনাসহ জঙ্গিয়াছিলেন যে, ডাঁহারা মহৎ হইবেন, 
এবং তীহার! মহৎ হইয়াছিলেন। মাহুষ যতদূর সম্ভব অবনত হউক ন! কেন, 
এমন এক স্ময় অবশ্য আসিবে, যখন এ অবস্থায় বিরক্ত হুইয়াই তাহাকে 
উন্নতির চেষ্টী করিতে হইবে, তখন সে নিজের উপর বিশ্বাস করিতে শিখে । 
গোড়া হইতেই আমাদের ইহ] জানিয়া রাখ! ভাল। আমর! আত্মবিশ্বাস 
শিখিতে কেন এত ঘুরিয়! মরিব? আমরা বুঝিতে পারি, মানুষে মাুষে 
প্রভেদের কারণ-_তাহাদের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস অথবা! ইহার অভাব । 
এই আত্মবিশ্বাসের বলে সকলই সম্ভব হইবে । আমি নিজের জীবনে ইহ! 
দেখিয়াছি, এখনও দেঁখিতেছি, আর যতই আমার বয়ন হইতেছে, ততই এই 
বিশ্বাস দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে । যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই 
নাস্তিক । প্রাচীন ধর্ম বলিত, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক । নুতন 
ধর্ম বলিতেছে, যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই নাস্তিক । কিন্ত এই বিশ্বাস 
কেবল ক্ষুদ্র 'আগি'কে লইয়া নয়, কারণ বেদান্ত “একত্ববাদ* শিক্ষা 
দিতেছেন। এই বিশ্বাসের অর্থ সকলের প্রতি বিশ্বাস, কারণ সকলের 
মধ্যেই “তুমি” রহিয়াছ। আত্মপ্রীতির অর্থ সর্বভূতে গ্রীতি-সকল জীব- 
জন্তর প্রতি গ্রীতি, সকল বস্তর প্রতি গ্রীতি। এই মহান্‌ বিশ্বাস-বলেই 
জগতের উন্নতি হইবে । ইহ! আমার ধরব ধারণ1।॥ তিনিই শ্রেষ্ঠ মনুষ্য, যিনি 


সাহস করিয়। বলিতে পারেন- আমি সব জানি; 


তোমরা কি জানো, তোমাদের এই দেহের ভিতর কত শক্তি ডা 
এখনই লুক্কায়িত রহিয়াছে? কোন্‌ বৈজ্ঞানিক একটি মানুষের ভিতরে যাহা 


আছে, তাহা সবই জানিয়াছেন? লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব হইতে মানুষ পৃথিবীতে 
বাস করিতেছে, কিন্ত তাহার শক্তির অতি সামান্ত অংশই এ-যাবৎ প্রকাশিত 
হইয়াছে । অতএব তুমি নিজেকে দুর্বল বলো কি করিয়া? আপাত প্রতীয়মান 
এই অবনতির পশ্চাতে কি রহিয়াছে, তাহা কি তুমি জানো? তোমার 
ভিতরে কি আছে, তাহা জানো কি? তোমার পশ্চাতে অনন্ত শক্তি ও 
আনন্দের সমুদ্র রহিয়াছে। 

‘আত্মা বা অরে শ্রোতব্যু*--এই আত্মার কথা প্রথমে শুনিতে ছইবে। 
দিনরাত্রি শ্রবণ কর; তুমিই সেই আত্মা। দিনরাত্রি পুনঃ পুনঃ বলিতে 
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থাকো, যে পর্যন্ত না এ ভাব তোমার প্রতি রক্তবিন্দুতে, প্রতি শিরায় ও 
মনতে স্পনিত হয়, যে পৰ্যন্ত EE ইয়া যায় । সমুদয় 
ত এ এক আদর্শের ভ র্‌ ; ‘আমি জন্মহীন 
অবিনাশী, আনন্দময়, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, নিত্য, জ্যোতি আত্ম/-দিবারাতি 
এই চিস্ত] কর--যে পর্যন্ত ন! উহু! তোমার প্রাণে প্রাণে গাথিয়] যায় । 
এ ভাব ধ্যান করিতে থাকে,__উহ্‌! হইতেই পরে কর্ম আঁপিবে। “হদয় 

৪ খ কথ! বলে- হদয় পূৰ্ণ হইলে হাতও ক কৃ’ 
স্থতরাং এরূপ অবস্থাতেই যথার্থ কার্খ করিতে সক্ষম হুইবে। নিজেকে এ 
আদর্শের ভাবে পূর্ণ করিয়া ফেলে-_যাহ! কিছু কর, পূর্বে সে সম্বন্ধে ভালভাবে 
চিন্তা কর্‌ । তখন ওঁ চিন্তাশক্তি-প্রভাবে তোমার সমুদয় কর্মই পরিবর্তিত 
হুইয়। উন্নত দেবভাবাপন্ন হইয়! যাইবে । জড় যদি শক্তিশালী হয়, চিন্ত! 
তবে সর্বশক্তিমান্‌ । সেই চিন্তা, সেই ধ্যান লইয়া আইস, নিজেকে নিজের 


সর্বশক্তিমত! ও মহত্বের ভাবে পূর্ণ করিয়! ফেলে]। ঈশ্বরেচ্ছায় তোমাদের 
মাথায় কুসংস্কারপূর্ণ ভাবগুলি যদি মোটেই প্রবেশ না করিত ! ঈশ্বরেচ্ছায় 


ষদি আমর! এই কুসংস্কারের প্রভাব, দুর্বলত! ও নীচত্বের দ্বার! পরিবেষ্টিত ন! 
হইতাম! ঈশ্বরেচ্ছায় যদি মানু অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে উচ্চতম মহত্তম 
সত্যসমূহে পৌছিতে পারিত! কিন্তু মানুষকে এই-সকলের মধ্য দিয়াই 
যাইতে হয়; যাহারা তোমার পরে আসিতেছে, তাহাদের জন্য পথ দুর্গমতর 
করিও না। 

অনেক সময় এই-সকল তত্ব লোকের নিকট ভয়ানক বলিয়া মনে হয়। 
আমি জানি, অনেকে এই-সকল উপদেশ শুনিয়া ভীত হুইয়া থাকে, কিন্ত 
যাহার! যথার্থ ই এই ভাব কার্ষে পরিণত করিতে চায়, তাহাদের পক্ষে ইছাই 
প্রথম শিক্ষা। নিজেকে অথবা অপরকে দুর্বল বলিও না। যদি পারো 
লোকের ভাল কর, জগতের অনিষ্ট করিও না। অন্তরের অন্তরে জানে! ঘে, 
তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব--নিজদিগকে কারনিক ব্যক্তির সমক্ষে অবনত 
করিয়া রোদন করা কুসংস্কার মাত্র। আমাকে এমন একটি উদাহরণ দেখাও, 
যেখানে বাছির হইতে এই প্রার্থনাগুলির উত্তর পাঁওয়। গিযাছে। যাহা! কিছু 
উত্তর আসিয়াছে, তাহা নিজের হৃদয় হইতে । তোমরা অনেকেই মনে 
কর, ভূত নাই, কিন্ত অন্ধকারে গা একটু ছমছম করিতে থাকে। ইহার 
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কারণ অতি শৈশবকাল হইতেই এই-সব ভয় মাথায় ঢুকাইয়া। দেওয়! 
হইয়াছে । সমাজের ভয়ে, লোকে কি বলিবে-_-এই ভয়ে, বন্ধু-বাদ্ধবের স্বণার 
ভয়ে, কুসংস্কার নষ্ট হইবার ভয়ে অপরকে এগুলি শিখাইবে না। এই-সকল 
প্রবৃত্তি জয় কর। ধর্মবিষয়ে শিখাইবার আর বেশী আছে কি? কেবল 
বিশ্বের একত্ব ও নিজের উপর বিশ্বাস । 

শিক্ষা দিবার আছে কেবল এইটুকু । লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া মানুষ এই 
একত্ব অনুভব করিবার চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছে, আর এখনও করিতেছে । 
আমরা জানি, তোমরাও এখন ইহা শিক্ষা দিতেছ। সকল দিক হইতেই 
এই শিক্ষা আমর! পাইতেছি। কেবল দর্শন ও মনোবিজ্ঞান নয়, জড়বিজ্ঞানও 
ইহাই ঘোষণা করিতেছে । এমন বৈজ্ঞানিক কি দেখাইতে পারো, যিনি 
আজ জগতের একত্ব অস্বীকার করিতে পারেন ? জগতের নানাত্ব প্রচার 
করিতে কে এখন সাহস করে? এই সবই তে! কুসংক্কারমাত্র। একমাত্র 
প্রাণ বিদ্যমান, একমাত্র জগৎ বিদ্যমান, আর তাহাই আমাদের চক্ষে ‘নান!’ 
রূপে প্রতিভাত হইতেছে, যেমন স্বপ্রদর্শনকালে একটি স্বপ্রের পরে আর একটি 
স্বপ্প আসে। স্বপ্নে যাহা দেখ, তাহা তো সত্য নয়। একটি স্বপ্নের পর 
আর একটি স্বপ্ন আসে- বিভিন্ন দৃশ্য চোখের সামনে উদ্ভাসিত হইতে থাকে । 
এই জগৎ সম্বন্ধেও এইরূপ । এখন ইহা পনর আনা দুঃখ ও এক আনা 
স্থখরূপে প্রতিভাত হুইতেছে। হয়তো কিছুদিন পরে ইহাই পনর আনা 
স্থখে পরিপূর্ণ মনে হুইবে_তখন আমরা ইহাকে স্বর্গ বলিব। কিন্তু সিদ্ধ 
হইলে এমন এক অবস্থা আসিবে, যখন এই সমুদয় জগত্প্রপঞ্চ আমাদের সম্মুখ 
হইতে অস্তহিত হুইবে--উহা ব্রঙ্গরূপে প্রতিভাত হইবে এবং আমাদের 
আত্মাকেও আমর ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব করিব। অতএব নানা জগৎ, নান! 
জীবন বলিয়া কিছু নাই। এই বহু সেই একেরই বিকাশমাত্র। সেই একই 
আপনাকে বহুন্ধপে প্রকাশ করিতেছেন--জড় বা চেতন্য, মন বা চিস্তা- 
শক্তি অথবা অন্য কোনরূপে। সেই একই নিজেকে বহুরূপে প্রকাশিত 
করিতেছেন। অতএব আমাদের প্রথম সাঁধন-_-নিজেকে ও অপরকে এই তত্ব 
শিক্ষা দেওয়া । 

পৃথিবীতে এই মহান্‌ আদর্শের ঘোষণ! প্রতিধ্বনিত হুউক-_কুসংস্কারগুলি 
দুর হউক । দুর্বল মাচ্ষকে শুনাইতে থাকো, ক্রমাগত শুনাইতে থাকে! : 
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তুমি শুদ্বত্বরূপ ; ওঠ, জাগো) হে মহান, এই নিদ্রা তোমার সাজে না। 
ওঠ, এই মোহ তোমার সাজে না। তুমি নিজেকে দুর্বল ও দুঃখী মনে 
করিতেছ? ছে সর্বশক্তিমান, ওঠ, জাগো; নিজন্বক্ধপ প্রকাশ কর। তুমি 
নিজেকে পাপী বলিয়! মনে কর, তোমার পক্ষে ইহা! শো! পায় না। তুমি 
নিজেকে দুর্বল বলিয়া ভাবো, ইছা তোমার উপযুক্ত নয়। জগৎকে 
বলিতে থাকো, নিজেকে বলিতে থাকো দেখ ইহার কি শুভফল হ্য়, দেখ 
কেমন বিছ্যৎঝলকে সকল তত্ব প্রকাশিত হয়, সবকিছু পরিবর্তিত হইয়া 
যায়। মনুম্যজাতিকে বলিতে থাকো-_তাহার্দের শক্তি দেখাইয় দাও । তাহ! 
হইলেই দৈনিক জীবনে ইহা অন্থশীলন করিতে শিখিব । 

বিবেক সম্বন্ধে আমর] পরে আলোচনা করিব। তখন শিখিব, জীবনের 
প্রতি মুহূর্তে, আমাদের প্রতি কার্যে কিভাবে লদসৎ বিচার করিতে হুয়, কিভাবে 
সত্যাসত্য নির্ধারণ করিতে হয়। সত্যের পরীক্ষা কি আমাদের জানিতে 
হইবে -তাহ! এই পবিত্রতা, একত্ব। যাহাতে একত্ব হয়, যাহাতে মিলন 
হয়, তাহাই সত্য। প্রেমই সত্য, কারণ উহ! মিলনকাঁরক ; ঘ্বণা অসত্য, 
কারণ উহ! বহুত্বের ভাব আনে-_পৃথক্‌ করে। ঘ্বণাই তোমা হইতে আমাকে 
পুথক্‌ করে-_অতএব ইহা অন্ত)ুয় ও অসত্য, ইহ! একটি বিভাজনী শক্তি, 
ইহাতে পৃথক্‌ করে-_-বিনষ্ট করে। 

প্রেমে মিলায়, প্রেম একত্বসম্পাদক । সকলে এক হুইয়া যায়-_ম! সন্তানের 
সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন, পরিবারগুলি নগরের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়। এমন 
কি সমুদয় ব্ৰহ্মাণ্ড সকল প্রাণীর সহিত এক হইয়া যায়। কারণ প্রেমই বাস্তবিক 
অস্তিত্ব, প্রেমই স্বয়ং ভগবান, আর সবই প্রেমের বিভিন্ন বিকাশ-স্পষ্ট বা 
অন্পট্টরূপে প্রকাশিত। প্রভেদ কেবল মাত্রার তাঁরতম্যে, কিন্ত বাস্তবিক সকলই 
প্রেমের প্রকাশ । অতএব দেখিতে হইবে, আমাদের কর্মগুলি একত্বসম্পাদক, 
না বহুত্ববিধায়ক। যদি বহত্ববিধাঁয়ক হয়, তবে এগুলি ত্যাগ করিতে 
হইবে, আর যদি একত্বসম্পাদক হয়, তবে এগুলি সংকর্ম বলিয়া জানিবে। 
চিন্তাসমঘবন্ধেও এইরূপ । দেখিতে হুইবে, উহ! বহুত্ববিধায়ক বা একত্বদম্পাদক ; 
দেখিতে হুইবে--উহু| আত্মায় আত্মায় মিলাইয়া দিয়। এক মহাশক্তি উৎপাদন 
করিতেছে কি-না । যদি তাহ! করে, তবে এরূপ ভাব গ্রহণ করিতে হইবে 
যদি ন! করে, তবে উছা। পাপচিস্তা বলিয়| পরিত্যাগ করিতে হুইবে। 
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বৈদান্তিক নীতিবিজ্ঞানের সার কথাই এই--উহ] কোন অজ্ঞেয় বস্তুর 
উপর নির্ভর করে না, অথবা উহা! অজ্ঞেয় কিছু শিখায়ও না, কিন্তু সেন্ট 
পল যেমন বোঁমকগণকে বলিঘ্া' ছিলেন তেমনি বলে, 'ধাহাকে তোমরা অজ্ঞেয় 
মনে করিয়! উপাঁসনা করিতেছ, আমি তাহার সন্বন্ধেই তোমাদিগকে শিক্ষা 
দিতেছি । আমি এই চেয়ারখানির জ্ঞানলীভ করিতেছি, কিন্তু এই 
চেয়ারখানিকে জানিতে হইলে প্রথমে আমার “আমি'র জ্ঞান হয়, তারপর 
চেয়বিটির জ্ঞান হয় । আত্মার ভিতর দিয়াই চেয়ারটি জ্ঞাত হয়। এই আত্মার 
মধ্য দিয়াই আমি তোমার জ্ঞান লাভ করি-_সমুদয় জগতের জ্ঞান লাভ করি। 
অতএব আত্মাকে অজ্ঞাত বল! প্রলাপ মাত্র। আত্মাকে সরাইয়া লও, 
সমুদয় জগত্ই উড়িয়! যাইবে; আত্মার ভিতর দিয়াই সমুদয় জ্ঞান আসে, 
অতএব ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞাত। ইহাই "তুমি'__যাঁহাকে তুমি ‘আমি’ 
বলেো। তোমর! ভাবিয়া আশ্চর্য হইতে পারে! যে, আমার ‘আমি’ আবার 
তোমার ‘আমি’ কিরূপে হইবে? তোমর। আশ্চর্য বোধ করিতে পারো, 
এই সাস্ত ‘আমি’ কিরূপে অনস্ত অসীম হইবে? কিন্ত বাস্তবিক তাই; 
সান্ত ‘আমি’ গল্পকথামাত্র। সেই অনন্তের উপর যেন একটা আবরণ 
পড়িয়াছে, আর উহার কতকাঁংশ এই 'আমি-রূপে প্রকাশিত হইতেছে, কিন্ত 
উহ! বাস্তবিক সেই অনস্তের অংশ। বাস্তবিকপক্ষে অসীম কখন সসীম হন 
না--‘সসীম’ কথার কথামাত্র। অতএব সেই আত্মা নর-নারী, বালক- 
বালিকা, এমন কি পশ্র-পক্ষী-সকলেরই জ্ঞাত। তাহাকে না জানিয়। 
আমরা ক্ষণকাঁলও জীবনধারণ করিতে পারি না। সেই সর্বেশ্বর প্রভুকে 
না জানিয়া আমর! একটি নিশ্বাস ফেলিতে বা জীবনধারণ করিতে পারি না; 
আমাদের গতি শক্তি চিন্ত। জীবন--সকলই তাহ! দ্বার! পরিচালিত । 
বেদ্বান্টের ঈখর সর্বাধিক জ্ঞাত,_কখনও কল্পনাপ্রস্থত নহেন। 

যদি এই ঈশ্বর প্রত্যক্ষ না হন, তবে আর প্রত্যক্ষ ঈশ্বর কি? ঈশ্বর, 
যিনি সকল প্রাণীতে বিরাজিত,__ আমাদের ইন্দ্রিয়গণ হইতেও অধিক সত্য। 
আমি ধাহাকে সন্মুখে দেখিতেছি, তাহা হইতেও প্রত্যক্ষ ঈশ্বর আর কি 
দেখিতে চাও? কারণ তুমিই তিনি, সেই সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর ; 


১ কেন উপ., ২৪ 
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আর যদি বলি, তুমি তাহা নও, তবে আমি মিথ্যা কথ। বলিতেছি। সকল 
সময়ে আমি ইহা! উপলব্ধি করি ব! না করি, তথাপি আমি ইহ! জানি। 
তিনিই এক অখণ্ড সত্তা, সর্ববস্তর একত্বত্বপ্প, সমুদয় জীবন ও অস্তিত্বের 
যথার্থম্বর্ূপ। 

বেদাস্তের এই-সকল ভাব পুঙ্থান্থপুঙ্খক্ধপে কার্যে পরিণত করিতে হইবে । 
অতএব একটু ধৈর্ অবলম্বন কর! প্রয়োজন । পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদিগকে 
ইহ! বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিতে হুইবে-_-বিশেষতঃ জীবনের প্রত্যেক 
ঘটনায় কিভাবে উহ! কার্ধে পরিণত কর! যায় দেখিতে হইবে, আর ইহাও 
দেখিতে হইবে, কিভাবে এই আদর্শ নিয়তর আদর্শসমৃহ হইতে ক্রমশঃ বিকশিত 
হইতেছে, কিভাবে এই একত্বের আদর্শ আমাদের পারিপাশ্বিক সমুদয় ভাব 
হইতে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়৷ ক্রমশঃ সর্বজনীন প্রেমে পরিণত হইতেছে; 
সব দিক দিয় এগুলি আলোচনা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য, তাহ! 
হইলে আমর! আর বিপদে পড়িব না । কিন্ত সমগ্র জগৎ তো আর নিম্নতম 
আদর্শ হইতে ক্রমশঃ উচ্চে আরোহণ করিবার সময় নাও পাইতে পারে; কিন্ত 
উচ্চতর সোপান-আরোহণে কি সার্থকতা--ঘদি পরবন্তিগণকে আমরা এ 
সত্য সহজে শিক্ষা না দিতে প্রি? অতএব বিষয়টি বিশেষরূপে তন্ন তন্ন 
করিয়া আলোচনা করা আবশ্যক, আর প্রথমতঃ উহার জ্ঞানভাগ- _বিচারাংশ 
বিশেষরূপে বুঝা আবশ্যক, যদিও আমর! জানি, বিচারের বিশেষ কিছু মূল্য 
নাই, হদয়েরই প্রয়োজন বেশী। হৃদয়ের দ্বারাই ভগবৎসাক্ষাৎকার হয়, 
বুদ্ধি দ্বারা নয়। বুদ্ধি কেবল বঝাড়ুদারের মতে! রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দেয় 
উহু! গৌণভাঁবে আমাদের উন্নতির সহায়ক হইতে পারে। বুদ্ধি প্রহরীর 
মতো, কিন্তু সমাজের সু পরিচালনার জন্য প্রহরীর বেশী প্রয়োজন নাই। 
তাহাকে কেবল গোলমাল থাঁমাইতে হয়, অন্তায় নিবারণ করিতে হয়। 
বিচারশক্তির- বুদ্ধির কার্ধও ততটুকু । এইরূপ বুদ্ধি-বিচারের পুন্তক যখন 
পড়া হয়, তখন একবার উহ। আয়ত্ব হইলে সকলেরই তো মনে হয়, ঈশ্বরেচ্ছায় 
ইহা হইতে বাহির হইয়া বাচলাম। কারণ বিচাঁর-শক্তি অন্ধ, ইহার নিজের 
গতিশক্তি নাই, হাত-পাও নাই৷ হাদয়--অহ্ুভবই বাস্তবিক কাজ করে, 
উহ! বিদ্যুৎ অথবা আরও ভ্রুতগাঁমী বস্ত অপেক্ষা দ্রুত গমন করিয়া 
থাকে । প্রশ্ন এই-তোঁমাদের হৃদয় আছে কি? যদি থাকে, তবে তুমি 


২৩৬ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


তাহা দ্বারাই ঈশ্বরকে দেখিবে। আজ যে তোমার হৃদয়ে এতটুকু অন্ুভব- 
শক্তি আছে, তাহাই প্রবল হুইবে, ক্রমশঃ বাড়িতে থাঁকিবে-_দেবভাবীপন্ন 
হইতে থাকিবে, যতদিন না উহ! সবকিছুতে, সর্ববস্ততে একত্ব অন্থভব করিতে 
পারে--নিজের মধ্যে ও অপরের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে পারে । বুদ্ধি 
তাহ! পারে না। “বিভিন্নরূপে শবযৌজনার কৌশল, শান্ত্ব্যাখ্যা করিবার 
বিভিন্ন কৌশল কেবল পণ্ডিতদের আমোদের জন্য, মুক্তির জন্য নহে ।», 

তোমাদের মধ্যে যাহারা টমাস-আ।কেম্পিসের ‘ঈশা-অনুসরণ’ পুস্তক 
পাঠ করিয়াছ, তাহারাই জানো, প্রতি পৃষ্ঠায় কেমন তিনি অনুভবের উপর 
বঝোক দিতেছেন। জগতের প্রায় সকল মহাপুরুষই অনুভবের উপর জোর 
দিয়াছেন। বিচার আবশ্যক, বিচার না করিলে আমরা নানাপ্রকাঁর ভ্রমে 
পড়ি। বিচারশক্তি ভ্রম নিবারণ করে, এতত্যতাত বিচারের ভিত্তিতে আর 
কিছু নির্মাণ করিবার চেষ্টা করিও না। উহ! একটি নিক্রিয় গৌণ সহায়মাত্র 3 
প্রকৃত সাহাঁষ্য অনুভবে, প্রেমে । তুমি কি অপরের জন্য প্রাণে প্রাণে অন্থভব 
করিতেছ? যদি কর, তবে তোমার হৃদয়ে একত্বের ভাব বর্ধিত হইতেছে। 
যদি ন! কর, তবে তুমি একজন বড় বুদ্ধিজীবী হইতে পারো, কিন্ত তোমার 
কিছুই হইবে না কেবল শুক বুদ্ধিবাদী হইয়াই থাকিবে । আর ষদি তোমার 
হৃদয় থাকে, তবে একখানি বই পড়িতে না পারিলেও, কোন ভাষা ন! 
জাঁনিলেও তুমি ঠিক পথে চলিতেছ। ঈশ্বর তোমায় সহায় হইবেন। 

জগতের ইতিহাসে মহাপুরুষদের শক্তির কথা কি পাঠ কর নাই? এ 
শক্তি তাহার! কোঁথ! হইতে পাইয়াছিলেন ?- বুদ্ধি হইতে ? তাহাদের মধ্যে 
কেহ কি দর্শনসম্বন্ধীয় সুন্দর পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন? অথবা ন্যায়ের কুট 
বিচার লইয়া কোন গ্রন্থ লিখিয়াছেন? কেহই এরূপ করেন নাই। তাহারা 
কেবল গুটিকতক কথামাত্র বলিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টের ন্যায় হদয়সম্পন্ন হও, 
তুমিও শ্রীষ্ট হইবে; বুদ্ধের স্তায় হৃদয়বান্‌ হও, তুমিও একজন বুদ্ধ হইবে । 
হৃদয়ই জীবন, হৃদয়ই বল, হদয়ই তেজ--হদয় ব্যতীত যতই বুদ্ধির চালনা কর 
না কেন, কিছুতেই ঈশ্বরলাভ হইবে না। 

বুদ্ধি যেন চালনাশক্তিশুন্য অঙ্গ-প্রত্যন্গের ন্যায়। যখন হৃদয় তাহাকে 
অনুপ্রাণিত করিয়া গতিযুক্ত করে, তখনই তাহা অপরের হৃদয় স্পর্শ করিয়া 

১ বিবেকচুড়।মণি, ৬০ 
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থাকে। জগতে চিরকালই এরূপ হইয়! আনিয়াছে, সুতরাং এই বিষয়টি 
তোমারের স্মরণ রাখা বিশেষ আবশ্যক বৈদাস্তিক নীতিতত্বে ইহা! একটি 
বিশেষ কার্যকরী শিক্ষা) কারণ বেদান্ত বলেন, তোমরা সকলে মহাপুরুষ 
তোমাদের সকলকেই মহাপুরুষ হইতে হুইবে। কোন শাম তোমার কার্ধের 
প্রমাণ নহে, কিন্তু তুমিই শাস্ত্রের প্রমাণ। কোন্‌ শাস্ত্র কি সত্য বলিতেছে-_ 
তাহ কি করিয়। জানিতে পারে]? তুমিও সেইরূপ অনুভব কর বলিয়া । 
বেদাস্ত ইহাই বলেন। জগতের খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণের বাক্যের প্রমাণ কি? না, 
তুমি-আমিও সেইরূপ অন্গভব করিয়] থাকি, তাহাতেই তুমি-আমি বুঝিতে 
পারি-সেগুলি সত্য। আমাদের দিব্য-আত্ম। তাহাদের দিব্য-আত্মার 
প্রমাণ! এমন কি, তোমার দেবত্বই ঈশ্বরের গ্রমাণ। যদি তুমি,বাস্তবিক 
মহাপুরুষ ন! হও, তবে ঈশ্বর সহন্ধেও কোন কথ! সত্য নহে। তুমি যদি ঈশ্বর 
না হও, তবে কোন ঈশ্বর নাই, কখন হইবেনও না। বেদান্ত বলেন, এই 
আদর্শ অনুসরণীয়। আমাদের প্রত্যেককেই মহাপুরুষ হইতে হইবে আর 
তুমি ম্বরূপতঃ মহাপুরুষই আছ ; কেবল উহ। অবগত হও। কখনও ভাবিও 
না, আত্মার পক্ষে কিছু অসভ্ভব। এরূপ বল! ভয়ানক নাস্তিকতা । 
যদি পাঁপ বলিয়া! কিছু থাকে, তবে ‘আমি দুর্বল’ বা ‘অন্তে দুর্বল’ এরসপ বলাই 
একমাত্র পাপ । ” 


কর্মজীবনে বেদান্ত 


দ্বিতীয় প্রস্তাব 
[ লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ১২ই নভেম্বৰ, ১৮৯৬ ] 


আমি ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ হইতে একটি গল্প’ বলিব-_একটি বালকের 
কিরূপে জ্ঞানলাভ হুইয়াছিল। গল্পটি প্রাচীন ধরনের বটে, কিন্তু উহার 
ভিতরে একটি সারতত্ব নিহিত আছে। একটি অল্পবয়স্ক বালক তাহার 
মাতাঁকে বলিল, ‘মা, আমি বেদশিক্ষ। করিতে যাইব, আমার পিতার নাম কি 
ও আমার কি গোত্র, তাহা বলুন !' 

তাহার মাতা বিবাহিতা ছিলেন না, আর ভারতবর্ষে অবিবাহিতা নারীর 
সম্ভান সমাজে নগণ্যরূপে বিবেচিত- কোন কার্ষেই তাহার অধিকার নাই, 
বেদপাঠ করা তে। দূরের কথা। তাই তাহার মাতা বলিলেন, ‘আমি যৌবনে 
অনেকের পরিচর্যা করিতাম, সেই অবস্থায় তোমায় লাভ করিয়াছি, স্ৃতরাং 
তোমার পিতার নাম এবং তোমার কি গোত্র, তাছা জানি ন! ; এইটুকু মাত্র 
জানি যে, আমার নাম জবালা 

বালক খধিগণের নিকট গমন করিলে খধিগণ তাহাকে সেই প্রশ্নই 
জিজ্ঞানা করেন। সে ব্রহ্মচারী শিষ্য হইতে প্রার্থনা করিলে তাঁহার! জিজ্ঞাসা 
করিলেন, ‘তোমার পিতার নাম কি এবং তোমার গোত্র কি? বালক মাতার 
নিকট যাহ! শুনিয়াছিল, তাহাই আবৃত্তি করিল। অনেকেই এই উত্তরে সন্তুষ্ট 
হইলেন না, কিন্ত তাহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, ‘বংস, তুমি সত্য বলিয়াছ, 
তুমি ধর্মপথ হইতে বিচলিত হও নাই-_এই সত্যবাদিতাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ) 
অতএব তোমাকে আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া! গণ্য করিলাম--তোমাকে শিষ্য করিব ৷” 
এই বলিয়া তিনি তাহাকে আপনার নিকটে রাখিয়া শিক্ষ] দিতে লাগিলেন । 
বালকের নাম রাখিলেন সত্যকাম, অর্থাৎ যে সত্য কামন। করে। 

প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে সত্যকামের শিক্ষা হইতে লাগিল। গুরু 
সতাকাঁমকে কয়েক শত গরুর সেবার ভার দিয়! বলিয়া দিলেন, “এইগুলি 
লইয়া তুমি অরণ্যে যাও--যখন সর্বস্থন্ধ সহন গরু হুইবে, তখন ফিরিয়। 


ছান্দোগা উপ, ৪৪ ৯ 
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'আঁমিবে। সে তাহাই করিল। কয়েক বদর পরে সেই গরুগুলির মধ্যে 
একটি প্রধান বৃষ সত্যকামকে বলিল, «আমরা এখন এক সহস্র হুইয়াছি, 
আমাদিগকে লইয়া তোমার গুরুর নিকট ফিরিয়া! যাও! আমি তোমাকে 
্রন্ম সম্বন্ধে কিছু শিক্ষ। দিব ।* সত্যকাম বলিল, “বলুন, প্রভু ৷ বৃষ বলিল, 
উত্তরদিক ত্রন্মের এক অংশ ; পূর্বদিক, দক্ষিণদ্িক, পশ্চিমর্দিকও তাঁহার এক 
এক অংশ। চারিদিক ক্রন্ষের চারি অংশ। অগ্নি তোমাকে আরও কিছু 
শিক্ষা দিবেন। তখনকার কালে অগ্নি ব্রন্ষের বিশিষ্ট প্রতীকর্ূপে পূজিত 
হইতেন। প্রত্যেক ব্রহ্ষচারীকেই অগ্নিচয়ন করিয়! তাছাঁতে আহছতি দিতে 
হইত। যাহা হউক, সত্যকাম ক্গানাদি করিয়। অগ্নিতে হোম করিয়া তাহার 
নিকটে উপবিষ্ট আছে, এমন সময় অগ্নি হইতে একটি বাণী শুনিতে পাইল-_ 
“সত্যকাম!' সত্যকাম বলিল, প্রভু, আজ্ঞা করুন। তোমাদের স্মরণ 
থাকিতে পারে, ওল্ড টেস্টামেন্টে এইরূপ একটি গল্প আছে- স্যামুয়েল এইরূপ 
এক অদ্ভুত বাণী শুনিয়াছিলেন । যাহা! হউক, অগ্নি বলিলেন, “আমি তোমাকে 
ব্ৰহ্ম সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিব। এই পৃথিবী ব্রদ্ষের এক অংশ। অস্তরীক্ষ এক 
অংশ, স্বর্গ এক অংশ, সমুদ্র এক অংশ। একটি হংস তোমাকে কিছু শিক্ষা 
দিবেন। একটি হংস একদিন আঙগিক্স। সত্যকাঁমকে বলল, “আমি তোমাকে 
ব্ৰহ্ম সম্বন্ধে কিছু শিক্ষ। দিব।” ছে সত্যকাম! এই অগ্নি, তুমি যাহার 
'উপাপনা করিতেছ, তাহা ব্রহ্মের এক অংশ, সুর্য এক অংশ, চন্দ্র এক অংশ, 
বিছ্যুৎও এক অংশ। মদ্গু নামক এক পক্ষী তোমাকে আরও কিছু 
শিখাইবেন। একদিন সেই পক্ষী আসিয়া তাহাকে বলিল, ‘আমি তোমাকে 
ব্ৰহ্ম সম্বন্ধে কিছু শিখাইব। প্রাণ তাহার এক অংশ, চক্ষু এক অংশ, শ্রবণ এক 
অংশ এবং মন এক অংশ । তাহার পর বালক তাহার গুরুর নিকট উপনীত 
হইল ; গুরু দুর হইতেই তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, “বৎস, তোমার মুখ ষে 
ব্রহ্গবদের মতে! উদ্ত।সিত দেখিতেছি | কে তোমাকে শিক্ষা দিল? সত্যকাম 
বলিল, “কোন মান্থষে নয়। কিন্তু আপনি অনুগ্রহ করিয়া আরও কিছু শিক্ষা 
দিন, কেন ন। আমি শুনিয়াছি আপনাদের ন্যায় গুরুর নিকট শিক্ষা লাভ করিলে 
বিদ্ধ কল্যাণের কারণ হয়।” দেবতাগণ পূর্বে তাহাকে যে শিক্ষ1 দিয়া ছিলেন, 
খ তাহাকে সেই শিক্ষাই দিলেন । বালক গুরুকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে আরও উপদেশ 
দিবার জন্ত বলিল। তিনি বলিলেন,‘ ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু তুমি পূর্বেই জানিয়াছ।” 


২৪০ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


এই-সকল রূপক ছাড়িয়া দিয়! বৃষ কি শিখাইল, অগ্নি কি শিখাইল, আর 
সকলে কি শিখাইল-_এ-সব কথা ছাড়িক্স। দিয় ঘি আমর! লক্ষ্য, করিয়া 
দেখি, তবে বুঝিব, চিন্তার গতি কোন্‌ দিকে যাইতেছে । আমরা এখান হইতে 
এই তত্বের আভাঁদ পাইতেছি যে, এই-সকল বাণী আমাদেরই ভিতরে। 
আমরা আরও অধিক দূর পাঠ করিয়! গেলে বুঝিব, অবশেষে এই তত্ব পাওয়। 
যাইতেছে যে, এ বাণী বাস্তবিক আমাদের হৃদয়ের ভিতর হইতে উখিত। 
শিষ্য বরাবরই সত্য সম্বন্ধে উপদেশ পাইতেছেন, কিন্তু তিনি ইহার যে ব্যাখ্যা 
দিতেছেন অর্থাৎ উহা] বাহির হইতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা সত্য নহে। 
আর এক তত্ব পাওয়া যাইতেছে--কর্মজীবনেই ত্রন্মোপলব্ধি বা ব্যাবহারিক 
জীবনে ত্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োগ । ধর্ম হইতে কার্ধতঃ কি সত্য পাওয়া যাইতে 
পারে, ইহাই সকলে সর্বদা অন্বেষণ করিতেছে ; আর এই-সব গল্প পাঠ করিয়া 
আমর! দেখিতে পাই, একত্বের ধারণা কিভাবে দিন দিন ব্যাবহারিক 
জীবনের অন্তর্গত হইয়া যাইতেছে । তাহাদিগকে যে-সকল বস্তুর সংস্পর্শে 
সর্বদা আসিতে হইত, সেগুলির মধ্যেই তাহারা ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতেছেন । 
যে অগ্নি তাঁহারা উপাঁসন। করিতেন, তাহাই ব্রন্ম-_-এই পৃথিবী সেই ত্রন্মের 
একাংশ ইত্যাদি । 

পরবর্তী উপাখ্যানটি’ সত্যকামের এক শিশ্যসন্বদ্ধীয়। ইনি সত্যকামের 
নিকট শিক্ষালাভের জন্ত তাঁহার নিকট কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। সত্যকাম 
কাষবশতঃ কোন স্থানে গিয়াছিলেন। তাহাতে শিষ্যটি একেবারে ভগ্নহৃদয় 
হুইয়া পড়িলেন। যখন গুরুপত্রী তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
‘বৎস, তুমি কিছু খাইতেছ না কেন? তখন বালক বলিলেন, ‘আমার মন 
এত খারাপ যে, কিছু খাইতে ইচ্ছা হইতেছে ন1।” এমন সময় তিনি যে অগ্নিতে 
হোম করিতেছিলেন, তাহা হইতে এই বাণী উখিত হইল, “প্রাণ ব্রহ্ম, স্থখ ব্রহ্ম, 
আকাশ ব্রহ্ম, তুমি ব্র্ধকে জানে|’ তখন তিনি বলিলেন, ‘প্রাণ যে ব্ৰহ্ম, ভাহা 
আমি জানি, কিন্ত তিনি যে আকাশ--স্খ-স্বরূপ, তাহ] আমি জানি ন!’ 
তখন অগ্নি আরও বলিতে লাগিলেন, “এই পৃথিবী, এই অন্ন, এই স্থর্ধ--তুমি 
যাহার উপাসনা করিতেছ, তিনি এই-সকলে বাস করিতেছেন, তিনি তোমাদের 


ছান্দোগ্য উপ., ৪।১০-১৭ 
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সকলের মধ্যেও আছেন । যিনি ইহা।.জানেন এবং এইরূপে উপাসনা করেন, 
তাহার সকল পাপ নষ্ট হুইয়! যায়, তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করেন ও সুখী হন। 
যিনি দিকৃসকলে বাস করেন, আমিই তিনি । যিনি এই প্রাণে, এই আকাশে, 
ত্বর্গসমূহে ও বিদ্যুতে বাস করেন, আমিই তিনি ।, 

এখানেও আমরা কর্মজীবনে ধর্মানুভূতির কথ! পাইতেছি। হাহাঁদিগকে 
তাহার! অগ্নি, সুর্য, চন্দ্র প্রভৃতিরূপে উপাসনা! করিতেন, যে-সকল বস্তুর সহিত 
তাহার! পরিচিত ছিলেন, তাহাদেরই ব্যাখ্যা করা হইতে লাগিল, তাহাঁদেরই 
একটি উচ্চতর অর্থ দেওয়া! হইতে লাগিল, আর ইহাই বাস্তবিক বেদাস্তের 
সাঁধনকাঁণ্ড। বেদান্ত জগতকে উড়াইয়| দেয় না, উহাকে ব্যাখ্যা করে। 
বেদান্ত ব্যক্তিকে উড়াইয়া দেয় না, ব্যাখ্যা করে__আমিত্বকে বিনাশ করিতে 
উপদেশ দেয় না, প্রকৃত আমিত্ব কি তাহা বুঝাইয়! দেয় । বেদান্ত বলে ন! ষে, 
জগৎ বৃথা! অথব! উছাব অস্তিত্ব নাই, বরং বলে, জগৎ কি তাহা বুঝ, যাহাতে 
জগৎ তোমার কোন অনিষ্ট করিতে নী পারে । 

সেই বাণী সত্যকাম বা তাহার শিশ্ককে এ-কথা বলে নাই যে, অগ্নি সুর্য 
চন্দ্র অথব বিদ্যুৎ অথবা আর কিছু-যাঁহা তীহার। উপাসনা করিতেছিলেন, 
তাহা একেবারে ভুল, কিন্ত বলিয়াছিল, যে-চৈতন্ত স্থর্য চন্দ্র বিদ্যুৎ অগ্নি 
এবং পৃথিবীর ভিতবে রহিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের ভিতরেও রহিয়াছেন; 
স্থতরাং তাহার চক্ষে সবই আর এক রূপ ধারণ করিল। যে-অগ্নি পূর্বে কেবল 
হোম করিবার জড় অগ্নি ছিল, তাহ! এক নৃতন রূপ ধারণ করিল এবং প্রকৃত- 
পক্ষে ঈশ্বরস্বরূপ হইল । পৃথিবী আর এক রূপ ধারণ করিল, প্রাণ আর এক 
রূপ ধারণ করিল ; স্থর্ধ চন্দ্র তারা বিদহ্যং--সকলই আর এক রূপ ধারণ করিল, 
ব্ৰহ্মভাবাপন্ন হুইয়া গেল । তখন তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ জানা গেল। কারণ 
আমাদের ইহ! বিশেষরূপে জান! উচিত যে, বেদাস্তের উদ্দেশ্যই এই-সকল 
বস্ততে ভগবান দর্শন করা, বস্তগুলি যের্প আপাততঃ প্রতীয়মান হইতেছে, 
সেগুলিকে সেভাবে না দেখিয়া তাছাঁদের প্রকৃত শ্বরূপে জানা । 

তারপর আর একটি বিষয় শিক্ষা দেওয়া! হয়, ইহ! একটু অদ্ভুত রকমের । 
‘যিনি চক্ষের মধ্যে দীপ্তি পাইতেছেন, তিনি ব্রহ্ম, তিনি সুন্দর ও জ্যোতির্ময় 9 
তিনি সমুদয় জগতেই দীপ্তি পাইতেছেন।” এখানে ভাষ্যকার বলেন, পবিস্রাত্মা 
পুরুষগণের চক্ষে যে এক বিশেষপ্রকাঁর জ্যোতির আবির্ভাব হয়, তাহাই এখানে 
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চাক্ষুষ জ্যোতির অর্থ। উহাকে সেই সর্বব্যাপী আত্মার জ্যোতিঃ বলিয়। বর্ণনা 
কর! হইয়া থাকে । সেই জ্যোতিই গ্রহগণে এবং স্বর্ধ-চন্দ্র-তারায় প্রকাশ 
পাইতেছে। 

তোমাদের নিকট এখন জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি সম্বন্ধে এই প্রাচীন উপনিষদূ- 
সকলের কতকগুলি অদ্ভূত মতের’ কথা বলিব। হয়তো ইহ! তোমাদের ভাল 
লাঁগিতে পারে। শ্বেতকেতু পাঞ্চালরাঁজের নিকট গমন করিল। রাজ। 
তাঁছাকে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিলেন £ ‘তুমি কি জানো, মৃত্যু হইলে 
লোকের! কোথায় যায়? তুমি কি জানো, তাহারা কিরূপে আবার 
ফিরিয়া আসে? তুমি কি জানো, পৃথিবী একেবারে পরিপূর্ণ হইয়। যায় ন! 
কেন, শৃন্তই ব। হয় না কেন? বালক বলিল, না, আমি এসকল কিছুই জানি 
না। সে তখন তাঁহার পিতার নিকট গমন করিয়া তাহার নিকট এ 
প্রশ্ন গুলি জিজ্ঞাসা করিল। পিতা বলিলেন, ‘আমিও এ-সকল প্রশ্নের যথার্থ 
উত্তর অবগত নহি । তখন তাহার উভয়ে বাজার নিকট ফিরিয়া গেলেন । 
রাজা বলিলেন, “এই জ্ঞান পূর্বে ব্রাহ্মণদের জানা ছিল না, রাঁজারাই এ জ্ঞান 
অঞ্জন করেন এবং সেই জ্ঞানবলেই পৃথিবী শাসন করিয়া থাকেন ।, 

তখন তাহার! উভয়ে কিছুদিন রাজার সেবা করিলেন, অবশেষে রাজা 
তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, ‘হে 
গৌতম, তুমি যে এই অগ্নির উপাসনা করিতেছ, তাহা বাস্তবিক অতি 
নিয়স্তরের। এই পৃথিবী সেই অগ্নিহ্বরূপ, সম্বৎসর উহার কাষ্ঠ, রাত্রি উহার 
ধূম, দিকৃসকল উহার শিখাস্বরূপ, কোণসকল উহার বিক্ফুলিঙ্গ। এই অগ্রিতে 
দেবতার! বুষ্টিরপ আন্তি দিয়া থাকেন, তাহা হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়! 
রাজা এইরূপে নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই-নকল উপদেশের 
তাৎপর্য এই--তোমার এই ক্ষুদ্র অগ্নিতে হোম করিবার কোন প্রয়োজন নাই, 
সমুদয় জগৎ সেই অগ্নি এবং দিবারাত্র তাহাতে হোম হইতেছে। দেবতা 
মানব সকলেই দিবারাত্র উপাসনা করিতেছেন,_“হে গৌতম, মনুয্যশরীরই 
সর্বশ্রেষ্ঠ অগ্নি ।, 

আমরা এখানেও আবার দেখিতেছি ধর্মকে কার্ধে পরিণত করা যাইতেছে, 
ব্রষ্ষকে সংসারের ভিতর আনা হইতেছে । আর এই-সকল গল্পের দ্ধপকে এই 
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একটি তত্ব দেখিতেছি যে, মানুষের কৃত প্রতিম। লোকের হিতকর ও সহায়ক 
হইতে*পারে, কিন্তু উহা হইতে শ্রেষ্ঠ প্রতিমা পূর্ব হইতেই রহিয়াছে । যদি 
ঈশ্বর-উপাসনা করিবার নিমিত্ত প্রতিমার আবশ্যক হয়, তাহ! হইলে জীবস্ত 
মানব-প্রতিমা তো রহিয়াছে । যদি ঈশ্বর-উপাপনাঁর জন্য মন্দির নির্মাণ করিতে : 
চাও বেশ, কিন্ত পূর্ব হইতেই এ মন্দির অপেক্ষা উচ্চতর, মহত্বর মানবদেহক্ধপ 
মন্দির তে। রহিয়াছে। 

আমাদের স্মরণ রাখ! উচিত যে, বেদের ছুই ভাগ- -কর্মকাঁও ও জ্ঞানকাণ্ড। 
উপনিষদের অত্যুদয়-সময়ে কর্মকাণ্ড এত জটিল ও বধিতায়তন হইয়াছিল 
যে, তাহা হুইতে মুক্ত হুওয়! একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হুইয়! পড়িয়াছিল। 
উপনিষদে কর্মকাণ্ড একেবারে পরিত্যক্ত হুইয়াছে বলিলেই হয়, কিন্তু ধীরে 
ধীরে বুঝাইবার চেষ্টা কর! হইয়াছে ষে, প্রত্যেক কর্মকাণ্ডের ভিতর একটি 
উচ্চতর, গভীরতর অর্থ আছে। অতি প্রাচীনকালে এই-সকল যাগযজ্ঞ কর্মকাণ্ড 
প্রচলিত ছিল, কিন্তু উপনিষদের যুগে জানিগণের অভ্যুদয় হইল। তাহার! 
কি করিলেন? আধুনিক সংস্কারকগণের মতো তাহারা যাগঘজ্ঞার্দির বিরুদ্ধে 
প্রচার করিয়া এগুলিকে একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়! দিবার চেষ্টা 
করিলেন না, কিন্তু এগুলির উচ্চতর তাৎপর্য বুঝাইয়! দিয়া মানুষকে একটা 
ধরিবার জিনিস দিলেন। ? 

তাহারা বলিলেন, ‘অগ্নিতে হোম কর-_অতি উত্তম কথা, কিন্তু এই 
পৃথিবীতে দিবারাত্র হোম হুইতেছে। এই হ্ষুত্র মন্দির রহিয়াছে; বেশ, 
কিন্ত সমুদয় ব্রহ্মাগুই যে আমার মন্দির, যেখানেই আমি উপাসনা করি ন! 
কেন, কিছুমাত্র ক্ষতি নাই । তোমর! বেদী নির্মাণ করিয়! থাকো, কিন্তু 
আমার পক্ষে জীবস্ত চেতন মনুষ্যদেহরূপ বেদী রহিয়াছে এবং এই মমুয্যাদেহ- 
রূপ বেদীতে পুজ। অন্যান্য অচেতন প্রতীকের পুজা অপেক্ষা অনেক বড় ।, 

এখানে আর একটি বিশেষ মত বণিত হইতেছে । আমি ইহার অধিকাংশ 
বুঝি না। যদি তোমরা উহার ভিতর হুইতে কিছু সংগ্রহ করিতে পারো, 
তাই তোমাদের নিকট উপনিষদের এ অংশ পাঠ করিতেছি । ঘে ব্যক্তি 
ধ্যানবলে বিশুদ্ধচিত হইয়া আনলাভ করিয়াছে, সে যখন মৃত্যুমুখে পতিত 
হয়, তখন সে প্রথমে অচিপথে, তারপর ক্রমান্বয়ে দিন শুরুপক্ষ ও উত্তরায়ণ- 
ছয়মাসের নিকট গমন করে; মাস হুইতে বৎসরে, বৎসর হইতে স্যলোকে, 
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হুর্ধলোক হইতে চন্দ্রলোকে, চন্দ্রলোক হইতে বিছ্যক্লোকে গমন করে। 
সেখানে কোন অমানব সত্তা তাহাকে ব্র্ষলোকে লইয়া যান। ইহায়ই নাম 
‘দেবধান’। যখন খধি ও জ্ঞানীদের মৃত্যু হয়, তাহারা! এই পথ দিয়! গমন 
করেন। এই মাস বৎসর প্রভৃতি শব্দের অর্থ কি, কেহই ভাল করিয়। 
বুঝেন না। সকলেই ম্বকপোল-কল্পিত অর্থ করিয়া! থাকেন, আবার অনেকে 
বলেন- এই-সব বাজে কথামাত্র। এই চন্দ্রলোক, স্ুর্ধলোক প্রভৃতিতে 
যাওয়ার অর্থ কি? আর এই যে অমানব ব্যক্তি আসিয়। বিদ্যুল্লোক হইতে 
ব্রহ্লোকে লইয়া! যান, ইহারই ব! অর্থ কি? হিন্দুদের মধ্যে একটি ধারণা 
ছিল যে, চন্দ্রলোকে প্রাণীর বাস আছে ইহার পরে আমর! পাইব, কি 
করিয়া চন্রলোক হইতে পতিত হুইয়! মানুষ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়। যাহার! 
জ্ঞানলাভ করে নাই, কিন্ত এই জীবনে শুভকর্ম করিয়াছে, তাহাদের যখন 
মৃত্যু হয়, তাহারা প্রথমে ধূমপথে গমন করে, পরে রাত্রি, তারপরে কৃষ্ণপক্ষ, 
তারপরে দক্ষিণায়ন-ছয়মাস, তারপর বৎসর হইতে তাহার! পিতৃলোকে গমন 
করে। পিতৃলোক হইতে আকাশে, আকাশ হইতে চন্দ্রলোকে গমন করে। 
চন্দ্রলোকে দেবতাদের খাছ্যরূপে পরিণত হইয়া দেবজন্ম গ্রহণ করে। যতদিন 
তাহাদের পুণ্যক্ষয় না হয়, ততদিন চন্দ্রলোকে বাদ করিতে থাকে । আর 
কর্মফল শেষ হুইলে পুনর্বার তাহাদিগকে পৃথিবীতে আসিতে হয়। তাহারা! 
প্রথমে আকাশরূপে পরিণত হয় ; তারপরে বায়ু, তারপরে ধূম, তারপরে মেঘ 
প্রভৃতিরূপে পরিণত হইয়া শেষে বৃষ্টিকণাকে আশ্রয় করিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। 
সেখানে শস্যক্ষেত্রে শস্তরূপে পরিণত হইয়। মনুয্য-কর্তৃক খান্রূপে গৃহীত হয়, 
অবশেষে তাহাদের সম্তানাদিরপে পরিণত হয় । যাহার! সৎকর্ম করিয়াছিল, 
তাঁহার! সঘংশে জন্মগ্রহণ করে, আর যাহার! অসৎকর্ম করিয়াছে, তাহাদের 
অতি নীচজন্ম হয়, এমন কি তাহাদিগকে কখন কখন শুকরজন্ম পর্যন্ত গ্রহণ 
করিতে হয়। আবার যে-সকল প্রাণী দেবযান ও পিতৃষান নামক এই ছুই 
পথের কোন পথে গমন করিতে পারে না, তাহার! পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে 
এবং পুনঃ পুনঃ মৃত্যুমুখে পতিত হুইয়া থাকে । এই জন্তই পৃথিবী একেবারে 
পরিপূর্ণ হয় না, একেবারে শৃন্তও হয় না। আমর] ইহ। হইতেও কতকগুলি 
ভাব পাইতে পারি, আর পরে হয়তো! আমর! ইহার অর্থ অনেকটা বুঝিতে 
পারিব। শেষ কথাগুলি অর্থাৎ স্বর্গে গমন করিয়া! জীব আবার কিরূপে 
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ফিরিয়া আসে, তাছা প্রথম কথাগুলি অপেক্ষা! যেন কিছু স্পষ্টতর বোধ হয়, 
কিন্ত এই-সকল উক্তির তাৎপর্য বোধহয় এই ষে, ত্রন্ধাঙ্ছভূতি ব্যতীত 
দ্বর্গাদিলাভ বৃথা । মনে কর, অনেকে আছেন-_ তাহারা এখনও ব্রহ্ম অঙ্ছভব 
করিতে পারেন নাই, কিন্ত ইহলোকে কতকগুলি সৎকর্ম করিয়াছেন, 
আর সেই কর্ম আবার ফল-কামনায় করা হইয়াছে, তাহাদের মৃত্যু হইলে 
তাহার! এখান ওখান নানা স্থান দিয়া গিয়া স্বর্গে উপস্থিত হুন; আর 
আমরাও যেমন এখানে জন্নিয়| থাকি, তাহারাঁও ঠিক সেইরূপ দেবতাদের 
সম্তানরূপে জন্মিয়া থাকেন, আঁর যতদিন তাহাদের শুভ-কার্ধের ফল শেষ ন! 
হয়, ততদিন তাহারা স্বর্গে বাস করেন। ইহা হইতেই বেদাস্তের একটি মূলতত্ব 
পাওয়া যায় যে, যাহার নাম-রূপ আছে তাহাই নশ্বর । হৃতরাং স্বর্গও অবশ্য 
নশ্বর হইবে, কারণ সেখানেও নাম-রূপ রহিয়াছে । ‘অনন্ত স্বর্গ’ শ্ববিরুদ্ধ 
বাক্যমাত্র, যেমন এই পৃথিবী কখন অনস্ত হইতে পারে নাঃ কারণ যে-কোন 
বস্তুর নাম-রূপ আছে, কালে তাহার উৎপত্তি, কালেই স্থিতি এবং কালেই 
বিনাশ । বেদাস্তের এই সিদ্ধান্ত স্থির? সুতরাং অনন্ত স্বর্গের ধারণা 
পরিত্যক্ত হইল। 

আমরা দেখিয়াছি, বেদের সংহিতাভাগে অনস্ত স্বর্ণের কথা! আছে, যেমন 
মুসলমান ও শ্রীষ্টানদের আছে। মুসলমানের! আবার স্বর্গের অতিশয় স্থল 
ধারণা করিয়। থাকেন। তাহার! বলেন, স্বর্গে বাগান আছে, তাঁহার নীচে 
নদী প্রবাহিত হইতেছে । আরবের মরুতে জল একটি অতি বাঞ্চনীয় পদার্থ, 
এই জন্য মুসলমানের! হ্বর্গকে সর্বদাই জলপু্ণ বলিয়া! বর্ণনা করেন। আমার 
যেখানে জন্ম, সেখানে বৎসরের মধ্যে ছয়মাস জল । আমি হয়তো স্বর্গকে 
শ্তফ বলিয়া! কল্পনা করিব, ইংরেজরাঁও তাহাই করিবেন। সংহিতার এই 
স্বর্গ অনন্ত, স্বত ব্যক্তির! স্বর্গে গমন করিয় থাকে । তাহার! সেখানে সুন্দর 
দেহ লাভ করিয়া তাহাদের পিতৃগণের সহিত অতি স্থখে চিরকাল বাস 
করিতে থাকে, সেখানে তাছাদের সহিত পিতা-মাতা স্ত্রী-পুত্রাদির সাক্ষাৎ 
হয়, আর তাহার! সর্বাংশে এখানকারই মতো, তবে অপেক্ষাকৃত অধিক 
স্থখের জীবন যাপন করিয়া খাকে। তাহাদের স্বর্গের ধারণ। এই যে, এই 
জীবনে সখের যে-সকল বাধাবিগ্র আছে, সেগুলি সব চলিয়া যাইবে, কেবল 
সুখকর অংশগুলিই অবশিষ্ট খাকিবে। স্বর্গের এই ধারণ! আমাদের খুব 
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স্থখকর বটে, কিন্ত সুখকর ও সত্য- এ দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্‌। বাস্তবিক চরম 
সীমায় না উঠিলে সত্য কখনও সুখকর হয় না । মালের স্বভাব বড় রক্ষণশীল 
"মানুষ একবার কোন বিশেষ কার্য করে, আর একবার আরম্ভ করিলে তাহা 
ত্যাগ কর! তাহার পক্ষে কঠিন হুইয়া দীড়ায়। তাহার মন কোন নৃতন 
চিন্ত। গ্রহণ করিতে চায় না, কারণ উহা বড় কষ্টকর। 

উপনিষদে আমর! পূর্বপ্রচলিত ধারণার বিশেষ ব্যতিক্রম দেখিতেছি। 
উপনিষদে কথিত হইয়াছে-_-এই-সকল স্বর্গ, যেখানে গিয়! মান্য পিতৃপুরুষের 
সহিত বাস করে, সেগুলি কখন নিত্য হইতে পারে না, কারণ যে-বস্তর 
নাম-রূপ আছে, তাহা বিনাঁশশীল। যদি বূপময় স্বর্গ থাকে, তবে কালে 
অবধ্য সেই স্বর্গের ধ্বংস হইবে । হইতে পারে লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে, কিন্তু 
এমন এক সময় আসিবে, যখন তাহার ধ্বংস হুইবেই হইবে । আর এক 
ধারণা ইতিমধ্যে লোকের মনে উদ্দিত হইয়াছে যে, এই-সকল আত্মা 
আবার এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে, এবং স্বর্গ কেবল তাহাদের শুভকর্মের 
ফলভোগের স্থানমাত্র । এই ফলভোগ হুইয়া গেলে তাহার আবার পৃথিবীতে 
আসিয়া জন্মগ্রহণ করে। একটি কথ! বেশ স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, মানুষ 
অতি প্রাচীনকাল হইতেই কার্ধ-কারণের তত্ব জানিত। পরে আমর! 
দেখিব, আমাদের দার্শনিকের] দর্শন ও ন্যায়ের ভাষায় এই তত্ব বর্ণন। 
করিতেছেন, কিন্ত এখানে একরূপ শিশুর অস্পষ্ট ভাষায় ইহা কথিত 
হইয়াছে । এই-সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার সময় তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য 
করিয়াছ যে, এইগুলি সবই অস্তরের অনুভূতি । যদি তোমর! জিজ্ঞাসা 
কর, ইহ! কার্ষে পরিণত হইতে পারে কি না, আমি বলিব, ইহা আগে কার্ধে 
পরিণত হুইয়াছে, তারপর দর্শনে রপায়িত হুইয়াছে। তোমরা দেখিতেছ, 
এইগুলি প্রথমে অনুভূত, পরে লিখিত হইয়াছে । প্রাচীন খধষিগণের নিকট 
বিশ্বপ্রকৃতি কথ! বলিত ; পশুপক্ষী, চন্দ্রনূর্য তাহাদের সহিত কথা বলিত। 
তাহার! একটু একটু করিয়া সকল জিনিস অন্থভব করিতে লাগিলেন, প্রকৃতির 
অন্তশ্তলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তাহার চিন্ত! দ্বার! বা বিচার দ্বার! 
উহ! লাভ করেন নাই, কিংব। আধুনিক কালের প্রথ। অঙম্থযায়ী অপরের 
মস্তিক্ষপ্রন্ুত কতকগুলি বিষয় সংগ্রহ করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই, 
অথব। আমি যেমন তাহাদেরই একখানি গ্রন্থ লইয়া স্থদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়। 
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থাকি, তাহাঁও করেন নাই; তাহাদিগকে সত্য আবিফার করিতে হইয়াছিল । 
অভ্যাসই ইছাঁর সাধন ছিল, আর চিরকালই এরূপ থাকিবে । ধর্ম চিরকালই 
ব্যাবহারিক বিজ্ঞানরূপে থাকিবে । শুধু দ্েরতা-তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম 
কখন ছিল না, কখন হইবেও না। প্রথমে অভ্যাস, তারপর জাঁন। জীবাত্ম। 
যে এখানে ফিরিয়া আনে, এ ধারণ! উপনিষদেই রহিয়াছে। যাহারা ফল 
কামনা কণিয়! কোন সৎকর্ম করে, তাহার! সেই সৎকর্মের ফল প্রাপ্ত হয়, 
কিন্ত এ ফল নিত্য নহে। কার্ধকারণবাদ এখানে অতি সুন্দরক্ূপে বলিত 
হইয়াছে-কধিত হইয়াছে যে, কারণ অন্ুসারেই কার্য হইয়া থাকে ; 
কারণ যাহা, কার্ধও তাহাই হুইবে ; কারণ যখন অনিত্য, তখন কার্ধও অনিত্য 
হইবে । কারণ নিত্য হইলে কাধও নিত্য হইবে। কিন্তু “সৎকর্ম কর!’-রূপ 
কারণগুলি অনিভ্য--সসীম, স্ৃতরাং তাহার ফল কখনই নিত্য হইতে 
পারে না। 

এই তত্বের আর একদিক দেখিলে ইহ! বেশ বোধগম্য হইবে, যে-কারণে 
অনন্ত হ্বর্গ হইতে পাবে না, সেই কারণেই অনস্ত নরক হওয়াও অসম্ভব । মনে 
কর, আমি একজন খুব খারাপ লোক । মনে কর, আমি জীবনের প্রতি 
মুহূর্তে অন্যায় কর্ম করিতেছি, তথাপি এই জীবনটা অনস্ত জীবনের 
তুলনায় কিছুই নয়। যদি অনন্ত শাস্তি থাকে, তাহার অর্থ এই হইবে যে, 
সসীম কারণের দ্বারা অনস্ত ফলের উৎপত্তি হইল। এই জীবনের কর্মরূপ 
সাস্ত কারণ দ্বারা অনস্ত ফলের উৎপত্তি হইল । তাহা! হইতে পারে না। 
সারা জীবন সংকর্ষ করিলেও অনন্ত স্ব্গ-লাভ হয় না; হয়-মনে করিলে 
এ একই তুল হইয়া থাকে। পূর্বে ষে-সকল পথের কথা বণিত হইয়াছে, 
সেগুলি ছাড়া--ধাহার। সত্যকে জানিয়াছেন, তাহাদের জন্য আর একটি পথ 
আছে। ইহাই মায়ার আবরণ হইতে বাহির হুইবার একমাত্র উপায় 
‘সত্যকে অনুভব করা”; আর উপনিযদ্সমূহ বুঝাইতেছেন এই সত্যাঙগভব 
কাহাকে বলে। 

ভালমন্দ কিছুই দেখিও না, সকল বস্তু এবং সকল কার্যই আত্মা হইতে 
প্রস্থত বলিয়। চিস্ত। করিবে । আত্মা সকলের মধ্যেই রহিয়াছেন। বলো 
জগৎ বলিয়! কিছু নাই, বাহ্দৃষ্টি রুদ্ধ কর, ন্বর্গ-নরক সর্বত্র সেই প্রতুকে দেখ। 
কি মৃত্যু, কি জীবন- -দর্বজই তাহাকে উপলব্ধি কর। আমি পূর্বে তোমাদিগকে 
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যাহা পড়িয়া! শুনাইয়াছি, তাহাতেও এই ভাব-_-এই পৃথিবী সেই ভগবানের 
একপাঁদ, আকাশ ভগবানের একপাদ ইত্যাদি । সকলই ব্রহ্ম? ইহ! 
দেখিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে, কেবল এ বিষয় আলোচন। 
করিলে বা চিস্তা করিলে চলিবে ন1। মনে কর, জীবাত্মা জগতের প্রত্যেক 
বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে পারিল, প্রত্যেক বন্ধই ব্রহ্মময় বোধ করিতে লাগিল, তখন 
উহ! ত্বর্গেই যাক, নরকে ব1 অন্তত্র যেখানেই ষাঁক, কিছুই আসে যায় ন।। 
আমি পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করি অথব। স্বর্গে ই যাই, তাহাতে কিছুই আসে যায় 
না। আমার পক্ষে এগুলির আর কোন অর্থই নাই ; কারণ আমার পক্ষে 
তখন সব জায়গা সমান, সকল স্থানই ভগবানের মন্দির, সকল স্থানই পবিত্র; 
কারণ স্বর্গে, নরকে বা অন্তত্র আমি ভগবানের সত্তাই অন্গুভব করিতেছি । 
ভাল-মন্দ বা জীবন-মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই- শুধু এক অন্ত ব্রহ্মই আছেন । 
বেদাস্তমতে মানুষ যখন এই অমুভূতিসম্পন্ন হয়, তখন সে মুক্ত হইয়া 
যায়) আর বেদান্ত বলেন, সেই ব্যক্তিই কেবল জগতে বাস করিবার উপযুক্ত, 
অন্তে নহে । যে-ব্যক্তি জগতে অন্তাঁয় দেখে, সে কিরূপে জগতে বাস করিতে 
পারে? তাহার জীবন তো ছুঃখময়। যে-ব্যক্তি এখানে নানা বাধা বিশ্ব 
বিপদ দেখে, তাঁহার জীবন তো ছুঃখময় ; যে-ব্যক্তি জগতে মৃত্যু দেখে, তাহার 
জীবন তে দুঃখময় । যে-ব্যক্তি প্রতি বস্তুতে সেই সত্যস্বরূপ দর্শন করিয়াছে, 
সেই ব্যক্তিই কেবল জগতে বাস করিবার উপযুক্ত ; সে-ই কেবল বলিতে 
পারে আমি এই জীবন সম্ভোগ করিতেছি, আমি এই জীবন লইয়া বেশ 
স্থখী। এখানে আমি বলিয়া! রাখিতে পারি যে, বেদে কোথাও নরকের 
কথা নাই। বেদের অনেক পরবর্তী পুরাণে এই নরকের প্রসঙ্গ আছে। 
বেদের সর্বাপেক্ষা অধিক যে শাস্তির কথ পাওয়। যায়__তাহ! পুনর্জন্ম, অর্থাৎ 
আর একবার উন্নতির স্থবিধা লাভ কর।। প্রথম হইতেই ব্যক্তিহীন ভাব 
আসি্টেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। পুরস্কার ও শাস্তির ভাব খুবই 
জড়ভাবাত্মক, আর কেবল মানুষের মতে! সগুণ ঈশ্বর-ভাবের সঙ্গেই ইহার 
সঙ্গতি আছে, যিনি আমাদেরই মতো একজনকে ভালবাসেন, অপরকে বাসেন 
না। এরূপ ঈশ্বরধারণার সহিতই পুরস্কার ও শান্তির ভাব সঙ্গত হইতে পারে। 
সংহিতার ঈশ্বর এইরূপ ছিলেন । সেখানে এ ধারণার সঙ্গে ভয়ও মিশ্রিত ছিল, 
কিন্ত উপনিষদে এই ভয়ের ভাব একেবারে লোপ পাইয়াছে; ইহার সছিত 
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নিগুণের ধারণ। আসিতেছে--আঁর প্রত্যেক দেশেই এই ব্যক্তি-ভাবশৃন্ত 
নিগুণের ধারণা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার । মান্য সর্বদাই সগুণ ব্যক্তি লইয়। 
থাকিতে চায়। 

অনেক বড় বড় মনীষী-_অস্ভতঃ জগৎ হাহাদিগকে খুব চিন্তাশীল 
বলিয়া থাকে, তাহারা এই নিগুণবাদের উপর বিরক্ত, কিন্তু মানবদেহধারী 
ঈশ্বরের চিন্তা করা আমার নিকট অবাস্তব, আমার নিকট এই সগুণবাঁদ 
অতিশয় হাস্তাস্পদ, নিম্নভাঁবাপন্ন, অতি স্থূল, এমন কি অধর্ম বলিয়া বোধ 
হয়। বালকের পক্ষে ভগবানকে একজন সাকার মনুষ্য বলিয়া ভাবা শোভ। 
পায়, সে ওরপ ভাবিলে তাহাকে ক্ষমা করা যাইতে পারে; কিন্তু বয়স্ক 
ব্যক্তির পক্ষে, চিন্তাশীল নরনারীর পক্ষে ভগবানকে স্ত্রী-পুরুষ বলিয়া চিন্ত! 
কর! বড় লজ্জার কথা । উচ্চতর ভাব কোন্টি-_জীবিত ঈশ্বর বা মৃত ইশ্বর ? 
যে-ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পায় না, যাহার সম্বন্ধে কেহ কিছু জানে না সেই 
ঈশ্বর অথবা অনুভূত ঈশ্বর ? সময়ে সময়ে তিনি জগতে তাহার এক এক জন 
দূতকে প্রেরণ করিয়া থাকেন, ধাহার এক হস্তে তরবারি, অপর হস্তে 
অভিশাপ, আর আমরা যদি তাহার কথায় বিশ্বাস ন! করি, তবে একেবারে 
ধ্বংস! তিনি নিজে আসিয়া, আমাদের কি করিতে হুইবে বলিয়া! দেন ন! 
কেন? কেন তিনি ক্রমাগত দূত পাঠাইয়া আমাদিগকে শাস্তি ও অভিশাপ 
দিতেছেন ? কিন্তু এই বিশ্বাসেই অনেকে সন্তষ্ট। আমাদের কল্পনার কি 
দীনতা! 

অপর পক্ষে, নিগুণ ঈশ্বরকে জীবস্তরূপে আমার সম্মুখে দেখিতেছি ; তিনি 
একটি তত্বমাত্র । সগুণ নিগুণের মধ্যে প্রভেদ এই__সগুণ ঈশ্বর ব্যক্তিমাত্র, 
আর নিগুণ ঈশ্বর দেবদূত, মানুষ, পণ্ড এবং আরও কিছু, যাহা! আমরা দেখিতে 
পাই নাঃ কারণ নিগুণের মধ্যে সব সগুণ ভাবই রহিয়াছে-_উহা! জগতের 
সমুদয় বস্তুর সমষ্টি এবং তদতিরিক্ত আরও অনেক কিছু । “যেমন একই অগ্নি 
জগতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইতেছে, আবার তদতিরিক্ত অগ্নিরও অস্তিত্ব 
আছে”, নিগুনও তদ্রপ। 

আমরা জীবস্ত' ঈশ্বরকে পৃজ। করিতে চাই। আমি সার! জীবন ঈশ্বর 
ব্যতীত আর কিছুই দেখি. নাই ; তুমিও দেখ নাই ; এই চেয়ারখানিকে দেখিতে 

১ কঠ উপ, ২২।৯ 
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হইলে তোমাকে প্রথমে ঈশ্বরকে দেখিতে হয়, তারপর তীছারই ভিতর 
দিয়] চেয়ারথানিকে দেখিতে হয়। তিনি দিবারাত্র জগতে থাঁকিয়া '“আমি 
আছি, আমি আছি’ বলিতেছেন। যে মুহূর্তে তুমি বলো-আমি আছি’, 
সেই মুহূর্তেই তুমি সেই সত্তাকে জানিতেছ। কোথায় তুমি ঈশ্বরকে খুজিতে 
যাইবে, যদি তুমি তাহাঁকে নিজ হৃদয়ে, সকল প্রাণীর ভিতরে না দেখিতে পাও, 
যদি তাহাকে এ যে লোকটা রাস্তায় মোট বহিয়া গলদ্‌ঘর্ম হইতেছে, তাহার 
ভিতর না দেখিতে পাও? 


ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত ব। কুমারী । 
ত্বং জীর্ণে। দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতে! ভবসি বিশ্বতো মুখঃ ॥২ 


_ তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি বালক, তুমি বালিকা, তুমি বৃদ্ধ দণ্ডে ভর দিয় 
বেড়াইতেছ, তুমিই জগতে জন্মগ্রহণ করিতেছ। তুমি এই স্ব। কি 
অদ্ভুত জীবন্ত ঈশ্বর! জগতের মধ্যে তিনিই একমাত্র বন্ত--ইহ1 অনেকের 
পক্ষে ভয়ানক বলিয়! বোধ হয়; বাস্তবিক ইহু। প্রচলিত ঈশ্বর-ধারণার 
বিরোধী বটে; সেই ঈশ্বর কোন বিশেষ স্থানে কোন আবরণের পশ্চাতে 
লুকাইয়া রহিয়াছেন, তাহাকে কেহই কখন দেখিতে পায় না]। পুরোহিতর। 
আমাদিগকে কেবল এই আশ্বাম দেন যে, যদি আমর তাহাদের কথা 
শুনিয়া চলি, তাহাদের পদধূলি গ্রহণ করি এবং তাহাদিগকে পুজা করি, 
তাহা হইলে আমর] এই জীবনে ঈশ্বরকে দেখিব না বটে, কিন্তু মৃত্যুর 
সময় তাহার! আমাদিগকে একখানি ছাড়পত্র দিবেন_-তখন আমরা ঈশ্বর 
দর্শন করিতে পারিব! এ কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়-__এই ত্বর্গবাদ 
প্রভৃতি পুরোছিতদের মূর্খত। ছাড়া আর কি? 

অবশ্য নিগুণবাদ অনেক কিছু ভাঙিয়া ফেলে, উহা পুরোছিতদের 
নিকট হুইতে সব ব্যবস৷ কাড়িয়া লয়--উহাতে মন্দির গির্জা প্রভৃতি সব 
উড়িয়। যায়। ভারতে এখন ছুভিক্ষ চলিতেছে, কিন্ত সেখানে এমন অনেক 
মন্দির আছে, যাহাতে অসংখ্য হীরাঁজহরত রহিয়াছে । যর্দি লোককে এই 
নিগুণ ব্রদ্ষের বিষয় শেখানে] যায়, পুরোহিতদের ব্যবসা! চলিয়া যাইবে। 


১ স্বেতাখতর উপ. ৪।৩ 
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তৰু আমাদিগকে পৌরোহিত্য ছাড়িয়া নিঃহ্বার্থভাবে শিখাইতে হইবে । 
তুমিও ঈশ্বর, আমিও ঈশ্বর-_-তবে কে কাহার আজ্ঞ! পালন করিবে? কে 
কাহার উপাসনা করিবে? তুমিই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির ; আমি কোন 
মন্দিরে কোনরূপ প্রতিমা! বা কোনরূপ শাস্ত্র উপাসনা না করিয়া বরং 
তোমার উপাসনা করিব। লোকে এত পরম্পর-বিরোধী চিন্তা করে কেন? 
লোকে বলে, আমর! প্রত্যক্ষবাদী ; বেশ কথা, কিন্ত এইখানে তোমার 
উপাসন1 অপেক্ষা আর কি অধিকতর প্রত্যক্ষ হইতে পারে? আমি 
তোমাকে দেখিতেছি, তোমাকে বেশ অন্ুভব করিতেছি, আর জানিতেছি__ 
তুমি ঈশ্বর । মুসলমানেরা বলেন, আল্লা ব্যতীত ঈশ্বর নাই ; কিন্তু বেদাস্ত 
বলেন, মানুষ ব্যতীত ঈশ্বর নাই। ইহা শুনিয়। তোমাদের অনেকের ভয় 
হইতে পারে, কিন্তু তোমর! ক্রমশঃ ইহা! বুঝিবে। জীবস্ত ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে 
রহিম়্াছেন, তথাপি তোমর! মন্দির-গির্জ| নির্মাণ করিতেছ, আর সর্বপ্রকার 
কাল্পনিক মিথ্যা বস্তুতে বিশ্বাস করিতেছ। মানবাত্মা অথব! মাঁনবদেহই 
একমাত্র উপাস্ত ঈশ্বর । অবশ্য অন্ত জীবজস্তরাঁও ভগবানের মন্দির বটে, কিন্ত 
মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির- মন্দিরের মধ্যে তাজমহল । যদি মান্থুষের মধ্যে তাহার 
উপাসন! করিতে ন! পারিলাম, তবে কোন মন্দিরেই কিছু উপকার হুইবে না। 
ষে-মুহূর্তে আমি প্রত্যেক মন্র্যাদেহরূপ মন্দিরে উপবিষ্ট ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে 
পারিব, যে-মুহূর্তে আমি প্রত্যেক মঙ্গস্তের সম্মুখে শ্রদ্ধ। সহকারে দীড়াইতে পারিব, 
আর বাস্তবিক তাহার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিব, যে-মুহূর্তে আমার ভিতরে এই 
ভাব আনিবে, সেই মুহূর্তেই আমি সমুদয় বন্ধন হইতে মুক্ত হুইব-_অন্ত সব- 
কিছুই অস্তহিত হইবে, আমি মুক্ত হইব। 

ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকরী উপাসনা । মতাস্তর লইয়া আমার 
কোন প্রয়োজন নাই । কিন্ত একথা বলিলে অনেক লোকে ভয় পায়। 
তাহার! বলে, ইহা ঠিক নয়। তাহার! তাঁহাদের পিতামহের! কি বলিয়! 
গিয়াছেন, সেই কথা লইয়া মতবাদ রচন। করিবে । পিতামহের। আবার বিশ 
হাজার বৎসর পূর্বেকার প্রপিতামহদের নিকট শুনিয়াছিলেন, স্বর্গের কোন 
স্থানে অবস্থিত একজন ঈশ্বর কাহাকেও বলিয়াছিলেন_ আমি ঈশ্বর । সেই 
সময় হইতে কেবল মতমতাস্তরের আলোচনাই চলিতেছে । তাহাদের মতে 
ইহাই কাজের কথা, আর ম্মমাঁদের ভাবগুলি কার্যে পরিণত করা যায় না। 


২৫২ স্বামীঙ্গীর বাণী ও রচন। 


বেদাস্ত বলেন, সকলেই নিজ নিজ পথে চলুক ক্ষতি নাই, কিন্ত ইহাই আদর্শ । 
স্বস্থ ঈশ্বরের উপাসনা প্রভৃতি মন্দ নয়, কিন্তু ইহ! সত্যে পৌঁছিবাঁর 
সোপাঁনমাত্র । এগুলিতে স্থন্দর মহৎ ভাব আছে, কিন্ত বেদাস্ত প্রতিপদে 
বলেনঃ বন্ধু, তুমি ধাহাকে অজ্ঞাত বলিয়া উপাসন! করিতেছ এবং সার! 
জগতে ধাহাকে খুঁজিয়। বেড়াইতেছ, তিনি সর্বদা এখানেই রহিয়াছেন। 
তুমি যে জীবিত আছ, তাহাও তিনি আছেন বলিয়া_-তিনিই জগতের নিত্য 
সাক্ষী । সমুদয় বেদ যাহার উপাসনা করিতেছেন, শুধু তাহাই নহে, যিনি 
নিত্য “আমি'তে সদ] বর্তমান, তিনি আছেন বলিয়াই সমুদয় ব্ৰহ্মাণ্ড রহিয়াছে। 
তিনি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের আলোকন্বরূপ। তিনি যদি তোমাতে বর্তমান ন! 
থাকিতেন, তবে তুমি স্বর্যকেও দেখিতে পাইতে না» সব কিছুই তোমার নিকট 
শূন্য অন্ধকার জড়রাঁশি বলিয়! প্রতীত হইত। তিনিই দীপ্ত রহিয়াছেন 
বলিয়] তুমি জগৎকে দেখিতেছ। 

এ বিষয়ে সাধারণতঃ একটি প্রশ্ন করা হইয়া থাঁকে--ইহাতে তে 
ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে । আমাদের সকলেই মনে করিবে, 
‘আমি ঈশ্বর _-অতএব যাহা কিছু আমি ভাঁবি বা করি, তাহাই ভাল ; ঈশ্বরের 
আবার পাপ কি? প্রথমতঃ এই প্রকার অপব্যাখ্যার আশঙ্কা স্বীকার 
করিয়া লইলেও ইহা কি প্রমাণ কর! যাইতে পারে যে, অপর পক্ষে অনুরূপ 
আশঙ্কা নাই? লোকে পৃথক্‌ স্বর্গন্থ ঈশ্বরের উপাসন! করিতেছে, তাহাকে 
তাছার! খুব ভয় করিয়া থাকে । তাহার! ভয়ে কাপিতে কাপিতে জন্মিয়াছে 
এবং সারা জীবনই এইভাবে কাঁপিয়! কাটাইয়া দেয়। ইহাতে কি জগৎ 
পূর্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে? অপর পক্ষকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। যাহারা 
ব্যক্তিভাবাপন্ন সগুণ ঈশ্বরবাদ বুবিয়া! উপাঁপন। করিতেছেন, এবং ধাহারা ব্যক্তি- 
ভাবশৃন্ত নিগুণ ঈশ্বরতত্ব বুঝিয়া উপাসনা করিতেছেন, উভয়ের মধ্যে কোন্‌ 
সম্প্রদায়ের ভিতর হইতে জগতে বড় বড় লোকের আবির্ভাব হইয়াছে? বড় 
বড় কর্মী ও চরিত্রবান্‌ ব্যক্তির আবির্ভাব অবশ্যই নিগুণ সাধকদের মধ্য হইতে 
হইয়াছে । ভয় হইতে উচ্চ নৈতিকশক্তি-সম্পন্ন মানুষ জন্মিবে, ইহা কিরূপে 
আশা করিতে পারো! ? ইহা কখনই হইতে পারে না । “যেখানে একজন অপরকে" 
দেখে, যেখানে একজন অপরকে হিংস! করে, সেখানেই মায় । যেখানে একজন 
অপরকে দেখে না, একজন অপরকে হিংসা করে না, যেখানে সবই আত্মাময় 


কর্মজীবনে বেদাস্ত---২ ২৫৩ 


হইয়! খায়, সেখানে আর মায়া থারে না।+১ তখন সবই তিনি, অথব! সবই 
আমি-তখন আত্মা মলিনতা-মুক্ত হুইয়াছে। তখন- কেবল তখনই আমর! 
বুঝিতে পারি প্রেম কাহাকে বলে। ভয় হইতে কি এই প্রেমের উৎপত্তি 
সম্ভব? প্রেমের ভিত্তি মুক্তভাব। মুক্তন্বভাব হইলে তবেই প্রেম দেখা দেয়, 
তখনই আমর! বাস্তবিক জগৎকে ভালবাসিতে আরম্ভ করি এবং সর্বজনীন 
ভ্রাতৃভাবের অর্থ বুঝিতে পারি-__তাহার পূর্বে নছে। 

অতএব এই মত অশ্ুসরণ করিলে সমুদয় জগতে ভয়ানক পাপের স্রোত 
প্রবাহিত হইবে, এমন কথা বল! উচিত নয়; যেন অপর মতটি কখন মানুষকে 
অন্যায়ের দিকে লইয়া যায় না, উহ! যেন সমস্ত জগৎ রক্তে প্লাবিত করে না, 
উহু! যেন মানুষকে পরস্পর পৃথক করিয়া সাম্প্রদায়িকতার সষ্টি করে না! 
‘আমার ঈশ্বরই সর্বশ্রেষ্ঠ । এস, যুদ্ধ করিয়া সত্যতা প্রমাণ করি। দ্বৈতবাদ 
হইতে জগতে এই ফল হইয়াছে । ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ পথ হইতে প্রশত্ত উদার 
দিবালোকে এস। মহৎ অনস্ত আত্মা কি করিয়! সঙ্বীর্ণভাবে আবদ্ধ হুইয়। 
থাকিতে পারেন? আমাদের সন্মুখে এই আলোকময় বিশ্বজগৎ রহিয়াছে, 
ইহার প্রত্যেকটি বস্ত আমাদের । বাহু প্রসারিত করিয়া--সমুদ্রয় জগৎকে 
প্রেমে আলিঙ্গন করিতে চেষ্টা কর। যদি কখন এরূপ করিবার ইচ্ছ। অনুভব 
করিয়! থাকো, তবেই তুমি সঁশ্রকে অনুভব করিয়াছ। 

বুদ্ধদেবের জীবনচরিতের মধ্যে তোমার্দের সেই অংশটি অবশ্যই মনে 
আছে, তিনি কিরূপে উত্তর-দক্ষিণেঃ পূর্ব-পশ্চিমে, অধঃ ভর্ধে- সর্বত্র প্রেমের 
চিস্তাপ্রবাহ প্রেরণ করিতেন, যতক্ষণ ন! সমুদয় জগৎ সেই মহান্‌ অনস্ত 
প্রেমে পূর্ণ হুইয়া যাইত। যখন সেই ভাব তোমাদের মধ্যে আসিবে, তখনই 
বুঝিবে যথার্থ ব্যক্তিত্ব কাহাকে বলে। সমুদয় জগৎ তখন এক ব্যক্তি হইয়া! 
যায়_ক্ষুত্র ক্ষুদ্র জিনিসের প্রতি আর মন থাকে না। এই অনন্ত সুখের 
জন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থখ পরিত্যাগ কর। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ লইয়। তোমার 
লাভ কি? বাস্তবিক কিন্তু এ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখও তোমায় ছাঁড়িতে হয় না, 
কারণ তোমাদের মনে থাকিতে পারে, পূর্বেই আমর! দেখাইয়াছি__সগুপ 
নিগুণের অন্তর্গত। অতএব ঈশ্বর সগুণ এবং নিগুণ ছুইই। মান্য 


১ বৃহদারণ্যক উপ, ৪1২৪ ও ৫1১৫ * ছান্দোগ্য উপ, ৭২৪ 


২৫৪ ত্বামীজীর বাণী ও রচন! 


অনস্তশ্বরূপ নিগু ণ মানুষও__নিজেকে সগুণরূপে, ব্যক্তির্ূপে দেখিতেছেন। 
অনস্তন্বরূপ আমরা যেন নিজধিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি। 
বেদান্ত বলেন, ইহার কারণ বুঝিতে না পারিলেও এইটুকু বল! যায় যে, 
ইহা আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট ব্যাপার__ইহা অন্বীকার করিবার উপায় নাই। 
আমরা আমাদের কর্মদ্বার] নিজেদের সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিতেছি এবং তাহাই 
যেন আমাদের গলায় শিকল দিয়া আমাদিগকেও বীধিয়া রাখিয়াছে। শৃঙ্খল 
ভাডিয়া ফেলো, মুক্ত হও । নিয়মকে পদদলিত কর। মনুস্তের প্রকৃত স্বরূপে 
কোন বিধি নাই, কোন দৈব নাই, কোন অদৃষ্ট নাই। অনস্তে বিধান বা নিয়ম 
থাকিবে কির্ূপে? স্বাধীনতাই ইহার মূলমন্ত্র, শ্বাধীনতাই ইহার স্বরূপ 
ইহার জন্মগত অধিকার। প্রথমে মুক্ত হও, তারপর যত ইচ্ছা ক্ষুত্র ব্যক্তিত্ব 
রাখিতে হয়, রাখিও ; তখন আমরা রঙ্জমঞ্চে অভিনেতাদের মতে| অভিনয় 
করিব। যেমন একজন যথার্থ রাজা ভিখাঁরীর বেশে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ 
হইলেন, কিন্তু এদিকে যে বাস্তবিক ভিক্ষুক, নে রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ 
করিতেছে । দৃশ্য উভয়ত্র সমান, কথাবার্তাও হয়তো এক, কিন্তু কি পার্থক্য! 
ভিক্ষুকের অভিনয় করিয়া! একজন আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, অন্যজন 
দারিদ্র্য কষ্ট পাইতেছে। কেন এই পার্থক্য হয়? কারণ একজন মুক্ত, 
অন্যজন বদ্ধ। বাজ! জানেন, তাহার এই দারিদ্র্য সত্য নয়, _ শুধু অভিনয়ের 
জন্য তিনি ইহা অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু যথার্থ ভিক্ষুক জানে-_-এ তাহার 
চিরকালের অবস্থা-_-ইচ্ছ! থাকুক বা না থাকুক, তাহাকে এ দারিদ্র্য সহ 
করিতেই হইবে৷ তাহার পক্ষে ইহ! বিধির বিধান, স্থৃতরাং সে কষ্ট পায়। তুমি 
আমি--যতক্ষণ ন! আমাদের স্বরূপ জ্ঞাত হুইতেছি, ততক্ষণ আমর! ভিক্ষুক- 
মাত্র, প্রকৃতির অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তই আমাদিগকে দাস করিয়া রাখিয়াছে। 
আমর] সমুদয় জগতে সাহায্যের জন্ত চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছি-_শেষে 
পৌরা।নক কাল্পনিক প্রাণীদের নিকটও সাহায্য চাহিতেছি, কিন্ত এই সাহায্য 
কখনও পাইলাম না, তথাপি ভাবিতেছি, এইবার সাহায্য পাইব--ভাবিয়া 
কাদদিতেছি, চীৎকার করিতেছি, আশ! করিয়া বপিয়া আছি; এইভাবে 
একট] জীবন কাটিল, আবার সেই খেলা চলিতে থাকে । 

মুক্ত হও) অপর কাহারও নিকট কিছু আশা করিও না। আমি 
নিশ্চিত ভাবে বলিতে পারি, তোমর! যদি তোমাদের জীবনের অতীত ঘটনা 
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স্মরণ কর, তবে ঢেখিবে-_তোমর্া সর্বদাই অন্তের নিকট সাহায্য পাইবার 
বৃথা চেষ্টা করিয়াছ, কখনও সাহায্য পাও নাই; যেটুকু সাহায্য পাইয়াছ, 
সব নিজের ভিতর হুইতে। যে-কাঁজে তুমি নিজে চেষ্টা করিয়াছ, তাহারই 
ফল পাইয়াছ ; তথাপি কি আশ্চর্য, তুমি সর্বদাই অন্তের নিকট সাহাষ্য 
প্রার্থন। করিয়াছ। ধনীদের বৈঠকথানায় খানিকক্ষণ বসিয়া যদি লক্ষ্য কর, 
তাহা হইলে বেশ তামাস। দেখিতে পাইবে । দেখিবে, উছ। সর্বদাই পূর্ণ, কিন্ত 
এখন উহাতে যে-দল রহিয়াছে, সে-দলকে আর দ্বিতীয়বার দেখিবে না, 
সর্বদাই তাহার! আশা করিতেছে, ধনী ব্যক্তির নিকট হুইতে কিছু আদায় 
করিবে, কিন্ত কখনই কিছু করিতে পারিতেছে না । আমাদের জীবনও সেইরূপ; 
কেবল আঁশ] করিয়াই চলিয়াছি, ইহার শেষ নাই। বেদাস্ত বলে, এই 
আশা ত্যাগ কর। কেন আশ! করিতে যাইবে? সবই তোমার রহিয়াছে । 
তুমি আত্মা, তুমি সম্বাটন্বরূপ, তুমি আবার কিসের আঁশ! করিতেছ ? যদি 
রাজা পাগল হইয়া নিজ দেশে রাজা কোথায়, রাজা কোথায়? বলিয়া 
থুঁজিয়৷ বেডান, তিনি কখনই রাজার সন্ধান পাইবেন না, কারণ তিনি নিজেই 
যে রাজা। তিনি তাহার রাজ্যের প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক নগর--এমন কি 
প্রত্যেক গৃহ পর্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়। দেখিতে পারেন, বিলাপ করিয়া ক্রন্দন 
করিতে পারেন, তথাপি রাজার উদ্দেশ পাইবেন না; কারণ তিনি নিজেই 
যে রাজা । আমর] যদি জানিতে পারি, আমরা রাজা, এবং এই বাজার 
অন্বেষণরূপ অনর্থক চেষ্টা ত্যাগ করিতে পীরিলেই মঙ্গল। বেদাস্ত বলেন, 
এইরূপে নিজদিগকে রাজা বলিয়া জানিতে পারিলেই আমরা সুখী ও সস্তষ্ট 
হইতে পারি। নির্ধোধের মতো এসব অন্বেষণ ছাড়িয়া দিয়া শিশুর মতো 
ভ্রগতে খেল! করিতে থাকে 

এইরূপ অবস্থা লাভ করিতে পাঁরিলে আমাদের দৃষ্টি পরিবতিত হইয়া 
যায়। অনন্ত কারাম্বরপ না হইয়া এজগৎ ক্রীড়াঙ্গনে পরিণত হয়, 
প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র ন! হুইয়। ইহ! ভ্রমরগুঞ্জনপূর্ণ বসস্তকালের রূপ ধারণ 
করে। পূর্বে যে জগৎ নরককুণ্ড বলিয়া মনে হইতেছিল, তাহাই যেন স্বর্গে 
পরিণত হয়। বন্ধের দৃষ্টিতে জগৎ এক মহা! যন্ত্রণার স্থান, কিন্তু মুক্ত 
ব্যক্তির দৃষ্টিতে ইহাই হ্র্গ__ন্বর্গ অন্তত্র নাই । এক প্রাণই সর্বত্র বিরাজিত। 
পুনর্জন্নাদি যাছা! কিছু-_সব.এখানেই হইয়া! থাকে। দেবতা সবই এখানে 
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তাহারা মান্ছষেরই প্রতিরূপ। দেবতার। মানুষকে তাহাদের আদর্শে 
নির্মাণ করেন নাই, কিন্ত মানুষই দেবতা স্থষ্টি করিয়াছে! এখানে ইন্দ্র 
রহিয়াছেন, তাহার চতুর্দিকে বিশ্বের দেবতার! উপবিষ্ট রহিয়াছেন। 
তোমরাই তোমাদের নিজেদেরই এক অংশকে বাহিরে প্রক্ষেপ করিতেছ, 
তোমরাই কিন্ত মূল, আসল জিনিস-_ তোমরাই প্ররুত উপান্ত দেবত|। ইহাই 
বেদাস্তের মত এবং এই জন্তই ইহা! যথার্থ কাজে লাঁগাইবাঁর যোগ্য । অবশ্য 
আমর! যখন মুক্ত হইব, তখন উন্মত্ত হইয়! সমাজ ত্যাগ করিয়া অরণ্যে ব! 
গুহায় মরিতে যাইব না। তুমি যেখানে ছিলে সেইখানেই থাকিবে, তবে 
পার্থক্য হইবে এইটুকু যে, তুমি সমুদয় জগতের রহস্য অবগত হুইবে। পূর্ব 
দৃশ্ঠ-_সবই আসিবে, কিন্ত উহাদের অর্থ তখন অন্যরূপ বুঝিবে। তোমরা 
এখনও জগতের স্বরূপ জান ন। 3 মুক্ত হইলেই কেবল উহার স্বরূপ বুঝা যায় । 
স্থতরাং আমর! দেখিতেছি-_বিধি, দৈব বা অদৃষ্ট আমাদের প্রকৃতির অতি 
ক্ষুদ্র অংশ লইয়াই ব্যাপৃত। এটি কেবল আমাদের প্রককাতির একদিক, অপর 
দিকে মুক্তি সর্বদা বিরাজিত, আর আমরা শিকারীর দ্বারা অনুত্থত শশকের 
ন্যায় মাটিতে নিজেদের মুখ লুকাইয়। নিজদিগকে অশুভ হইতে রক্ষা! করিবার 
চেষ্টা করিতেছি। 

অতএব দেখা গেল, ভ্রমবশতঃ আমরা আমাদের স্বরূপ ভুলিতে চেষ্টা 
করিয়াছি, কিন্তু ভুলিতে পারি নাই, সর্বদাই উহ! কোন না কোঁনরূপে 
আমাদের সম্মথে আসিতেছে । আমরা যে দেবতা ঈশ্বর প্রভৃতির অনুসন্ধান 
করিয়া থাকি, আমরা যে বহির্জগতে স্বাধীনতা-লাভের জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা 
করিয়া! থাকি, এ-সব আর কিছুই নয়- আমাদের মুক্ত প্রকৃতি যেন কোন ন। 
কোনরূপে নিজেকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে । ইহ! সর্বদাই আমাদিগকে 
আহ্বান করিতেছে । ভাবিতেছি-__-কোথা হইতে এই বাণী উঠিতেছে ; তাহা 
বুঝিতে আমরা ভূল করিয়াছি মাত্র। আমর! প্রথমে ভাবি, এই বাণী 
অগ্নি সুর্য চন্দ্র তারা বা কোন দেবতা হইতে উখিত-_-অবশেষে আমরা 
দেখিতে পাই, এই বাণী আমাদেরই ভিতরে । এই নেই অনস্ত বাণী--অনস্ত 
মুক্তির সমাচার ঘোষণ! করিতেছে । এই সঙ্গীত অনস্ভকাল ধরিয়! চলিয়াছে। 
আত্মার সঙ্গীতের কিয়দংশ এই পৃথিবী, এই নিয়ম, এই বিশ্বজগৎ-রূপে পরিণত 
হইয়াছে, কিন্তু এই সঙ্গীত-_এই ধ্বনি সর্বদা আমাদের নিজেদেরই ছিল, এবং 
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চিরকাল তাহাই খাকিবে। এক কথায় বে্দোস্তের আদর্শ--অগতে মনুস্তের 
উপাসন|, আর বেদ্বান্তের ইহাই ঘোষণা যে, যদি তুমি ঈশ্বরের ব্যক্তিরূপ 
তোমার ভ্রাতাকে উপাননা করিতে না পারো, তবে অন্ত কোথাও তোমার 
অন্ত কিছু উপাসন! বিশ্বালষোগ্য নয় । 

তোমাদের কি বাইবেলের সেই কথা স্মরণ নাই £ যদি তুমি তোমার 
ভ্রাতাকে-__ধাহাকে তুমি দেখিয়াছ__ভাঁল ন! বাঁসিতে পারো, তবে যে-ঈম্বরকে 
কখন দেখ নাই, তাহাকে কি করিয়া ভালবাদিবে? ষদি তাহাকে 
দেবভাবাপন্ন মনুস্তের মুখে না দেখিতে পারো, তবে তাঁহাকে মেঘে অথব। 
অন্ত কোন জড় পদার্থে অথবা তোমার নিজ মস্তিক্ষের কল্পিত গল্পে কি কবিয়। 
দেখিবে? যে-দিন হইতে তোমরা সকল নরনারীতে ঈশ্বর দেখিতে থাকিবে, 
সেই দিন হইতে আমি 'তোমাদিগকে ধামিক বলিব, তখনই তোমর। বুঝিবে, 
ডান গলে চড় কেহ মারিলে তাহার দিকে বঁ গাল ফিরানোর অর্থ কি। 
যখন তুমি মানুষকে ঈশ্বররূপে দেখিবে, তখন সকল বস্ত--এমন কি ব্যাস্ত 
পর্যন্ত তোমার নিকট আনিলে তাহাকে স্বাগত জানাইবে। যাহা কিছু 
তোমার নিকট আসে, সবই সেই অনস্ত আনন্দময় প্রভু নানারপে আঁসিতেছেন 
_তিনি আমাদের পিত। মাতা বন্ধু। আমাদের আত্মাই আমাদের সঙ্গে 
খেলা করিতেছেন । 

ভগবানকে ‘পিত?’ বল। অপেক্ষা উচ্চতর ভাব আছে; তাহাকে সাধকের 
মাত!” বলিয়! থাকেন । তাহা অপেক্ষাও পবিত্রতর ভাব আছে--তীহাকে 
'প্রিয়সথা" বলা। তাহা অপেক্ষাঁও শ্রেষ্ঠ ভাব-_তীাছাকে ‘আমার প্রেমাম্পদ" 
বলা। ইহার কারণ এই-_-প্রেম ও প্রেমাম্পদে কিছু প্রভেদ ন। দেখাই 
সর্বোচ্চ ভাব। তোমাদের সেই প্রাচীন পারস্যদেশীয় গল্পের কথা স্মরণ 
থাকিতে পারে। একজন প্রেমিক আসিয়া তাহার প্রেমাম্পদের ঘরের দরজা 
আঘাত করিলেন । প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হুইল, “কে? তিনি বলিলেন, ‘আমি ।, 
দ্বার খুলিল ন! ।' দ্বিতীয়বার তিনি আপিয়। বলিলেন, ‘আমি আসিয়াছি” 
কিন্ত দ্বার খুলিল ন1। তৃতীয়বার তিনি আঁসিলেন, আবার জিজ্ঞাসিত হইল, 
‘কে?’ তখন তিনি বলিলেন, “প্রিয়, আমি তুমিই’; তখন দ্বার উদ্ঘাটিত 
হুইল। ভগবান এবং আমাদের মধ্যেও তেষনি। “তুমি সকলেতে, তুমিই 
সব কিছু । প্রত্যেক নয়নারীই সেই প্রত্যক্ষ জীবন্ত অ'নন্দময় ঈশ্বরের রূপ । 

২-১৭ 


২৫৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


‘কে বলে, তুমি অজ্ঞাত? কে বলে, তোমাকে অন্বেষণ করিতে হইবে? 
আমর! তোমাকে অনস্তকালের জন্য পাইয়াছি। আমর। তোমাতে অনস্তকালের 
জন্য বাদ করিতেছি--দর্বঘত্র অনন্তকালের জগ্ত বিজ্ঞাত, অনস্তকাল ধরিয়। 
উপানিত তোমাকে আমর] পাইয়াছি।, 

আর একটি কথ! এই প্রপঙ্গে বুঝিতে হুইবে যে, বেদান্ত বলেন--অন্তান্ত 
প্রকারের উপাসন! ভুল নছে। এই বিষয়টি কোনমতে বিশ্বত হওয়। উচিত 
নহে যে, যাহার] নানাপ্রকার ক্রিয্নাকাণ্ড ছার। ভগবানের উপাসন! করে-_. 
আমর। এগুলিকে যতই অপরিণত মনে করি না কেন--তাহার। বাস্তবিক 
ভ্রান্ত নহে। কারণ মানুষ সত্য হইতে সত্যো, নিয়তর সত্য হইতে উচ্চতর 
সত্যে আরোহণ করিয়। থাকে । অন্ধকার বলিলে বুঝিতে হইবে-_অল্প আলে! ; 
মন্দ বলিলে বুঝিতে হইবে_-মল্প ভাল; অপবিভ্রতা বলিলে বুঝিতে হইবে - 
অন্ন পবিত্রতা । অতএব সত্যা-ধারণার ইহা ও একটি দিক যে, অন্তকে প্রেম ও 
সহানুভূ্তর চক্ষে দেখিতে হইবে। আমর! ঘে-পথ দিয়া আদিয়াছি, তাঁহারাও 
সেই পথ দিয়া চলিতেছে। যি তুমি বাশুবিক মুক্ত হও, তবে তোমাকে 
অবশ্যই জানিতে হইবে--ভাহীরাও শীপ্্র ব! বিলম্বে মুক্ত হইবে । আর যখন 
তুমি মুক্তই হইলে, তখন তুমি অনিত্য দেখ কি করিয়া]? যদি তুমি বাস্তবিক 
পবিত্ৰ হও, তবে তুমি অপবিত্রত1 দেখ কিভাবে? কারণ যাহ! ভিতরে থাকে; 
তাহাই বাহিরে দেখিতে পাওয়| যায়। আমাদের নিজেদের ভিতরে অপবিত্রত। 
না থাকিলে বাহিরে কখনই অপবিত্রতা দেখিতে পাইতাম না। বেদাস্তে ইহা 
সাধনার একটি দিক । আশা করি, আমর! সকলে ইহ] জীবনে রূপায়িত 
করিতে চেষ্টা করিব। ইহা অভ্যাস করিবার জন্ত সারা জীবন পড়িয়! 
রহিয়াছে কিন্তু এই-সকল বিচ।র-আলে।চনায় আমরা এই ফল লাভ করিলাম 
যে, অশান্তি ও অদস্তেষের পারবর্তে আমর] শান্তি ও সস্তেষের সহিত কার 
করিব। কারণ আমরা জাঁনিলাম, সবকিছুই আমাদের ভিতরে- আমাদেরই 
রহিয়াছে, আমাদের জন্মগত অধকার। আমাদের কাছ শুধু এই সত্য 
প্রকাশ করা, প্রত্যক্ষভাবে অনুভব কর]। 


কর্মজীবনে বেদান্ত 
--তৃতীয় প্রস্তাব 


[ লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ১৭ই নভেম্বর, ১৮৯৬ ] 

পূর্বোক্ত (ছান্দোগ্য ) উপনিষদ্‌ হইতেই আমরা পাইতেছি যে, দেবধি 
নারদ এক সময় সনৎকুমারের নিকট আগমন করিয়া অনেক প্রশ্ন ভিজাস। 
করিলেন। মনৎকুমার তাহাকে সোপানারোহণ-ছ্যায়ে ধীরে ধীরে লইয়। গিয়। 
অবশেষে আকাশতত্বে উপনীত হুইলেন। ‘আকাশ তেজ হইতে মহত্তর, 
কারণ আকাশে চন্দ্র স্থর্ধ বিদ্যুৎ তারাঁমকলই রহিয়াছে । আকাশেই 
আমর! শ্রবণ করিতেছি, আকাশেই জীবনধারণ করিয়া আছি, আকাশেই 
আমর! মরিতেছি।১১ এখন প্রশ্ন হইতেছে--আকাঁশ হইতে মহত্তর কিছু 
আছে কিনা? সনৎকুমার বলিলেন, প্রাণ আকাশ হইতেও বড়। বেদাস্তমতে 


ন পাত Us রা জর 


এই প্রাণই জীবনের মূলীভূত শক্তি। আঁকাশের ন্যায় ইহাঁও একটি সর্বব্যাপী 
তত্ব, আর আমাদের শরীরে বা অন্তর যাহা কিছু গতি দেখ! যায়, সবই 
প্রাণের কার্য । প্রাণ আকাশ হুইতেও মহত্বর। প্রাণের দ্বারাই সকল বস্ত 
বাচিয়। রহিয়াছে, প্রাণই মাত], প্রাণই পিতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই আচার, 
প্রাণই জ্ঞাতা। 

আমি তোমাদের নিকট এ উপনিষদ্‌ হইতেই আর এক অংশ পাঠ 
করিব। শ্বেতকেতু পিতা আকুণির নিকট সত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে 
লাগিলেন। পিত! তাহাকে নান! বিষয় শিখাইয়| অবশেষে বলিলেন, ‘এই- 
সকল বস্তুর যে সুন্মম কারণ, তাহ! হইতেই ইহারা নিমিত, ইহাই সব, ইহাই 
সত্য ঃ হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই’ তারপর তিনি ইহা! বুঝাইবার জন্ত 
নাম! উদাহরণ দিতে লাগিলেন। “হে শ্বেতকেতো, যেমন মধুমক্ষিকা বিভিন্ন 
পুপ হইতে মধু সঞ্চয় করিয়া একত্র করে এবং এই বিভিন্ন মধু যেমন জানে না, 
তাহার! কোথা হইতে আনিয়াছে, নেইরূপ আমরাও সেই সৎ হুইতে উৎপন্ন 
হইয়াও ভূলিয়! গিয়।ছি। হছে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই “যেমন বিভিন্ন 
নদী বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হুইয়! সমুদ্রে পতিত হয়, কিন্তু এই নদীসকল যেমন 


১ ছান্দোগ্য উপ, ৭১২১ 


২৬০ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


জানে না, ইহার! কোথ। হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ আমরাও সেই 
সংস্বরূপ হইতে আসিয়াছি বটে, কিন্ত আমর] জানি না যে আমর] তাহাই। 
ছে শ্বেতকেতে, তুমি তাহাই ।' পিতা পুত্রকে এইক্ধপ উপদেশ দিতে 
লাগিলেন । 

এখন কথ! এই, সকল জানলাভের দুইটি মুলসুত্র আছে। একটি সুত্র 
এই--বিশেষকে সাধারণে এবং সাধারণকে আবার সার্বভৌম তত্বে সমাধান 
করিয়। জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। দ্বিতীয় স্বত্ত এই £ যেকোন বস্ত ব্যাখ্য। 
করিতে হইবে, যতদূর সম্ভব সেই বস্তুর স্বরূপ হইতেই তাহার ব্যাখ্যা অন্বেষণ 
করিতে হইবে । প্রথম স্ুত্রটি ধরিয়! আমর। দেখিতে পাই, আমাদের সমুদয় জ্ঞান 
বাস্তবিক উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীবিভাগ মাত্র । একট] কিছু যখন ঘটে, তখন 
আমর! যেন অতৃপ্ত হই। যখন ইহা দেখানে! যায় যে, সেই একই ঘটন। 
পুনঃ পুনঃ ঘটিতেছে, তখন আমরা তৃপ্ত হই এবং উহাকে “নিয়ম” আখ্য। দিয়। 
থাকি । যখন একটি প্রস্তর অথব! আপেল পড়িতে দেখি, তখন আমর অতৃপ্ত 
হই ; কিন্ত যখন দেখি, সকল প্রস্তর বা আপেলই পড়িতেছে, তখন আমর] 
উহাকে মাধ্যাকধণের নিয়ম বলি এবং তৃপ্ত হুই । ব্যাপার এই, আমর! বিশেষ 
হইতে সাধারণ তত্বে গমন করিয়া খাকি। দি ধর্মতত্ব আলোচনা করিতে 
চাই, সেখানেও ইহাই একমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালী । 

ধর্মতত্ব আলোচন! করিতে গেলে এবং উহাকে বৈজ্ঞানিকভাবে করিতে 
গেলে আমাদিগকে এই মূলহুত্রের অঙমুসরণ করিতে হুইবে। বাস্তবিক 
আমরা দেখিতে পাই, এই প্রণালীই অন্ুহ্থত হুইয়াছে। এই উপনিষদ্‌, যাহ। 
হইতে তোমাদ্দিগকে শুনাইতেছি, তাহাতেও দেখিতে পাই, সর্বপ্রথমে 
এই ভাবের উদয় হইয়াছে_-_বিশেষ হইতে সাধারণে গমন । আমর! দেখিতে 
পাই--কিভাঁবে দেবতাগণ ক্রমশঃ পরম্পর অন্ততুক্ত হইয়া এক তত্বব্ূপে 
পরিণত হইতেছেন ; জগতের ধারণায়ও তাহার! ক্রমশঃ কেমন অগ্রস? 
হইতেছেন, কেমন নুন ভূত হইতে তাহার! স্ুক্মতর ও ব্যাপকতর ভূতে 
যাইতেছেন, কেমন তাহারা বিশেষ বিশেষ ভূত হইতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে 
এক সর্বব্যাপী আকাশতন্বে উপনীত হুইয়াছেন, কিভাবে সেখান হুইতেও 


১ হান্দোগা উপ., ৬৯-১* 


কর্মদীবনে বেদাস্ত--৩ ২৬১ 


অগ্রসর হইয়া তাহার] প্রাণ-নামক রর্বব্যাপিনী শক্তিতে উপনীত হইতেছেন, 
আর এঁই-সকলের ভিতরে আমর এই এক তত্বই পাইতেছি যে, একটি বস্ত 
অন্য সকল বস্ত হইতে পৃথক নহে । আকাশই হুক্মতরবূপে প্রাণ এবং প্রাণ 
আবার স্কুল হইয়! আকাশ হয়, আকাশ আবার স্থল হইতে স্থলতর হইতে 
থাকে, ইত্যাদি । 

সগুণ ঈশ্বর এই মুলন্ুত্রের আর একটি উদাহরণ । আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, 
সগুণ ঈশ্বরের ধারণাও এইক্কপ সামান্তীকরণের ফল। ইহ! হইতে পাওয়। 
গিয়াছে এইটুকু যে, সগুণ ঈশ্বর সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টিস্বরূপ । কিন্তু ইহাতে একটি 
শঙ্কা উঠিতেছে, ইহা তো পর্যাপ্ত সামান্তীকরণ হইল না! আমরা প্রাকৃতিক 
ঘটনার একট! দিক অর্থাৎ জ্ঞানের দিক লইলাম, তাহ! হইতে সামান্ঠীকরণ- 
প্রণালীতে সগুণ ঈশ্বরে উপনীত হইলাম, কিন্ত বাকি প্ররুতির অন্থদিক বাদ 
গেল। স্থতরাং প্রথমতঃ এই সামান্তীকরণ অসম্পূর্ণ। ইহাতে আর একটি 
ত্রুটি আছে, তাহা দ্বিতীয় স্ত্রের অন্তর্গত । প্রত্যেক বস্তুকে তাহার নিজের 
ভাব হইতেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অনেক লোক হয়তে। এক সময়ে 
ভাবিত, মাটিতে যাহা কিছু পড়ে, তাহা ভূতেই ফেলিতেছে, কিন্তু মাধ্যাঁকর্ষণই 
বাস্তবিক ইহার ব্যাখ্যা; আর যদিও আমর] জানি, ইহা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নহে, 
তথাপি ইহ! অপর ব্যাখ্য। হইতে যে শ্রেষ্ঠ, তাহা নিশ্চয় ; কারণ একটি ব্যাখা! 
বস্তুর বহিঃস্থ কারণ হইতে, অস্থটি বস্তর স্বভাব হইতে লন্ধ। এইরূপ 
আমাদের সমুদয় জ্ঞানের সন্বদ্ধেই । যে-কোন ব্যাখ্যা বস্তুর প্রকৃতি হইতে লব্ধ, 
তাহা বৈজ্ঞানিক ; আর যে-কোন ব্যাখ্যা বস্তুর বহির্দেশ হইতে লব্ধ, তাহা 
অবৈজ্ঞানিক । 

এখন ‘সগুণ ঈশ্বর জগতের হৃষ্টিকর্ত'__এই তত্বটিকেও এই সুত্রটি দ্বার! 
পরীক্ষা করা যাক । যদি এই ঈশ্বর গ্রকৃতিব বহির্দেশে থাকেন, যদি প্রকৃতির 
সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধ না থাকে এবং যদি এই প্রকৃতি শুন্ত হইতে__সেই 
ঈশ্বরের আজ। হইতে উৎপন্ন হয়, তাহ] হইলে স্বভাবতই ইহ অতি অবৈজ্ঞানিক 
মত হইয়া ঈাড়াইল। আর চিরকাল সগুণ ঈশ্বরবাদের ইহাই একটি দুর্বলতা । 
এই মতে ঈশ্বর মানবগুণসম্পন্ন, কেবল মানবীয় গুণগুলি অনেক পরিমাণে 
বধিত। ঈশ্বর শুন্য হইতে এই জগৎ সষ্টি করিয়াছেন, অথচ তিনি জগৎ 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌--একেশ্বরহাষে এই দুইটি দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। 


২৬২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, প্রথমতঃ সগুণ ঈশ্বরবাদ পর্যাপ্ত সামান্তীকরণ 
নয়। দ্বিতীয়তঃ ইহ! প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির ব্যাখ্যা নয়। এই মতবাদে 
কারণ হইতে কার্য সম্পূর্ণ পৃথকৃ। কিন্তু মানুষ যতই ভ্ঞানলাভ করিতেছে, 
ততই তাহার এই ধারণ! বাড়িতেছে যে, কাধ কারণের রূপাস্তরমাত। 
আধুনিক বিজ্ঞানের সমুদয় আবিক্কিয়! এই দিকেই ইঙ্গিত' করিতেছে, আর 
আধুনিক সর্ববাদিষন্মত ক্রমবিকাশবাঁদের তাৎপর্যই এই যে, কার্য কারণের 
রূপান্তরমাত্র। এই কারণও আবার এক পুরাতন কারণের কার্য। শৃস্ত হইতে 
সৃষ্টি_আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের নিকট উপহাসের বিষয় । 

ধর্ম কি পূর্বোক্ত দুইটি পরীক্ষার পর টিকিয় থাকিতে পারে ? যদি এমন 
কোন ধর্মমত থাকে, যাহা এই দুইটি পরীক্ষায় টিকিয়! যায়, তাহাই আধুনিক 
চিন্তাশীল মনের গ্রাহ হইবে । যদি আজকালকার মানুষকে পুরোহিত, 
গির্জা অথবা কোন শাস্ত্রের নজির দেখাইয়া কোন মত বিশ্বাস করিতে বলা 
যায়, তবে সে উহ! বিশ্বাস করিতে পারিবে না; তাহার ফল ফ্রাড়াইবে-_ 
ঘোর অবিশ্বাস । যাহার! বাহিরে দেখিতে খুব বিশ্বাসী, তাহার! বাস্তবিক 
ভিতরে প্রচণ্ড অবিশ্বাসী । অবশিষ্ট লোকে ধর্ম একেবারে ছাড়িয়া দেয়, 
উহ! হইতে দূরে পলাইয়। যায়, যেন ধর্মের সহিত কোন সম্পর্কই রাখিতে 
চায় না, ধর্মকে তাহার] পুরোছিতদের জুয়াচুরি মনে করে। 

ধর্ম এখন একপ্রকার জাতীয় ভাবে পরিণত হুইয়াছে। ধর্ম আমাদের 
প্রাচীন সমাজের একটি মহান্‌ উত্তরাধিকার, অতএব ইহাকে থাকিতে দাও - 
ইহাই আমাদের ভাব । কিন্তু আধুনিক লোকের পূর্বপুরুষ ধর্মের জন্য যে প্রকৃত 
আগ্রহ বোধ করিতেন, এখন তাহা নাই ; লোকে ধর্মকে এখন আর যুক্তিসঙ্গত 
মনে করে না। এইরূপ সগুণ ঈশ্বর ও স্ষ্টির ধারণা, যাহাকে অচরাঁচর 
সকল ধর্মেই “একেখরবাদ” বলে, তাহাতে এখন লোকের প্রাণ তৃপ্ত হয় না, 
আর ভারতে বৌদ্ধদের প্রভাবে একেশ্বরবাদ প্রবল হইতে পারে নাই ; এব' 
এই বিষয়েই বৌদ্ধের! প্রাচীনকালে জয়লাভ করিয়াছিলেন । তাহার! দেখাইয়। 
দিলেন যে, যদি প্রকৃতিকে অনস্তশক্তিসম্পন্ন বলিয়! মান! যায়, ষদি প্রকৃতি 
নিজের অভাব নিজে পূরণ করিতে পারে, তবে প্রকৃতির অতীত কিছু আছে, 
ইহা স্বীকার করা অনাবশ্তক। আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিবারও কোন 
প্রয়োজন নাই । এই বিষয়ে প্রাচীনকাল হইতে একটি তর্ক-বিতর্ক চলিয়! 


কর্মজীবনে বেদাস্ত-_-৩ ২৬৩ 


আপলিতেছে। এখনও সেই প্রাচীন কুসংস্কার বর্তমান রহিয়াছে--দ্রব্য ও 
গুণের বিচার । 

ইওরোপে মধ্যযুগে, এমন কি হুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে, 
তাহার অনেকদিন পরেও একটি বিশেষ বিচারের বিষয় ছিল : গুণগুলি কি 
দ্রব্যের ভিতরে আছে, না গুণ ব্যতীত হবোর অস্তিত্ব আছে? দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, 
বেধ কি জড়পদার্থ-নামক ভ্্রব্যবিশেষে লাগিয়া আছে? আর এই গ্ুণগুলি 
ন! থাকিলেও দ্রব্যটির অস্তিত্ব থাকে কি না? বৌদ্ধ দার্শনিক বলিতেছেন, 
এক্কপ একটি দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই, এই গুণগুলিরই 
কেবল অস্তিত্ব আছে। ইহার অতিরিক্ত তুমি আর কিছুই দেখিতে পাও না। 
ইহাই অধিকাংশ আধুনিক অজ্ঞেয়বাঁদীদের মত, এই ভ্রবাগুণের বিচার আর 
একটু উচ্চভূমিতে লইয়া গেলে দেখা যায়, ইহা ব্যাবহাবিক ও পারমাধিক 
সতার বিচারে পরিণত হইয়াছে । এই দৃশ্য জগৎ-নিত্যপরিণাযশীল জগৎ 
রহিয়াছে, এবং ইহার পিছনে এমন কিছু রহিয়াছে, যাহার কখন পরিণাম 
হয় নাঃ কেহ কেহ বলেন, এই দ্বিবিধ পদার্থেরই অস্তিত্ব আছে। আবার 
অধিকতর যুক্তির সহিত অপরে বলেন, এই উভয় পদার্থ মানিবার কোন 
আবশ্তকত] নাই, আমরা যাহা! দেখি, অনুভব করি বা চিস্তা করি, তাহা '‘দরশ্য' 
মাত্র। দৃশ্যের অতিরিক্ত কোন পদার্থ মানিবার কোন অধিকার আমাদের 
নাই । এই কথার কোন সঙ্গত উত্তর প্রাচীনকালে কেহ দিতে পারেন নাই । 
কেবল বেদাস্তের অদ্বৈতবাদ হইতে আমর! ইহার উত্তর পাইয়া থাকি--কেবল 
একটি বস্তুর অস্তিত্ব আছে, তাহাই কখন দ্রষ্টাকপে কখন বা দৃশ্যরূপে প্রকাশ 
পাইতেছে। ইহ! সত্য নহে যে, পর্রিণামশীল বস্তুর সত্তা আছে, আর 
তাহারই অভ্যন্তরে--অপরিণামী বস্তও রহিয়াছে; সেই এক অপরিণামী বস্তই 
পরিণামশীল বলিয়া প্রতিভাত হুইতেছে। 

বুঝিবার উপযুক্ত একটি দাশনিক সিদ্ধান্ত করিবার জন্তু আমর! দেহ, মন, 
আত্মা প্রভৃতি নানা ভেদ করিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি সত্বাই 
বিরাজিত। সেই এক বস্তুই নানারূপে প্রতিভাত হুইতেছে। অৈতবাদীদের 
চিরপরিচিত উপমা! অঙুনারে বলিতে গেলে বলিতে হয়, রজ্জুই সর্পাকারে 
প্রতিভাত হুইতেছে। অন্ধকারবশতঃ অথবা অন্ত কোন কারণে অনেকে 
রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানের উদয় হইলে লপন্রম 


২৬৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ঘুচিয়| যায়, তখন রজ্জুকে রজ্জব বলিয়াই বোধ হয়। এই উদাহরণের দ্বার! 
আমরা বেশ বুঝিতেছি__মনে যখন সর্পজ্ঞান থাকে, তখন রজ্জুজ্ঞান থাকে না, 
আবার খন রজ্জুজ্ঞানের উদয় হয়, তখন সর্পজ্ঞান চলিয়া ঘায়। যখন আমর] 
ব্যাবহারিক সত্ত। দেখি, তখন পারমাধিক সত্তা থাকে না; আবার যখন 
আমরা সেই অপরিণামী পারমাধিক সত! দেখি, তখন অবশ্যই ব্যাবহাঁরিক 
সত্ত। আর প্রতিভাত হয় না। 

এখন আমরা প্রত্যক্ষবাদী ও বিজ্ঞানবাদী ( Realist and Idealist ) 
উভয়েরই মত বেশ পরিক্ষার বুঝিতেছি। প্রত্যক্ষবাদী কেবল ব্যাবহারিক সত্তা 
দেখেন, আর বিজ্ঞানবাদী পারমাথিক সত্তার দিক দেখিতে চেষ্টা করেন । প্রকৃত 
বিজ্ঞানবাদী, যিনি অপরিণামী সত্তাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার পক্ষে 
পরিণামশীল জগৎ আর থাকে না; তাহাঁরই কেবল বলিবার অধিকার আছে 
যে, জগৎ সমন্তই মিথ্যা, পরিণাম বলিয়া কিছুই নাই। প্রত্যক্ষবাদী কিন্ত 
পরিণামের দিকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে অপরিণামী সভা 
বলিয়। কিছু নাই, সুতরাং তাহার বলিবার অধিকার আছে-এ-সবই সত্য । 

এই বিচারের ফল কি হইল? ফল হুইল এই যে, ঈশ্বরের সগুণ ধারণ! 
যথেষ্ট নহে । আমাদিগকে আরও উচ্চতর ধারণা অর্থাৎ নিগুণের ধারণা! 
করিতে হইবে । উহা! দ্বার! যে সগুণ ধারণা নষ্ট হইবে, তাহা! নহে। সগুণ 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই-_গ্রমাঁণ করিতেছি না, কিন্তু দেখাইতেছি, যাহ! 
আমরা প্রমাণ করিলাম, তাহাই একমাত্র ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত । মাচুষকেও 
আমর! এইরূপে সগুণ-নিগুণ উভয়াত্মক বলিয়া থাকি। আমর! সগুণও 
বটে, আবার নিগুণও বটে। অতএব আমাদের প্রাচীন ঈশ্বরধারণা, 
অর্থাৎ ঈশ্বরের সগুপ ধারণা, তাহাকে কেবল একটি ব্যক্তি বলিয়া 
ধারণা--অবশ্ঠই চলিয়া যাওয়া চাই, কারণ মানুষকে যেভাবে সগুণ নিপুণ 
উভয়ই বলা যায়, আর একটু উচ্চতর ভাবে ঈশ্বরকেও সেইভাবে সগ্ুণ 
নিগুণ ছুইই বল৷! যায়। অতএব সগ্তণের ব্যাখ্যা করিতে হইলে অবশ্যই 
আমাদিগকে অবশেষে নিগুণ ধারণায় যাইতে হইবে, কারণ নিগুপ ধারণা 
সগুণ ধারণা হইতে আরও ব্যাপক । কেবল নিগুণই অনস্ত হইতে পারে, 
সগুপ সাস্ত মাত্র। অতএব এই ব্যাখা ছার আমরা সগুণকে রক্ষাই 
করিলাম, উড়াইয়া দিলাম না। অনেক সময়ে, এই সংশয় আষে-_নিগুণ 
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ঈশ্বরের ধারণায় সগুণ ধারণ! নষ্ট হইয়। যাইবে, নিগুণ জীবাত্মার ধারণায় 
সগ্ডণ ,জীবাত্মার ভাব নষ্ট হইয়া যাইবে? বাস্তবিক কিন্তু বেদাস্তমতে 
'আমিত্বের' নাশ হয় না, উহাকে প্রকৃতভাবে রক্ষ। কর! হুইয়| থাকে। 
আমরা সেই অনস্ত সত্তার সমাধান না করিয়! ব্যক্তির অস্তিত্ব কোন- 
রূপে প্রমাণ করিতে পারি না। যদি আমরা ব্যক্তিকে সমুদয় জগৎ হুইতে 
পৃথক করিয়া ভাবিতে চেষ্টা করি, তবে কখনই তাহাতে সমর্থ হইব না, 
ক্ষণকালের জন্তও এরূপ ভাবা যায় ন!। 

দ্বিতীয়তঃ পূর্বোক্ত দ্বিতীয় তত্বের আলোকে আমর! আরও কঠিন ও 
দুর্বোধ্য তত্বে উপনীত হই । সামান্তীকরণ-প্রক্রিয়ায় আমর! ষে সর্বোচ্চ তত্ত্বে 
উপনীত হুইয়াছি, যদি সকল বস্তুকে তদনহুযায়ী তাহার স্বরূপ হইতে ব্যাখ্যা 
করিতে হয়, তাহা] হইলে এই দীড়ায় যে, সেই নিগুণ পুরুষ আমাদের 
ভিতরেই রহিয়াছেন, বাস্তবিকপক্ষে আমর! তিনিই । “হে শ্বেতকেতো, 
তত্বমসি'১ তুমি তিনিই, তুমিই সেই নিগুণ সত্তা ; তুমিই সেই ব্ৰহ্ম, ধাহাঁকে 
সমুদয় জগতে খু'জিয়া বেড়াইতেছ, সর্বদাই তুমি সেই! কিন্ত “ব্যক্তি’- 
অর্থে তুমি” নহে, নিগু ণ-অর্থে। আমরা এই যে মাচ্ছষকে জানিতেছি, ধাহাঁকে 
ব্যক্ত দেখিতেছি, তিনি সগ্ডণ বাক্তি হইয়াছেন, কিন্ত তাহার প্ররুত সতা 
নিগুণ অব্যক্ত । এই সগুণকে জানিতে হইলে আমাদিগকে নিগুণের ভিতর 
দিয়া জানিতে হুইবে, বিশেষকে জানিতে হইলে সাধারণের ভিতর দিয়া 
জানিতে হইবে । সেই নিগুণ সত্তাই বাস্তবিক সত্য, তিনিই মানুষের আত্মা 
এই সগুণ ব্যক্ত পুরুষকে সেই সত্য বল! হয় নাই। 

এ-সন্বন্ধে অনেক প্রশ্ন উঠিবে। আমি ক্রমশঃ সেই গুলির উত্তর দিবার 
চেষ্টাকরিব। অনেক কুট প্রশ্ন উঠিবে, কিন্তু এগুলির মীমাংসার পূর্বে আমরা 
বুঝিতে চেষ্টা করি-অছৈতবাদ কি বলেন। এই যে ব্ৰহ্মাণ্ড দেখিতেছি, 
ইছারই একমাত্র অস্তিত্ব আছে, সত্যের অন্বেষণ অন্যত্র করিতে হইবে না। 
স্বলক্ক্ম__সবই এখানে ; কাধকারণ--সবই এখানে, জগতের ব্যাখ্যা এখানেই 
রহিয়াছে । যাহা বিশেষ বলিয়া পরিচিত, তাহা সেই সর্বাহ্ুস্যত অতারই 
সন্মমভাবে পুনরাবৃতিমাঁআ। আমর! আমাদের আত্মা সম্বন্ধে আলোচন! করিয়াই 
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জগৎ সম্বন্ধে একট! ধারণ] করিয়। থাকি । এই অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে যাহা সত্য, 
বহির্জগং সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। স্বর্গ নরক বলিয়া বাস্তবিক যদি, কোন 
স্থান থাকে, সেগুলিও এই জগতের অন্তর্গত, সমুদয় মিলিয়া এই এক ক্রহ্ধাণ 
হইয়াছে । অতএব প্রথম কথ! এই, নান! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুর সমগ্রিত্ব্ূপ 
এই ‘এক’ অখণ্ড বস্তু রহিয়াছে, আর আমাদের প্রত্যেকেই যেন সেই একের 
ংশন্বরূপ। ব্যক্ত-জীবভাবে আমরা যেন পৃথক্‌ হুইয়! রহিয়াছি, কিন্ত সেই 
একই সত্যন্বরূপ ; আর যতই আমরা নিজদিগকে উহু। হইতে কম পৃথক্‌ 
মনে করিব, ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। যতই আমরা! এ সমষ্টি হুইতে 
নিজেদের পৃথক্‌ মনে করিব, ততই আমাদের দুঃখ বাড়িবে। এই অদ্বৈততত্ব 
হইতেই আমর! নীতির ভিত্তি প্রাপ্ত হইলাম 3) আমি স্পর্ধ! করিয়| বলিতে 
পারি, আর কোন মত হইতে আমর] কোনরূপ নীতিতত্ব পাই না। আমরা 
জানি, নীতির প্রাচীনতম ধারণ! ছিল-_ কোন পুকরুষবিশেষ অথবা কতকগুলি 
পুরুষের ইচ্ছা । এখন আর কেহ উহ! মানিতে প্রস্তুত নয়; কারণ উহা 
আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র। হিন্দুরা বলেন__এই কার্য করা উচিত নয়, কারণ 
বেদ উহ! নিষেধ করিতেছেন, কিন্তু খীষ্ঠান বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে 
প্রস্তুত নন। খ্রীষ্টান আবার বলেন--এ-কাজ করিও না, ও-কাঁজ করিও না, 
কারণ বাইবেলে এ-সকল কার্ধ নিষিদ্ধ। যাহারা বাইবেল মানে না, তাহারা 
অবশ্য একথা শুনিবে না । আমাদিগকে এমন এক তত্ব বাহির করিতে হুইবে, 
যাহা এই নানাবিধ ভাবের সমন্বয় করিতে পারে । যেমন লক্ষ লক্ষ লোক 
সগুণ স্ৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত, সেইরূপ এই জগতে সহশ্র সহজ মনীষী 
আছেন, ধাহাদের পক্ষে এ ধারণ] পর্যাপ্ত বলিয়! বোধ হয় না। তাহারা 
ইহা! অপেক্ষ1 উচ্চতর কিছু চাহিয়াছেন ; আর যখনই ধর্মসম্প্রদায়গুলি এই 
মনীষীগণকে নিজেদের অস্তভূক্ত করিবার মতো উদারভাবাপন্ন হয় নাই, 
তখনই সমাজের উজ্জলতম রত্বগুলি সংগঠিত ধর্মবিশ্বান ( organised faith ) 
ত্যাগ করিয়াছেন, আর বর্তমান কালে বিশেষতঃ ইওরোপে ইহ! যত স্পষ্ট 
দেখা যাইতেছে, আর কখনও কোথাও এরূপ হয় নাই । 
মনীষীদিগকে ধর্মের ভিতর রাখিতে হইলে ধর্মকে অব্য খুব উদার হইতে 
হইবে। ধর্ম যাহা কিছু বলে, সবই যুক্তির কষ্টিতে ফেলিয়া পরীক্ষা কর! 
আবশ্কক। কেহই বলিতে পারে না, সকল ধর্মই .কেন এই এক দাবি করিয়। 
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থাকে যে, তাঁহারা যুক্তির দ্বারা পরীক্ষিত হুইতে চায় না। বাস্তবিক ইহার 
কারণ, গোড়াতেই গলদ আছে। যুক্তির মানদণ্ড ব্যতীত ধর্মবিষয়েও 
কোনরূপ বিচার বা নিন্ধান্ত সম্ভব নহে। কোন ধর্ম হয়তো কিছু বীভৎস 
ব্যাপার করিতে আজ্ঞা দিল।...মনে কর, মুসলমানধর্ষের কোন আদেশের 
প্রতি একজন খ্রীষ্টান দোষারোপ করিল। তাহাতে মুসলমান স্বভাবতই 
জিজ্ঞাসা করিবে--কি করিয়া তুমি জানিলে আদেশটি ভাল কি মন্দ? 
তোমার ভালমন্দের ধারণা তে! তোমার শাস্ত্র হইতে! আমার শান্তর 
বলিতেছে, ‘ইহ! সতকার্ধ। যদি তুমি বলো, তোমার শাস্ত্র প্রাচীন, তাহ। 
হইলে বৌদ্ধেরা বলিবেন- আমাদের শান্ত আরও প্রাীন। আবার হিন্দু 
বলিবেন- আমার শাস্ত্র সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । অতএব শাস্ত্রের দোহাই দিলে 
চলিবে না। তোমার আদর্শ কোথায়, যাহা লইয়া তুমি সমুদয় তুলন1 করিতে 
পারে৷? খ্রীষ্টান বলিবেন, ঈশ।র ‘শৈলোপদেশ’ দেখ ; মুসলমান বলিবেন, 
“কোরানের নীতি’ দেখ। মুসলমান বলিবেন--এ দুয়ের মধ্যে কোন্টি শ্রেষ্ট, 
তাহ! কে বিচার করিবে, মধ্যস্থ কে হইবে? বাইবেল ও কোরানে যখন 
বিবাদ, তখন উভয়ের মধ্যে কেহই মধ্যস্থ হইতে পারে না। কোন স্বতন্ত 
ব্যক্তি মীমাংসক হইলেই ভাল হয়। কোন গ্রন্থ মীমাংলক হইতে পারে 
না, সার্বভৌম কোঁন-কিছু দ্বারাই মীমাংসা হওয়া! চাই। যুক্তি অপেক্ষা? 
সার্বভৌম আর কি আছে? কেহ কেহ বলেন, যুক্তি সকল সময়ে 
সত্যামুসন্ধানে সমর্থ নহে। অনেক সময় যুক্তি ভূল করে বলিয়া! এই সিদ্ধান্ত 
করা হুইয়াছে যে, কোন পুরোছিত-সন্প্রদায়ের শাসনে বিশ্বাস করিতে হইবে । 

আমি কিন্তু বলি, যুক্তি যদি দুর্বল হয়, তবে পুরোহিত-সম্প্রদায় আরও 
দুর্বল, আমি তাঁহাদের কথা না শুনিয়! যুক্তিই শুনিব, কারণ যুক্তিতে যতই 
দোষ থাকুক, উহাঁতে কিছু সত্য পাইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু অন্ত উপায়ে 
সত্যলাভের কোন সম্ভাবনাই নাই। 

অতএব আমাদিগকে যুক্তির অন্থলরণ করিতে হইবে, আর যাহার! যুক্তির 
অন্থনরণ না করিয়া! কোন বিশ্বাসে উপনীত হয়, তাহাদের প্রতিও আমাদিগকে 
সহানুভূতি দেখাইতে হইবে। .কার কাহারও মতে মত দিয় বিশ লক্ষ 
দেবতা বিশ্বাস কর! অপেক্ষা! যুক্তির অনুসরণ করিয়া! নাস্তিক হওয়াও ভাল! 
আমর! চাই উন্নতি, বিকাশ, প্রত্যক্ষাহ্ুভূতি। কোন মত অবলম্বন করিয়াই 
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মানুষ বড় হয় নাই । কোটি কোটি শান্্ও আমাদিগকে পবিত্র হইতে সাহাধ্য 
করে না। এরূপ হইবার একমাত্র শক্তি আমাদের ভিতরেই আছে। 
প্রত্যক্ষান্ভৃতিই আমাদিগকে পবিত্র হইতে সাহায্য করে, আর এ 
প্রত্যক্ষান্ুভূতি মননের ফল। মানুষ চিন্তা করুক। মৃত্তিকাখণ্ড কখন চিন্তা 
করে না; ইহ! মানিয়] লওয়! যাক যে, উহ! সবই বিশ্বাস করে, তথাপি উহ। 
মৃত্তিকাই থাকিয়। যায়। একটি গাভীকে যাহ! ইচ্ছা বিশ্বাস করানে। 
যাইতে পারে। কুকুর সর্বাপেক্ষা চিস্তাহীন জন্ত। ইহারা কিন্ত থে কুকুর, 
যে গাভী, যে মৃত্তিকা তাহাই থাকে, কিছুই উন্নতি করিতে পারে না। 
কিন্ত মান্তষের মহত্ব এই যে, সে মননশীল জীব ; পশুদিগের সহিত আমাদের 
ইহাই প্রভেদ। মানুষের এই মনন ম্বভাবসিদ্ধ ধর্ম, অতএব আমাদিগকে 
অবশ্য মনের চালন! করিতে হইবে । এই জন্তই আমি যুক্তিতে বিশ্বাস কবি 
এবং যুক্তির অন্থসবণ করি, শুধু লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়] কি অনিষ্ট 
হয়, তাহ! বিশেষরূপে দেখিয়াছি ; কারণ আমি যে দেশে জন্মিয়াছি, সেখানে 
এই অপরের বাক্যে বিশ্বাস করার চুডান্ত হইয়। গিয়াছে। 

হিন্দুর! বিশ্বাস করেন, বেদ হইতে সৃষ্ট ছইয়াছে। একটা গে! আছে, 
কিরূপে জানিলে ? কারণ ‘গে!’ শবদ বেদে রহিয়াছে । মানুষ আছে কি করিয়া 
জানিলে? কারণ বেদে ‘মনুষ্য’ শব্দ রহিয়াছে । হিন্দুরা ইহাই বলেন। এ ষে 
বিশ্বাসের চুড়ান্ত [- আমি যেভাবে ইহার আলোচনা করিতেছি, সেভাবে 
ইহার আলোচনা হয় ন।। কতকগুলি তীক্ষবুদ্ধি ব্যক্তি ইহ! লইয়া কতকগুলি 
অপূর্ব দার্শনিক তত্ব বাহির করিয়াছেন, এবং সহন্র সহন বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি সহস্র 
সহশ্ বৎসর এই তত্ব কারে রূপাঁয়িত করিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াঁছেন। 
লোকের কথায় বিশ্বাসের শক্তি অনেক, উহ্বাতে বিপদ অনেক ! এরূপ বিশ্বাস 
মন্ুব্বজাতির উন্নতির স্রোত অবরুদ্ধ করে, আর আমাদের বিশ্বত হুওয়। উচিত 
নয় যে, উন্মতিই আমাদের আবশ্যক । প্রকৃত সত্য অপেক্ষা আপেক্ষিক সত্যেব 
অন্সন্ধীনেও আমাদের মনের চাঁলন। আবশ্যক হইয়া থাকে । মননই আমাদের 
জীবন । 

অদ্বৈতবাদের এইটুকু গুণ যে, ধর্মমতের ভিতর এই মতটিই অনেকট। 
নিঃনংশয়ে প্রমাণ কর! যায়। নিগুণি ঈশ্বর, প্রকৃতিতে তাঁহার অবস্থিতি আগ 
প্রকৃতি যে নিগুণ পুরুষের পরিণাম, এই সত্যগুলি অনেকটা প্রমাণের যোগ্য, 
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আর অন্ত সমুদয় ভাব--যথ! ঈশ্বরের আংশিক ক্ষুদ্র ব্যক্তিভাবাপন্ন সপ্থণ 
ধারণাঁগুপি_-বিচারসহ নহে । যুক্তিসঙ্গত এই ঈশ্বরবাদের আর একটি গুণ এই 
যে, উহ? প্রমাণ করে এ আংশিক ধারণাগুলি এখনও অনেকের পক্ষে আবশ্যক ! 
এই মতগুলির অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে ইহাই একমাত্র যুক্তি । দেখিবে, 
অনেক লোকে বলিয়। থাকে, এই সগুণবাদ অযৌক্তিক, তথাপি ইহ বড় 
শান্তিপ্রদ । তাহারা সখের ধর্ম চাহিয়া থাকে; আর আমর! বুঝিতে পারি, 
তাহাদের জন্ত ইহার প্রয়োজন আছে। অতি অল্প লোকই সত্যের বিমল 
আলোক সহ করিতে পারে, তদচুসারে জীবনযাপন করা তো দুরের কথা। 
অতএব এই সখের ধর্মও থাক! দরকার; ইহা অনেককে উচ্চতর ধর্মলাভে 
সাহাধ্য করে। ঘে ক্ষুদ্র মনের পরিধি সীমাবদ্ধ এবং ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র সামান্ত বস্তই যে 
মনের উপাদান, সে মন কখন উচ্চ চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করিতে সাহস করে না। 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতা, প্রতিমা ও আদর্শ সম্বন্ধে তাহাদের ধারণ! উত্তম ও উপকারী, 
কিন্ত তোমাদিগকে নিগুণবাদও বুঝিতে হুইবে, আর এই নিগুণবাঁদের 
আলোকেই এইগুলির উপকারিতা ব্যাখ্যাত হইতে পারে। 
উদাহুরণন্বরূপ জন স্টম্মার্ট মিলের কথ! ধর । তিনি ঈশ্বরের নিগুণভাব 
বুঝেন ও বিশ্বাস করেন--জিনি বলেন, সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ কর! যায় 
না। আমি এ-বিষয়ে তাহার সহিত একমত ; তবে আমি বলি, মন্ুম্যবুদ্ধিতে 
নিগুণের যতদুর ধারণ। কর! যাইতে পারে, তাহাই সগুণ ঈশ্বর। আর 
বাস্তবিকই জগত্ট] কি? বিভিন্ন মন সেই নিগুণেরই যতদূর ধারণা করিতে 
পারে, তাহাই ; উহ! যেন আমাদের সম্মুখে প্রসারিত এক একখানি পুস্তক- 
স্বরূপ, আর প্রতোকেই নিজ নিজ বুদ্ধি দ্বারা উহ! পাঠ করিতেছে, আর 
প্রত্যেককেই উহ! নিজে নিজে পাঠ করিতে হয়। সকল মানুষেরই বুদ্ধি 
কতকটা একরূপ, সেইজন্য মনুত্যবুদ্ধিতে কতকগুলি জিনিস একরূপ মনে হয় । 
তুমি আমি উভয়েই একখানা চেয়ার দেখিতেছি। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে, 
আমাদের উভয়ের মনই কতকটা একভাবে গঠিত । মনে কর, অপর কোন 
ইন্জিয়সম্পন্ন জীব আপিল; দে আর আমাদের অনুভূত চেয়ার দেখিবে না, 
কিন্তু যাহার! এক প্রকৃতির, তাঁহার! সব একরূপ দেখিবে। অতএব এই জগৎ 
সেই নিরপেক্ষ অপরিণামী পারমাধিক সত্তা; আর ব্যাবহারিক সত! | তাহাঁকেই 
বিভিন্নভাবে দর্শনমাত্র । ইহার কারণ প্রথমতঃ ব্যাবহাঁরিক সত! তত সর্বদাই 
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স-পীম। আমরা যে-কোন ব্যাবহাঁরিক সত্তা দেখি, অনুভব করি ব। চিন্ত! 
করি, দেখিতে পাই--উহ1 অবশ্যই আমাদের জ্ঞানের দ্বার! সীমাবদ্ধ, কাতএব 
সসীম হইয়। থাকে ; আর সগুণ ঈর সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ ধারণা, তাহাতে 
তিনিও ব্যাবছারিক মাত্র। কার্কারণ-ভাঁব কেবল ব্যাবহারিক জগতেই 
সম্ভব, আর তাহাকে যখন জগতের কারণ বলিয়। ভাঁবিতেছি, তখন অবশ্যই 
তাঁহাকে স-সীমরূপে ধারণা করিতে হইবে । তাহা হইলেও কিন্ত তিনি সেই 
নিগুণ ব্ৰহ্ম । আমর] পূর্বেই দেখিয়াছি, এই জগৎই আমাদের বুদ্ধির মধ্য 
দিয়া দৃষ্ট সেই নিগুণ ব্ৰহ্মমাত্ৰ। প্রকৃতপক্ষে জগৎ সেই নিগুণ সত! মাত্র, 
আর আমাদের বুদ্ধির দ্বার উহার উপর নাম-রূপ দেওয়। হুইয়াছে। এই 
টেবিলের মধ্যে যতটুকু সত্য তাহ। সেই সত্তা, আর এই টেবিলের আকৃতি ও 
অন্থান্ত যাহ! কিছু-_সবই সদৃশমানব-বুদ্ধি দ্বারা তাহার উপর আরোপিত 
হুইয়াছে। 

উদাহরণস্বরূপ গতির বিষয় ধর । ব্যাঁবহারিক সত্তার উহা নিত্যমহচর । 
উহ কিন্তু সেই সার্বভৌম পারমাথিক সত সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে ন1। 
প্রত্যেক ক্ষুদ্র অণু, জগতের অন্তর্গত প্রত্যেক পরমাণু সর্বদাই পরিবর্তনশীল ও 
গতিশীল, কিন্তু সমষ্ট হিসাবে জগৎ অপরিণাঁমী, কারণ গতি ব! পরিণাম 
আপেক্ষিক ভাঁবমাত্র, আমরা কেবল গতিহীন পদার্থের সহিত তুলনায় গতিশীল 
পদার্থের কথা ভাবিতে পারি । গতি বুঝিতে গেলেই দুইটি পদার্থের আবশ্যক । 
সমুদয় সমগ্টিজগৎ এক অথগসত্তাশ্বরূপ, উহার গতি অপস্ভব। কাহার সহিত 
তুলনায় উহার গতি হইবে? উহার পরিণাম হয়, তাহাও বলিতে পার] যায় 
না। কাহার সহিত তুলনায় উহার পরিণাম হইবে? অতএব সেই সমষ্টি 
সত্তা নিরপেক্ষ, কিন্তু উহার অন্তর্গত প্রত্যেক অগুই নিরস্তর ॥ গতিশীল ; একই একই 
সময়ে উহা পরিণামী ও অপরিণামী, সপ্তণ নিগুণ দুই-ই ইহাই আমাদের 
জগৎ, গ গতি এ এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা, “তত্বমসি”র অর্থও ইহাই | আমাদিগকে 
আমাদের স্বরূপ জানিতে হুইবে। 

সগুণ মানুষ তাঁহার উৎপত্তিস্থল ভুলিয়া যায়, যেমন সমুদ্রের জল সমুদ্র হইতে 
বাহির হুইয়। আদিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। এইরূপ আমর! সগুণ হইয়।, 
ব্যটি হইয়া আমাদের প্রকৃত শ্বরূপ ভুলিয়। গিয়াছি, আর অত্বৈতবাদ 
আমাদিগকে এই বিভিন্নর্ূপে প্রতীয়মান জগৎকে ত্যাগ করিতে শিক্ষ। দেয় 


কর্মজীবনে বেদাস্ত--৩ ২৭১ 


না, উহ! কি তাঁহাই বুঝিতে বলে। আমরা সেই অনস্ত পুরুষ, সেই আত্মা । 
আমর!. জলস্ব্প, আর এই জল সমুদ্র হইতে উৎপন্ন, উহার সতা সমূদ্ধের 
উপর মির্ভর করিতেছে, আর বাস্তবিকই উহ! সমুদ্র_-সমৃত্রের অংশ নহে, 
সমুদয় সমূত্রম্বরূপ ; কারণ যে অনন্ত শক্তিরাশি ব্হ্ধা্ড বর্তমান, তাহার সমুদয়ই 
তোমার ও আমার । তুমি আমি, এমন কি প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন 
কতকগুলর প্রণালীর মতে।-যাহ।দের ভিতর দিয়া সেই অনস্ত সত্বা 
আপনাকে অভিব্যক্ত করিতেছে; আর এই যে পরিবর্তনসমষ্টিকে আমরা 
'ক্রমবিকাঁশ' নাম দিই, তাহারা বাস্তবিক পক্ষে আত্মার নানারপ শক্তিবিকাশ 
মাত্র। কিন্তু অনন্তের এ-পারে--সাস্ত জগতে আত্মার সমুদয় শক্তির প্রকাশ 
হওয়া অদম্ভব। আমরা এখানে যতই শক্তি, জান বা আনন্দলাভ করি ন! 
কেন, উহার! কখনই এ-জগতে সম্পূর্ণ হইতে পারে না। অনন্ত সত্তা, অনস্ত 
শক্তি, অনস্ত আনন্দ আমাদের রহিয়াছে। এগুণি যে আমর! উপার্জন করিব, 
তাছা নহে; এগুলি আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে, প্রকাশ করিতে হুইবে 
মাত্র। 

অছৈতবাদ হইতে এই এক মহৎ সত্য পাওয়া যাইতেছে, এবং ইহা বুঝা 
বড় কঠিন। আমি বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আদিতেছি, সকলেই দুবলতা 
শিক্ষা দিতেছে; জন্মাবধি শুনিয়া আগিতেছি, আমি ছুর্বল। এখন আমার 
পক্ষে আমার স্বকীয় অন্তমিছিত শক্তি উপলন্ধি করা কঠিন হুইয়। পড়িয়াছে, 
কিন্তু যুক্তিবিচারের দ্বারা দেখিতে পাইতেছি, আমকে আমার নিজের 
অস্ধমিহিত শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে মাত্র, তাহ! হইলেই সব 
হইয়া গেগ। এই জগতে আমরা যে-সকল জ্ঞান লাভ করি, তাহার! কোথা 
হইতে আসে? উছার! আমাদের ভিতরই রহিয়াছে । কোন জ্ঞান কি বাহিরে 
আছে ?-আমকে এক বিন্দু দেখাও তে।। জ্ঞান কখনও জড়ে ছিল 
না, উছ। বরাবর মানুঘের ভিতরেই ছিল। জ্ঞান কেহ কখনও স্ষ্টি করে 
নাই; মানুষ উহা! আবিষ্কার করে, ভিতর হুইতে উহাকে বাহির করে, উহ! 


ভিতরেই রহিয়াছে। এই যে ক্রোশব্যাপী বৃহৎ বটবৃক্ষ, তাহা! এ সূর্যপ- 


বীজের অষ্টমাংশের তুল্য ক্ষু্র বীজে ছিল _এ মহাশক্তিরাঁশি উহার ভিতরে 
নিহিত বছিয়াছে। আমর! জানি, একটি জীবাণুকোষের ভিতর সকল শক্তি, 
গ্রথর বুদ্ধি কুণ্ডলীকৃত হইয়! অবস্থান করে; তবে অনন্ত শক্তি কেন ন! 


-— — এ 


চি 


২৭২ ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


তাহাতে থাকিতে পারিবে? আমর! জানি, তাহা আছে। প্রহেলিকাবৎ 
বোধ হইলেও ইহ! সত্য । আমর! সকলেই একটি জীবাণুকোষ' হইতে 
উৎপন্ন হুইয়াছি, আর আমাদের যাহা কিছু শক্তি রহিয়াছে, তাহা এ 
জীবাপুকোষেই কুণ্ডলীভূত হুইয়া ছিল। তোমরা বলিতে পার না, উহা খান্য 
হইতে প্রাপ্ত; রাশীক্ৃত থাগ্ভ লইয়া থান্যের এক পর্বত প্রস্তুত কর, দেখ 
তাহ! হইতে কি শক্তি বাহির হয়! আমাদের ভিতর শক্তি পূর্ব হইতেই 
অন্তশ্নিহিত ছিল, অব্যক্তভাবে কিন্তু উহ! ছিল নিশ্চয়ই ; অতএব সিদ্ধান্ত এই 
__মান্গষের আত্মাতেই অনস্ত শক্তি বহিয়াছে, মান্য উহার সম্বন্ধে না 
জানিলেও উহ! রহিয়াছে, কেবল উহাকে জানিবার অপেক্ষামাত্র । ধীরে 
ধীরে এ অনস্তশক্তিমান্‌ দৈত্য যেন জাগরিত হুইয়! নিজ, শক্তি সম্বন্ধে 
সচেতন হইতেছে, আর যতই দে এই জ্ঞানলাভ করিতেছে, ততই তাহার 
বন্ধনের পর বন্ধন থসিয়। যাইতেছে, শৃঙ্খল ছিড়িয়! যাইতেছে, আর এমন 
একদিন অবশ্য আপিবে, যখন এই অনস্তজ্ঞান অনুভূত হইবে, তখন জ্ঞানবান্‌ 
ও শক্তিমান্‌ হুইয়া এই মানুষ দাঁডাইয়া উঠিবে। এস, আমরা সকলে সেই 
অবস্থা আনয়ন করিবার জন্য সাহায্য করি। 


কর্মজীবনে বেদান্ত 


- চতুর্থ প্রস্তাব 
[ গুনে প্রদও বক্ততা, ১৮ই নভেম্বর, ১৮৯৬] 


আমরা এ পর্যন্ত সমষ্টির আলোঁচনাই করিয়া আসিয়াছি। অন্ত প্রাতে 
আমি তোমাদের সমক্ষে বাষ্টির সহিত সমগ্টির সম্বন্ধ বিষয়ে বেদাস্তের মত 
বলিতে চেষ্টা করিব। আমর! প্রাচীনতর দ্বৈতবাদাত্মক বৈদিক মত দেখিতে 
পাই, প্রত্যেক জীবের একটি নির্দিষ্ট স-সীম আত্মা আছে, প্রত্যেক জীবে 
অবস্থিত এই বিশেষ আম্মা সম্বন্ধে অনেক প্রকার মতবাদ প্রচলিত। কিন্ত 
প্রাচীন বৌদ্ধ ও প্রাচীন বৈদাস্তিকদিগের মধ্যে প্রধান বিচার্য বিষয় ছিল এই 
ষে, প্রাচীন বৈদাস্তিকের। স্বয়ংপূর্ণ জীবাত্মাতে বিশ্বাদ করিতেন, বৌদ্ধের! 


কর্মজীবনে বেদাত্ব---৪ ২৭৩ 


এম্ধপ জীবাত্মার অস্তিত্ব একেবারে অন্থীকার করিতেন। আমি সেদিন 
তোমান্রিগকে বশিয়াছি, ইও'রোপে ভ্রবা-গুণ সম্বন্ধ যে বিচার চলিয়াছিল, এ 
ঠিক তাহারই মতো । একদগের মতে গুণগুলির পশ্চাতে দ্রব্যরপী কিছু 
আছে, যাছাতে গুণগুলি লাগিয়া থাকে, আর এক মতে দ্রবা স্বীকার করিবার 
কিছুমাত্র আবগকত। নাই, গুণগুলি নিজেরাই থাকিতে পারে। অবশ্য আত্ম 
সম্বন্ধে সর্বপ্রচীন মত “মামি আমিই’ “আত্মার এক্য-বূপ যুক্তির উপর স্থাপিত; 
-কল্যকার যে-আমি, আজও সেই আমি, আর অগ্যকার আমি আবার 
আগামী কলোর আমি হুইব, শরীরে ঘে-সকল পরিণাম হইয়াছে, দেগুলি 
সত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে, আমি সর্বদাই একরূপ । যাহার! সীমাবদ্ধ 
অথচ ন্থয়ংপৃর্ণ জীবাত্মায় বিশ্বাস করিতেন, ইহাই তাহাদের প্রধান যুক্তি ছিল 
বলিয়া বোধ হয়। 

অপরদিকে, প্রাচীন বৌদ্ধগণ এইরূপ জীবাশ্রা স্বীকার করিবার প্রয়োজন 
অস্বীকার করিতেন । তাহার! এই যুক্তি দেখাইতেন যে, আমরা কেবল এই 
পরিণামগ্ডজলিই জানি এবং এই পরিণাম গুপি ব্যতীত আর কিছু জানা আমাদের 
পক্ষে সম্ভব নয়। একটি অপরিবর্তন্দীয় ও অপরিণাী দ্রব্য স্বীকার কর! বাহুল্য 
মাত্র, আর বাস্তবিক যদি এক্স অপরিণামী বস্ত কিছু থাকে, আমর! কখনই 
উহাকে বুঝিতে পাণ্বি না, আর কোনরূপে কখনও উহাকে প্রত্যক্ষ করিতে 
পারিব না। বর্তমানকালেও ই ওরোপে ধর্মবাদী ও বিজ্ঞানবাদী এবং আধুনিক 
প্রত্যক্ষবাদী ও অজ্ঞেয়বাদীদের১ ভিতর সেইরূপ বিচার চলিতেছে । একদলের 
বিশ্বাস, অপরিণামী পদার্থ কিছু আছে-_ইহাদের সর্বশেষ প্রতিনিধি হার্ট 
ম্পেন্দার। তিনি বলেন, আমরা যেন অপরিণামী কোন পদার্থের আভাস 
পাইয়া থাকি । অপর মতের প্রতিনিধি কোম্তের বর্তমান শিষ্কগণ ও 
আধুনিক অঙ্জেয়বাদিগণ। কয়েক বংলর পূর্বে মিঃ ফ্রেডেরিক হ্যারিসন ও 
মিঃ হারার্ট ম্পেক্সারের মধো খে তর্ক হইয়াহিল তোমাদের মধ্যে যাহার! উহ! 
আগ্রহের সহিত আলোচন। করিয়াছিলে, তাহার! দেখিয়া থাকিবে ইহাতেও 
সেই পুরাতন সমস্যা বিদ্যায়ান ; একদল পরিণামী বস্তদমূহের পশ্চাতে কোন 
অপরিণামী সত্তার অগ্ডিত্ব স্বীকার কগিতেছেন, অপর দল এরূপ অনুমান 
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করিবার আবশ্ককতাই অস্বীকার করিতেছেন । একদল বলিতেছেন, আমরা 
অপরিণামা সত্তার ধারণা ব্যতীত পরিণাম ভাবিতেই পারি না; অপর দল 
যুক্তি দেখান £ এরূপ স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই, আমরা কেবল 
পরিণামী পদার্থেরই ধারণা করিতে পারি; অপরিণামা সত্তাকে আমর! 
জানিতে, অন্ভব করিতে ব! প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। 

ভারতে এই মহান্‌ প্রশ্নের সমাধান অতি প্রাচীন কালে পাওয়া যায় নাই, 
কারণ আমর! দেখিয়াছি গুনসমূহের পশ্চাতে অবস্থিত অথচ গুণভিন্ন পদার্থের 
সত্তা কখনই প্রমাণ করা যাইতে পারে না ; শুধু তাহাই নহে, “আত্মার এক্য'রূপ 
প্রযাণ_-স্বতি হইতে আত্মার অস্তিত্বের যুক্তি-_কালও যে আমি ছিলাম, আজও 
সেই আমি আছি; কারণ আমার উহ! স্মরণ আছে, অতএব আমি বরাবর 
আছি--এই যুক্তিও কোন কাজের নহে। আর একটি যুক্তি, যাহ! সচরাচর 
উপস্থাপিত হইয়! থাকে, তাহ! কেবল কথার মারপ্যাচ। ‘আমি যাই, “আমি 
খাই,’ ‘আমি স্বপ্ন দেখি,’ ‘আমি ঘুমাই” “আমি চলি'_ এইরূপ কতকগুলি 
বাক্য লইয়। তাঁহার! বলেন-_করা, যাওয়া, স্বপ্ন দেখা, এসব বিভিন্ন পরিণাম 
বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যে ‘আমি'টি নিত্যভাবে রহিয়াছে, এইরূপে তাহার! 
সিদ্ধান্ত করেন যে, এই ‘আমি’ নিত্য ও নিজেই একটি ব্যক্তি আর এ 
পরিণামগুলি শণীরের ধর্ম। এই যুক্তি আপাততঃ খুব উপাদেয় ও সুস্পষ্ট 
বোধ হইলেও বাস্তবিক উহা! কেবল কথার মারপ্যাচের উপর স্থাপিত। এই 
‘আমি’ এবং করা, যাওয়া, স্বপ্ন দেখা প্রভৃতি কাগজে-কলমে পৃথক্‌ হইতে 
পারে, কিন্ত মনে কেহই ইহাদিগকে পৃথক্‌ করিতে পারে ন।। 

যখন আমি আহার করি, খাইতেছি বলিয়। চিস্ত। করি, তখন আহার- 
কার্ষের সহিত আমার একাত্মভাব হইয়। যাঁয়। যখন আমি দৌড়াইতে থাকি, 
তখন ‘আমি’ ও “দৌড়াঁনো” দুইটি পৃথক্‌ ভাব থাকে না। অতএব এই যুক্তি বড় 
দৃঢ় বলিয়া বোধ হুয় না। যদি স্বতিদ্বার! অ.স্তত্বের অভিন্্রতা প্রমাণ করিতে 
হয়ঃ তবে আমার যে-সকল অবস্থা ভূলিয়। গিয়াঁছি, সেই-সকল অবস্থায় আমি 
ছিলাম না বলিতে হয়। আর আমর] জানি, অনেকে বিশেষ অবস্থায় সমুদয় 
অতীতের কথা একেবারে বিশ্বত হইয়! যায়। দেখ! যায় অনেক উন্মাদরোগ- 
গ্রস্ত ব্যক্তি নিজেদের কাচনিমিত অথবা কোন পশু বলিয়া ভাবে। যদি 
স্মৃতির উপর দেই ব্যক্তির অস্তিত্ব নির্ভর করে, .তাঁহ। হইলে সে অবশ্য কাচ 
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অথব। পশুবিশেষ হুইয়। গিয়াছে, বলিতে হইবে ; কিন্ত বাঁসন্ুবিক যখন তাহা 
হয় নাই, তখন আমর! এই স্বতিবিষয়ক অকিঞ্চিৎকর যুক্তির উপর অহংতাবের 
অভিন্নতা স্থাপন করিতে পারি না। তবে কি দীাড়াইল ? দীাড়াইল এই যে, 
সীমাবন্ধ অথচ সম্পূর্ণ ও নিত্য অহং-এর অভিন্নত।| আমরা গুণসমূহ 
হইতে পৃথকৃভাবে স্থাপন করিতে পারি না। আমর! এমন কোন সংকীর্ণ 
সীমাবদ্ধ অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারি না, যাহার সহিত গুণগুলি লাগিয়া 
রহিয়াছে। 

অপর পক্ষে প্রাচীন বৌদ্ধদের এই মত দৃঢ়তর বলিয়। বোধ, হয় যে, 
গুণসমূহের অতিরিক্ত কোন বস্তুর সম্বন্ধে আমর! কিছু জানি না এবং 
জানিতেও পারি না। তাহাদের মতে অনুভূতি ও ভাবরূপ কতকগুলি গুণের 
সমষ্টিই আত্মা। এই গুপরাঁশিই আত্মা, আর উহার! ক্রমাগত পরিবর্তনশীল 
অদ্বৈতবাদের ছারা এই উভয় মতের সমন্বয় সাধিত হয় । 

অছৈতবাঁদের সিদ্ধান্ত এই £ আমরা বস্তুকে গুণ হইতে পৃথক্‌রূপে চিন্তা 
করিতে পারি না, একথা সত্য, এবং পরিণাম ও অপরিণাম--এ-ছুইটিও একসঙ্গে 
ভাবিতে পারি না। এরূপ চিন্তা কর! অসম্ভব। কিন্ত যাহাকেই বস্ত বল! 
হইতেছে, তাহাই গুণশ্বরূপ। দ্রব্য ও গুণ পৃথক্‌ নহে। অপ্রিণামী বস্তুই 
পরিণামরূপে প্রতিভাত হুইতেছে। এই অপরিণামী সতা পরিণামী জগৎ, 
হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয়। পারমাথিক সত! ব্যাবহারিক সতা হইতে সম্পূর্ণ 
পৃথক্‌ বস্ত নয়, সেই পারমার্ধিক সততা সতাই ' ব্যাবহারিক সা সত সতা হইয়াছে। « । অপরিণামী 
আত্ম! আছেন, আর আমর! যেগুলিকে অন্গভূতি, ভাব প্রভৃতি বলিয়া থাকি, 
এমন কি এই শরীর পর্যন্ত সেই আত্মন্বরপ, কিন্ত বাস্তবিক আমর! এক 
সময়ে দুই বস্ত অনুভব করি না, একটিই করিয়া থাকি । 

যখন আমি নিজেকে শরীর বলিয়] চিন্তা করি, তখন আমি শরীরমাজ ; 
‘আমি ইহার অতিরিক্ত কিছু’ বল বুথা। আর যখন আমি নিজেকে আত্মা 
বলিয়া চিন্তা করি, তখন দেহ কোথায় উড়িয়া যায়, দেহান্ছভূতি আর থাকে 
মা। দেহজান দূর না হইলে কখন আত্মানুভূতি হয় না। গুণের অনুভূতি 
চলিয় না গেলে কেহই বস্ত অস্থভব করিতে পারে ন!। 

এইটি পরিফার করিয়া বুঝাইবাঁর জন্য অদ্বৈতবাদীদের প্রাচীন রজ্ছু-সর্পের 
দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। যখন লোকে দড়িকে সাপ বলিয়। ভুল করে, 
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তখন তাহার পক্ষে দড়ি উড়িয়া যায়; আর যখন সে উহাকে যথার্থ দড়ি বলিয়! 
বোধ করে, তখন তাহার সর্পজ্ঞান কোথায় চনিয়! যায়, তখন কেবল দড়িটিই 
অবশিষ্ট থাকে । বিশ্লেষণপ্রণালী অনুসরণ করাতেই আমাদের এই দ্বিত্ব বা 
বা ত্রিত্বের অন্ভূতি হুইয়া থাকে। বিশ্লেষণের পর এগুপি পুস্তকে লিখিত 
হইয়াছে । আমর! এ-সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া অথবা উহাদের সম্বন্ধে শ্রবণ 
করিয়া এই ভ্রমে পড়িয়।ছি যে, সত্যই বুঝি আমাদের আত্মা ও দেহ ছুয়েরই 
একত্র অনুভব হইয়া থাকে ; বাস্তবিক কিন্তু তাহা কখনও হয় না। হয় দেহ, 
নয় আত্মার অন্থভব হইয়া থাকে । উহা প্রমাণ করিতে কোন যুক্তির 
প্রয়োজন হয় না। নিজের মনে মনেই ইহ! পরীক্ষা! করিতে পার! যায় ।- 
তুমি নিজেকে দেহশুন্ত আত্মা বলিয়া ভাবিতে চেষ্টা কর, দেখিবে_ ইহা 
প্রায় অসম্ভব, আর যে অল্পলংখ্যক ব্যক্তির পক্ষে ইহ! সম্ভব, তাহার যখন 
নিজদ্িগকে আত্মা-রূপে অনুভব করেন, তখন তাহাদের দেহবোধ থাকে না। 
তোমরা হয়তো দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ, অনেক ব্যক্তি সম্মোহন (hypnotism )- 
প্রভাবে অথবা মৃণীরোগ বা অন্য কোন কারণে সময়ে সময়ে একপ্রকার বিশেষ 
অবস্থা লাভ করে। তাহাদের অভিজ্ঞতা হইতে জানিতে পার! যায়; 
তখন তাঁহার! ভিতরে কিছু অনুভব করিতেছিল, এবং তাহাদের বাহৃজ্ঞান 
একেবারেই ছিল না।। ইহ! হইতেই বোধ হইতেছে-অগ্থিত্ব একটি, দুইটি 
নয়। সেই ‘এক’ নানীরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, আর এ-সকলের মধ্যে 
কার্ধকারণ-সম্বদ্ধ আছে। কার্ধকারণ-সন্বদ্ধের অর্থ পরিণাম, একটি অপরটিতে 
পরিণত হয়। সময়ে সময়ে ঘেন কারণের অন্তর্ধান হয়, সেই স্থানে কার্ধ অশিষ্ট 
থাকে । যদি আত্ম! দেহের কারণ হুন, তবে যেন কিছুক্ষণের জন্য তাহার 
অন্তর্ধান হয়, সেই স্থানে দেহ অবশিষ্ট থাকে, আর যখন শরীরের অস্তর্ধান হয় 
তখন আত্ম। অবশিষ্ট থাকেন । এই মতে বৌদ্ধদের মত খণ্ডিত হইবে। আত্ম! 
ও শরীর-__এই দুইটি পৃথক্‌, এই অঙন্রমানের বিরুদ্ধে বৌদ্ধেরা তর্ক করিতে- 
ছিলেন। অদ্বৈতবাঁদের দ্বার। এই দ্বৈতভাব অষ্বীক্ৃত হওয়ায় এবং দ্রব্য ও 
গুণ একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ প্রদধিত হওয়ায় তাঁদের মত খণ্ডিত হইল। 
আমরা ইহা ও দেখিয়াহি যে, অপরিণ।মিত্ব কেবল সমষ্টি সন্বদ্ধেই প্রমাণিত 
হইতে পারে, ব্য'-সন্বন্ধ নয় । পরিশাম--গতি, এই ভাবের সহিত বাষটির 
ধারণ! জড়িত। যাহা কিছু সসীম, তাহাই গরিণ।মী; অপর কোন সসীম 
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পদার্থ বা অসীমের সহিত তুলনায় তাঁহার পরিণাম চিন্তা কর! যাইতে পারে, 
কিন্ত সমষ্টি অপরিণামী ; সমষ্টি ছাড়া অন্ত কিছুই নাই, যাহার সহিত তুলন। 
করিয়া সমটটির পরিণাম বা গতি চিন্তা করা যাইবে; পরিণাম কেবল অপর 
কোন অল্পপরিণামী বা একেবারে অপরিণামী পদার্থের সহিত তুলনায় চিন্ত! 
কর! যাইতে পারে। 

অতএব অদ্বৈতবাদ-মতে সর্বব্যাপী, অপরিণামী, অমর আত্মার অস্তিত্ব 
ঘথামভ্তব প্রমাণ কর! যাইতে পারে। ব্য্টি-সম্বদ্ধেই গোলমাল । আমাদের প্রাচীন 
দ্বৈতবাদাত্মক মতগুলির কি হইবে, যেগুলি আমাদের উপর এত প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে? সসীম, ক্ষুদ্র, ব্যক্তিগত আত্ম। সম্বন্ধে কি হইবে 1-_-ইহাই প্রশ্ন । 

আমর! দেখিয়াছি, সমষ্টিভাবে আমরা অমর, কিন্তু সমস্যা এই-_-আমরা 
ক্ষত্র বাক্তি-হিমাবেও অমর হুইতে ইচ্ছুক । তাঁহার কি হইবে? আমর! 
দোখয়।ছি, আমরা অনন্ত আর উহাই আমাদের যথার্থ ব্যক্তিত্ব। কিন্ত 
আমর! এই-সকল ক্ষুদ্র আত্মাকেই বাক্তিরূপে গ্রহণ করিয়া রাখিতে চাই। 
সেই-সকল ক্ষুত্র ব্যক্তিত্বের কি হুইবে? প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা হইতে 
আর! দেখিতে পাই, ইহাদের ব্যক্তিত্ব আছে বটে, কিন্ত এই ব্যক্তিত্ব 
ক্রমধিকাঁশশীল ; এক বটে, অথচ ঠিক এক নহে, কল্যকার ‘আমি’ অহ্যকার 
‘আমি’ বটে, আবার না-ও বটে? একটু পরিবর্তন হুইয়াছে। পরিবর্তনের 
ভিতরে অপরিবর্তনীয় কিছু আছে__এই ছ্বৈতবার্দী মত পরিত্যক্ত হুইল, 
আর খুব আধুনিক ভাব, যথা ক্রমবিকাশবাদ গ্রহণ করা হুইল। সিদ্ধান্ত 
হইল, উহার পরিণাম হইতেছে বটে, কিন্ত উহারই ভিতরে একটি অভিন্ন- 
ভাব রহিয়াছে, যাহ! সতত বিকাঁশশীল। 

যদ্ধি ইহ! সত্য হয় যে, মানুষ মাংসল জীববিশেষের (220113০) পরিপাম- 
মাত্র, তবে সেই জীব ও মানুষ একই পদার্থ, কেবল মাংসল জীব বহুপরিমাণে 
বিকশিত হুইয়াছে। সেই ক্ষুত্র জীব ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হইতে হইতে 
অনস্তের দিকে চলিয়াছে, এখন মানুষরূপ ধারণ করিয়াছে । অতএব সীমাবদ্ধ 
জীবাত্মাকেও ব্যক্তি বল! যাইতে পারে; তিনি ক্রমশঃ পূর্ণ ব্যক্তিত্বের দিকে 
অগ্রসর হইতেছেন। পূর্ণ ব্যক্তিত্ব তখনই লাভ হুইবে, যখন তিনি অনস্তে 
পৌছিবেন, কিন্ত সেই অবস্থালাভের পূর্বে তাহার ব্যক্তিত্বের ক্রমাগত পরিণাম, 
ক্রমাগত বিকাশ হইতেছে। : ' 
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পূর্ববর্তী মতবাদগুলির সমন্বয়-সাধন করাই অদ্বৈতবেদান্তের অন্যতম 
বিশেষত্ব । অনেক সময় ইহাতে এই দর্শনের অনেক উপকার হুইয়াছিল, 
আবার কোথাও কোথাও ক্ষতিও হইয়াছে । বর্তমান কালে ক্রমবিকাঁশ- 
বাদীদের যে মত, আমাদের প্রাচীন দার্শনিকগণ তাহ! জানিতেন, তাহার] 
বুঝিতেন, দর্শন-চিস্তাও ধীরে ধীরে গড়িয়া ওঠে । এই কারণেই পূর্ব পূর্ব দর্শন- 
প্রণালীর মধ্যে একটি সামগ্রন্ত বিধান কর] তাহাদের পক্ষে সহজ হইয়াছিল। 
কোন ভাবই পরিত্যক্ত হয় নাই। বৌদ্ধদের একটি বিশেষ দোষ এই যে, 
তাহারা ক্রমোন্নতি বুঝিতেন না, সুতরাং আদর্শে পৌছিবাঁর পূর্ববর্তা সোপান- 
গুলির সহিত নিজেদের মতের পামগ্রশ্ত করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই । বরং 
পূর্বমত গুলিকে নিরর্থক ও অনিষ্টকর বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 

ধর্মজগতে এই প্রকার মনোভাব অত্যন্ত অনিষ্টকর। কোন ব্যক্তি 
একটি নূতন ও ভাল ভাব পাইল। তখন সে তাহার পুরাতন ভাবগুপির 
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া! দিদ্ধাস্ত করে-_-এগুলি অনিষ্টকর ও অনাবশ্তক। সে 
কখন ভাবে না যে, তাহার বর্তমান দৃষ্টি হইতে সেগুলি যতই বিসদৃশ 
বোধ হউক ন! কেন, তাহার পক্ষে এক সময়ে এগুলি অত্যাবশ্যক ছিল, 
তাহার বর্তমান অবস্থায় পৌছিতে এগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল, আর 
আমাদের প্রত্যেককে এভাবেই আত্মবিকাশ করিতে হুইবে, প্রথমে স্কুলভাঁব 
গ্রহণ করিয়া তাহার সাহায্যে উপকৃত হুইয়া উচ্চতর অবস্থায় আরোহণ 
করিতে হইবে । এইজন্ত প্রাচীনতম মতগুলির সহিত অছৈতবাদের কোন বিরোধ 
নাই, এবং দ্বেতবারদ ও যে-সব মত তাহার পূর্বে ছিল, সকলেরই উপর 
অহ্বৈতবাদীর প্রীতির ভাব-_কোনর্ূপ অনুগ্রহ বা পৃষ্ঠপোষকতার ভাব নয়। 
অদ্বৈতবাঁশির ধারণা সেগ্ুলিও সত্য, একই সত্যের বিভিন্ন বিকাশ, আর 
অদ্বৈতরাঁদ যে-সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছে, অন্তান্ত মতবাদও সেই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইবে। 

অতএব মানুষকে ধে-সকল সোঁপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া উঠিতে হয়, 
সেগুলিকে অভিশাপ ন! করিয়া আশীর্বাদসহ রক্ষা করিতে হুইবে। এইজন্য 
বেদান্তে এই-সকল ভাব যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে, পরিত্যক্ত হয় নাই। 
এইজন্তই দ্বৈতবাদসম্মত সসীম অথচ বশীবাতমার ধারণাও বেদানে স্থান 
পাইয়াছে। 
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ছৈতধাদ অনুসারে মৃত্যু হইলে মান্য অন্তান্ত লোকে গমন করে, এই- 
সকল ভাবও বেদাস্তে সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে, কারণ অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়া 
এই মতগুলিকেও তাহাদের যথাস্থানে রক্ষা করা যাইতে পারে, কেবল এইটুকু 
মানিতে হইবে যে, উহার! প্রকৃত সত্যের আংশিক বর্ণনামাত্র । 
যদি তুমি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে দেখ, তবে একটি দিক-_একটি অংশই 
তোমার চোখে পড়ে, এবং জগৎ তোমার নিকট এইভাবেই প্রতীয়মান হইবে। 
দ্বৈতবাদীর দৃষ্ট হইতে এই জগৎ কেবল পদার্থ ও শক্তির হৃষ্টিরূপেই দৃষ্ট হইতে 
পারে; উহাকে কোন বিশেষ ইচ্ছাশক্তির ক্রীড়ারূপেই চিন্তা করা ধাইতে 
পারে, আর সেই ইচ্ছাশক্তিকেও জগৎ হইতে পৃথকৃরূপেই দেখ! সম্ভব । এই 
দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মানুষ নিজেকে আত্মা ও দেহ এই দুয়ের সমষ্টিক্ূপেই চিন্তা 
করে; এই আত্মা সসীম হইলেও পূর্ণ। এরূপ ব্যক্তির অমরত্ব ও অন্তান্ত 
বিষয় সম্বন্ধে যে ধারণ।, তাহাঁও সেই আত্মাতেই প্রযুক্ত হইবে । এইজন্তই 
এই মতগুলি বেদান্তে স্থ্রক্ষিত হইয়াছে এবং এইজন্তই দ্বেতবাদীদের মধ্যে 
প্রচলিত সাধারণ মতগুলিও তোমাদের নিকট বল! প্রয়োজন । 
এই মতানুলাঁরে অবশ্য আমাদের একটি স্থুল শরীর আছে ; এই স্থূলশরীরের 
পশ্চাতে স্ুক্মশরীর। এই স্ুক্মশরীরও ভৌতিক, তবে উহু। খুব সুম্্রভূতে 
নিমিত। উহা! আমাদের সমুদয় কর্মের আধারম্বরূপ। সমুদয় কর্মের সংস্কার 
এই সুক্মশরীরে বর্তমান-_সংস্কারগুলি সর্বদাই ফল প্রদান করিতে উন্মুখ হইয়া 
আছে। আমর! যাহা কিছু চিন্তা করি, আমরা যে-কোন কার্য করি, তাহাই 
কিছুকাল পরে স্ুক্মর্ূপ ধারণ করে, যেন বীজভাব প্রাপ্ত হয়, এবং এই 
শরীরে অব্যক্তভাবে অবস্থান করে, কিছুকাল পরে আবার বাহিরে প্রকাশিত 
হইয়া ফল প্রদান করে। মানুষের সারা জীবনটাই এইরূপ । নিজের 
অদৃষ্ট নিজেই গঠন করে। মাহ আর কেন মিয়ম দার! বদ্ধ নয়, সে 
আপনার নিযে আপনার জাতে বদ্ধ আতর কর্ম করি আহ! 
-সক ৃ চট হাত । একবার কোন, 
শক্তিকে চালাই দিলে তাঁহার শেষ পরিণতি পৰ্যন্ত আমাদিগকে অবশ্যই 
ভোগ করিতে হুইবে। ইহাই কর্মবিধান। এই সুন্ম শরীরের পশ্চাতে 
সসীম জীবাত্ম| বছিয়াছেন। এই জীবাত্মার কোন আকুতি আছে কি-না, 
ইহ! অণু, বৃহৎ বা মধ্যম আকাঁরের-_এ-বিষয়ে অনেক তর্কবিতর্ক চলিয়াছে। 


২৮০ ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে ইহ। অণু, অপরের মতে ইহা মধ্যম এবং অন্তান্ত 
সম্প্রদায়ের মতে ইহ! বিভূ। এই জীব সেই অনস্ত সত্তার এক অ+$শমাত্র, 
আর উহ! অনন্তকাল ধরিয়! রহিয়াছে । উহা! অনাদি, উহ! সেই সর্বব্যাপী 
সত্তার এক অংশরূপে অবস্থান করিতেছে । উহা! অনন্ত । আর উহ! নিজের 
প্রকত স্বরূপ, শুদ্ধভাব প্রকাশ করিবার জন্য নানা দেহের মধ্য দিয়! অগ্রলর 
হইতেছে । যে-কার্ধের দ্বার! এই প্রকাশ ব্যাহত হয়, তাহাকে অপৎ কাঁধ 
বলে; চিন্তাসম্বন্ধেও তদ্রপ। আর যে-কার্য বা যে-চিত্ত। হবার! তাহার 
স্বরূপ প্রকাশের বিশেষ সাহায্য হয়, তাহাকে সৎকার্ধ বা সচ্চিন্তা বলে। কিন্তু 
ভারতের অতি নিয়তম দ্বৈতবাদী এবং অতি উন্নত অদ্বৈতবদী-_-সকলেরই 
মত এই যে, আত্মার সমুদয় শক্তি ও ক্ষমত। তাহার ভিতরেই রহিয়াছে, 
অন্য কোথাও হইতে আপে না, আত্মাতে এ শক্তিপুঞ্জ অব্যক্তভাবে থাকে, 
আর আমাদের সমুদয় জীবনের কাধ কেবল এ অব্যক্ত শক্তিগুলিকে বিকশিত 
করা । 

তাহার! পুনর্জন্মবাদও মানিয়া থাকেন--এই দেহের ধ্বংস হইলে জীব 
আর এক দেহ লাভ করিবে, আবার সেই দেহুনাশের পর আর এক দেহ, 
এইরূপই চলিবে । জীব এই পৃথিবীতে জন্মাইতে পারে, অন্ত লোকেও 
জন্মাইতে পারে। তবে এই পৃথিবীকেই সকলের আগে পছন্দ কর] হয়-_ 
আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই পৃথিবীই শ্রেষ্ট স্থান। অন্তান্ত লোকে দুঃখকষ্ট 
খুব সামান্য আছে বটে, কিন্তু সাধকের] বলেন যে, এজন্যই সেই-সকল লোকে 
উচ্চতর বিষয় চিস্তা করিবার সুঘোঁগও অল্প। এই জগতে বেশ সামন্তন্ত 
আছে, অনেক ছুঃখও আছে, আবার কিছু স্খও আছে, স্থতরাং জীবের 
এখানে কখন না কখন মোহনিদ্র। ভাঁডিবার সম্ভাবনা, কখন না কখন তাহার 
মুক্তিলাভের ইচ্ছার সম্ভাবন! আছে। কিন্তু যেমন এই পৃথিবীতে খুব 
ধনী ব্যাক্তদের উচ্চতর বিষয় চিস্ত। করিবার স্থযোগ অতি অল্প, সেইরূপ 
এই জীব যদি স্বৰ্গে যায়, সেখানে তাহারও আত্মোন্নতির সম্ভাবনা নাই । শুধু 
এখানে যে-নুখ, সেখানে তাহাই তীব্রতর $ শুক্দেহে কোন ব্যাধি থাকিবে 
না, ক্ষধাতৃষ্ণা থাকিবে না, সকল বাসনাই পরিপূর্ণ হইবে। জীব সেখানে 
সুখের পর সুখ সম্ভোগ করে এবং নিজের স্বরূপ ও উচ্চভাঁব--সব ভুলিয়া 
যায়। তথাপি এই-সকল উচ্চতর লোকে কেহ কেহ আছেন, যাহার! 


কর্মজীবনে বেদাত্ব---৪ ২৮১ 


এই-সকল ভোগসত্বেও সেখান হইতে আরও উচ্চতর ভাবে আরোহণ 
করেন। একপ্রকার সুলদশ্ণ ছৈতবাদীরা উচ্চতম স্বর্গকেই চরম লক্ষ্য বিবেচন! 
করিয়া থাকেন, জীবাত্মাগণ সেই স্বর্গে চিরকাল ভগবানের সহিত বাস 
করিবেন । পেখানে তাহার দিবাদেহ লাভ করিবেন- তাহাদের আর রোগ 
শোক মৃত্যু বা অন্ত কোনরূপ অন্তত থাকিবে না । তাহাদের সকল বাসন! 
পরিপূর্ন হইবে; এবং তাহার] চিরকাল সেখানে ভগবানের সহিত বাস 
করিবেন। সময়ে সময়ে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পৃথিবীতে আসিয়া 
দেহধারণ করিয়া] লোকশিক্ষা দিবেন, আর জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্গণ সকলেই 
হর্গ হইতে আসিয়াছিলেন, এই তাহাদের মত। পূর্বেই মুক্ত হইয়া এই 
লোকগুরুগণ ভগবানের সহিত এক লোকে বাস কর্িতেছিলেন, কিন্তু দুঃখার্ত 
মানবজাতির প্রতি অতাস্ত কপাবশতঃ তাহার] এখানে আগিয়! পুনরায় 
দেহধারণ করিয়। মানুষকে স্বর্গের পথ-সন্বন্ধে উপদেশ দেন। তাহারা অন্তান্ত 
উচ্চতর-__দেবতাদের লোকসমূছেও গমন করিয়া থাকেন। 

অবশ্য অদ্বৈতবাদী বলেন, এই স্বর্গ কখন আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে 
না। দেহশুন্যতভাবই আমাদের চরম লক্ষ্য হওয়া! উচিত। আমাদের লক্ষ্য বা 
আদর্শ কখন সসীম হইতে পারে না। অনন্ত ব্যতীত আর কিছুই আমাদের 
চরম আদর্শ হইতে পারে না, কিন্তু দেহ তো কখন অনস্ত হয় না। ইহা 
হওয়াই অসম্ভব, কারণ সীমাবদ্ধ ভাব হইতেই শরীরের উৎংপত্তি। চিন্তাও 
অনস্ত হইতে পারে না, কারণ সসীম ভাব হুইতেই চিন্তা আসিয়। থাকে। 
অই্বৈতবাদী বলেন, আমাদিগকে দেহ এবং চিন্তার বাহিরে যাইতে হুইবে। 
আমর! আরও দেখিয়াছি অদ্বৈতবাদের মতে- মুক্তি লভ্য নয়, উহা পূর্ব 
হইতেই রহ্য়'ছে। আমরা কেবল ভূলিয়। যাই ও উহ! অস্বীকার করি। 
পূর্ণ ত! লাভ করিতে হুইবে না, উহ! আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে । এই অমরত্ব 
ও আনন্দ লাভ করিতে হইবে না, এগুলি পূর্ব হইতেই বর্তমান--এগুলি 
আমাদের বরাবরই রহিয়াছে । 

যদি তুমি সাহস করিয়া বলিতে পারো “আমি মুক্ত, এই মুহূর্তে তুমি 
মুক্তই হইবে । যদি তুমি বলো!__'আমি বন্ধ,” তবে তুমি বন্ধই থাকিবে। 
যাহ! হউক, দ্বৈতবাদী ও অন্যাগ্তবাদীদের মত ইহার বিপরীত । তোমরা 
ইহার মধ্যে যেটি ইচ্ছা! গ্রহণ, করিতে পারে! । 


২৮২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


বেদাস্তের এই আঁদর্শটি বুঝ! বড় কঠিন, আর সাধারণ লোকে সর্বদা ইহা 
লইয়। বিবাদ করিপ্লা,থাকে | প্রধান মুশকিল এই যে, ইহার মধ্যে যে একটি 
মত অবলম্বন করে, মে অপর মত একেবারে অস্বীকার করিয়া সেই মতাবলম্বীর 
সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। তোমার পক্ষে যাহ! উপযুক্ত, তাহ! গ্রহণ কর; 
অপরের উপযোগী মত তাহাকে গ্রহণ করিতে দাঁও। যদি তুমি এই ক্ষুদ্র 
ব্যক্তিত্ব-_এই সসীম মানবত্ধ রাখিতে এতই ইচ্ছুক হও, তবে তুমি তাহা 
অনায়াসে রাখিতে পারো, তোমার সকল বাপনাই রাখিতে পারো এবং 
তাহাতেই সহষ্ট হইয়া থাকিতে পারো! । যদি মান্নুষভাবে থাঁকিবার সুখ, 
তোমার নিকট এতই সুন্দর ও মধুর লাগে, তবে তুমি ষতদিন ইচ্ছ! উহা! 
রাখিয়া দাও, কারণ তুমি জানো তুমিই তোমার অদৃষ্টের নির্মাতা, কেহই 
তোমাকে বাধ্য করিয়। কিছু করাইতে পারে নাঃ তোমার যতদিন ইচ্ছ! 
ততদিন মাহ্ুষরূপে থাকিতে পারে, কেহই তোমাকে অন্ত কিছু করিতে বাধ্য 
করিতে পারে না। যদি দেবতা হইতে ইচ্ছ। কর, দেবতাই হুইবে--সংক্ষেপে 
ইহাই বক্তব্য। কিন্ত এমন অনেক মানুষ থাকিতে পারেন, যাহার! দেবতা 
হইতেও অনিস্থক। তাহাদিগকে কি তোমার বলিবার অধিকার আছে যে, এ 
ভয়ানক কথা? তোমার এক শত টাকা নষ্ট হইবার ভয় হইতে পারে, কিন্ত 
এমন অনেক লোক থাকিতে পারে, যাহাদের পৃথিবীতে যত অর্থ আছে, সব নষ্ট 
হইলেও কিছু কষ্ট হইবে না। এই ধরনের মানুষ পূর্বকালে অনেক ছিলেন, 
এবং এখনও আছেন । তুমি তাহাদিগকে তোমার আদর্শ অনুপাঝে বিচার 
করিতে যাও কেন? তুমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জাগতিক ভাবে বন্ধ হইয়া 
আঁছ। ইহাই তোমার সর্বোচ্চ আদর্শ হইতে পারে। তুমি এই আদর্শ 
লইয়া থাকো না কেন? তুমি যেমনটি চাও তেমনটি পাইবে; কিন্তু তুমি 
ছাড়া এমন অনেক লোক আছেন, ধাহার। সত্যকে দর্শন করিয়াছেন--তাহার। 
এ ত্বর্গাদিভোগে তৃপ্ত হইয়াছেন, তাহার। আর উহাতে আবদ্ধ হুইয়া থাকিতে 
চান না, তাহারা সকল সীমার বাহিরে যাইতে চান, জগতের কিছুই 
তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। জগৎ ও উহার সমুদয় ভোগ 
তাহাদের পক্ষে ডোবার মতো । তুমি তীহার্দিগকে তোমার ভাবে বন্ধ করিয়া 
রাখিতে চাও কেন? এই ভাবটি একেবারে ছাড়িতে হইবে, প্রত্যেককে 
নিজের ভাবে চলিতে দাও। 


কর্মজীবনে বেদাস্ত---৪ ২৮৩ 


কয়েক বৎসর পূর্বে ‘সচিত্র লণ্ডন সমাচারে” (Illustrated London 
News) একটি সংবাদ পাঠ করি। কতকগুলি জাহাজ১ প্রশান্ত মহাসাগরে 
‘সাউথ সী’ দ্বীপপুঞ্জের নিকট ঝটিকাক্রান্ত হয়। এ পত্রিকায় জাহাজ- 
গুলির একটি চিত্রও ছিল। একখানি ব্রিটিশ জাহাজ ছাড় সবগুলিই ভগ্ন 
হইয়া! ডুবিয়া যায়। সেই জাহাজখানি ঝড় কাটাইয়া চলিয়া আসে। 
ছবিতে দেখাইতেছে-_যে জাহাজ গুলি ডুবিয়া। যাইতেছে, সেগুলির মজ্জমান 
আরোছিদল ডেকের উপর দীাড়াইয়। এ জাহাজের লোক গুলিকে উৎসাহ 
দিতেছে। অপর লোককে টানিয়া নিজের স্তরে নামাইয়া আনিও না। 

আর একপ্রকার নিবুদ্ধিতা আছে ঃ যদি আমর! আমাদের এই ক্ষত 
আমিত্ব হারাইয়। ফেলি, তবে জগতে কোনরূপ নীতিপরাক়ণত। থাকিবে না, 
মহ্থষ্জাতির কোন আশাভরস। থাকিবে না। যাহার! উহ। বলেন, তাহাদের 
যেন মন্ষ্যজাতির জন্ত সর্বদ। প্রাণ যায় যায় হইয়াছে। যদি প্রত্যেক দেশে 
মানুষের যথার্থ কল্যাণকামী অন্ততঃ দুই শত নরমারী থাকে, তবে পাঁচদিনে 
সত্যযুগ উপস্থিত হইবে । আমরা জানি, মনুষ্যজাতির জন্য আমাদের প্রাণ 
কিরূপ ছটফট করিতেছে । এ-সব অভিসদ্ধি-প্রণোধিত লঙ্ব। লম্বা! কথামান্তর। 
জগতের ইতিহাসে দেখা যায়, এই ক্ষুত্র 'আমি'কে যাহার! একেবারে ভুলিয়া 
গিয়াছেন, তাহারাই মনুষ্যজাতির শ্রেষ্ঠ হিতকারী, আর নরনারী যত বেশী 
নিজেদের কথা ভাঁবিবে, তত কম পরের উপকার করিতে পারিবে । ছুটির 
মধ্যে একটি নিংস্বার্পরতা, অপরটি স্বার্পরত। ৷ এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোগন্থথে 
আসক্ত থাকা এবং চিরকাল এইভাবে চলা এবং একই অবস্থার পুনরাবর্তন 
ঘোর স্বার্থপরতা । উহ! সত্যান্ছরাগ হইতে উৎপন্ন নয়, অপরের প্রতি 
দয়াও এই ভাবের উৎপত্তির কারণ নয়-_ উহার কারণ ঘোর স্বার্থপরতা; 
অপর কাহারও দিকে দৃষ্টি না রাখিয়৷ নিজেই সমস্ত ভোগ করিব-_-এই ভাব 
হইতে উহার উত্পত্তি। আমার তো এইরূপই বোধ হয়। আমি জগতে 
প্রাচীন মহাপুরুষ ও সাধুগণের তুল্য চরিত্রবান্‌ পুরুষ আরও দেখিতে চাই 
তাহার! একটি ক্ষুদ্র পশুর উপকারের জন্ত শত শত জীবন ত্যাগ করিতে প্রপ্তত 


১ প্রশান্ত মহাসাগরে সামোয়] ছ্বীপপুঞ্জের নিকট ব্রিটিশ জাহাজ ক্যালিয়োপি (Calliope) 
ও আমেরিকার কতকগুলি যুদ্ধজাহাজ । 


২৮৪ হ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ছিলেন। নীতি ও পরোপকারের কথা কি বলিতেছ? ইহা তো আধুনিক 
কালের বাজে কথামাত্র। 

আমি সেই গৌতম বুদ্ধের ন্যাঁয় চরিত্রবান লোক দেখিতে চাই, যিনি সগুণ 
ঈশ্বর ব! বাক্তিগত আম্মায় বিশ্বাসী ছিলেন না, যিনি এ বিষয়ে কখন কোন 
প্রশ্নই করেন নাই, যিনি সম্পূর্ণ অন্ঞেঘ়বাদী ছিলেন, কিন্ত সকলের জন্য নিজের 
প্রাণ দিতে প্রস্তত ছিলেন-__সার। জীবন সকলের উপকার করিতে নিযুক্ত 
ছিলেন, সারা জীবন কিসে অপরের কল্যাণ হয়, ইহাই তাহার চিন্তা ছিল। 
তাহার জীবনচগ্িত-লেখক বেশ বলিয়াছেন, তিনি ‘বহজনহিতায় বছজন- 
স্থখায়' জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বনে গিয়া ধ্যান করিয়াছিলেন, 
তাহাও নিজের মুক্তির জন্য নয়। জগৎ জলিয়! গেল-_বীচিবার পথ বাহির 
করিতেই হইবে । জগতে এত দুঃখ কেন ?--তীহার সারাজীবন এই এক 
চিন্তা ছিল। তোমরা কি মনে কর, আমর] তাহার মতে] নীতিপরায়ণ ? 

# ft বি 

যীগুখীষ্ট যে-ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই খাটি খ্রীষ্ধধর্মে ও বেদাস্ত- 
ধর্মে অতি অল্পই প্রভেদ। খ্রীষ্টধর্মে বিকৃতভাব অতি অল্পই ছিল। ীন্ত 
অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন, আবার সাধারণের উপযোগী এবং উচ্চতম 
আদর্শ ধারণ করিবার সোপানরূপে দ্বেতবাদের কথাও বলিয়াছেন 
‘আমাদের স্বর্গন্থ পিতা বলিয়া যিনি প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, 
তিনিই আবার প্রচার করিয়াছেন, “আমি ও আমার পিতা এক’; আর 
তিনি ইহাঁও জানিতেন, এই স্বস্থ পিতারূপে ছৈতভাবে উপাপন! করিতে 
করিতেই এই বোধ আনিয়া থাকে যে ‘আমি ও আমার পিত! এক’। তখন 
এ ধর্মে ছিল কেবল প্রেম ও আশীর্বাদ, কিন্তু অবশেষে নানাবিধ মত উহাতে 
প্রবিষ্ট হওয়ায় উহা বিকৃত ভাব ধারণ করিয়া অবনত হুইল। 

এই যে ক্ষুদ্র 'আমি'র জন্য মারামারি, ‘আমি’র প্রতি অতিশয় ভালবাসা, 
শুধু এই জীবনে নয়, মৃত্যুর পরও এই ক্ষুদ্র 'আমি'-_-এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব লইয়া 
থাকিবার ইচ্ছা, ইহা! ধর্মের বিকৃতভাব হইতে উৎপর হুইয়াছে। অনেকে 
বলেন, ইহাই নিঃস্বার্থপরত1--ইহাই নীতির ভিত্তিত্বরপ। ইহ! যদি নীতির 
ভিত্তি হয়, তবে আর ছুন"তির ভিত্তি কি? স্বার্থপরতা! নীতির ভিত্তি! আর 
যে-সকল নরনাপীর নিকট আমর! অধিকতর "জ্ঞানের আশা করি, তাহার! 


কর্মজীবনে নেদাস্ত--৪ ২৮৫ 


ওঁ কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া যান এবং মনে করেন এই ক্ষুদ্র "আমির নাশ 
হইলে ।সব নীতি একেবারে ধব'ন হইবে। এই সর্বপ্রকার শুভভাবের, সর্ব- 
প্রকার নৈতিক মঙ্গলের মৃলমন্ত্র_'আমি নয়, তুমি” । 

কে ভাবিতে যায়_ন্বর্গ নরক আছে কি-না? কে ভাবিতে যায়--আমারৎ 
আত্মা আছে কি-না? কে ভাবিতে ধায়-_কোন অপরিণামী অপরিবর্তনীয় 
সত্তা অ'ছে কি-না? এই সংসার পড়িঘ। রহিয়াছে, ইহা মহাদুঃখে পরিপূর্ণ । 
বুদ্ধের মতো এই সংসার-সমুত্রে ঝাপ দাও। দুঃখ লাঘব করিবার জদ্য--হয় 
সংগ্রাম কর, নয় এ চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জন দাও । আন্তিক হও বা নাস্তিক হও, 
অজ্েঞেয়্বাদী হও বা বৈদান্তিক হও, খ্রীষ্টান হও বা মুসলমান হও নিজেকে 
ভুলিয়া যাও ইহাই প্রথম শিক্ষার বিষয়। এই শিক্ষা এই উপদেশ সকলেই 
বুঝিতে পারে, ‘নাহং নাহং, তুহু তু'হু'--অহংনাশ ও প্রকৃত “আমি'র 
বিকাশ। 

দুইটি শক্তি সর্বদ1 সমাস্তরালভাবে কার্ধ করিতেছে । একটি ‘অহং’, অপরটি 
‘নাহং’। শুধু মাহুযের ভিতর নয়, জীবজস্থর ভিতরও এই দুইটি শক্তির 
বিকাশ দেখ! যায়-এমন কি, ক্ষুদ্রতম কীটাণুর মধ্যেও এই দুই শক্তির 
প্রকাশ। নরশোশিতপানে লোলপঞ্জিহব ব্যান্রী তাহার শাবককে রক্ষা করিবার, 
জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তত। অতি অধ:পতিত ব্যক্তি, যে অনায়াসে তাহার ভ্রাতৃ- 
সমান অন্তান্ত মানুষকে হত্যা করিতে পারে, সেও অনাহারে মুমূর্যু স্ত্রী অথব। 
পুত্র-কন্ঠার জন্য সব করতে প্রস্তত। অথব। দেখা যায়; স্থষ্টির ভিতরে এই 
ছুই শক্ত পাশাপাশি কার্য করিতেছে-__ঘেখানে একটি শক্তি দেখিবে, সেখানে 
অপরটিও দেখিবে। একটি স্বার্থপরতা, অপরটি শিঃম্বার্থপরতা। একটি গ্রহণ, 
অপরটি ত্যাগ। ক্ষুদ্রতম প্রাণী হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্যস্ত সমুদয় ব্রন্ধাগুই 
এই ছুই শক্তির লীলাক্ষেত্র। ইহার কোন প্রমাণের প্রয়োজন নাই, ইহা 
স্বতঃএরামাণ। 

সমাজের এক সম্প্রদায়ের লোকের বলিবার কি অধিকার আছে যে, 
জগতের সমুদয় কার্য ও বিকাশ এ দুই শক্তির অন্য ম-_ শুধু স্বার্থ-শক্তির উপর, 
প্রতিদন্দিত ও সংগ্রামের উপর স্থাপিত? জগতের সমুদয় কার্য রাগ-ছেষ, 
বিবাদ ও প্রতিযোগিতার উপর স্থাপিত, একথা বলিবার তাহাদের কি 
অধিকার আছে ? এই-সকল' প্রবৃত্তি যে আছে, তাহা অর্থীকার করি না। 


২৮৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


কিন্ত অপর শক্তিটির অস্তিত্ব ও ক্রিয়া অস্বীকার করিবার কি অধিকার 
তাহাদের আছে? আর তাহার! কি অস্বীকার করিতে পারেন যে, এই প্রেম 
এই অহংশূন্ততা, এই ত্যাগই জগতের একমাত্র পরা শক্তি? অপর শক্তিটি এই 
প্রেমশভ্তিরই বিপরীতভাবে প্রয়োগের ফল, এবং এই ভাবেই প্রতিঘন্দিতার 
উৎপত্তি । অশুভের উৎপত্তিও নিঃম্বার্থপরতা হুইতে_-অশুভের পরিণামও 
শুভ বই আর কিছুই নয়। উহা কেবল কল্যাণশক্তির অপব্যবহার মাজআ। 
এক ব্যক্তি ষে অপর ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহাও হয়তো নিজের 
সম্তানের প্রতি মেহের প্রেরণায় তাহাদিগকে ভরণ-পোষণ করিবে বলিয়া । 
তাহার প্রেম অন্য লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি হইতে প্রত্যাহৃত হুইয়া এ একটি শিশু- 
সন্তানের উপর পড়িয়া মীম ভাব ধারণ করিয়াছে । কিন্ত সীমাবন্ধই হউক, 
অসীমই হউক, ভালবাস! সেই ভগবান, অন্ত কিছুই নহে। 

অতএব সমগ্র জগতের প্রেরণাশক্তি, জগতের মধ্যে একমাত্র প্রকৃত ও 
জীবন্ত শক্তি সেই অদ্ভূত ভাব--উহা যে-কোন আকারে ব্যক্ত হউক ন! কেন, 
উহা দেই প্রেম, নি:স্বার্থপরতা, ত্যাগ বই আর কিছুই নয়। বেদান্ত এইজন্যই 
অধ্বৈতভাবের উপর ঝৌঁক দেন, দৈতভাবের উপর নয়। আমরা এই ব্যাখ্যার 
উপর বিশেষ জোর দিই কারণ, আমর! জানি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অহমিক! সত্বেও 
আমাদের মানিতে হুইবে, যেখানে একটি কারণ দ্বার! কতকগুলি কাধ ব্যাখ্যা 
করা যায়, আবার অনেকগুলি কারণ দ্বারাও যদি সেই কার্ধগুলি ব্যাখ্যা করা 
যায়, তবে অনেকগুলি কারণ স্বীকার না করিয়া সেই একটি কারণই সত্য বলিয়। 
্বীকার্য। এখানে ঘর্দি আমর] স্বীকার করি যে, সেই এক অপূর্ব সুন্দর প্রেমই 
সীমাবদ্ধ হইয়। অশুভ বা অনৎরূপে প্রতীয়মান হয়, তবে আমর! এক প্রেম- 
শক্তি দ্বারাই সমুদয় জগতের ব্যাখ্য। করিতে সমর্থ হইলাম। নচেৎ আমাদিগকে 
জগতেয়' দুইটি কারণ মানিতে হয়-__একটি শুভশক্তি, অপরটি অশ্ভশক্তি-_ 
একটি প্রেমশক্তি, অপরটি ভ্বেষশক্তি। এই ছুই সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন্টি অধিক 
যুক্তিসঙ্গত? অবশ্য একটি কারণ মানিয়। লওয়াই যুক্তিপঙ্গত। 

আমি এমন সব বিষয়ে গিয়া! পড়িতেছি, ধাহা সম্ভবতঃ ছৈতবাদীদের 
অধিকার-বহিভূতি। ভয় হইতেছে, দ্বৈতবাদের' আলোচন! লইয়া আমি বোধ 
হয় বেশীক্ষণ কাটাইতে পারি না। আমার ইহাই দেখানো উদ্দেশ্য যে, উচ্চ- 
তম দার্শনিক ধারণার সহিত নীতি ও নিঃম্বার্পরতার উচ্চতম আদর্শ 
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পাশাপাশি যাইতে পারে। আমার ইহাই দেখানো উদ্দেশ্য, নীতিপরায়ণ হইতে 
গেলে তোমার দার্শনিক ধারণাকে খাটে! করিতে ছয় ন! ; বরং নীতির ভিত্তি- 
ভূমি লাভ করিতে হইলে উচ্চতম দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ধারণা-সম্পন্ন হইতে 
হইবে। মাশ্থষের জ্ঞান মানুষের কল্যাণেন্স বিরোধী নয় । বরং জীবনের 
প্রত্যেক বিভাগেই জ্ঞান আমাদিগকে রক্ষা করিয়া! থাকে; জ্ঞানই উপাসনা । 
আমর] যতই জ্ঞানলাভ করিতে পারি, ততই আমাদের মঙ্গল। বেদাস্তী 
বলেন, এই আপাতপ্রতীয়মান অশুতের কারণ- অসীমের সীমাবদ্ধ ভাব। 
যে-প্রেম সীমাবদ্ধ হুইয়া ক্ুত্র ভাঁবাপন্ন হইয়া যায় এবং অগ্ুভ বলিক্স] প্রতীয়মান 
হয়, তাহাই আবার অপর প্রান্তে অসীম হুইয়! ক্রহ্মক্ষপে প্রকাশ পায় । 
আর বেদাস্ত ইহাঁও বলেন, এই আপাত প্রতীয়মান সমুদয় অগুভের কারণ 
আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে । অতিগ্রারকৃত কোন সত্তার উপর দোষারোপ 
করিও না, নিরাশ ব। বিষগ্র হুইয়া পড়িও না, অথবা মনে করিও না 
আমরা গর্তের মধ্যে পড়িয়া আছি-অপর কেহ আসিয়। আমাদিগকে 
সাহায্য না করিলে আমরা আর উঠিতে পারিব না। বেদান্ত বলেন, 
এ-ধারণ। ঠিক নহে; আমরা গুটিপোকার মতে]! নিজের শরীর হইতে 
জাল প্রস্তত করিয়। কালক্রমে তাহাতে আবদ্ধ হুইয়াছি। কিন্ত এ 
বদ্ধভাব চিরকালের জন্য নয়। উহার মধ্যে প্রজাপতিতে পরিণত হইয়! 
আমর! বাহিরে আসিব, মুক্ত হুইব। আমরা আমাদের চতুর্দিকে এই 
কর্মজাল জড়াইয়াছি, আমরা অজ্ঞানবশতঃ মনে করিতেছি আমরা যেন বদ্ধ, 
আর কখন কখন সাহায্যের জন্ত চীৎকার ও ক্রন্দন করিতেছি। কিন্তু বাহির 
হইতে কোন সাহাষ্য পাওয়া যায় না, সাহাধ্য পাওয়া যায় ভিতর হইতে। 
জগতের সকল দেবতার নিকট উচ্চৈ:স্বরে ক্রন্দন করিতে পারো। আমি 
অনেক বৎসর ধরিয়া এইরূপ ক্রন্দন করিয়াছি ; অবশেষে দেখিলাম, সাহাষ্য 
পাইয়াছি। কিন্ত এই সাহায্য ভিতর হইতে আসিল, আর ভুলবশতঃ 
এতদিন যাহা করিতেছিলাম, তাহা নষ্ট করিতে হুইল। ইহাই একমাত্র 
উপায়। নিজের চারিদিকে যে-জাল বিস্তার করিয়াছিলাম, তাহা আমাকেই 
ছিন্ন করিতে হুইবে, আর তাহ? করিবার শক্তিও আমার ভিতরে রহিয়াছে। 
এ-বিযয়ে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, আমার জীবনের ভালমন্দ 
কোন ভাবই বৃথা যায়' নাই--আমি সেই অতীত শুভাশুভ উভয়বিধ 
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কর্ষেরই সমই্রি-হ্বরপ। আমি জীবনে অনেক ভুল করিয়াছি, কিন্তু এগুলির 
একটিও যদি বাদ পড়িত, তাহা হইলে আমি আজ যাহা হইয়াছি” তাহ! 
হইতাম না। আমার জীবনে আমি বেশ লট । আমার একথা বলিবার 
উদ্দেশ্য ইহ! নয় যে, তোমর! বাড়ি গিয়া! নানাপ্রকার অন্তায় কাজ করিতে 
থাকে৷, আমার কথা এইরূপে ভূল বুঝিও না| আমার বলিবার উদ্দেশ্য 
এই, কতকগুণ ভুলচুক হুইয়! গিয়াছে বলিয়া একেবারে বনিয়া পড়িও 
না, কিন্তু জানিও পরিণামে তাহাদের ফল শুভই হুইবে। অন্বূপ হইতে 
পারে না, কারণ মঙ্গল ও পবিত্রতা আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম, আর 
কোন উপায়েই নেই প্রকৃতির অন্তথ] হয় না। আমাদের যথার্থ স্বরূপ সর্বদা 
একই-প্রকার। 

আমাদের ইহা বুঝ আবশ্যক যে, আমর! দুর্বল বলিয়াই নানাবিধ ভ্রমে 
পড়িয়। থাকি, আর অজ্ঞান বলিয়াই আমরা ছুর্বল। আমি পাপ-শব ব্যবহার 
না করিয়। ভ্রম'-শব ব্যবহার করাই পছন্দ করি। আমাদিগকে ভ্রমে ব! 
অজ্ঞানে ফেলিয়াছে কে? আমর। নিজেরাই। আমরা নিজ নিজ চোখে 
হাত দিয়! ‘অন্ধকার, অন্ধকার’ বলিয়। চীৎকার করিতেছি । হাত সরাইয়! 
লও, দেখিবে আলোক আমাদের জন্য সর্বদাই বহিয়াছে, সেই জাবাত্মার 
হ্বপ্রকাশ আলোক । দেখিতে পাইতেছ ন! আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কি 
বলিতেছেন ? এই-সকল ক্রমবিকাশের হেতু কি? বাসন।। কোন জীবন্ত 
যেভাবে আছে, তাহার অতিরিক্ত কিছু করিতে চায়--সে দেখে, তাহার 
পরিবেশ উপযোগী নহে, সুতরাং সে একটি নৃতন শগীর গঠন করিয়া লয়। 
নিয় তম জীবাণু হইতে নিজ ইচ্ছাশক্তিবলে তুমি উৎপন্ন হইয়াছ--আবার 
সেই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ কর, আরও উন্নত হইতে পারিবে । ইচ্ছ। সর্বশক্তিমান । 
বলিতে পারে৷, ইচ্ছাই যদি সর্বশক্তিমান, তবে অনেক কিছুই আমি করিতে 
পারি না কেন? যখন তুম এ-কথ। বলো, তখন তুমি তোমার ক্ষুদ্র 'আমি'র 
দিকে লক্ষ্য করতেছ মানত্র। ভাবিয়া দেখ, ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে তুমি এই 
মানুষ হইয়াছ। কে তোমাকে মানুষ করিল? তোমার নিজের ইচ্ছাশক্তি । 
তুমি কি অন্ধীকার করিতে পাণে, ইচ্ছ] সর্ধশক্িমান্? যাহা তোমাকে 
এতদূর উন্নত করিয়াছে, তাহা তোমাকে আরও উন্নত করিবে । আমাদের 
প্রয়োজন -_চরিন ও ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা, এ-গুলিত্র 'চুর্বলতা নয়। 
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অতএব যদি তোমাকে উপর্দেশ দিছ যে, তোমার গ্রকৃতিই অসৎ, আর 
তুমি কতকগুলি ভুল করিয়াছ বলিয়া তোমাকে অনুতাপ ও ক্রন্দন করিয়া 
জীবন কাটাইতে হুইবে, তাছাতে তোমার বিশেষ কিছুই উপকার হইবে না, 
বরং উছ। তোমাকে আরও দুর্বল করিয়া ফেলিবে, আর তাহাতে তোমাকে 
ভাল হইবার পথ না দেখাইয়! বরং আরও মন্দ হইবার পথ দেখানো হইবে । 
যদি সহস্র বংসর ধরিয়া এই গৃহ অন্ধকার থাকে, আর তুমি মেই গৃহে আপিয়া 
হাঁয়, বড় অন্ধকার! বড় অন্ধকার !! বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ কর, 
তবে কি অন্ধকার চাঁলয়া যাইবে? একটি দিয়াশলাই জালিলে এক মুহূর্তে 
ঘর আলোকিত হইবে । অতএব সারা জীবন ‘আমি অনেক দোষ করিয়াছি, 
আমি অনেক অন্যায় কাজ করিয়াছি’ বলিয়া অনুশোচনা করিলে কি তোমার 
উপকার হইবে? আমর! নানা দোষে দোষী, ইহা কাহাকেও বলিয়া দিতে 
হয় না। জ্ঞানের আলে। জালো, এক মুহূর্তে সব অশ্তুভ চলিয়া যাইবে । 
নিজের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ কর, প্রকৃত “আমি'কে- সেই জ্যোতির্ময়, 
উজ্জ্বল, নিত্যশুদ্ধ 'আমি'কে প্রকাশ কর ? প্রত্যেক ব্যক্তিতে সেই আত্মাকে 
প্রকাশ কর। আমি ইচ্ছা করি, সকলেই এমন অবস্থা লাভ করুক যে, 
অতি জঘন্য পুরুষকে দেখিলেও ত্বহার বাহিরের দুর্বলতার দিকে লক্ষ্য ন! 
করিয়া অভ্তধামী ভগবানকে দেখিতে পারে, আর তাহার নিন্দা ন! 
করিয়া বলিতে পারে, “হে স্বপ্রকাঁশ, জ্যোতির্ময়, ওঠ ! হে সদাশুদ্বন্বরূপ, 
ওঠ! হে অঙ্ক, অবিনাশী, সর্বশক্তিমান, ওঠ! আত্মন্বরূপ প্রকাশ কর। 
তুমি ষে-সকল ক্ষুদ্র ভাবে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছ, তাহ! তোমাতে সাজে ন! 
অদ্বৈতবাদ এই শ্রেষ্ট প্ৰাৰ্থনা শিক্ষা দিয়া থাকেন । ইহার একমাত্র প্রার্থনা 
নিজন্বরূপ-ম্মরণ, সদা সেই অন্তর্ধামী ঈশ্বরের স্মরণ, তাহাকে সর্বদা অনস্ত 
সর্বশক্তিমান্‌ সদামঙ্গলময় বলিয়া স্মরণ। এই ক্ষুত্ণ অহং তাহাতে নাই, ক্ষুদ্র 
বন্ধনসমূহ তীহাতে নাই। আর এই প্রার্থন! নিঃস্বার্থ বলিয়াই ভয়শুন্ক 
ও শক্তিসম্পন্ন ; কারণ স্বার্থ হইতেই ভয়ের উৎপত্তি। যাহার নিজের অন্ত 
কোন কামন! নাই, সে কাহাকে ভয় করিবে? কোন্‌ বস্তুই বা তাহাকে 
ভীত করিতে পারে? মৃত্যু তাঁহাকে কী ভয় দেখাইতে পারে? অশ্তভ, 
“বিপদ তাহাকে কী ভয় দেখাইছে| পারে ? অতএব যদি আমরা অদ্বৈতবাদী 
হই, আমাদিগকে অবশ্য চিন্ত /করিতে হুইবে যে, আমর! এই মুহূর্ত হইতেই 

০৮১৯ 
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মৃত। তখন আমাদের পুরাতন ব্যক্তিপরিচয় চলিয়! যায়, ও-গুলি কেবল 
কুদংস্কারমাত্র ; অবশিষ্ট থাকেন সেই নিত্যন্তদ্ধ সর্বশকিমান্‌ নর্বজ্ঞ-স্বরূপ 
এবং তখন সব ভয় চলিয়া! যাঁয়। সর্বব্যাপী ‘আমার’ অনিষ্ট কে করিতে পারে? 
এইরূপে আমার সমুদয় দুর্বলতা চলিয়া যায়, তখন অপর সকলের ভিতর এই 
ভাব জাগাইয়। তোলাই আমার কার্ধ হয়। আমি দেখিতেছি, সকলেই সেই 
আত্মন্বরূপ, কিন্তু সকলে তাহা জানে না। স্থতরাং প্রত্যেককে ইহা শিখাইতে 
হইবে, সেই অনস্তশক্তির জাগরণে তাঁহাকে সহায়তা করিতে হইবে । আমি 
দেখিতেছি, জগতে এই ভাব প্রচার করাই বিশেষ গ্রয়োজন। এই-সকল 
মত অতি পুরাতন--সম্ভবত: অনেক পর্বত অপেক্ষা! পুরাতন । সকল সত্যই 
সনাতন । সত্য কাহারও একার সম্পত্তি নয়। কোন জাতি, কোন ব্যক্তিই 
সত্যকে নিজস্ব বলিয়া দাবি করিতে পারে না। সত্যই সকল আত্মার যথার্থ 
স্বরূপ। উহার উপর কে বিশেষ দাবি করিতে পারে? কিন্তু উহাকে কারে 
পরিণত করিতে হইবে, সরলভাবে উহ! প্রচার করিতে হইবে, কারণ তোঁমর! 
দেখিবে__উচ্চতম সত্য অতি সহজ ও সরল। খুব সহজ ও সরলভাঁবে উহার 
প্রচার করিতে হইবে, যাহাতে এ ভাব সমাজের রন্ধে রন্ধে অনুপ্রবিষ্ট হয়, 
যাহাতে উহা উচ্চতম মস্তিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়! অতি সাধারণ মনেরও 
অধিকারের বিষয় হইতে পারে, যাহাতে আবালবৃদ্ধবনিতা একই কালে 
উহ! বুঝিতে পারে। এই-সকল স্তাঁয়ের কূটবিচার, দার্শনিক মতবাদ, এই- 
সকল দেবতাঁতত্ব ও ক্রিয়াকাণ্ড এক সময়ে উপকার করিয়া থাকিতে পারে, 
কিন্তু এস আমর! একমনে ধর্মকে সহজ করিবার চেষ্টা করি, আর সেই 
সত্যযুগ আনিবার সহায়তা করি, যখন প্রত্যেকটি মানুষ উপাসক হুইবে, 
আর প্রত্যেক মানুষের অন্তনিহিত সত্যবস্ত উপান্ত হইবেন। ৃ্‌ 


জ্ঞানযোগ-প্রসজে 


সহক্রদ্ধীপোগ্ভানে ভ্রমণরত স্বামীজী, ১৮৯৫ 


আত্ম! 
[ আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা ] 

আপনার! অনেকেই ম্যাক্স মূলারের গুবিখ্যাত পুস্তক ‘Three Lectures 
on the Vedanta Philosophy’ (বেদাস্ত দর্শন সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃত! ) 
পাঠ করিয়াছেন ; এবং সম্ভবতঃ আপনার! কেহ কেহ অধ্যাপক ডয়মনের 
জার্মান ভাষায় লিখিত এই একই দার্শনিক মতবাদ-বিষয়ক গ্রন্থটিও পাঠ 
করিয়াছেন। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে প্রতীচ্যে বর্তমানে 
যাহ]! লিখিত হয়, অথবা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহ! প্রধানতঃ একটি মাত্র 
মতবাদ--অছ্বৈতবাদ, অথবা ভারতীয় ধর্মের এক-তত্ব'বাদ সম্বন্ধেই এবং কেহ 
কেহ মনে করেন, বেদের সমগ্র তত্ব এই একটি দার্শনিক মতবাদের মধ্যেই 
নিহিত বহিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় চিন্তাধারার বিভিন্ন দ্বিক 
আছে; এবং সম্ভবতঃ অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় অত্বৈত-মতাবলম্বীরাই 
সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা কম। প্রাচীনতম যুগ হইতেই ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায় 
দৃধ হয়; এবং সুস্পষ্টভাবে বিধিবদ্ধ অথবা সর্বজনসম্মত কোন ধর্মকেন্্ 
অথবা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের গ্রহণীফ তত্ব-নির্দেশকারী কোন মণ্ডলী এই দেশে 
কোনদিনও ন! থাকায় জনসাধারণ নিজ নিজ পস্থাবলম্বন, নিজ নিজ দর্শন- 
বিস্তার, এবং নিজ নিজ সম্প্রদায়-স্থাপনে সম্পূর্ণ হ্বাধীনত] লাভ করিয়াছিল। 
এই কারণে আমর] দেখি, প্রাচীনতম যুগ হইতেই ভারতবর্ষ বিভিন্ন ধর্ম- 
সম্প্রদায়ে পরিপূর্ণ । আমি জানি না, বর্তমানে ভারতবর্ষে কত শত সম্প্রদায় 
আছে; প্রত্যেক বৎসরই কয়েকটি নৃতন সম্প্রদায়ের উত্তৰ হুইতেছে। মনে 
হয় যেন, এই জাতির আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা সত্যই অফুরস্ত। 

এই-সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়কে প্রথমতঃ ছুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত কর! 
যায়ঃ একটি আস্তিক বা বৈদিক, অপরটি নাস্তিক বা অবৈদিক। খাহার! 
হিন্দু-শাস্্র বেদকে নিত্য-তত্ব-প্রকাশকর্ধপে প্রামাণ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, 
তাহাদের বলা হয় “আন্তিক' এবং ধাহার] বেদ বর্জন করিয়া অন্তান্ত প্রমাণের 
অপেক্ষা রাখেন, তাঁছারাই হলেন ভারতীয় ‘নাস্ডিক। ভারতের দুইটি 
প্রধান আধুনিক ‘নাস্তিক’ নাদয় হুইল জৈন এবং বৌদ্ধ। আন্তিকগণের 
মধ্যে কেছ কেহ বলেন, যুর্তি-বদপেক্ষ। শ্রুতি অধিকতর প্রামাণ্য; আবার 
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কেহ কেহ বলেন, শ্রুতির যুক্তিসম্মত অংশই কেবল গ্রহণীয়, অবশিষ্ট অংশ 
বর্জনীয় । 

সাংখ্য, ন্যায় এবং মীমাংসা এই তিনটি আস্তিক মতবাদের মধ্যে প্রথম 
দুইটি দার্শনিক মতবাদরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও সম্প্রদায়-গঠনে সমর্থ হয় নাই। 
প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে ভারতবর্ষে যে একটি মাত্র সম্প্রদায় আছে, তাহ! হইল 
উত্তর-মীমাংলার উপর প্রতিষ্ঠিত বৈদান্তিক সম্প্রদায়। তাঁহাদের দার্শনিক 
মতবাদের নামই ‘বেদান্ত'। 

হিন্দু দর্শনের সকল মতবাদেরই উদ্ভব হইল বেদান্ত অথবা উপনিষদ হইতে ; 
কিন্ত অদ্বৈতবাঁদিগণ বিশেষভাঁবে এই নামটি নিজের! গ্রহণ করিয়াছেন, যেহেতু 
তাঁহার] তাহাদের সমগ্র ধর্ম ও দর্শনকে কেবলমাত্র বেদাস্তের ভিত্তিতেই স্থাপন 
করিতে চাহিয়াছেন। কালক্রমে.কেবল বেদাস্তই স্থায়ী হয়, এবং ভারতবর্ষের 
বর্তমান বিভিন্ন সম্প্রদদায়গুলি এই বেদীস্তেরই কোন না কোন শাখার অন্তর্গত । 
তথাপি এই-সকল সম্প্রদায় একমতাবলম্বী নছে। 

আমর! দেখিতে পাই যে, বৈদীাস্তিকগণের মধ্যে তিনটি প্রধান শ্রেণী- 
বিভাগ আছে । অবশ্য একটি বিষয়ে তাহারা সকলেই একমত, অর্থাৎ তাহার 
সকলেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী । এই-সকল বৈদান্তিক ইহাঁও বিশ্বাস করেন যে, বেদ 
অতিপ্রাকৃত উপায়ে ব্যক্ত ঈশ্বরের বাণী। তাহাদের এই বিশ্বাস ঠিক ইসলাম 
ও গ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বিগণের বিশ্বাসের মতো নহে- ইহা একটি বিশেষ ধরনের বিশ্বাস । 
তাহাদের ধারণা এই £ বেদসমৃহ ঈশ্বরের জ্ঞানের প্রকাশ? ঈশ্বর নিত্য 
বলিয়া তাহার জ্ঞানও তাঁহার মধ্যে নিত্য বিরাজমান এবং সেইজন্য বেদও 
নিত্য । অপর একটি সাধারণ বিশ্বাসও তাঁহাদের আছে-_হ্ি-প্রবাহে বিশ্বাস । 
অর্থাৎ তাহাদের বিশ্বাস এই যে, সমুদয় সৃষ্টি ক্রমান্বয়ে আবিভূত ও তিরোহিত 
হইতেছে, জগৎ আবিভূ্ত হইয়। ক্রমশঃ স্থূলতর হয়, এবং কল্পকালের শেষে 
ক্রমাগত স্থহ্মতর হুইয়! লয়প্রাঞ্ত হয় ; ইহার পরে আসে বিশ্রামের সময় । 
তাহার পর পুনরায় জগতের স্ষ্টি ব আবির্ভাব হয়, এবং সেই একই প্রক্রিয়ার 
পুনরাবর্তন ঘটে । তাহার! “আকাশ নামক একটি বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন, ইহা বেজ্ঞানিকগণের 'ইথারেক, মো অপর একটি শক্তির অস্তিত্বও 
তাহারা স্বীকার করেন-_যাহাকে তাঁহার! লে প্রাণ । তাছারা বলেন, 
এই বিশ্বজগৎ প্রাণের স্পন্দন হুইতেই উঁুঙ। একটি কল্পের শেষ হইলে 
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প্রকৃতির সকল প্রকাশই ক্রমান্বয়ে সুস্মতর হুইয়। আকাশে বিলীন হুইয়! যায়। 
এই আকাশকে প্রত্যক্ষ অথবা স্পর্শ কর! যায় না, কিন্তু আকাশ হইতেই 
প্রত্যেক বস্তু হষ্ট হয়। প্রকৃতিতে যত কিছু শি দেখি__মাধ্যাকর্ষণ, 
আকর্ষপ-বিকর্ষণ এবং চিন্তা, অনুভব ও ল্সায়বিক ক্রিয়াগতি--এ-সকল 
বিভিন্ন প্রকারের শক্তিই এই প্রাণে বিলীন হুইয়! যায়, এবং প্রাণের স্পন্দন 
শুৰধ হয়। জগৎ এই অবস্থাতেই বিরাজ করে, যতদিন পর্যন্ত ন! নৃতন কল্পের 
আরম্ভ হয়। সেই সময়ে পুনরায় প্রাণের স্পন্দন আরম্ভ হয়, এবং এই স্পন্দন 
আকাশে সঞ্চারিত হয়, বাহার ফলে এই-সকল বস্ত ক্রমান্বয়ে আবিভূর্তি হয়। 
যে-সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমি আপনাদের প্রথম বলিব, তাহার নাম “ঘৈত- 
সম্প্রদায়'। হেতবাদিগণের মতে-_জগতের শ্রষ্টা ও শাসক ঈশ্বর সর্বদাই 
জীব-জগৎ হইতে শ্বতন্্র। ঈশ্বর নিত্য, জগৎ নিত্য, জীবগণও নিত্য । জীব- 
জগৎ কখনও বিকশিত এবং পরিবতিত হইতেছে, কিন্তু ঈশ্বর সর্বদাই সেই 
একই রহিয়াছেন। পুনরায় ঘবৈতবাদিগণের মতে-_গুণের জন্যই ঈশ্বর ব্যক্তি- 
ভাবাপন্ন, দেহের জন্য নয়। তীাছার মানবীয় গুণ আছে। তিনি করুণাময়, 
স্তায়বান্‌, শক্তিমান্। তিনি সর্বশক্তিমান্ঃ তাহার নিকটে যাওয়! যায়, 
তাহার নিকট প্রার্থনা কর] খায়, তাঁহাকে ভালবাস! যায় । তিনিও প্রতিদানে 
ভালবাসেন, ইত্যাদি। এক কথায় তিনি মানবীয়গুণসম্পন্ন দেবতা, যদিও 
মানব অপেক্ষ! অনস্তগুণ মহৎ। মানবের দোষগুলির কিছুই তাহার মধ্যে 
নাই। “তিনি অনস্তকল্যাণ-গুণাধার+_ইহাঁই হইল ছৈতবাদীদের মতে 
ঈশ্বরের সংজ্ঞা । কিন্ত তিনি তো উপাদান ব্যতীত সৃষ্টি করিতে পারেন না, 
এবং প্রকৃতিই তাঁহার উপাদান-__বাহ। হইতে তিনি বিশ্বব্রদ্ষাণ্ড হুষ্টি করেন। 
এরূপ কয়েকজন ছ্ৈতবাদীও আছেন যাহার! বেদাস্ত-সম্প্রদায়ভূক্ত নহেন। 
তাছাদের বলা হয় পরমাণুকারণবাদী’। তাহাদের মতে জগৎ অসংখ্য 
পরমাণুর সমাহার মাত্র, এবং ঈশ্বরেচ্ছায় এই-সকল পরমাণু হইতে সৃষ্টি হয়। 
বৈদাস্তিকগণ এই মতবাদ স্বীকার করেন না; তাহাদের মতে এই মতবাদ 
সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক । জ্যামিতিক বিন্দুর স্তায়, পরমাণুর অংশ অথবা 
আয়তন নাই? কিন্ত ধাহার অংশ অথব। আয়তন নাই, তাহাকে অনস্তবার 
গুণ করিলেও তাহ! পূর্বব্যংই) থাকিয়া যায়। যাহার অংশ নাই, তাছ। 
কোনদিন অংশযুক্ত কোন রঘ্ঘ হুট্টি করিতে পারে না) এবং বহুসংখ্যক 
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শৃন্কে যোগ দিলে একটি পূর্ণ সংখ্যা হয় না। নেজন্ত পরমাণুসমূহের যদি 
অংশ অথবা আয়তন না থাকে, তাহা হইলে এরূপ পরমাণু হইতে জগতের 
সৃষ্টি সম্পূর্ণ অসম্ভব । 

সেইজন্ত বৈদান্তিক দৈতবা্দগণের মতে--অব্যক্ত প্রকৃতি ছইতেই ঈশ্বর 
জগৎ সুষ্টি করেন। ভারতীয় জনসাধারণ অধিকাংশই দ্বৈতবাদী। সাধারণতঃ 
মানুষের পক্ষে ইহ! অপেক্ষা! উচ্চতর কিছু ধারণ! কর! সম্ভব নয়। আমরা 
দেখি, পৃথিবীর ধর্মবিশ্বালী ব্যক্তিগণের মধ্যে শতকর। নব্বই জনই দ্বৈতবাদী । 
ইওরোপ এবং পশ্চিম এশিয়ার সকল ধর্মই দ্বৈতমূলক-_ইহু! ব্যতীত তাহাদের 
অপর কোন উপাঁয়ই নাই । সাধারণ মানুষের পক্ষে নামরূপ-বিহীন কোন 
কিছুর ধারণ! করাই অসম্ভব । যাহা তাহার বুদ্ধিগম্য, তাহাই সে জাকড়াইয়। 
থাকিতে ভালবাসে । অর্থাৎ উচ্চতর আধ্যাত্মিক বিষয়কে সে নিজের স্তরে 
নামাইয়|৷ আনিয়া সেই ভাবেই কেবল ধারণা করিতে পারে। নামকরূপ- 
বিহীনকে কেবল নামরূপ-বিমণ্ডিতরূপেই সে চিস্তা করিতে পারে। পৃথিবীর 
সর্বত্র ইহাই হইল জনসাধারণের ধর্ম। দ্বৈতবাদীরা এরূপ একজন ঈশ্বরে 
বিশ্বাস করেন, যিনি মান্ছষ হুইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; তিনি যেন একজন মহান্‌ 
সম্রাট, একজন সর্বশক্তিমান রাজা । কিন্ত দৈতবাঁদীদের মতে--তিনি পাখিব 
সম্রাট অপেক্ষা পবিভ্রতর ; তাহারা তাহাকে নিখিল-কল্যাঁণ-গুণবিমপ্ডিত এবং 
অখিল-দোষ-বিবজিতরূপে দর্শন করিতে চান। কিন্তু মন্দ ব্যতীত ভালোর 
অস্তিত্ব, অন্ধকারের ধারণা ব্যতীত আলোর ধারণা কি কোনদিন সম্ভব ? 

অনস্ত-কল্যাণ-গুণাধার, প্তায়বান্‌, করুণাময় পরমেশ্বরের শাসনাধীন এই 
জগতে কিরূপে এরূপ অসংখ্য পাপের উদ্ভব হইতে পারে--ইহাই হুইল সকল 
দ্বৈতবাদীর প্রথম সমস্যা । সকল দ্বৈতবাদী ধর্মেই এই প্রশ্নের উদয় হয়; 
কিন্তু ইহার উত্তরে হিন্ুগণ কোনদিনই একজন শয়তান” হৃষ্টি করেন নাই। 
তাহারা সমস্বরে মানুষকেই ইহার জন্য দায়ী করেন এবং তাহাদের পক্ষে ইহা 
করাও সহজ। কারণ আমি আপনাদের এইমাত্র বলিয়াছি, ‘শুন্ত হইতে 
জীবের সৃষ্টি হইতে পারে'-_একথা তাহার! বিশ্বাস করেন না। এই জীবনে 
দেখিতেছি, আমরা সর্বদাই আমাদের ভবস্ুৎ গঠন করিতে পারি; 
'আমাদের প্রত্যেকেই প্রত্যহ আগামী কল্যক্রেংগড়িতে চেষ্টা করি। অদ্য 
আমরা! আগামীকল্যের ভাগ্য নির্ধারণ কনিঃ২কল্য আমরা তাহার পরের 
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দিনের ভাগ্য স্থির করি-__-এইভাবেই' আমাদের জীবন চলে। এই যুক্তি- 
প্রণান্নী আরও অতীতে প্রয়োগ কর! খুবই যুক্তিসঙ্গত । যদি আমাদের 
নিজেদের কর্মের ছারা আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্যকে গঠিত করিতে 
পারি, তাহা! হইলে সেই একই নিয়ম কেন অতীতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য 
হইবে না? যদি একটি অনস্ত শৃঙ্খলের কয়েকটি অংশ কিছু পরে পরে 
আবতিত হইতে থাকে এবং উছার একটি অংশকে আমরা ব্যাখ্যা করিতে 
পারি, তাহা! হইলে সমগ্র পর্ধাক্সটিরও ব্যাখ্যা কর! আমাদের পক্ষে সম্ভবপর 
হইবে। এই ভাবেই যদি অনন্ত কাল-প্রবাছের একটি অংশকে আমরা বিচ্ছিন্ন 
করিয়া] উহার সম্যক ব্যাখ্যা করিতে পারি এবং উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে 
সমর্থ হই, আর পৃথিবীতে যদি সর্বদাই একই কারণ একই কার্য সৃতি করে, 
তাহা হইলে সেই সমগ্র কাল-প্রবাহেরও ব্যাখ্যা আমর অবশ্যই করিতে 
পারিব। যদি ইহা সত্য হুয় যে, এই পৃথিবীতে অল্লকাল থাঁকিবার সময় 
আমরা আমাদের নিজ নিজ ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি, এবং যদি ইহাও 
সত্য হয় যে, প্রত্যেক বস্তরই একটি কারণ থাক! অতি আবশ্যক ; তাহা 
হইলে আমর! বর্তমানে যাহা আছি, তাহ। যে আমাদের সমগ্র অতীতেরই 
ফল, ইহাঁও সত্য হইবে । এই কারণে মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্রণের জন্য অন্ত 
কাহারও প্রয়োজন নাই, মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য-নিয়স্তা। পৃথিবীতে 
যে-সকল পাপ বিরাজ করিতেছে, তাহার কারণ একমাত্র আমর! নিজেরাই । 
আমরাই এই-সকল পাপ স্থুষ্টি করিয়াছি; এবং আমর! যেমন সর্বদাই দেখি 
যে, পাপ হইতেই তাপের স্থষ্টি হয়, তেমনি আমরা দেখি যে, বর্তমান দুঃখ- 
ক্লেশের অধিকাংশই মাচ্ছষের অতীত পাপেরই ফলস্বরূপ । এই মতানুসারে 
একমাত্র মানুষই এক্ষেত্রে দায়ী । ঈশ্বরকে সেজন্য দোষ দেওয়া চলে ন!। 
সেই নিতা-করুণাময় পিতাঁকে কোনক্রমেই দোষ দেওয়া চলে না; ‘আমর। 
যেরূপ বীজ বপন করি, সেরূপই ফল পাই !' 

দ্বৈতবাদীদের অপর একটি অভিনব মতবাদ এই £ প্রত্যেক জীবই পরিশেষে 
মৃক্তিলাভ করিবে । এক্জনও বাকি থাকিবে ন! । নানা অবস্থা-বিপর্ধয় ও 
নানা স্থখ-দুঃংখের মধ্য দিয় প্রত্যেকেই অবশেষে বাহির হইয়া! আপিবে। কিন্ত 
কোথা হইতে বাহির ছুইরে ? সকল হিন্দু সমপ্রদায়েরই অভিমত-_নকল জীবই 
এই সংনারচক্র হইতে রতি য় আলিবে। ঘে-বিশ্বকে আমর! দেখিতেছি 


আজি 


২৯৮ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


এবং অন্থভব করিতেছি, অথবা! ঘে-বিশ্বের বিষয়ে আমরা কল্পন! করিতেছি - 
তাহাদের কোনটিই প্রকৃত সত্য হইতে পারে না, কারণ উভয়ের মধ্যেই ভালো- 
মন্দ সংমিশ্রিত হুইয়া রহিয়াছে । দ্বৈতবাদীদের মতে এই পৃথিবীর উর্ধে এরূপ 
একটি স্থান আছে, যেখানে কেবলই স্থখ, কেবলই পুণ্য চিরবিরীজমান। সেই 
স্থান লাভ করিলে জীবের আর জন্ম-মৃত্যু থাকে না, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় 
না) এবং এই ধারণ! তাহাদের অতি প্রিয় । সেই স্থানে রোগ নাই, মৃত্যু নাই, 
নিত্য স্থখ বিরাজমান ; এবং সেই স্থানে তাহার! নিত্যই ঈশ্বরের সারিধ্য লাভ 
করিবেন, নিত্যই তাঁহাকে উপভোগ করিবেন । তাহার! বিশ্বাস করেন যে, 
নিম্নতম কীটপতঙ্গ হইতে উচ্চতম দেবদূত এবং দেবত। পর্যন্ত সকলেই, শীই 
হউক অথবা বিলম্বে হউক, সেই স্থান লাভ করিবে, ষে-স্থানে আর কোন 
দুঃখের অস্তিত্ব থাকিবে না। কিন্ত আমাদের এই সংসারের শেষ হুইবে না, 
ইহ! অনস্তকাল চলিতেছে ; তরঙ্রভঙ্গে চলিলেও, চক্রাকারে চলিলেও ইহার শেষ 
নাই। অসংখ্য জীবাত্মাকে মুক্তি এবং পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে। কিছু 
জীবাত্সা আছে বৃক্ষের মধ্যে, কিছু আছে প্র মধ্যে, কিছু আছে মানুষের 
মধ্যে, কিছু দেবতার মধ্যে, কিন্ত প্রত্যেকেই এমন কি উচ্চতম দেবতারাও 
অপূর্ণ, বদ্ধ । এই বদ্ধাবস্থা' অথব। ‘বন্ধন’ কিরূপ? বদ্ধাবন্থা জন্মমরণশীল 
অবস্থা । উচ্চতম দেবতাঁগণও মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই-সকল দেবতার অর্থ 
বিশেষ অবস্থা, বিশেষ পদ । যেমন ইন্দ্রত্ব একটি বিশেষপদ মাত্র। একজন 
অতি উচ্চ জীব বর্তমান কল্পের আরভে এই পৃথিবী হইতেই এই পদ 
অলঙ্কৃত করিতে গিয়াছেন এবং বর্তমান কল্প শেষ হইলে তিনি পুনরায় এই 
পৃথিবীতে সমনুয্যরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন, এই পৃথিবীর অপর এক অতিশয় 
ছিতকারী ব্যক্তি সরবর্তী কল্পে এ পদ অধিকার করিবেন। অন্তান্ত সকল 
দেবতার ক্ষেত্রে এই একই নিয়ম প্রযোজ্য । তীহারাও বিশেষ বিশেষ 
পদধারী, যে-পদসমূহ লক্ষ লক্ষ জীব পর্যায়ক্রমে অধিকার করিয়াছে এবং পরে 
পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া মনুস্তরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । যাহারা 
এই পৃথিবীতে পুণ্যকর্মাদি করেন এবং অন্যদের সাহাধ্য করেন, কিন্তু কিছুটা 
সকামভাবে, পুরস্কারের আশায় অথবা অন্যদের, প্রশংসার লোভে, তাহারা 
নিশ্চয়ই মৃত্যুর পরে সেই-সকল পুণাকর্মের ফল (তোগ করিবেন_ তীহারাই 
এই সকল দেবতা হুইবেন। কিন্তু ইহা তে মকি, নহে, পুরস্কারের আশায় 


আতা! ২৯৯ 


কত সকাম কর্ম দ্বারা! কখনও মুক্তিলাভ হুগ্ন ন!। মানুষ যাহ! কিছু কামন! 
করে, ঈশ্বর সে-সবই তাহাকে দান করেন। মাচ্ছষ শক্তি কামন। করে, 
সম্মান কামনা! করে, দেবতারূপে ভোগস্থখ কামনা করে; তাহাদের এই- 
সকল কামনা পূর্ণ হয়; কিন্তু কোন কর্মের ফলই নিত্য নছে। কিছুকাল 
পরে উহ! নিঃশেধিত হইয়া যায়; বহুদিন স্থায়ী হইলেও ইহ! নিঃশেষিত হইয়া 
যাইবেই ; এবং সেই-সকল দেবতা পৃথিবীতে অবতরণ করিয়। মনুস্তক্ধপে 
জন্মগ্রহণ করিবেন; এইভাবে তাহার! মুক্তিলাভের আর একটি সুযোগ 
লাভ করিবেন। পশুগণ উচ্চতর স্তরে উঠিয়া হয়তো মনুয্যরূপে দেহধারণ 
করিবে, দেবতারূপও ধারণ করিতে পারে, কিন্ত তাহার পর সম্ভবতঃ পুনরায় 
মনুষ্যক্ধপ ধারণ করিবে, অথবা পূর্বের মতে| পশুত্ব প্রাপ্ত হইবে- এইরূপে 
ততদিন পর্যন্ত না তাহাদের সকল ভোগ-বাঁসনা, পাধিব জীবনের জন্য 
সকল তৃষ্ণা, এবং অহং-মমত্বুদ্ধি লোপ পাইবে, ততদিন পর্যস্ত এইরপই 
চলিতে থাকিবে । এই ‘অহুং-মম’-ভাবই পাঁধিব সকল বন্ধনের কারণ। 
আপনি যদি একজন ছৈতবাদীকে প্রশ্ন করেন, ‘আপনার সন্তান কি সত্যই 
আপনার ?'--তিনি উত্তর দিবেন, ‘সে ঈশ্বরের। আমার সম্পত্তি আমাল 
নহে, ঈশ্বরের । সকল বস্তকে ঈশ্বরেপই বস্তরূপে গ্রহণ কর! কর্তব্য । 
ভারতবর্ষের এই-সকল ছেতবাদ্দী সম্প্রদায় নিরামিষভোজী, খুব অছিংস! 
প্রচার করে। কিন্তু এই বিষয়ে তাহাদের মতবাদ বৌদ্ধ মতবাদ হইতে ভিন্ন । 
আপনি যদি একজন বৌদ্ধ-মতাবলম্বীকে প্রশ্ন করেন, ‘আপনি কেন পশু হত্যার 
বিরুদ্ধে প্রচার করিতেছেন? তাহা! হইলে তিনি উত্তর দিবেন, “প্রাণী 
হত্যা! করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই । কিন্তু আপনি যদি একজন 
দ্বৈতবাদীকে প্রশ্ন করেন, ‘আপনি কেন পশ্তহত্যা করেন না? তাহ! 
হইলে তিনি উত্তর দিবেন, ‘কারণ, পশু ঈশ্বরের ৷ সেইজন্য ছেতবাদিগণের 
মত--এই ‘অহুং-মমত্ব’-ভাব কেবলমাত্র ঈশ্বর-বিষয়েই প্রযুক্ত হওয়া কর্তব্য। 
একমাত্র তিনিই ‘অহং’ এবং সকল বস্তই তাহার । ষখন মানুষ “অহং-মম”-ভাব 
বিসর্জন দেয়, যখন সে সব কিছুই দঈশ্বর-চরণে অর্পণ করে, যখন সে 
সকলকেই ভালবাসে, এবং পুরস্কারের কোনক্ষপ আঁশ! না করিয়া একটি পশুর 
প্রাণরক্ষার জন্যও প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হয়, তখন তাহার হৃদয় বিশুদ্ধ হয়, 
এবং এরূপ বিশুদ্ধ চিতেই 'ঈগ্ব-প্রীতির উদয় হয়। ঈশ্বরই প্রত্যেক জীবের 


৩০৩ স্বামীজীর বাণী ও ব্নচন! 


আকর্ষণ-কেন্দ্র ; এবং দ্বৈতবাদী বলেন: মৃত্তিকায় আবৃত স্থচ চুম্বক দ্বারা 
আকৃষ্ট হয় না; কিন্তু মৃত্তিকা ধৌত হুইয়া গেলেই তাহা আকৃষ্ট হইবে । ঈশ্বর 
চুম্বক, জীব স্ুচ, তাহার পাপকর্মই ধূলি এবং ময়লা, যাহ! তাহাকে আবৃত 
করে। জীব বিশুদ্ধ হইলেই স্বভাবজ আকর্ষণ-বলে ঈশ্বরের নিকট আসিবে, 
ঈশ্বরের সহিত অনস্তকাল বিরাজ করিবে,কিস্ত চিরকাল সে ঈশ্বর হইতে পৃথক্‌ 
হুইয়া থাকিবে । পূর্ণতাপ্রাপ্ত জীব ইচ্ছানুসারে যে-কোন রূপ ধারণ করিতে 
পারে? ইচ্ছ| করিলে সে একই সঙ্গে একশত দেহ ধারণ করিতে পারে, অথবা 
একটিও দেহ ধারণ ন! করিতে পারে। এরূপ জীব প্রায় সর্বশক্তিমান্‌ হয়, 
সে শুধু স্বষ্টি করিতে পারে না সৃষ্টি করিবার শক্তি কেবল ঈশ্বরেরই 
আছে। যতই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হউক না কেন, কেহই জগং-ব্যাপার পরিচালন! 
করিতে পারে না। এই কার্য কেবল ঈশ্বরের। কিন্ত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইলে 
সকল জীবই অনস্তকাল আনন্দপূর্ণ হয়, এবং অনস্তকাঁল ঈশ্বরের সহিত বাস 
করে। ইহাই হইল দ্বৈতবাদীদের মত। 

দ্বৈতবাঁদিগণ আর একটি মতও প্রচার করেন। তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট 
এ-্ধরনের প্রার্থনা করার সম্পূর্ণ বিরোধী : প্রভূ! আমাকে ইহা দাও, উহ! 
দাও । তাঁহাদের মতে এরূপ কর] কখনই উচিত নছে। ষদ্দি কেহ কোন 
পাখিব দ্রব্যের জন্য প্রীর্থনা করিতে চায়, তাহ! হইলে নিম্নতর কাহারও 
নিকটেই সেই প্রার্থনা নিবেদন করা উচিত--কোন দেবতা, দেবদূত অথবা 
পূর্ণতা প্রাপ্ত যুক্ত জীবের নিকটই কেবল পাধিব বস্ত চাহিতে হয়। ঈশ্বরকে 
কেবল ভালবাসা কর্তব্য । ধপ্রতৃ! আমাকে ইহা দাও, উহু! দাও’ এইভাবে 
ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর! ধর্মের দিক হইতে ঘোরতর অন্যায় । অতএব 
ঘ্বেতবাদীদের মতে-_ দেবতাদের একজনকে আরাধনা করিয়া মাছুষ যাহ! 
কামনা করে, তাহ! শীঘ্র ব! বিলম্বে লাভ করে, কিন্ত যদি সে মুক্তি চায়, 
তাহা হইলে তাহাকে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হুইবে। ইহাই ভারতবর্ষের 
জনসাধারণের ধর্ম। 

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের মতবাদে প্রকৃত বেদান্ত-দর্শনের আরম্ভ হইয়াছে। 
তাহাদের মতে-_কার্ধ কখনও কারণ হইতে ভিন্ন : ‘নহে, কাধ কারণেরই রূপতেদ 
মাত্র । যদ্দি জগৎ কার্ধ হয় এবং ঈশ্বর কারণ হুন, আহা হইলে জগৎ ঈশ্বর স্বয়ং; 
জগৎ ঈশ্বর ব্যতীত অপর কিছুই হইতে পারে 744. বিশিষ্টাদ্ৈতবাদীরা বলেন, 
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ঈশ্বর জগতের উপাদান-ও লিমিত-কাঁরণ ; তিনিই শ্রষ্টা, এবং তিনিই সেই 
উপাদান-- যাহ! হইতে সমগ্র জগৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে । আপনাদের ভাষায় 
যাহাকে ‘হুষ্ট’ বলা হয়, তাহার কোন প্রতিশব্দ সংস্কৃতে নাই, যেহেতু ভারত- 
বর্ষের কোন সম্প্রদায়ই পাশ্চাত্য মতামুযায়ী শুস্ত হইতে জগৎস্ৃষ্টি স্বীকার 
করেন ন।। মনে হয়, এক সময়ে এই মতবাদের সমর্থক কয়েকজন ছিলেন, কিন্ত 
তাহাদের মতবাদ অতি শীঘ্রই নিরাকৃত হইয়া যায়। বর্তমানে আমি এমন কোন 
সম্প্রদায় জানি না, যাহার! এই মতবাদে বিশ্বাসী । স্থষ্টি বলিতে আমর! 
বুঝি_-যাঁহ। পূর্ব হইতেই আছে, তাহারই বহিঃপ্রকাশ । এই সম্প্রদায়ের 
মতাঙন্গসারে সমগ্র জগৎই স্বয়ং ঈশ্বর । তিনিই জগতের উপাদান। আমর! 
বেদে পাঠ করি £ উর্ণনাভ যেমন নিজের দেহ হইতে তত্ত বয়ন করে, তেমনি 
সমগ্র জগৎ সেই পরম সতা হইতে বাহির হইয়াছে । 

কার্য যদি কারণের রূপাস্তর মাত্র হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে £ 
অ-জড় কিন্তু নিত্য-জ্ঞানম্বরূপ ঈশ্বর হইতে কিন্ূপে জড় অচেতন জগং 
স্ষ্ট হইতে পারে? যদি কারণ শুদ্ধ ও পূর্ণ হয়, তাহ! হইলে কার্য অশুদ্ধ 
ও অপূর্ণ হয় কি করিয়া? এ-বিষয়ে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী কি বলেন? তাহাদের 
মতবাদ একটু অদ্ভুত। তীহান্বা বলেন, ঈশ্বর জীব ও জগৎ---এই তিনটি 
ভাব বা সত্তা অভিন্ন। ঈশ্বর যেন আত্মা, জীব-জগত তাহার দেহ। যেমন 
আমাদের দেহ আছে, আত্মাও আছে, তেমনি সমগ্র জগৎ এবং সকল 
জীবই ঈশ্বরের দেহ, এবং ঈশ্বর সকল আত্মার আত্মা। এইরূপে ঈশ্বরই 
জগতের উপাদান-কারণ। দেহ পরিবর্তিত হইতে পারে, তরুণ বা বুদ্ধ 
হইতে পারে, সবল বা দুর্বল হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে আত্মার কোন 
পরিবর্তন হয় না। আত্মা সর্বদাই সেই চিরম্তন সত্তা, যাহা দেহের ভিতর 
দিয়া প্রকাশিত হয়। দেহ আসে, যায়; কিন্ত আত্মার কোন পরিবর্তন 
নাই। তেমনি সমগ্র জগৎ পরমেশ্বরের দেহ, এবং সেই অর্থে জগৎ স্বয়ং 
ঈশ্বর । কিন্ত জাগতিক পরিবর্তনে ঈশ্বর পরিবর্তিত হন ন1। এরূপ উপাদান 
হইতে তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন) এবং একটি কল্পের শেষে তাহার দেহ 
হুক্মতর হইয়া যায়, সঙ্কুচিত হয়। আর একটি কল্পের প্রারম্ভে তাহা 
আবার প্রসারিত হুয় এবং তাঁহা হইতেই এই-সকল বিভিন্ন বিশ্ব প্রকাশিত 
হয়। 


৩০২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ইৈতবাদী এবং বিশিষ্টাছৈতবাদী--উভডয়েই স্বীকার করেন, আত্ম! স্বভাবতই 
সুদ, কিন্তু স্বকর্মদোষে অশুদ্ধ হইয়া পড়ে। বিশিষ্টাত্বৈতবাদিগণ দৈতবাদিগণ 
অপেক্ষা আরও সুন্দর ভাবে এই তত্বটি প্রকাশ করেন । তাহার] বলেন, জীবের 
শুদ্ধতা এবং পূর্ণত1 সঙ্কুচিত হুইয়| পড়ে এবং পুনরায় বিকশিত হয়। আমরা 
বর্তমানে আত্মার এই শ্বভাবগত জ্ঞান, শুদ্ধতা! ও শক্তি পুনঃপ্রকীশিত করিবার 
জন্যই চেষ্টা করিতেছি। আত্মার বহু গুণ আছে, কিন্তু এই জীবাজ্ম। সর্বশক্তিমান 
ও সর্বজ্ঞ নয়। প্রত্যেক অসৎ কর্ম আত্মার ম্বরূপকে সঙ্কুচিত করে, এবং 
প্রত্যেক সৎ কর্ম তাহাকে প্রসারিত করে, সকল জীবাত্মাই পরমাত্বার 
অংশ। দ্জলস্ত অগ্নি হইতে যেমন লক্ষ লক্ষ স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, অনস্তন্ধপ 
ঈশ্বর হইতেও তেমনি এই-সকল আত্মা নির্গত হইয়াছে। প্রত্যেকেরই লক্ষ্য 
এক । বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের ঈশ্বরও ব্যক্তিভাঁবাপন্ন, অনস্ত-কল্যাণ-গুণাধার ; 
কেবল তিনি জগতের সর্বত্রই অঙ্ুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। তিনি সর্ব বস্ততে, 
সকল স্থানে অন্তলাঁন হুইয়া আছেন; যখন শান বলেন__ঈশ্বরই সব, ইহার 
অর্থ এই যে, ঈশ্বর সর্ববস্ততে অন্কুপ্রবিট হইয়া আছেন ; তিনি যে দেওয়াল 
হইয়াছেন, তাঁহ। নহে; তিনি দেওয়ালের মধ্যে নিহিত হুইয়া আছেন। 
পৃথিবীতে এমন একটি ক্ষুদ্রতম অংশ, এমন একটি অণু-পরমাণু নাই, যাহাতে 
তিনি নাই। সকল জীবাতআ্মাই সশীম; তাহার! সর্বব্যাপী নয়। ঘখন 
তাহাদের শক্তি বিকশিত হয় এবং তাহার পূর্ণতা লাভ করে; তখন তাহাদের 
আর জন্ম-মৃত্যু থাকে না; তাহার! ঈশ্বরের সহিত অনস্তকাল বাদ করিতে 
থাকে । 
৮ এইবার আমরা অছৈতবাদ-প্রদঙ্গে আনিলাম। আমাদের মতে ইহাই 
হইল সকল দেশের, সকল যুগের প্রকৃত দর্শন এবং ধর্মের শেষ ও সুন্দরতম 
পুষ্প-_ইহাতেই মানবীয় চিন্তার উচ্চতম বিকাশ দুষ্ট হয়; যে-রহস্তয অভেন্য 
বলিয়াই বোধ হয়, তাহাও অছৈতবাদ ভেদ করিয়াছে । ইহাই হইল অদ্বৈতবাদী 
বেদাস্ত। অদ্বৈতবাঁদ এরূপ নিগুঢ়-_এনপ উচ্চ যে, ইহা জনসাধারণের ধর্ম 
হইতে পারে নাঁ। যে-ভারতবর্ষে ইহার জন্ম এবং যেখানে ইহা বিগত 
তিন সহম্র বৎসর ধরিয়! পূর্ণ গৌরবে রাজত্‌' করিতেছে, সেখানেও ইহ! 
জনসাধারণকে উদ্বন্ধ করিতে পারে নাই। আমরাও ক্রমশঃ দেখিব যে, 
যে-কোন দেশের অর্ত চিন্তাশীল নরনারীর পক্ষেও অইৈতবাদ হৃদয়ঙ্গম কর! 
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কঠিন। আময়| নিজেদের এরূপ দুর্বল, এরূপ হীন করিয়া ফেলিয়াছি যে, 
আদর! বড় বড় দাবি করিতে পালি, কিন্ত স্বভাবতঃ আমরা অন্তের উপর 
নির্ভর করিতে চাই । আমর! যেন ক্ষত দুর্বল চারাগাছের মতো-_সর্ধদাই 
একটা! অবলম্বন চাই । কতবার একটি সহজ আরামের ধর্ম সম্বন্ধে বলিবার অন্ত 
আমি অহুরুদ্ধ হুইয়াছি। অতি অন্প লোকই সত্যের কথা গুনিতে. চাঁন, 
অন্তর লোক সত্য জানিতে সাহসী. হনু, অঙ্গৃতম লোক সেই সত্যকে 
্ছারিক জীবনে পতিত করিতে নী হ্‌ন। ইহা তাহাদের দোষ দোষ 


হইতেই বিশেষ ধরনে পাশে অন্য, এবং লেজ ছাতার প্রচীর 
পরিবারিক, নাগরিক শ্রেণীগত, দেশগত বহু এবং বিবিধ কুসংস্কার, সর্বোপরি 
প্রত্যেক মাছের স্বীয় মন্তশিহিত বনু সকার জয় করিতে হয়। তাহ 


সাহসী হন । 

অছৈতবাদী কি বলেন? তিনি বলেন: যদি ঈশ্বর থাকেন, তাহা 
হইলে তিনি নিশ্চয়ই জগতের নিমিত্ত- এবং উপাদান-কারণ। তিনি যে 
কেবল শ্রষ্টা--কারণ, তাহাই নহে, সষ্ট কার্ধও । তিনি স্বয়ং এই বিশ্বব্রহ্ধাণ্ড । 
ইছা কিরূপে সম্ভব? শুন্ধ আত্মা ঈশ্বরই কি জীবজগতে পরিণত 
হইয়াছেন? হা, আপাতদৃষ্টিতে ইহাই তো সত্য। অজ্ঞ ব্যক্তির! ষাহাকে 
বিশ্ব-সংসারক্ষপে গ্রহণ করে, তাহার কোন বাস্তব সত্তা নাই। তাহা হইলে 
হম সামি এবং অন্ত দ্‌ বন্য কিঃ আহ কেবল আতমাস্বাছ্ন- 


অমর বিশ্বকে দেখি। তিনিই একমাত্র সত! তিনিই এই €টেবিল' ; 
তিনিই এই সম্মুখস্থ শরোশ্ুমগুলী, তিনিই এই কক্ষগ্রাচীর, তিনিই সকল 
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বস্ত, কেবল তাহাদের বিশেষ বিশেষ বিভিন্ন নাম ও রূপ তাছার় নাই। 
এই ‘টেবিলের’ নাম বর্জন কর, বিশেষ রূপ অথবা আকাঁরাদি বর্জন কর; 
যাহ! অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই তিনি। বৈদাস্তিক তাঁহাকে পুরুষও বলেন না, 
নানী বলেন না_-এই-সকল বর্ণনাই কল্পনা, মন্ষ্ত-মস্তিকঙঞজাত মোহ-ভ্রাস্তি 


অ+ পক আকাৰ আন এই | না রে 
শরাকে f EC 


চিরমঙ্গলময় আত্মা। নাম, রূপ" দেহই কেবল জড় ; এবং ইহারাই সং সকল 
ভেদের স্রষ্টা । নাম ও রূপ, এই উভয় প্রকারের ভেদ যঢি বর্জন করা যায়, 
তাহ! হইলে সমগ্র বিশ্বত্রক্ষাগ্ই এক হুইয়া যাইবে । কোন স্থানেই ‘দুই’ 
নাই, সর্বত্রই আছে মাত্র সেই ‘এক’। তুমি ও আমি এক । প্রকৃতি 
নাই, ঈশ্বরও নাই, বিশ্বও নাই; আছে কেবল এই এক অনস্ত অসীয্ সত্তা, 
যাহা হইতে নাম-রূপের মাধামে সকল বদ্ধ তুই হইয়াছে। বিজ্ঞাতাকে 
কিরূপে জান! যাইবে? ইহা জানা যায় না। তোমার আত্মাকে তুমি 
দেখিবে কিরপে ? তুমি কেবল নিজেকে প্রতিবিষ্বিত করিতে পারো। এই 
ভাবেই দেই এক নিত্য সত্ত। আত্মার প্রতিবিঘ্ই সমগ্র বিশ্ব; এবং 
ভাল-মন্দ দর্পণের উপর পড়িলে ভাল-মন্দ প্রতিবিদ্বের উদ্ভব ₹ হয়। হত্যাকারীর 
ক্ষেত্রে প্রতিফলক-দর্পণটি মলিন বা মন্দ, আত্মা নহেন। একজন সাধুর ক্ষেত্রে 
দর্পণটি শুদ্ধ । আত্মা স্বভাবতই শুদ্ধ । জগতে ইনিই সেই-এক, সেই একক 
সতা, ধিনি নিয্নতম কীট-পতঙ্গ হইতে উচ্চতম প্রাণীতে পর্যন্ত সর্বত্র নিজেকে 
প্রতবিশ্বিত করিতেছেন। দেহিক, মানলিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সব 
দিক দিয়া সমগ্র বিশ্ব সেই এক অথণ্ড সত্তারূপে বিরাঞ্জমান । আমরা এই এক 
সত্তাকে বিভিন্ন রূপে দর্শন করি, সেই এক সতার উপরেই বিভিন্ন আঁক্কৃতি 
কৃষ্টি করি। যিনি নিজেকে মানব-স্তরে আবদ্ধ রাখিয়াছেন, তাঁছার নিকট 
এই সতত মানুষের জগত্র্ূপেই প্রতিভাত হয়। যিনি উচ্চতর স্তরে আরোহণ 
করিয়াছেন, তীহার নিকট এই সত! স্বর্গরূপে' প্রতিভাত হয়। বিশ্বজগতে 


কেবন্র একটি সতাই রহিয়াছে, দুইটি নাই । তাহার আসাও নাই, যাওয়াও 
নাই। তাহার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, পুনরায় [দূছযারণও নাই। তাহাব 


আত্ম! ৩০৪ 


মৃত্যু হইবে কিরূপে ? তিনি কি কোর্স স্থানে গমন করিতে পারেন? এই- 
সকল দ্র” 'এই-সকল ভুবন, এই-সকল স্থান মনের মিথ্যা কল্পনা মাত্র 
তাহাদের কোন অস্তিত্বই নাই, অতীতেও ছিল না, ভবিস্ততেও থাকিবে নু! । 

আমি সর্বব্যাপী, নিত্য । আমি কোথায় গমন করিতে পারি? আমি 
কোথায় না আছি? আমি প্রকৃতির এই পুস্তকটি পাঠ করিতেছি । পৃষ্ঠার পর 
পৃষ্ঠা পড়িয়া শেষ করিতেছি, এবং পাত! উলপ্টাইয়া যাইতেছি, সঙ্গে সঙ্গে 
জীবনের এক একটি স্বপ্ন বিলীন হইয়া যাইতেছে । জীবনের আর একটি পৃষ্ঠ! 
উণ্টানো হইল, আর একটি স্বপ্নেরও উদয় হইল, ইহাও বিলীন হইয়। যাইতেছে, 
ক্রমান্বয়ে চলিয়। যাইতেছে, আমি আমার পাঠ শেষ করিতেছি। আমি 
এগুলিকে চলিয়া! যাইতে দিই, একপার্থে সরিয়! দীড়াই । পুস্তকটি ফেলিয়। 
দিই, এবং সমস্ত ব্যাপারটি পরিসমাপ্ত হুইয়া ঘায়। 

অছৈতবাদী কি প্রচার করেন? অতীতে যেসকল দেবতা ছিলেন, এবং ' 
ভবিষ্যতেও যাহারা হইবেন, তাঁহাদের সকলকেই তিনি সিংহাসনচ্যুত করিস 
সেই সিংহাসনে স্বাপন করিয়াছেন মানবাত্মাকে, যে আত্ম? হুর্ধ-চন্দ্র অপেক্ষা 
মহত্তর, স্বর্গ অপেক্ষাঁও উচ্চতর, এই বিশাল জগৎ অপেক্ষাও বিশালতর । / 
ক্লোন শাঁস, কোন বিজ্ঞান কল্পনাও করিতে পারে না। তিনিই অর্বশেষ্ট 
মহিম্ময় দেবতা, যিনি চিরদিন বিরাজমান; তিনিই একমাত্র দেবতা, যিনি 
অতীতেও ছিলেন »ব্র্তযানে আছেন, ভরিয়তেঞ প্রক্রিবেন্ন । সুতরাং আমাকে 
একমাত্র আমার আত্মাকেই উপাসনা করিতে ছইবে। অদ্বৈতবাদী বলেন £ 
আমি আমার অত্মাকেই উপর করি । কাহার সন্মুখে আমি প্রণত হইব? 
সামি আমার আমাকেই এবায় করি | | কাহার নিকট আহি সাহাযোর 


৩০৬ খ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


কিক তাহ! অসে তাঁহার নিজের ভিতর হইতে, যদিও সে ট্ছাকে বাহিরের 
সহাঁধা বলিয়া! ভ্রয করে। কোন কোন সময়ে এরূপ ঘটে যে, শধ্যাশায়ী 
অনুস্থ ব্যক্তি দ্বারে করাঘাতের শব্ধ শুনিতে পায়। সে উঠিয়া দ্বার খোলে, 
কিন্ত কাহাকেও দেখিতে পায় না। তখন সে শহ্যায় ফিরিয়া আসে; 
কিন্তু পুনরায় সে দ্বারে করাঘাতের শব্দ শুনিতে পায়। সে আবার উঠিয়া 
দ্বার খোলে। সেখানে কেহ নাই। অবশেষে সে আবিষ্কার করে, ভাছার 
নিজের হংপিগ্ডের শব্দকেই সে দ্বারে করাঘাতের শব্দ বলিয়। মনে করিতেছিল। 
একইভাবে দেবতাকে বাহিরে বুখ। অন্বেষণ করিবার পর মানুষের পরিক্রমা 
সম।প্ত হয়, ধে-স্থান হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই স্থানেই সে ফিরিয়া 
আসে- দেই মানবাত্বায় ; তখন সে বুঝিতে পারে, যে-ঈশ্বরকে সে এতকাল 
ধরিয়া সর্বত্র অন্বেষণ করিতেছে-_বনে পর্বতে, প্রত্যেক নদী-নালায়, প্রত্যেক 
মন্দিরে গির্জায় এবং স্বর্গে, সেই নশ্বর--ধাহাকে মে এতকাল ধরিয়! স্বর্গ 
হইতে মর্ত্য-শাসনকারী বলিয়া! কল্পনা করিয়া আসিতেছে, সেই ঈশ্বর সে 
নিজেই । আমিই তিনি, এবং তিনিই আমি। আমি ব্যতীত অপর কোন 
ঈশ্বর ছিলই ন! এবং এই ক্ষুদ্র আমির অস্তিত্বও কোনদিন ছিল না। 

তাহ! সত্বেও সেই পূর্ণ নির্দোষ ঈশ্বর কিরূপে মোহগ্রস্ত হইলেন? তিনি 
কদাপি মোহগ্ৰস্ত হন নাই। পূর্ণ নির্দোষ ঈশ্বর কিরূপে স্বপ্ন দেখিতে পারেন? 
তিনি কখনও স্বপ্ন দেখেন নাই। সত্য কখনও স্বপ্ন দেখে না। “কোথা 
হইতে এই মিথ্যা মোছের” উৎপত্তি হইল ?--এই প্রশ্নটিই অযৌক্তিক। 
মোহ হইতেই মোহের উৎপভি। সত্য-দর্শন হইলেই মিথ্যা! মোছের বিলয় 
ঘটে। মোহের ভিত্তিতেই মোহের স্থিতি- ঈশ্বরের, সত্যের অথবা আত্মার 
ভিত্তিতে নহে। তুমি কখনও মোহে বিরাজ কর না, মোহই তোমার মধ্যে 
থাকে। একটি মেঘ ভালিতেছে, অপর একটি মেঘ আনিয়া তাহাকে 
সরাইয়া দিয়া নিজে তাহার স্থান অধিকার করে। তারপর অপর একটি 
মেঘ আনিয়া তাহাঁকেও সরাইয়া দিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। যেরূপ 
শাশ্বত নীল আকাশে নানা বর্ণের মেঘ আমে, অল্পক্ষণের জন্য থাকে, তার 
পর চলিয়া যায়, আকাশ পূর্বের মতো নীনই থাকে, সেইরূপ তোমরাও 
চিরকাল শুদ্ধ, চিরকাল পূর্ন । তোমরাই পৃথিবীর প্রকৃত দেষতা) না, 
দ্বিতীয় কোনকালেই নাই--কেবল ‘একই’ নর্বদা আছেন। “তুমি এবং 


আত্মা ৩৪৩৭ 


আমি--এরপ বলাই তো ভুল। বলো, “আমি । ‘আমিই’ লক্ষ লক্ষ মুখে 
খাইতেছি; আমি কিরূপে ক্ষুধার্ত ছইতে পারি ? এই “আমিই” অসংখ্য 


নীবন তা উদে । আমি কোথায় মুক্তি অ অন্বেষণ করিব? কারণ আমি 
স্বরূপতই চিরমুক্ত। কে আমাকে বন্ধন করিতে পারে- বিশ্বের ঈশ্বর কি? 
পৃথিবীর শাস্বসমুহছ কেবল ক্ষুদ্র মানচিত্র যে-আমি বিশ্বের একমাত্র সততা, 
তাছারই মহিম! ইহার! বর্ণনা! করিতে, প্রয়াপী । সুতরাং এই-সকল গ্রন্থের 
মূল্য আমার নিকট আর কতটুকু ?_অদ্বৈতবাদী এইরূপই বলেন। 

‘সত্যকে জানো এবং এক নিমেষেই মুক্ত হইয়া যাঁও।' তখন সব 
অন্ধকার বিদূরিত হুইয়া যাইবে । যখন মামুষ নিজেকে বিশ্বের অনস্ত অসীম 
সত্বার সহিত এক বলিয়! উপলব্ধি করে, তখন সমস্ত ভেদ দুবীভূত হুয়। 
যখন সকল নর-নারী, সকল দেবত।-দেবদূত, সকল পশ্ুপক্ষী, বৃন্ধলতা! এব" 
সমগ্র বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড সেই একত্বে দ্রবীভূত হুইয়া যায়--তখন সমস্ত ভয়ও দূর 
হইয়! যায়। আমি কি নিজেকে আঘাত করিতে পারি ? আমি কি নিজেকে 
হত্যা! করিতে পারি? আমি কিঃনিদ্ধেকে আহত করিতে পারি? কাহাঁকে 
ভয় করিব? তুমি কি কোনদিন নিজেকেই ভয্ন করিতে পারেো1? তখন সকল 
দুঃখ দূর হুইয়! যাইবে । কী আমার দুঃখের কারণ হইতে পারে? আমিই 
তো! পৃথিবীর একমাত্র সত্তা । তখন সকল ঈর্ষা দূর হইয়া যাইবে । কাঁহাকে 
আমি ঈর্ষা করিব? নিজেকে? তখন সকল মন্দ ভাব দূর হইয়া যাইবে। 
কাহার বিরুদ্ধে আমার মন্দ ভাব থাকিবে? নিজের বিরুদ্ধে? পৃথিবীতে 
‘আমি’ ছাড়া আর কেহই নাই। অদ্ৈতবাদী বলেন যে, ইহাই হুইল 
জ্ঞানের একটিমাত্র পন্থা । জগতে থে বহু আছে- সেই ভেদ, সেই কুসংস্কার 
ধ্বংস করিয়া ফেলো। ‘এই বহুবস্তপূর্ণ জগতে সেই এককেই যিনি দর্শন 
করেন- এই জড় জগতের মধ্যে সেই চেতন ষত্বাকেই হিনি দর্শন করেন, এই 
ছাঁয়াময় পৃথিবীতে সেই সত্যকেই যিনি ধারণ করেন, তিনিই শাশ্বত শাস্তি 
লাভ করেন, অন্ত কেহ নহে, অন্ত কেহই নহে? 

ঈশ্বর সম্বন্ধে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার যে তিনটি স্তর আছে, 
এগুলি তাহারই মুলবুত্র ৷ আমন্ব। দেখিয়াছি, ইহার আঁরভ হইয়াছে 


৯ 
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'জগদ্বহিভূত_ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বরের" মতবাদ লইয়া। তারপর বাহির 
হইতে ভিতরে গিয়। ইহ! ‘জগতের অন্তর্ধামী ঈশ্বরের’ মতবাদে স্থিতি লাভ 
করে। পরিশেষে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে এক ও অভিন্ন প্রতিপন্ন করিয়া 
এবং সেই এক আত্মাকে পৃথিবীর বহুরূপ প্রকাশের ভিত্তি নির্দেশ করিয়া 
এই আধ্যাত্মিক চিস্তা শেষ হইয়াছে । ইহাই বেদের চরম ও পরম কথ] । 
ইহ]! ছৈতবাদ লইয়া আরম হয়, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়, 
এবং অই্বৈতবাদে সমাপ্ত হয়। আমর! জানি, পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক 
ব্যক্তিই শেষ পৰন্ত এই অবস্থায় পৌছিতে পারেন, এমন কি ইহাতে বিশ্বাস 
করিতে পারেন এবং তাঁহা অপেক্ষা অল্প ব্যক্তি এই ভাব অনুসারে কার্ধ 
করিতে পারেন। তাহা সত্বেও আমরা ইহাঁও জানি যে, ইছারই মধ্যে আছে 
বিশ্বের সকল নীতি-তত্ব, সকল আধ্যাত্মিক তত্বের পুর্ণ ব্যাখ্য!। ‘অপরের 
মঙ্গলমাধন কর’ ইহ! সকলেই বলেন ; কিন্ত কেন? ইহার ব্যাখ্যা কি? কেন 
সকল মহৎ বাক্তিই সমগ্র মানবজাতির, এবং মহত্তর ব্যক্তিগণও সকল 
প্রাণিজগতের ভ্রাতৃত্বের বিষয় বলিয়াছেন? কারণ তাঁহারা না জানিলেও 
এই-স্কলের পশ্চাতে, তাহাদের সকল অযৌক্তিক এবং ব্যক্তিগত কুসংস্কারের 
মধ্যে ও সকল বনুত্ববিরোধী সেই আত্মার শাশ্বত আলোকই অন্ন অল্প দেখ! 
যাইতেছিল এবং দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করিতেছিল--সমগ্র বিশ্বই এক । 

জ্ঞানের চরম কথা £ এক অখণ্ড বিশ্ব-__যাহ। ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া জড়রূপে, 
বুদ্ধির মধ্য দিয়া জীবর্ূপে, আত্মার মধ্য দিয়া ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হয়। 
পৃথিবীতে যাহাকে পাপ বা অন্যায় বল। হয়, তাহারই আবরণে যে 
নিজেকে আবৃত করিয়া রাখে, তাহার নিকট এই জগৎ পরিবতিত হইয়] ঘায় 
এবং কুৎসিত আকার ধারণ করে। একজন ভোগন্থখকামীর নিকট এত 
পৃথিবী পরিবন্তিত হুইয়! স্বর্গের আকার ধারণ করে, এবং পূর্ণ মানবের 
নিকট সবই তিরোছিত হুইয়া যায় এবং সব কিছু তাঁহার নিজেরই আত্মা 
হুইয়া দীড়ায়। 77770 

বস্তুতঃ সমাজের বর্তমান অবস্থায় পূর্বোক্ত সকল স্তরেরই প্রয়োজনীয়তা 
আছে। একটি স্তর অপর স্তরকে মিথ্যা কলেয়! প্রমাণ করে ন1; একটি 
স্তর অপর স্তরের পূর্ণতর রূপ মাত্র। অছৈতবাদী অথবা বিশিষ্ট ঘৈতবাদী এই 
কথ। বলেন না ষে, খৈতবাদ ভ্রমাত্বক । ইহাও মৃত্য, কিন্ত নিয়স্তয়ের সত্য, 
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ইছাঁও পূর্ণ সত্যের দিকেই অগ্রসর ছইতেছে। স্বতরাং প্রত্যেককেই তাহার 
নিজের জানবুদ্ধি অমুনায়ে জগৎ সম্বন্ধে ধারণ! পোষণ করিতে দাও) 
কাহাকেও আঘাত করিও না, কাহাকেও স্থান দিতে অনন্মত হইও না, যে 
যেখানে দণ্ডায়মান আছে, সেখানেই তাহাকে গ্রহণ কর এবং যদি পারো, 
তাহাকে লাহাধ্য করিবার জন্ত হস্ত প্রসারিত করিয়] দাও, তাঁহাকে উচ্চতর 
স্তরে উন্নীত কর, কিন্ত তাহাকে আঘাত করিও না, ধ্বংস করিও না। 
পরিশেষে সকলেই সত্যে উপনীত হইবে । ‘যখন হৃদয়ের সকল কামন! 
পরাভূত হুইবে, তখনই মূর্ত্য জীব অমৃতদ্ের ভ অধিকারী হুইবেতখন ধন জীবই 
স্বয়ং ঈশ্বর হইয়। যাইবে । 
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অদ্তৈবাদীর মতে জগতে সত্য বসন্ত একটিই আছে, তাহাকে ব্রহ্ম বলা 
হয়। অন্তান্ত সকল বস্তই মিথ্যা- ব্রহ্ম হইতে মায়া-শক্তি ছারা উদ্ভাবিত । 
আমাদের উদ্দেশ্য হুইল পুনরায় সেই ব্রক্ষভাবে ফিরিয়া] যাওয়া । আমরা 
প্রত্যেকেই সেই ব্রহ্ম, সেই সত্য, কিন্তু মায়াসমন্িত। যদি এই মায়া বা 
অজ্ঞান হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা প্রকৃতপক্ষে 
যাহা, ভাহাই হইব। এই দর্শন অক্কসারে প্রত্যেক মাহুষেরই তিনটি অংশ 
আছে-_দেহ, অস্তঃকরণ ব! মন, এবং মনের পশ্চাতে আত্মা। দেহ আত্মার 
বাহিরের এবং মন আত্মার ভিতরের আবরণ। এই আত্মাই প্রকৃত জ্ঞাতা, 
প্রত ভোক্তা ; এই আত্মাই অস্তঃকরণের সাহায্যে দেছকে পরিচালিত 
করিতেছে। 

জড় দেহের মধ্যে একমাত্র আত্মাই জড় নয়। যেহেতু আত্মা জড় নয়, 
অতএব আঁঙ্ম! যৌগিক বস্তু হইতে পারে ন; এবং যৌগিক পদার্থ নয় বলিয়। 
আত্ম। প্রান্তিক কার্ধ-কারণ-নিয়মের অধীনও নয়, সেজগ্ত আত্মা অমর। 
যাহা অমর তাহা অনাদি, কেন না যাহার আদি আছে, ভাহারই অস্ত আছে। 
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ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, আত্মা নিরাকার ; জড় ছাড়া আকার থাকিতে 
পারে না। সকল সাকার বস্তরই আদি অস্ত আছে। আমরা কেহই এমন 
সাকার বস্তু দেখি নাই, যাহার আদি ও অস্ত নাই। শক্তি ও জড়ের 
সমন্বয়ে আকারের উদ্ভব হয়। এই “চেক্ারটির একটি বিশেষ আকার আছেঃ 
ইহার অর্থ এই যে, কিছু পরিমাণ জড়ের উপর কিছু পরিমাণ শক্তি কাধ 
করিয়। এ জড়কে একটি বিশেষ আঁকার ধারণ করিতে বাধ্য করিয়াছে । এই 
আকারটি জড় ও শক্তির সংযোগ । এ সংযোগ শাশ্বত হইতে পারে না, 
এরূপ সংযোগ কালক্রমে ভাঙিয়! যাঁয়। এই কারণে সকল আঁকারই আদি- 
এবং অন্ত-বিশিষ্ট। আমর! জানি, আমাদের দেহ বিনষ্ট হইবে; ইহার আর 
ব! আদি ছিল, একদিন শেষ হইবে । কিন্তু আকার নাই বলিয়া আত্মা এই 
আদি-অস্তের নিয়মাধীন নয়। আত্মা অনাদিকাঁল হইতেই আছে; কাল 
যেমন শাশ্বত, মানবের আত্মাও তেমনি শাশ্বত। ছিতীয়তং আত্ম! নিশ্চয়ই 
সর্বব্যাপী । কেবল সাকার বন্ধই দেশকাল ছার] স্থষ্ট এবং সীমাবদ্ধ $ যাহ! 
নিরাকার, তাহ! দেশকাল দারা! সীমাবদ্ধ হইতে পারে না। স্থতরাং অছৈত- 
বেদান্তমতে--আমার, তোমার, সকলের মধ্যে আত্ম! সর্বব্যাপী । তুমি ধেমন 
পৃথিবীতে আঁছ, তেমনি স্থর্খেও আছ ; যেমন আমেরিকায় আছ, তেমনি 
ইংলণ্ডেও আছ। কিন্তু আত্মা দেহমনের মাধ্যমেই কার্ধ করে, এবং যেখানে 
দেহমন আছে, সেখানে তাহার কার্যও দৃষ্ট হয়। 

আমাদের প্রত্যেক কার্ধ, প্রত্যেক চিস্তা মনে একটি ছাঁপ রাখিয়! যায়, 
এগুলিকে সংস্কৃত ভাষায় বল! হয় ‘সংস্কার’ ; এবং এই-সকল সংস্কার মিলিত 
হুইয়। একটি প্রচণ্ড শক্তি হৃষ্ট করে, যাহাকে বল! হুয় ‘চরিত্র’ । মানুষের চরিত্র 
মানুষ নিজেই স্বষ্টি করে; চরিত্র তাহার নিজের মানসিক এবং দৈছিক 
কার্ধাবলীর ফল মাত্র । সংস্কারসমূহের সমন্বয়ই হুইল লেই শক্তি, যাহ! মৃত্যুর 
পরে মানুষের নৃতন জীবন নির্দিষ্ট করে। একজন মানুষের মৃত্যু হয়, তাহার 
দেছপাত হয় এবং সেই দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া! ধায়; কিন্ত সংক্কারসমূহ 
মনের ভিতর থাকিয়া যায়। এই মন সুক্মতর জড় বন্ত বলিয়! বিলীন হয় না, 
কারণ বন্ত যত স্বন্ম হয়, তত স্থায়ী হয়। কিন্তু পরিশেষে মনও লয় পায়, 
এবং ইহারই জন্য আমর] চেষ্ট। করিতেছি। এই প্রপঙ্গে সর্বোৎকৃষ্ট একটি 
উদাহরণের কথা আমার মনে পড়িতেছে, তাহ! হন ঘর্দিবান্ধু। বিভিন্ন দিক 
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হইতে বিভিন্ন বান্ধ-প্রবাছ আসিয়া! একস্থানে সমবেত হয়, এবং ঘুরিতে আরম 
কয়ে ৷ ঘুরতে খুদিতে তাঁহারা নিকটের কাগজ, খড়কুট। প্রভৃতি টানিয়! 
লইঘনা একস্থাঁনে ধৃলিময় আকার ধায়ণ করে; আবার তাহ কেলিয়। দিয়া, 
অন্ত স্থানে যাইয়া অন্ত আকারে খুরিতে থাকে, এইক্ূপে সম্মুখে যাহ! আছে, 
তাছা আকর্ষণ করিয়া পুনরায় বিভিন্ন আকার ধারণ করে। সংস্কতে যাহাকে 
'প্রাণ-শক্তি’ বলে, তাছাও এইভাবে একত্র হুইয়! জড় পদার্থ হইতে দেহ ও মন 
সরি করে; যতক্ষণ না এ দেছের পতন হয়, ততক্ষণ সে সক্রিয়ভাবে কায 
করিতে থাকে ; এ দেহনাশের পর নৃতন উপাদান হইতে প্রাণশক্তি অপর 
একটি দেহ সৃষ্টি করে, সেই দেহের বিনাশের পর আবার অপর একটি 
দেহ সুষ্টি করে-_এইভাবেই এই প্রক্রিয়া চলিতে থাকে । শক্তি জড়-পদার্থ 
ব্যতীত চলিতে পারে ন।। পেজনা দেহপাতের পরেও মনের উপাদান থাকে, 
প্রাণ সংস্কাররূপে মনের উপর কার্য করে; এবং মন তখন অন্ত স্থানে গিক়া 
নৃতন উপাদান হইতে অপর একটি ঘৃণির সষ্টি করে এবং নৃতন যাত্রা আরম্ভ 
করে) এইভাবে মন এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে পরিভ্রমণ করে, যতক্ষণ ন! 
গতিবেগ শেষ হয়, ততক্ষণ চলিতে থাকে ; পরে পড়িয়। যায়, ইহার গতিবেগ 
সমাপ্ত হয়। এইভাবে যখন মনের নাশ হইবে, কোন সংস্কার না বাখিয়াই 
মন একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ধাইবে, তখন আমরা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইব, কিন্ত 
তাহার পূর্ব পর্যন্ত আমরা বন্ধই থকিব। মনের ঘৃপিতে সমাচ্ছন্ন আত্মা কল্পন। 
করিতেই খাঁ।কবে, আমি স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হুইতেছি। যখন এই 
ঘৃণি বা আবর্ত চলিয়া যাইবে, তখন আত্মা জানিতে পারিবে, সে সর্বব্যাপী, 
সে যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে, নে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত, এবং সে যত ইচ্ছা তত 
দেহ-মন স্যপ্টি করিতে পারে। কিন্তু তার পূর্ব পর্যন্ত আত্মা কেবল ঘৃণির 
সঙ্গে সঙ্গেই যাইতে পারে। এই মুক্তিই হইল লক্ষ্য যেখানে পৌছিবার অন্ত 
আমর সকলেই অগ্রসর হইতেছি। 

মনে করুন, এই কক্ষে একটি ‘বল’ আছে এবং আমাদের প্রত্যেকের হাতেই 
একটি করিয়! লাঠি আছে। আমরা সেই লাঠি দিয়া বলটিকে শতবার 
আঘাত করিতেছি, এক স্বান হইতে অপর স্থানে ঠেলিয়া দিতেছি, যতক্ষণ 
ন! বলটি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া ষায়। কিরূপ বেগে এবং কোন্‌ দিকে 
বলটি বাইবে ? কক্ষের প্তিততর ঘে-লকল শক্তি এ ঘাবৎ বলটির উপর কার্ধ 
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করিতেছিল, সেগুলির দ্বারাই ইহ! নিরূপিত হুইবে। বলটির উপর যে- 
সকল বিভিন্ন আঘাত করা হইয়াছিল, সেগুলি স্ব স্ব ফল প্রসব করিবে। 
আমাদের প্রত্যেক মানপিক ও দৈছিক কর্ধই এরূপ এক একটি আঘাত। 
মাঁনব-মনও একটি “বল'__মনকেও আঘাত করা হইতেছে। পৃথিবীর এই 
কক্ষে আমর! সর্বদাই এইভাবে আঘাত প্রাপ্ত হুইতেছি, এবং এখান হইতে 
আমাদের নিক্ষমণ এই-সকল আঘাতের শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। 
প্রত্যেক ক্ষেত্রেই “বলটির' গতিবেগ ও গতির দিক আঁধাতগুলির দ্বারাই নির্নপিত 
হয়) তেমনি আমাদের এই জন্মের কর্মসমূহ আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন স্থির 
করিবে । আমাদের বর্তমান জন্ম আমাদের অতীত কর্মের ফল। একটি দৃষ্টান্ত : 
মনে কর, আমি তোমাকে একটি অনস্ত সীমাহীন শৃঙ্খল ধিলাম--ভাহার কড়া- 
গুলি পর পর একটি শ্বেত, একটি কৃষ্ণ; ইহার আরম্ভ নাই, শেষও নাই । মনে 
কর, আমি তোমাকে সেই শৃঙ্খলটির স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম । শৃঙ্খলটি 
উভয় দিক হইতে অনস্ত অসীম বলিয়া প্রথমে ইহার আরম্ভ এবং শেষ স্থির কর! 
তোমার পক্ষে কষ্টকর হইবে। কিন্তু ধীরে ধীরে জানিতে পারিবে- ইহা 
একটি শৃহ্খল। শীঘ্রই তুমি আবিষ্কার করিবে, এই অনস্ত শৃঙ্খলটি শ্বেত ও 
কুষ্তবর্ণের ছুইপ্রকাঁর অংশের পুনরাবৃত্তি মাত্র, এবং এই দুইটি অংশকেই অনস্ত 
বার গুণ করিলে সমগ্র শৃঙ্খলটি পাওয়া যাঁয়। যদি তুমি এই-সকল অংশের স্বরূপ 
জানো, তাহা হইলে তুমি সমগ্র শৃঙ্থলটিরও স্বরূপ জানিবে, যেহেতু ইছা সেই 
অংশসমূহের শুধু পুনরাবৃত্তি মাত্র। একই ভাবে আমাদের সমগ্র জীবন 
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যং--যেন একটি অনস্ত শৃঙ্খল, ইহার আদিও 
নাই, অন্তও নাই; ইহার প্রত্যেকটি অংশ এক একটি জীবন, এবং এই 
জীবনের দুইটি দিক-__জন্ন ও মৃত্যু । আমর! যাহা হই এবং যাহ! করি, 
সে-সবই বারংবার সামান্য পরিবতিত আকারে পুনরাবতিত ছইতেছে। 
সুতরাং আমর! যদি এই দুইটি অংশকে জানি, তাহা হইলে জগতে যে-সকল 
পথ আমাদের অতিক্রম করিতে হইবে, সে-সবই আমরা জানিতে পারিব। 
এরূপে দেখিতেছি যে, বর্তমান জীবনে আমরা যে যে-পথে যাইতেছি, 
তাহা অতীত জীবনে আমরা যে যে-পথে গিয়াছি, তাছা দ্বারাই স্থিরীকৃত 
হইতেছে । আমাদের নিজেদের কর্মাহসারেই- আমরা এই পৃথিবীতে 
আসিয়াছি। আমরা যেমন নিজেদের বর্তমান কর্মফলগুলি লইয়া! পৃথিবী হইতে: 
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চলিয়া! যাই, তেমনি নিজেদের প্রাক্তন কর্মফলগুলি লইয়। এই পৃথিবীতে 
আসি; যাছ। আমাদিগকে পৃথিবী হইতে লইয়া যায়, তাহাই আমাদিগকে 
পৃথিবীতে লইয়া আসে । কোন্‌ শক্তি আমাদের পৃথিবীতে লইয়! আসে? 
আমাদের প্রাক্তন কর্ম। কে লইয়া যায় {আমাদের নিজেদের ইহলোঁকের 
কর্মসকল। যেমন গুটিপোকা' নিজের মুখ হইতে তত্ধ বাহির করিয়! 
“য়েশম-গুটি' নির্মাণ করে এবং পরিশেষে সেই ‘রেশম-প্রটির’ ভিতর নিজেই 
আবদ্ধ হইয়া যায়, সেরূপ আমরাও নিজেদের কর্ম দ্বারা নিজদিগকে আবদ্ধ 
করিয়া ফেলিয়াছি, আমরাও আমাদের চারিদিকে নিজেদের কর্মজাল বুনিয়াছি। 
আমরাই কার্ধ-কারপ-নিগ্মমকে চালু করিয়াছি, এবং এখন তাহা হইতে 
পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন বলিয়া বোধ করিতেছি। আমরাই সংসার-চক্রকে 
গতিশীল করিয়াছি, এবং এখন সেই চক্রতলে পিষ্ট হইতেছি। সুতরাং এই 
দার্শনিক মতবাদ আমাদের ইহাই শিক্ষা দেয় যে, আমর! সকলে একই 
প্রকারে আমাদের নিজেদের কর্ম_ পাপ-পুণ্য ছার] আবদ্ধ হইতেছি। 

আত্মা কখন চলিয়াঁও যায় না, আসেও না, জন্মগ্রহণও করে না, মৃত্যু- 
মুখেও পতিত হয় না। ইহা আত্মার সন্মুখস্থ প্রক্ৃতিরই গতি) এই গতির 
প্রতিবিষ্ব আত্মায় পড়ে; তাহাতে আত্মা অজ্ঞানবশতঃ মনে করে, সে-ই 
গমনাগমন করিতেছে, প্রকৃতি নছে। যখন আত্মা এইরূপ মনে করে, তখন 
নে বদ্ধাবস্থ। প্রাপ্ত হয়, কিন্ত যখন সে জানিতে পারে- তাহার গতি নাই, 
সে সর্বব্যাপী, তখন সে মুক্তিলাভ করে। বদ্ধ আত্মাকে ‘জীব’ বলা হয়। 
এরূপে তোমরা দেখিতেছ, যখন বল! হয়-_আত্মা আসিতেছে ও যাইতেছে, 
তখন তাহা কেবল বুবিবার সুবিধার জন্তই বল! হয়, যেমন জ্যোতিবিস্তা- 
পাঠের সুবিধার জন্তু তোমাদের মনে করিতে বলা হয়, স্থর্ষ পৃথিবীর 
চারিদিকে খুরিতেছে, যদিও তাহ] নৃত্য নহে। এইভাবে জীব উচ্চতর অথবা 
নিযনতর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাই হুইল সেই সুপরিচিত জল্মাস্তরবাদ, এবং 
সমগ্র সবি এই নিয়মের অধীন। 

মানুষ যে পণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাছ! এই দেশের জনসাধারণের 
নিকট অতি বীভৎস বলিয়] বোধ হয়। কেন? এই-সকল লক্ষ লক্ষ পশুর 
শেষ গতি কি? তাঁহার] কি কিছুই নহে? আমাদের যদি আত্মা থাকে, 
তাহা হইলে ভাহাদেরও তো আত্মা আছে? তাঁহাদের যদি আত্মা না থাকে, 
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আমাদেরও আত্ম! নাই। কেবল মাছষেরই আত্ম! আছে, পণ্ডর নাই--ইহ! 
বলা অতি অযৌক্তিক । পশুর অধম মানুষও আমি দেখিয়াছি । 
মানুষের আত্মা সংস্কার অনুসারে নিয় হইতে উচ্চতর শরীরে পরিভ্রমণ 
করিয়াছে । কিন্ত কেবল উচ্চতম মনুষ্বশরীরেই তাঁহার মুক্তিলাভ হুয়। এই 
মনধ্য-আকার, এমন কি দেবদুতের আকার অপেক্ষাও উচ্চতর, সকল প্রকার 
জীব হইতে উচ্চ মানুষই পৃথিবীর মহত্বম জীব, কারণ মানুষই মোক্ষলাভ করে। 
এই সমগ্র জগৎ ব্রন্ষেই অবস্থিত ছিল, এবং যেন তাহা হইতে বাছির 
হইয়া আসিয়াছে। এরূপে যে-উৎম হইতে জগৎ বাহির হইয়। আসিয়াছে, 
সেইখানে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্তই চেষ্টা করিতেছে, যেরূপ ডায়নামে। 
(5702172০) হইতে উৎপন্ন হুইয়া বিদ্যুৎ একটি বৃত্ত (০1:০9: সম্পূর্ণ করিয়। 
ডায়নামোতেই প্রত্যাবর্তন করে। আত্মার ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিতেছে। 
ব্ৰহ্ম হইতে বাহির হুইয়৷ আত্মা বিবিধ উদ্ভিদ ও পত্তর মধ্য দিয়! অবশেষে 
মহুত্তশরীরে উপস্থিত ছয়; এবং মানবই ব্র্দের নিকটতম যে ব্ৰহ্ম হইতে 
আমরা বাহির হইয়া আসিয়াছি, তাহাতে ফিকিয়া যাওয়াই মহান্‌ জীবন- 
সং গ্রাম মানুষ ইহ! জামুক বা নাই জানুক, তাহাতে কিছুই আলে যায় 
না। ন|| পৃথিবীতে আমর! যাহ! কিছু গতিময় দেখি, খনিজ পদীর্থে, বুক্ষ-লতায় 
অথব! পশুপক্ষীতে যাহা কিছু সংগ্রাম দেখি, সবই সেই এক কেন্তুস্থলে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া বিশ্রামলাভের প্রচেষ্টা মাত্র। পূর্বে সাম্যাবস্থা ছিল, 
পরে তাঁছা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; এবং সকল অংশ--অণু-পরমাণু সেই 
বিনষ্ট সাম্যাবস্থা পুন:প্রাধির জন্ত চেষ্টা করিতেছে । এই সংগ্রামে তাহারা 
মিলিত হইয়া নৃতন নৃতন ভাবে সৃষ্ট হইতেছে, এইভাবেই প্রকৃতির 
সকল অত্যাশ্চর্য বস্তর উদ্ভব হুইতেছে। প্রীণিজগতে, উদ্ভিদ্জগতে এবং 
অন্যান্ত সকল ক্ষেত্রেই সকল সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতা, সকল সামাজিক 
সংঘর্ষ ও যুদ্ধ, সেই সাম্যাবন্থ| পুনঃপ্রাপ্তির জন্ত শাশ্বত সংগ্রাম তিন্ন অপর 
কিছুই নহে। 
জন্ম হইতে মৃত্যুর দিকে এই গতি--এক্সপু বিচরণকেই সংস্কতে বলা হয় 
"১ আক্ষরিক অর্থে বল! হয়-_জন্ম-মুরপ-ছুক্র.। সকল হাষ্ট বসন্তই এই 
চক্র পরিক্রমণ করিয়া শীঘ্র ব! বিলম্বে মোক্ষলাভ করিবে। প্রশ্ন হইতে পারে, 
যদি আমরা সকলেই ভবিষ্বতে মুক্তিলাভে অধিকারী হই, তাহ! হইলে 
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তাহার জন্ত আবার সংগ্রামের প্রয়োজন কি? যদি প্রত্যেকেই মুক্ত হইবে, 
তাঁছা হইলে আমরা বসিয়া থাকিব এরং অপেক্ষা করিব। ইহ] স্তা যে, শীষ 
চূউক্‌ ব! বিলস্থেই হউক, প্রত্যেক ক্গীরই মুক্তিলাভ করিরে। কেহই পিছনে 
পড়িয়া থাকিবে ন!; কাহারও ধ্বংস হুইবে না ; প্রত্যেক বস্ত নিশ্চয়ই উচ্চ 
হইতে উচ্চতর অবস্থায় উন্নীত হইবে । যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে 
আমাদের সংগ্রামের প্রয়োজন কি? প্রথমতঃ সংগ্রীমই হুইল একমাত্র 
উপায়, যাহা আমাদিগকে কেন্ত্রস্থলে আনিতে পারে; দ্বিতীয়তঃ আমর! 
জানি না, কেন সংগ্রাম করিতেছি । সংগ্রাম আমাদের করিতেই হইবে । 
সহমত লোকের মধ্যে, কয়েকজনই মাত্র জানেন যে, তাহারা মুক্তিলাভ 
কনিবেন। অধিকাংশ মাঞ্ছব জড় দ্রব্য লইয়াই সন্তষ্ট থাকেন; কিন্ত 
কয়েকজন আছেন, ধাহার। জাগ্রত হন_ তরঙ্গে প্রত্যাবর্তন করিতে চান, 
যাহার! মনে করেন- পৃথিবীর লীলাখেল! হথেই হইয়াছে। ইচছারাই সজ্ঞানে 
সংগ্রাম করেন; অঙ্জান্ত সকলে সংগ্রাম করে অজ্ঞানে । 

ধেদাস্তদর্শনের আরম্ভ ও শেষ হইল-_অসত্যকে ত্যাগ এবং সত্যকে গ্রহণ 
করিয়া ‘সংসার ত্যাগ কর!’। যাহার! পাধিব মোহে মুখ হুইয়। আছেন, 
তাছারা হয়তো বলিতে পারেন: কেন আমর! পৃথিবী ত্যাগ করিয়! চলিয়! যাইব, 
এবং কেন্ত্রস্থলে প্রত্যাবর্তন করিতে চেষ্টা করিব ? মনে করুন, আমর! সক্লেই 
ঈশ্বর হইতে আনসিয়াছি ; কিন্তু দেখিতেছি, এই জগৎ সুন্দর ও সুখদায়ক ; 
অতএব কেন আমর! জগংকেই আরও বেশী সম্ভোগ করিতে চেষ্টা করিব_ন্রা? 
কেন আমর! সংসারের বাহিরে যাইতে চেষ্টা করিব? তাঁহারা বলেন-__ 
পৃথিবীতে প্রত্যহুই যে উন্নতি সাধিত হইতেছে, সেইদিকে দৃষ্টিপাত কর ; জগতে 
কতই না বিলাসব্রধ্য হুষ্ট হইতেছে ! ভগ অতিশয় সুখজনক । কেন আমর! 
তাঁছ! ছাড়িয়। যাইব, এবং ষাহ! উপভোগ্য নয়, তাঁহার জন্য চেষ্টা করিব? 
ইছার উত্তর এই যে, পৃথিবীর ধ্বংস সুনিশ্চিত; পৃথিবী নিশ্চয়ই খণ্ডবিখণ্ড 
হইয়া! যাইবে । পূর্বে বহুবার আমর! একই প্রকার সুখ উপ্রক্ষোগ- করিয়াছি 
আমন্না বর্তমানে ঘে-সকল জাকার দেখিতেছি, সে-নকলই পূর্বে বহুবার 
প্রকটিত হইয়াছে; এবং বর্তমানে আমর! যে-পৃথিবীতে বাস করিতে ছি, 
সে-পৃথিৰীও পূর্বে বহুবার এইভাবে সৃষ্ট হইয়াছে । আমিও পূর্বে বহুবার এখানে 
/আপিয়াছি। তোমাদের সহিত বহুবার কথ! বলিয়াছি। তোমরাও জানিতে 
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পারিবে-_ইহ। সত্য ; এবং ষে-নকল কথা তোমর। বর্তমানে শুনিতেছ, সেগুলি 
তোমর। পূর্বেও বহুবার শুনিয়াছ, এবং ভবিষ্যতেও বহুবার এরূপ ঘৃটিবে। 
আত্ম সর্বদাই এক ও অতিয্ন ; দেহই কেবল অবিরত বিনষ্ট ও পুনক্নাবির্ভূত 
হুইতেছে। দ্বিতীয়তঃ এই-সকল ঘটন! পধায়ক্রমে ঘটে। মনে কর, তিন- 
চারিটি পাশা! আছে? তুমি সেইগুলি ফেলিলে--একটিতে পাঁচ, একটিতে 
চার, একটিতে তিন, একটিতে দুই দেখা গেল। তুমি যদি এইভাবে 
ক্রমাগত পাশা ফেলিয়া] যাঁও, তাহা! হইলে নিশ্চয়ই আবার এরূপ হুইবে 
এই সংখ্যাগুলি পুনঃ পুনঃ দেখ! যাইবে। ক্রমাগত পাশ! ফেলিয়া! যাও, 
এবং বিলম্ব যতই হউক না কেন, এই সংখ্যাগুলি নিশ্চয়ই আবার দেখা 
যাইবে। অবশ্য কতবার পরে তাহাদের পুনরাবৃত্তি হইবে, তাহ! সঠিক 
বলা যায় না ইহা দ্েবাধীন। জীবাত্মাদের একত্র হওয়ার ব্যাপারেও এই 
একই নিয়ম প্রযোজ্য । যতই বিলম্ব হউক না কেন, সেই একই সংযোগ এবং 
বিয়োগ বারংবার ঘটিবে। নেই একই জন্ম, সেই পানাহার, তারপর মৃত্যু 
বারংবার ঘুরিয়। ঘুরিয়া আসে। কেহু কেহ সাংসারিক ভোগস্থখ অপেক্ষা 
উচ্চতর আর কিছুই কোনদিন পায় ন! ; কিন্ত যাহার উচ্চতর স্তরে আরোহণ 
করিতে চান, তাহারা দেখেন--এই-সকল ভোগস্থখ চরম লক্ষ্য নয়, 
আনুষঙ্গিক মাত্র । 

ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়! মানুষ পর্যন্ত প্রত্যেক জীবশরীরই 
চিকাগোর “ফেরিস্‌ হুইল-এর এক একটি গাড়ির মতো" চক্রটি সর্বদাই 
চলিতেছে, কিন্তু প্রতি গাঁড়ির আরোহী পরিবতিত হুইয়া যাইতেছে । মাচ 
একইভাবে একটি গাড়িতে উঠিতেছে, চক্রের ঘূর্ণনের সহিত ঘুরিতেছে, তার 
পর নাঁমিয়া যাইতেছে । চক্রটি ক্রমাগত ঘুনিয়া চলিয়াছে। এক একটি 
জীবাত্মা এভাবে এক একটি শরীর ধারণ করিতেছে, তাহার মধ্যে কিছুকাল 
বাস করিতেছে, তারপর উহা! ত্যাগ করিয়া অন্ত একটি শরীর ধারণ 
করিতেছে, তাহাও ত্যাগ করিয়! তৃতীয় একটি ধারণ করিতেছে । এইভাবে 
জন্মমৃত্যুর চক্র ঘুরিয়া চলিতেছে, যতদিন না.জীব সেই চক্র হইতে বাহির 
হুইয়! মুক্তিলাভ করে। 

প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক যুগে স্বাম্যের জীবনের অতীত এবং ভবিষ্যৎ 
জানিবার অতি আশ্চর্য শক্তির কথা সকলে শুনিয়াছ। ইহার ব্যাখ্যা 
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যতদিন পর্যন্ত আত্মা কার্ধ-কাক্সণ-নিয়মের অধীন থাকে--অবশ্য তাঁহার 
শ্বভাবগত হ্বাধীনতা কখনও সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হুইয়া যায় না--তাহার অস্তিত্ব 
তখনও থাকে; এমন কি পেজন্ত আত্মা নিজ শক্তি প্রয়োগ করিয়া! কার্ধ- 
কারণ-শৃঙ্খল অতিক্রম করিতে পারে, যেরূপ মুক্কাত্মার ক্ষেত্রে ঘটিয়। থাকে; 
ততদিন তাহার কর্ম কার্ধ-কারপ-নিয়মের দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয় এবং 
এরূপে কর্মফল-পরম্পর। সম্বন্ধে যাহাদের অন্তদূ্ি আছে, তাহাদের পক্ষে অতীত 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোকপাত করা সম্ভব । 


তিনি অপূর্ণ হইয়! পুড়েল। এই কারণে--'দিশ্বর ইহ! কামনা! করেন, উছ। 


কামন! করেন ; তিনি কখন রুষ্ট, কখন তুষ্ট-_এক্সপ বল! শিশুর মুখের আধ- 
আধ বুনি, অর্থহীন কথা। সেইজন্ত সকল আচার্য ইহাই 1 শিক্ষা দিয়াছেন: : 


 দস্হীন শিশু হামাগুড়ি দিতে দিতে পৃথিবীতে আলে ; এবং বৃদ্ধও 
হামাগুড়ি’ দিতে দিতে দস্তবিহীন অবস্থায় পৃথিবী হইতে চলিয়! যায় । এরূপে 
জীবনের আরম্ভ ও শেষ--চুরম দুটি প্রান্ত একই প্রকার ; কেবল একজনের 
এই জীবন সম্বন্ধে কোনরূপ অভিজ্ঞতা নাই, অপরের জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞত! 
আছে। যখন আলোক-তরঙ্গের স্পন্দন অতি মৃতু হয়, তখন আমরা আলোক 
দেখিতে পাই না; যখন তাহা অতি ভ্রত হয়, তখনও তাহার ফল হয় 
অন্ধকার । এইভাবে চরম সীমা-ছটি একই প্রকার হয়, যদিও তাহাদের মধ্যে 
আকাশ-পাতাল ব্যবধান । দেয়ালের বাসনা-কামন! নাই, পূর্ণ মুক্ত মানবেরও 
নাই। কিন্ত দেয়ালটির কোন চেতনা নাই যে, উছ। কামনা! করিবে ; 
আর পূর্ণ মুক্ত মানবের কামনা করিবার কিছুই থাকে না। জড়বুদ্ধি লোকদের 
এই জগতে কোন কামন! থাকে না, যেহেতু তাহাদের মস্তিষ্ক অপূর্ণ। একই 
সঙ্গে, উচ্চতম অবস্থাতেও আমাদের কোন কামনা থাকে না। কিন্ত এই দুই 
অবস্থার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রতেদ। একজন প্র নিকটবর্তী, অন্তজন 
ঈশ্বরের । 


পুনর্জন্ম 


[ পিউ ইয়ৰ্ক হইতে প্রকাশিত দাৰ্শনিক পত্রিক্ক! ‘Metaphysical magazine" এর 
জন্য লিখিত, মার্চ, ১৮৯৫ ] 


‘অতীতে তোমার ও আমার বহু জন্ম হইয়া গিয়াছে, হে শক্রনাশকারী 
€ অৰ্জুন ), আমি সে-সবই অবগত আছি, কিন্তু তুমি অবগত নও ।*-_গীতা1+ 

সকল দেশে ও সকল কালে যে-সকল কুট সমস্ত! মানুষের বুদ্ধিকে বিমৃঢ় 
করিয়াছে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা জটিল মানুষ নিজে । যে অগণিত রহস্ঠ 
ইতিহাসের আদি যুগ হইতে মানুষের শক্তিকে সমাধানের জন্য আহ্বান 
জানাইয়া এ কার্ধে ব্রতী করিয়াছে, তন্মধ্যে গভীরতম রহম্ত হইল মাচুষের 
নিজ ম্বরূপ। ইহ! সমাধানের অসাধ্য একটি প্রহেলিকামাত্র নয়, ইহা সকল 
সমস্যার অস্তশিহিত মূল লমন্তাঁও বটে। মাছষের এই স্বর্পটিই আমাদের 
সর্বপ্রকার জ্ঞান, সর্বপ্রকার অনুভূতি ও সর্বপ্রকার কার্যকলাপের মূল 
উৎস ও শেষ আধার। এমন কোন সময় ছিল না, এমন কোন সময় 
আসিবেও না _-ঘখন মানুষের নিজের স্বরূপ 'তাহার সর্বাধিক মনোধোগ 
আকর্ষণ করিবে না। 

মানুষের সকল প্রকার ক্ষুধার মধ্যে সত্যামুসন্ধিংসারূপ যে-ক্ষুবা মামুবের 
নিঙ্গ সত্তার সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত আছে, বহিবিশ্বের মূল্যায়নকল্পে 
অস্তঃরাজ্য হইতে কোন মানদণ্ড আবিষ্কারের জন্য ষে সর্বগ্রাসী আকাঙ্ষা 
বিদ্যমান, এবং এই পরিবর্তনশীল বিশ্বে একটি অপরিবর্তনীয় স্থির বিন্দু আবিষ্কার 
করিবার জন্য যে অনিবার্য ও ম্বভাবসিদ্ধ প্রয়োজন অনুভূত হয়, সেগুলির 
দ্বারা পরিচালিত হইয়া মানুষ যদিও মধ্যে মধ্যে স্বর্ণকণিকা-ভরমে ধূলি- 
মুষ্টিকে ধরিতে সচেষ্ট হুইয়াছে, এমন কি যুক্তি ও বুদ্ধি অপেক্ষাও উচ্চতর 
রাজ্যের কোন বাণীর প্রেরণা পাইয়াও সে অনেক সময়ই অন্তনিছিত 
'দেবত্বের মর্ম অনুধাবন করিতে সক্ষম হয় নাই, তথাপি যতদিন হইতে এই 


১ ব্হুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চারজন । 
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেখ গর্ত ॥ 
--উ্ীমদৃভগবদ্গীতী, ৪1৫ 


পুনর্জন্ম ৩১৪ 


অহুলঞ্চান আরপ্ভ হইয়াছে, তাঁহার মধ্যে এমন কোন সময় দেখিতে পাওয়া 
খায় না, যখন কোন ন! কোন জাতি বা কতিপয় ব্যক্তি সত্যের বতিকা উর্ধে 
তুলিয়া’ ধরেন নাই। 

অতীতে অথব। আধুনিক কালে--বিশেষতঃ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের 
মধ্যে এমন লোকের কখনও অভাব ঘটে নাই, ধাহার! পারিপাৰ্বিক ও 
অপ্রয়োজনীয় খুটিনাটি বিষয়ে একদেশদশাঁ, বিবেচনাহীন এবং কুসংস্কারপূর্ণ 
অভিমত স্বীকার করিবার ফলে, কখন বা বিবিধ দর্শনমত ও সম্প্রদায়ের 
বক্তব্যের অন্পষ্টতায় দরুন বিরক্তির ফলে, এবং দুঃখের সহিত বলিতে হয়, 
অনেক সময় সঙ্ঘবন্ধ পৌরোহিত্যের ভয়াবহ কুদংস্কারাদির প্রভাবে চরম 
বিপরীত মতে উপস্থিত হইয়াছেন ; এবং এই-মকল কারণে হতাশ হুইয়! 
শুধু যে এ-সম্পর্কে অন্গুপদ্ধান পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহাই নহে, তাঁহার! 
ঘোষণা করিয়াছেন এই কার্ধ নিক্ষল এবং অনাবশ্ক | দার্শনিকের! ক্ষোভ 
বা বিদ্রুপ প্রকাশ করিতে পারেন এবং পুরোছিতগণ তরবারির সাহায্য পর্যন্ত 
স্বীকার করিয়া স্বীয় ব্যবসাঙ্ন পরিচালন! করিতে পারেন, কিন্ত সত্য একমাত্র 
তাছাদেরই নিকট আবিভূতি হয়, যাহারা সত্যের জন্তই লাভালাভের চিন্ত! 
ছাড়িয়া নিভাক হৃদয়ে সত্যেরই পীঠস্থানে উপাদন! করিয়া থাকেন। 

মানুষের বুদ্ধি যখন জানপূর্বক কোন বিষয়ে প্রযুক্ত হয়, তখনই তাঁহাদের 
নিকট আলোক উদ্ভাসিত হয়; এবং ধীরে ধীরে হইলেও ক্রমশঃ তাহা 
অজ্ঞাততাবে অক্রত হুইয়া সমগ্র জাতির মধ্যে প্রসারিত হয়। দীর্শনিকগণ 
দেখাইয়া দেন, কির্ূপে মহাপুরুষেরা জ্ঞানের সঙ্গে সাধন! করিয়! থাকেন; 
এবং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, কিরূপে নীরবে ধীরে ধীরে সাধারণ অনসমাজে 
তাহাদের সাধনালক্ধ সত্য অনুপ্রবেশ করে। 

মান্য ভাহার শ্বরূপ সম্বন্ধে ধতগুলি মত আজ পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছে, 
তন্মধ্যে এই মতটিই সর্বাধিক প্রসার লাভ করিয়াছে যে, আত্মা নামক একটি 
সত্যবত্ব আঁছে এবং উহা! দেহ হইতে ভিন্ন ও অমর। যাহারা এইরূপ 
আত্মার অদ্বিত্বে আস্থাবান্‌, তাহাদের মধ্যে আবার চিন্তাশীল অধিকাংশ 
ব্যক্তিই বিশ্বাস করেন যে, আত্ম! বর্তমান জন্মের পূর্ব হইতেই আছে। 

আধুনিক মানবলমাজে খাঁহাদেন ধর্ম সুসংবদ্ধ ও স্থপ্রতিতিত, তাছাদের 
অধিকাংশই ইহ! বিশ্বাস করেন, এবং থে-মব দেশ ভগবানের আবশীর্বাদে 


৩২৩ ক্বামীজীর বাণী ও রচন। 


সর্বাধিক উন্নত, সে-দব দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীর। ঘর্দিও আত্মার অনাদিত্বে 
বিশ্বা করার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই প্রতিপালিত হইয়াছেন, তথাপি 
তাঁহারা আত্মার পূর্বাস্তিত্বের সমর্থন করিয়াছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের ইহা! 
ভিত্তিম্বরূপ। প্রাচীন মিশরীয়গণের মধ্যে শিক্ষিতশ্রেণী ইহাতে বিশ্বাস 
করিতেন, প্রাচীন পারসীকগণ এই সত্যে উপনীত হুইয়াছিলেন ; গ্রীক 
দার্শনিকগণ এই ধারণাকে তাহাদের দর্শন-চিস্তাঁর ভিতি-গ্রস্তররূপে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন ; হিক্রগণের মধ্যে ফ্যারিসিগণ ( আচারনিষ্ঠ প্রাচীন ইহুদী 
ধর্মসম্প্রদায়) ইহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং মুসলমান ধর্মীবলম্বীদিগের 
মধ্যে স্ুফীর! প্রায় সকলেই এই সত্য স্বীকার করেন। 

বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন বিশ্বাসের উদ্ভব ও পরিপুষ্টির নিমিত্ত মনে হয় 
বিশেষ ধরনের পরিবেশের প্রয়োজন আছে। মৃত্যুর পরে শরীরের এত টুকু মাজ 
অংশও জীবিত থাকে- এই ধারণায় উপস্থিত হইতেই প্রাচীন জাতিসমূছের কত 
যুগ কাটিয়া গিয়াছে । আবার দেহ হইতে-বিমুক্ত হুইয়া মৃত্যুর পরও জীবিত 
থাকে, এইরূপ কোন বস্ত সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ ধারণায় উপনীত হইতে আরও কত 
যুগ-যুগান্তের প্রয়োজন হইয়াছে । এমন একটি সত্তা আছে, যাহার দেহের সহিত 
সম্পর্ক সাময়িক, এইরূপ ধারণায় উপনীত হওয়া যখন সম্ভব হইল, কেবল তখনই 
এবং ঘে-সকল জাতির মধ্যে এইরূপ সিদ্ধান্তের উদয় হইতে পাঁরিল, একমাত্র 
তাহাদের মধ্যে এই অনিবার্ধ প্রশ্নটি উখিত হুইয়।ছিল £ কোথায়? কখন? 

প্রাচীন হিক্রগণ আত্মা সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে অন্থুসন্ধিৎসা জাগাইয়া 
মনের স্থৈর্য নষ্ট করেন নাই । তাহাদের মতে মৃত্যুতেই সবকিছুর অবসান হয়। 
কার্ল হেকেল যথার্থই বলিয়াছেন : ‘ইহ! যদিও সত্য যে, (ইহুদীদের ) নির্বাপনের 
পূর্ববর্তী বাইবেলের প্রাচীন অংশে হিক্রগণ প্রাণ-তত্বটির পৃথক্‌ পরিচয় 
পাইয়াছিলেন এবং তাহাকে তীঁছারা কখনও “নেফেস+ অথক] “রুয়াখ” অথব! 
'নেখাম।” নামে অভিহিত করিয়াছেন, তথাপি এই-সকল শব্দ চৈতন্য বা আত্মার 
ধারণার গ্যোতক না হইয়। বরং প্রাণবায়রই ভোতক । আবার প্যালেস্টাইনে 
অধিবাসী ইহুদীগণের নির্বাসনের পরবর্তী কালের রচনায় কোথাও কোন পৃথক্‌ 
সন্তাবিশিষ্ট অমর আত্মার উল্লেখ পাওয়া! যায় নাঃ কিন্তু সর্বত্র ঈশ্বর হইতে 
নিঃস্থত শুধু এমন একটি প্রাণবায়ূুর উল্লেখ পাঁওয়। যায়, ঘাছা শরীর ধ্বংস 
হইলে দিব্য সত্তা 'রুয়াখে' অস্তহিত হয় ।, 
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প্রাচীন মিশর ও ক্যান্ডিযাঁর বদবিবাসিগণের আত্ম! লঘন্ধে নিজন্থ বহু 
অদভূত ধারণা ছিল। কিন্ত বৃত্যুয় পরেও মানবের কোন একটি অংশ জীবিত থাকে 
বলিয়া তাহারা ঘে ধারণা পোষণ করিত, তাহার সহিত প্রাচীন ছিন্দু, 
পারসীক, গ্রীক বা অন্ত কোন আর্জাতির এ-লঘস্কীক় ধারণাগুলিকে হেন 
মিশাইয় ফেলা না হুয়। অতি প্রাচীনকাল হইতেই আত্মার ধারণ! সম্পর্কে 
আর্থ ও অ-সংস্কৃত ভাষাভাষী ম্নেচ্ছদিগের সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হুয়। 
বাহ্তঃ মৃতদেহের শেষরত্য-অজঠানের রীতি খেন ইহার প্রক্নষ্ট নিদর্শন; 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ম্নেচ্ছগণ শবকে লধত্বে প্রোথিত করিয়া অথবা! তদপেক্ষা 
জটিলতর বিরাট প্রক্রিয্না. অবলম্বনে শবকে যষমিতে পরিণত করিয়া মৃতদেহ 
সংরক্ষণের জন্য বথাসাধ্য প্রয়াস পাইত, আর আর্ধগণ সাধারণতঃ মৃতদেছকে 
অগ্নিতে 'ভম্মীভূত করিতেন । 

ইহারই মধ্যে আমর! এই একটি প্রকাণ্ড গোপন রহস্যের সন্ধান পাই যে, 
আর্ধজাতির-_-বিশেষতঃ হিন্দুদের সহায্নতা ব্যতীত মিশরীয় হউক, এসীরীয় 
হউক বা! ব্যাবিলনবাসীই হউক, কোন শ্নেচ্ছজাতিই এই ধারণায় উপনীত 
হইতে পারে নাই যে, আস্মা-নামক এমন এক পৃথক বসন্ত আছে, বাহ! 
শরীর-নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করিতে পারে। 

যদিও হেকোৌডোটাস বর্লেন, মিশনীয়গণই সর্বাগ্রে আত্মার অমরত্বের 
ধায়ণা করিতে পারিয়াছিল, এবং তিনি মিশরীয়গণের মতবাদ-প্রসঙ্গে এইরূপ 
বলেন, “আত্মা ধেহ-নাশের পরেও বারংবার এক একটি জীবদেছে প্রবেশ করে 
এবং তাহার ফলে এ জীব বাচিস্কা উঠে ; অতঃপর জলচর স্থলচয় ও খেচত্ব_-. 
যত প্রাণী আছে, তাহাদের সকলের মধ্যে সে গতায়াত করে, এবং তিনসহ্ত্র 
বৎসরকাল এইক্ধপে অতিবাছিত হইলে পুঅর্বার মানবদেহে ফিরিয়। আলে”, 
তথাপি মিশরতত্ব সম্পর্কে বর্তমান কালে যে গবেবণ। হইয়াছে, তাহার ফলে 
অন্ধাবধি আস্থার যেহান্তর-গ্রহণ-বিষয়ে মিশনীয় জনসাধারণের ধর্মের হংখ্য 
কোন ভিচ্ছ দেখিতে পাওয়া বাঁর নাই । বন্ষং ম্যালপেকে।১, দ্দার্মান* এবং 
অপরাপর খ্যাতনামা যিশরতন্ববিদের আধুনিকতম এই অন্যাঁনই অছযোদিত 
হয় যে, পু্র্জক্পবাদের সহিত বিবরীয়গণ স্ধপরিচিত ছিল না। 
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৩২৯ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


প্রাচীন মিশকীয়গণের মতে আত্মা একটি অন্যসাপেক্ষ বিকল্প সত্ব! মাত্র, 
ইহার নিজন্ব কোন পৃথক্‌ অস্তিত্ব নাই এবং কোনদিনই দেহের সহিত 
সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। যতদিন দেহ থাকে, কেবল ততদিনই 
ইছা জীবিত থাকে, যদি কোন আকন্মিক কাঁরণবশতঃ মৃত দেহটি বিনষ্ট 
হয়, তবে বিদেহছ আত্মাকে দ্বিতীয়বার মৃত্যু ও ধ্বংন বরণ করিতে হয়। 
মৃত্যুর পর আত্মা সমগ্র পৃথিবীময় যদৃচ্ছ। ভ্রমণ করিতে পাঁরে বটে, কিন্ত 
প্রতি রাত্রে মৃতদেহটি যেখানে আছে সেখানে তাহাকে ফিরিতে হয়; সে সর্বদা 
দুঃখমগ্ন, সর্বদ! ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর এবং আর একবার জীবনকে উপভোগ 
করিবার জন্য তীব্র বাসনাযুক্ত, অথচ কোনমতেই তাহা পূরণ করিতে পারে 
না। উহার পুরাতন শরীরের কোন অংশ কোনরকমে আহত হইলে 
আত্মার অন্থরূপ অংশও অনিবার্ভাবে আহত হয়। এই ধারণার দিক 
হইতেই প্রাচীন মিশরীয়গণের মৃতদেহ সংরক্ষণ করিবার জন্ত অতিরিক্ত 
ব্যাকুলতার কারণ বুঝিতে পারা যায়। প্রথমে মরুভূমিকে শবক্ষেত্র ছিলাবে 
নির্বাচন করা হইয়াছিল, কারণ তথায় বায়ুর শুফতা হেতু মৃতদেহ সহজে বিনষ্ট 
হইত ন!, এবং এইরূপে বিদেহ প্রেতাত্মা দীর্ঘজীবন লাভের সুযোগ পাইত । 

কালক্রমে জনৈক দেবতা শবদেহ সংরক্ষণের এমন এক উপায় আবিষ্কার 
করিলেন, যাহার সাহায্যে পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির তাছাঁদের 
স্বজনগণের মৃতদেহ প্রায় অনস্তকালের জন্য সংরক্ষণ করিবার আশ1 পোষণ 
করিত ; এবং নিদারুণ দুঃখের হইলেও আত্মার জন্তু এইরূপ অমরত্ের ব্যবস্থা 
তাঁহারা করিত। 

পৃথিবীর সহিত আয় কোন নিবিড় স্বন্ধ-স্থাপন অসম্ভব হইলেও এক 
শাশ্বত খেদ সেই মৃত আত্মাকে সর্বদাই পীড়া দিত; বিদেহী আত্মা সখেদে 
বলিত £ “হে ভ্রাতঃ, তুমি কখনও পানাহার হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিও না, 
সাদকতা।, ভালবাসা, সর্বপ্রকার সম্ভোগ এবং দিবারাত্র বাসনার অঙ্গুসরণ হইতে 
বিরত হইও না । ছুঃখকে হৃদয়ে স্থান দিও না, কারণ পৃথিবীতে মানুষের জীবনকাল 
কতটুকু? পশ্চিমে যে (প্রেত) লোক আছে, উহ] সুপ্তিময় ও খন ছায়ায় 
আবৃত; ইহা এমন একটি স্থান যেখানে এক্বার অধিঠিত হইলে লেখানক।র 
অধিবাসীর! তাহাদের “মমি'রূপে চিরনিদ্রায় মগ্ন হয়, পুনর্বার আর কোনদিনই 
স্বজনবর্গকে দেখিবার জন্ত জাগ্রত হয় না, আর তাহারা তাছাদের পিতা 
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মাঁতাকে চিনিতে পারে ন, এবং তাহাদের হয়ে স্ত্রী ও সন্তান্বর্গের কোন স্তি 
থাকেনা । পৃথিন্বী তাহার অধিবাসীদিগকে যে প্রাণবন্ত জলধায়| দান করে, 
তাহ! আমার নিকট পদ্ষিল ও প্রাণহীন; পৃথিবীতে যাহার! বাস করে, 
তাঁহারা সকলেই জলধারার অধিকারী ; অথচ আমার নিকট এ জলধারাই 
এখন এক পৃূতিগন্ধময় গলিত ধারায্ন পরিণত হুইয়াছে। মৃত্যুর এই 
উপত্যকায় আসিয়। অবধি আমি বুঝিতেই পারিতেছি না, আমি কে এবং 
কোথায় আছি। আমাকে আোতখ্ষিনীর জল পান করিতে দ্বাও.'-উত্তরাভিমুখে 
মুখ করিয়া আমাকে জলাশয়ের ধারে রাখো, যাহাতে মৃছ্বায়ু আমাকে 
সেহন্পর্শ দান করিতে পারে এবং আমার হৃদয় দুঃখের কবল হুইতে মুক্তি 
পাইয়া সজীব হইতে পারে ।”১ 

ক্যান্ডিয়াবালীরা মৃত্যুর পরে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে মিশরীয়দের মতো অত 
গবেষণা ন! করিলেও তাঁহাদের মতে আত্মাকে দেছের উপর নির্ভরশীল দ্বিতীয় 
বস্ত ছিসাবেই গ্রহণ কর! হয়, এবং এ আত্মা কবরস্থানেরই সহিত জড়িত । 
তাহারাও এই দেহ-নিরপেক্ষ কোন অবস্থার কথা চিস্তা করিতে পারে নাই 
এবং আশা পোষণ করিত ধে, মৃতদেহ পুনরুজ্জীবিত হইবে । যদিও দেবী ইস্থার 
নানা বিপদ আপদ ও রোমাঞ্চকর অভিযানের অন্তে ইয়! ও দমকিনার পুত্র__ 
তাহার মেষপালক স্বামী দমুজিকে পুনজাবিত করিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি 
“অতি ধর্মপ্রাণ এবং ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিরাও তাহাদের প্রিয়জনদের পুনরুজ্জীবনের 
নিমিত্ত দেবালয় হইতে দেবালয়ে বৃথাই কাতর আবেদন জানাইয়াছিল।” 

এইরূপে আমর! দেখিতে পাই, প্রাচীন মিশরীয় বা ক্যান্ডিয়াবাসীরা 
মৃত ব্যক্তির শবদেহ হইতে কিংবা কবরস্থান হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়! 
আত্মা সম্পর্কে কখনও ধারণ! করিতে সক্ষম হয় নাই। সব দিক বিবেচনা 
করিলে এই পাধিব জীবনই সর্বোত্তম, এবং. মৃত ব্যক্তি সকল সময়ই আর 
একবার ইহা পাইবার স্থযোগের জন্ত লালায়িত এবং যাহারা জীবিত ভাহাবাও 
ছুঃখখ-পীড়িত, দেহের উপর নির্ভরশীল এই দ্বিতীয় আত্মার অবস্থিতিকাঁল 
ধদ্ধি করিবার গভীর আশা পোষণ করিত এবং তাহাদিগকে সাহায্যের অস্ত 
যথাসাধ্য মত্ব করিত ।। . * 


১ প্রাচীর লেখ! হইতে ম্যানপেরে! কর্তৃষ্ণ ফরাসীতে, ক্রুগৃশ্‌ কতৃক জার্নাদ ভাষায় অনুদ্নিত ॥ 


৩২৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


এইরূপ পরিবেশে আত্মা সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞান হওয়! সম্ভব নয়। প্রথমতঃ 
ইহ! অত্যন্ত স্থল জড়বাদ, তদুপরি ভয় ও যস্ত্রণাপূর্ণ। অসংখ্য অশুভ শক্তির 
ছারা ভ্রস্ত হইয়া, এগুলিকে এড়াইবার নৈরাশ্তজনক ও উদ্ধিপ্র চেষ্টা 
জীবিতদের আত্মাও তাহাদের ধারণামুষায়ী মৃতের আত্মার মতে! লান? 
পৃথিবীতে খুরিয়া বেড়াইয়াও কিছুতেই গলিত শব ও শবাধারের গণ্ডি 
বাহিরে যাইতে পারিতেছে না 

এখন আমাদিগকে আত্মা সম্বন্ধে উচ্চতর ধারণার মূল আবিষ্কারের জগ্ত 
অপর একটি জাতির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে, ঘাহাদের নিকট ঈশ্বর 
সর্বকরুণানিলঘ় সর্বব্যাপী পুরুষ, ঘাহাদের নিকট তিনি জ্যোতির্ময় দয়ালু ও 
সহায়ক বিভিন্ন দেবতার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেন; মানবজাতির 
মধ্যে যাহারা সর্বাগ্রে ঈশ্বরকে পিতৃ-সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল, ‘পিত! 
যেমন তাহার প্রিয় পুত্রের হস্ত ধারণ করেন, আপনিও তেমনি আমার 
হস্ত ধারণ করুন’ ; যাছাদের নিকট জীবন ছিল আশার বস্ত, নৈরাশ্েক্স নয়; 
ধর্ম যাছাদের নিকট জীবনের প্রমত্ত উত্তেজনার অবসরে বোনার্ত ব্যক্তির মুখ 
হইতে অকম্মাৎ নিঃস্ত কতগুলি সবিরাষ আর্তনাদ মাত্র নয়, পরস্ত 
যাহাদের ধারণাসমূহ আমাদের নিকট শন্ক্ষেত্রের সুগন্ধ ও বনানীর সৌরভে 
আমোদিত হইয়া আসে ; যাহাদের স্বতঃস্ফ ত বাধাহীন আনন্দপূর্ণ বন্দনাঙগীতি 
দিনমশির প্রথম কিরণে উদ্ভাসিত এই শোভাময়ী ধরণীকে অভিনন্দন 
করিবার কালে পক্ষিকঃ হইতে যেরূপ কাকলী নিংস্থত হয়, তাঁছারই 
সদ্বশ-_আজও তাহা অষ্ট সহন্ৰ বৎসরের সরণী ধরিয়া আমাদের নিকট 
দিব্যধামের নবীন আহ্বানের ভ্তায় আসিয়! উপস্থিত হয়; আমর! এবার 
প্রাচীন আর্জাতির কথাই বলিতেছি। 

আর্ধজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ খখেদে তাহাদের প্রার্থনা-মন্ত্র এইরূপে 
নিপিবন্ধ আছে : ‘আমাকে নেই ৃতুহীন অক্ষয় ধুয়ে সার, বেখানে 
দিবালোকের জ্যোতি বিমান এবং যেখানে চিরন্তন দীছি জাজল্মান'। 
‘আমাকে সেই ধামে অমর করিস! বাখো, যেখানে বাধা শিবদ্বানের পুত 
বাস করেন, যেখানে দিধ্যধামের রহন্তাবৃত অঠনাপয় বর্তমান’ । ‘আমাকে 
লেই লোকে অমর করিয়া রাখে! যেখানে তাহারা লানন্দে বন্ৃচ্ছ বিছা 
করেন’ । পৃথিবী ও অভ্ত়িক্ষের উর্ধে সর্বাপেক্ষা অস্তরতৰ বে তৃতী " 


পুনর্জন্ম ৬২৫ 


ছালোকে নিখিল বিশ্ব জ্যেতি্যয়রূপে অবস্থিত, সেই আনন্দ-লোকে আমাকে 
যর করিয়া রাখো 

এইবারে মর! বুঝিতে পারিতেছি যে, আর্ধজাতি ও মেচ্ছগণের 
ধারণার মধ্যে কিন্ধপ আকাশ-পাতাল প্রভেদ বিদ্তমান। একের দৃষ্টিতে এই 
দেছু এবং এই পাখিব জগৎই একমাত্র সত্য ও কাম্য বস্ত। তাহারা এই বৃথা 
আশা পোষণ করে যে, মৃত্যুকালে যে জীবনী-শক্কি দেহ ছাড়িয়া! চলিয়া 
যায় এবং ইন্দিশ্নয়খে বঞ্চিত হুইয়া নির্যাতন ও দুঃখ অম্তব করে, মৃত দেহকে 
স্যত্বে রক্ষা করিলে এ জীবনী-শক্তিকে পুনর্বার পৃথিবীতে ফিরাইয়! আনিতে 
পার! যাঁয়। এইরূপে তাহাদের নিকট জীবস্ত ব্যক্তি অপেক্ষা মৃতদেহই 
অধিকতর ঘত্বের অধিকারী হুইয়া পড়িল। অপরের দেখিল যে, শরীর ত্যাগ 
করিয়! যাহা প্রস্থান করে, তাহাই মানবের প্রকৃত সত্তা এবং শরীর হইতে 
বিযুক্ত হুইয়া তাহা! এমন উচ্চতর স্থখাহুভবের স্তরে উপস্থিত হয়, শরীরে 
অবস্থানকালে সে-সুখ কখনও পায় নাই। তাই তাহারা ধ্বংসোম্মুখ শবদেহকে 
লীপ্র দ্ধ করিয়া নষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিল। 

এখানেই আমরা এমন একটি ভাবের অঙ্কুর দেখিতে পাইতেছি, যাহ! হইতে 
আত্ম! সম্পর্কে সঠিক ধারণার উদ্ভব হইতে পারে। যেখানে প্রকৃত মানবকে 
কেবল শরীর ন! ভাবিয়|। আত্মা-রূপে ভাব! হইয়াছে, যেখানে প্রকৃত মানব ও 
তাহার শরীরের মধ্যে অবিচ্ছেন্য কোন সম্বন্ধ একেবারে নাই- সেখানেই 
আত্মার মুক্তি-সন্বন্ধীয় মহান্‌ ভাবের উত্তৰ হওয়া সম্ভব হইয়াছে । এই স্তরে 
উঠিয়া! আর্ধগণের দৃষ্টি যখন স্ব ব্যক্তির আবরণভূত বস্্সদৃশ জ্যোতির্ময় দেহকে 
ভে? করিয়া তদতীত স্তরে উপনীত হুইল এবং আত্মার নিরাকার, পৃথক্‌, স্বতন্ত্র 
সত্তার প্রকৃত তত্ব তাহারা বুঝিল, তখনই প্রশ্ন উঠিল__-“কোথা হইতে ? 

এই ভারতবর্ধে এবং আর্ধদিগের মধ্যেই আত্মার পূর্বাস্তিত্বের, অমরত্বের 
এবং স্বাভআ্োর ধারণ! প্রথম উদ্ভূত হয়। প্রাচীন মিশর সম্পর্কে সম্প্রতি 
যত গ্রবেষণ। হইয়াছে, তাহ! হইতে এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় ন! ষে, 
সেখানে কখনও স্বতন্ত্র স্বন্নংসম্পূর্ণ ও পাখিব জীবন লাভের পূর্বে বিদ্যমান 
আত্মার অন্থিত্ব সম্বন্ধে তাছাদের কোন ধারণা ছিল। কোন কোন রহস্ত- 
বিস্ভাবিন্‌ অবশ্য এই তত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্ত তাহাদের ক্ষেত্রে 
প্রমাণ পাওয়া] যায় ঘে, এ ভাব ভারতবর্ষ হইতেই আসিয়াছিল। 


৩২৬ স্বামীজীর.বাণী ও রচনা 


কার্প হেকেল বলেন, ‘আমি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করি যে, যতই গভীরভাবে 
মিশযীয় ধর্ম অনুধাবন করা যাইবে, ততই ইহা! স্পষ্দ্ধপে প্রতীয়মান হইবে 
যে, মিশরীয় জনলাধারণ যে-ধর্মের অস্থমরণ করিত, উছার সহিত পুনর্জন্মবাদের 
বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নাই । এমন কি রহস্যবিদ্যাবিদ কেহ কেহ এই বিভার অধিকারী 
হইয়া থাকিলেও ইহ! ওসিরিস-শিক্ষার নিজন্ব বসন্ত নহে, প্রত্যুত উহ! 
হিন্দুগণের নিকট হুইতে প্রাপ্ত ৷ 

পরবর্তী কালে দেখ। যায়, আলেকজান্দ্রিয়াবাসী ইহুদীগণ এই মতবাদে 
বিশ্বাসী হইয়াছেন যে, প্রত্যেক আত্মার পৃথক্‌ সত্ব। আছে; এবং পূর্বেই 
আমর] বলিয়া আনিয়াছি, যীশুর সমলামদ্িক ফ্যারিসীর] (প্রাচীন আচারনিষ 
ইহুদী ধর্মসম্প্রদায় ) শুধু যে আত্মার স্বাতন্ত্রযে বিশ্বাসী ছিলেন তাহাই নয়, 
তাহারা ইহাঁও বিশ্বাস করিতেন যে, আত্মা বিভিন্ন শরীরে গতায়াত করে । 
এইর্ূপে অতি সহজেই ইহ! বুঝিতে পার] যায়, তাহারা কেমন করিয়। যীশুকে 
প্রাচীন এক মহীপুরুষের অবতার বলিয়। স্বীকার করিয়াছিল এবং যীশু স্বয়ং 
ঘোষণ। করিয়াছিলেন, ব্যাপ্টিস্ট জন-এর মধ্যে মহাত্মা ইলিয়াস পুমরাঁবিভূত 
হুইয়াছেন-_“ঘর্দি আপনাদের বুঝিবার মতো ক্ষমতা থাকে, তাহা হুইলে 
জানিবেন, যে ইলিয়সের পুনরাগমনের কথা ছিল, ইনিই তিনি!” 

হিক্রগণের মধ্যে আত্ম। ও তাহার স্বাতন্ত্য সম্পর্কে যে-ধাঁরণাগুলি দেখিতে 
পাওয়! যায়, সেগুলি নিশ্চয়ই উচ্চতর রহশ্যবিষ্কাবিদ মিশরীয়গণের নিকট 
হইতে আসিয়াছিল ১ মিশরীয়গণ আবার সেগুলি হিন্দুদের নিকট হইতে 
পাইয়াছিলেন। এগুলি যে আলেকজান্দরিয়ার মাধ্যমে আপিয়াছে, তাহ! অত্যন্ত 
তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বৌদ্ধদের লিপি ও পুস্তকাঁর্দি হইতে আলেকজান্দ্রিয়া ও 
এসিয়া-মাইনরে তাহাদের গ্রচারকার্ষের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 

এইরূপ কথিত আছে যে, গ্রীকদের মধ্যে পিথাগোরাসই সর্বপ্রথম 
হেলেনীয়দের নিকট আত্মার পুনর্জনবাদ প্রচার করেন। গ্রীকরা আর্য 
জাতিরই অন্তর্গত বলিয়। ইতিপূর্যেই মৃতদেহের অগ্নিসংকার করিত এবং 
প্রত্যেক আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বান করিত। অতএব পিথাগোরাসের শিক্ষার 
ফলে পুনর্জন্মবাদ মানিয়! লওয়া৷ তাহাদের পক্ষে সহজ ছিল। এপুলিয়ালের মতে 
পিথাগোরাল ভারতে আপি! ব্রাহ্মণদিগের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। 

১ ম্যাধু, ৯১৪ । 


এপ আমরা এইট রিয়া হে বখাসেই আত্ধাকে কেবল লী: 
চৈডক্দ- অংশবিশেষ ন। বলিয়া তাহার স্বাতন্ত্য স্বীাকুত হইতেছে এবং উহাকেই. 
মাসের প্রকৃত স্বরূপ-বলা হইতেছে, সেখানেই ইহার পূর্বাত্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস 
অপন্নিহার্যরূপেই আসিয়া পড়িঘাছে' এবং:আমরা ইছাও জানিয়াছি যে, বে- 
সকল জাতি আত্মার প্বাধীন: পৃথক্‌ সতায় বিশ্বাস করিতেন, তাহার! প্রাক্সই 
তাহাদের মৃতদেহ অন্নিতে দগ্ধ করিয়া এ বিশ্বাসের বাহ প্রমাণ দিয়া 
গিয়াছেন। যদিও আর্ধ জাতিদের মধ্যে প্রাচীন পারসীকগণ লেমিটিক প্রভাব 
হইতে মুক্ত থাকিয়াও যৃতদেহ-সৎকারের একটি অভুত প্রথ। আবিদ্ধার 
করিয়াছিল, তথাপি যে-নামে তাহার] তাহাদের “টাওয়ার অব সাইলেন্স+১-কে 
অভিহিত করে, তাহা হইতেই জানা যায় যে, উহ! দহুনার্থ দহ ধাতু 
হইতে নিপন হইয়াছে। 

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ধে-সকল জাতি মানুষের শ্বরূপ-নির্ধারণে অধিক 
মনোযোগ দেয় নাই, তাহারা এই জড়দেছকে সর্বন্ব বলিয়া মনে করার উর্ধে 
উঠিতে পারে নাই ; এবং যদি বা কখনও অতীব্রিয় জ্ঞানের আলোকে তাহারা 
ইন্জিয়াতীত জগতের কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছে, তৰু তাহারা শুধু এই 
সিদ্ধান্তেই সন্ত হইয়াছে যে, স্থদূর ভবিষ্যতে কোন প্রকারে এই দেহই 
অবিনশ্বর হইবে । * 

অপরদিকে আর একটি জাতি ছিল, যাহারা মানবকে মননশীল জীবরূণে 
গণ্য করিয়। তাহার স্বরূপ-অনুসন্ধানে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিল; সেই 
আর্ধ হিন্দু জাতি শীদ্রই দেখিতে পাইল যে, এই দেহকে অতিক্রম করিয়া, এমন 
কি পিতৃপুক্রধদের আকাজ্ষিত তেজোময় দেহকে অতিক্রম করিয়। প্ররুত 
মানধ-সত্তা বিরাজ করিতেছে; সেই মুলতত্ব, সেই অবিভাজ্য স্বতন্ত্র নতাই 
নিজেকে এই দেহদার! আবৃত করে, এবং জীর্ণ হইলে উহা! ত্যাগ করে। এই 
মূলতবটি কি কোন স্বষ্ট পদ্দার্থ? বি সৃষ্ট বলিতে ‘অভাব’ হইতে “ভাবের 
কৃষ্টি বুঝায়, তাহ হইলে তাহাদের নিশ্চিত উত্তর ‘ন!’ ; এই আত্মা জন্ম ও 
মৃতাহীন, ইহা যৌগিক বা! মিশ্রিত পদ্দার্থ নয়, কিন্ত স্বাধীন পৃথক পভাবান্‌ ; 

১ শারীদেন মৃতদেহ যে বেদীতে স্থাপন করিয়া পক্ষীণের আহারের জন্তু উধেব” 
টদ্বোলিতত হয়, তাহাকে 7056 04৫ 5{}০n০ € দথ্ম ) বলে। 


৩২৮ খামীজীর বাণী ও রচন। 


সেই হেতু তাহাকে উৎপন্নও করা বায় না, ধ্বংসও কর! যায় না) ইহ! 
কেবল বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পরিভ্রমণ কলে । 

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে £ ইতিপূর্বে ( দেহগ্রহণের পূর্বে) আত্মা কোথায় 
অবস্থান করিতেছিল? হিন্দু দার্শনিকগণ বলেন, স্থুলদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ইছা 
নানা! দেহ অবলম্বন করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছিল ; অথবা প্রকৃত বা দার্শনিক 
অর্থে ইহা! বিভিন্ন মানপিক স্তর অতিক্রম করিতেছিল। 

বেদ ভিন্ন এমন অপর কোন যুক্তিসিহ্ধ ভিত্তি আছে কি, যাহার উপর 
হিন্দু দার্শনিকগণ তাহাদের পুনর্জন্মবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন? আছে। 
আশা করি, আমরা পরে দেখাইতে পারিব যে, সর্বজনগৃহীত যে-কোন 
মতবাদেরই মতো ইহাঁরও স্বপক্ষে যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ আছে ; কিন্তু সর্বাগ্রে 
আমরা দেখিতে চাই, আধুনিক কালের কতিপয় শ্রেষ্ঠ ইওরোপীয় চিস্তাঈীল 
ব্যক্তি পুনর্জন্ম সম্বন্ধে কিরূপ চিন্তা করিয়াছেন। 

ফিকটে১ আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়! বলেন : 

ইহ] সত্য যে, আত্মার স্থায়িত্বের ধারণা খগুনের নিমিত্ত প্রকৃতি হইতে 
একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ কর! যাইতে পারে । ইহা সেই সর্বজনবিদিত যুক্তি 
কালে যাহার আরম্ভ হইয়াছে, কোন না কোন কালে তাছার অবসানও 
হইবে; অতএব অতীতে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গে 
আত্মার-পূর্বাস্তিত্বও স্বীকার করা হইয়া! যায়। ইহা! অত্যন্ত স্তায়সঙ্গত 
পিদ্ধাস্ত। কিন্তু ইহা আত্মার স্থাক্গিত্বের বিপক্ষে প্রধোঁজা যুক্তি না হইয়া 
বরং তাহার নিত্যত্বের স্বপক্ষেই একটি অতিরিক্ত যুক্তি বলিয়া পরিগণিত 
হইতে পারে। বস্ততঃ কেহ যদি এই অধ্যাত্ম-ও শারীর-বিদ্তার অন্তর্গত 
স্বতঃসিদ্ধ সত্যটি বুঝিতে পারেন যে, প্রকৃতপক্ষে কোন-কিছুরই সৃষ্টি হইতে 
পারে না, তাহা হইলে এই সত্যও ধরিতে পারিবেন যে, এই ক্ল শরীর 
অবলম্বনে দৃশ্যমান হইবার পূর্ব হইতেই আত্মা বিদ্যমান ছিল ।" 

শোপেনহাওয়ারং তাহার 0165 Welt als Wille Und Vorstellung' 
নামক গ্রন্থে পুনর্জন্মবাদ সম্পর্কে বলিতেছেন £ “ব্যক্তির পক্ষে নিত্র! বলিতে 
যাহা! বুঝায়, হইচ্ছাশক্তি'র পক্ষে মৃত্যু বলিতেও তাহাই বুঝায়। কারণ 


১ I. হু, হাতে, ২ Schopenhauer. 


পুনর্দন্গ ৩২৯ 
স্বতিশক্তি ও নিজ ব্বাতন্্য ঘদি লর্বদ| ইহার সহিত লাগিয়া থাকিত, তবে 
প্রকৃত লাভের দভভাবন! ন! থাকিলে ইচ্ছাশক্তি কিছুতেই অনস্তকাল ধরিয়া 
একই কর্মানুষ্ঠান ও হযসণাভোগ করার জন্ত টিকিন্ন। থাকিত না। কিন্তু 
ইচ্ছাশক্তি উহাদিগকে দূরে সরাইয়া দেয়, এবং ইহাই লিখি-নামক বিশ্মরণের 
নদী ; এই মৃত্যুক্ূপ মিত্রার ভিত্র দিয়! ইচ্ছাশক্তি পুনর্বার অপর একটি 
নৃতন বুদ্ধির ছার] সজ্দিত হুইয়া সম্পূর্ণ এক নৃতন জীবরূপে আবিভূর্ত হয়; 
এক নূতন দিন তখন তাহাকে এক নৃতন তটভূষির দিকে প্রলুক্ধ করে। 
“এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, এই নিরস্তর জন্মপ্রবাছই পর পর সেই 
অবিনাশী ইচ্ছাশক্তির জীবন-্বপ্রগুলি রচনা করিতে থাকে ; এবং যতক্ষণ 
না নির্দিষ্ট পরিমাণ ও নির্দিষ্ট প্রকারের বিচিত্র ও নিত্যান্তন উপদেশ ও 
অভিজ্ঞতা লাভের ফলে ইচ্ছাশক্তি নিজেই নিজের বিলোপ ও বিনাশ সাধন 
করিতেছে, ততদিন এইর্ূপই চলিতে থাকে ।'-'ইছাও উপেক্ষা করা যায় না 
ঘে, ব্যাবহাঁরিক অভিজ্ঞতা-প্রস্থত যুক্তিও এইরূপ পুনর্জন্ম সমর্থন করে। 
বস্তুতঃ ধাছার! জীর্ণ হুইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন, তীহাঁদের মৃত্যুর সহিত 
যাহার! নবাবিভূ্তি, তাহাদের জন্মের একটি সম্পর্ক আছে । ব্যাপক মহামারীর 
পরে মানবজাতির মধ্যে শিশুজন্মের যে আধিক্য দেখা যায়, তাহা হইতেই 
ইহা প্রমাণিত হয়। চতুর্দশ শতকে প্লেগ মহামারীর (Black Death) ফলে 
যখন পূর্ব গোলার্ধের অধিকাংশ মাহুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন মানবজাতির 
মধ্যে অস্বাভাবিকভাবে সম্ভানোৎপাদিক1 শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এবং প্রায়ই 
ঘমজ-শিগুর জন্ম হইত । ইহাঁও লক্ষণীয় যে, এই সময়ে যেসকল শিশু জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিল, তাহাদের কেহই পূর্ণসংখ্যক দস্ভ লাভ করে নাই ; এইরূপে 
প্রকৃতি আপন শক্তি যথাসাধ্য প্রয়োগ করিয়াও খুঁটিনাটি ব্যাপারে কপণত] 
প্রকাশ করিয়াছিল। ১৮২৫ খৃঃ লিখিত Chronik der Seuchen নামক 
গ্রন্থে প্র.রার? ইহার বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন । ক্যাদপারও২ তাহার 
১৮৩৫ খুঃ লিখিত ‘Ueber die Wabrscheinliche Lebensdauer des 
Menschen’ গ্রন্থে এই প্রাকৃতিক নিয়ম সমর্থন করিয়াছেন যে, যে-কোন 
একটি নিষ্িষ্ট জনসমগ্রির মধ্যে দেখা খায়, তাহাদের জন্মসংখ্যার হার 


৯ সা Sehnurrer ২ Casper. 


৩৩৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


তাহাদের মৃত্যুসংখ্যা ও আয়ুদ্ধালের হারের উপর অভি সুনিশ্চিত প্রভাব 
বিস্তার করি! থাকে, কারণ জন্মের সংখ্যা সর্বদ! মৃত্যুর হারের নছিত সমতা 
রহ্ষ। করে; ইহার ফলে সর্বদ সর্বত্র মৃত্যু ও জন্ম সমান হারে ' বৃদ্ধি বা 
হাঁস পায়। বিভিন্ন দেশ এবং উহাদের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ 
করিয়া তিনি সন্দেহাতীতরূপে ইহা! প্রমাণ করিয়াছেন । তথাপি ইহা! অসম্ভব 
যে, আমার অকাল-মৃত্যুর সহিত এইরূপ একটি বিবাহের ফলগ্রশ্থতার 
কোন প্রত্যক্ষ ব! কার্ধকারণাত্মক সম্পর্ক থাকিবে, যে-বিবাহের সহিত 
আমার কোন সম্পর্কই নাই ; ইছাও অসম্ভব যে, এ বিবাহের সহিত আমার 
মৃত্যুর কোন সন্বপ্ধ থাকিতে পারে। এইরূপে এক্ষেত্রে অধ্যাত্ম-তত্বই 
অনন্বীকার্ধকূপে এবং অত্যন্ত বিম্ময়করভাবে জাগতিক বিষয়ের ব্যাখ্যার প্রত্যক্ষ 
ভিত্তিরূপে প্রতীয়মান হয়। প্রত্যেক নবজাত ব্যক্তি সজীবতা ও প্রফুল্লত! 
লইয়া নবজীবনে আবিভূর্ত হয় এবং এগুলি উপঢৌকনের মতো উপভোগ 
করে; কিন্তু জগতে বিনামূল্যে কিছুই পাওয়া যায় ন, পাওয়া যাইতে 
পারে না। এই নবীন জীবনের জন্য অপর একটি নিঃশেষিত জীবনকে বার্ধক্য 
ও জরারূপ মূল্য দিতে হয়। কিন্তু তাহার মধ্যেই এমন এক অবিনশ্বর বীজ 
নিহিত থাকে, যাহা হইতে নৃতন জীবনের উৎপত্তি হয়-_-উভয়ে একই সত্বা।” 

শন্যবাদে বিশ্বাসী হইলেও স্থবিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক হিউম? অমৃতত্ব 
বিষয়ে সংশয়াত্মক এক প্রবন্ধে বলেন : ‘অতএব এই জাতীয় মতবাদ- 
সমূহের মধ্যে একমাত্র পুনর্জন্মবাদই দার্শনিকদের প্রণিধানযোগ্য ৷” দার্শনিক 
লেশীং* কবিজনোচিত গভীর অস্তদূষ্টি সহায়ে প্রশ্ন করিতেছেন £ ‘একমাত্র 
প্রাচীনতমত্বের দাবিতে স্বীকৃত বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের কুতর্কের প্রভাবে 
মানুষের বোধশক্তি যে অতীতকালে ক্ষীণ ও দুর্বল হুইয়! যায় নাই, নেই 
অতীতকালে এই মতবাদটি মানুষের অনুভূতির ক্ষেত্রে আবিভূ্তি হুইয়াছিল 
বলিয়া কি ইহা] এতই পরিহাসের বিষয় ?..'আমি যতক্ষণ নৃতন জ্ঞান, 
নৃতন অভিজ্ঞত! সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা রাখি, ততক্ষণ কেন আমি বারংবার 
ফিরিয়া আপিব ন!? একবার জন্মগ্রহণ করিয়াই কি আমি এত বেশী 
পাইয়াছি ষে, দ্বিতীয়বার আগমনজনিত ক্লেশের "পরিবর্তে আমার আর কিছুই 
পাইবার থাকিবে না?” 


১ Hume ২ Lessing 


পুনর্জন্ম ৩৩৯ 


পূর্ব হইতে বিদ্ধমান একই আৰ্য! রছ জীবনে বছবায় পুনর্জন্ম গ্রহণ করে 
এইরূপ মতবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে বহু যুক্তি রহিয়াছে, এবং সর্বকালেই 
চিন্তানস্লিকদের মধ্যে বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ইহার সমর্থনে অগ্রসর হইয়াছেন ; 
আমর] যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে মনে হয়, আত্মা বলিয়। কোন স্বতন্ত্র 
বস্ত থাকিলে ইহাও অনিবার্য যে, উহ! পূর্ব হইতেই বি্যমান। আত্মার 
স্বতগ্ত্র সততা স্বীকার না করিয়া উহাকে স্বন্ধ ( ধারণা) সমূহের সমষ্টি বলিয়া 
মানিলেও বৌদ্ধদের মধ্যে মাধ্যমিকর্দিগকে নিজেদের মতবাদ ব্যাখ্যা করিবার 
জন্ত বাধ্য হইয়া আত্মার পূর্বান্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় । 

যে যুক্তিবলে প্রমাণ কর] হয়, কোন অসীম বস্তর আদি থাকা অসম্ভব, 
তাহা! অকাট্য । যদিও ইহার খণ্ডনকল্পে এই যুক্তিবিরুদ্ধ মতের আশ্রয় 
গ্রহণ কর] হয় যে, অনস্তশক্তি ভগবানের পক্ষে অনভবও সম্ভব হয়। দুঃখের 
বিষয় এই ভ্রমাত্মক যুক্তি বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির মুখেও শুনিতে পাওয়া 
যায়। 

প্রথমতঃ যেহেতু ঈশ্বর প্রাকৃতিক সকল ব্যাপারের সর্বজনীন এবং সাধারণ 
কারণ, অতএব মাঁনবাত্মার নিজেব মধ্যে যে-সব বিশেষ রকমের ব্যাপার ঘটিয়! 
থাকে, সেগুলির প্রাকৃতিক ( অসাধারণ ) কারণ অনুসন্ধানের প্রশ্ন উঠিতেছে ; 
কাজেই এক্ষেত্রে ভগবান এই জগন্্রপ যন্ত্রের নির্মাতা এইরূপ মতবাদ সম্পূর্ণ 
অপ্রানঙ্গিক। ইহা অজ্ঞতার স্বীকৃতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ 
মানবীয় জানের প্রত্যেক শাখার প্রত্যেক প্রশ্ন সম্পর্কেই আমর! এ এক উত্তর 
দিতে পারি এবং এইরূপে সকল প্রকার অনুসন্ধিৎস| বন্ধ করিয়া ফলত: জানের 
পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ কঠ্তে পারি। 

দ্বিতীয়তঃ এইরূপ সর্বদা! ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্বার দোহাই দেওয়ার অর্থ 
কতগুলি শব্দের প্রহেপিক! সৃষ্টি করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণকে 
কারণরূপে ঠিক তখনই জান! হয় এবং জানিতে পারা যায়, যখন এ কারণটি 
তাহার কার্ধ-উৎপার্নের পক্ষে পর্ধার্চ, এতদতিরিক্ত আর কিছুই নয়। 
ইহার ফলে আমর! এই দিদ্ধান্তেই উপস্থিত হইতেছি যে, আমরা একদিকে 
যেমন অনন্ত কলের চিন্তা করিতে পারি না, অপরদিকে তেমনি সর্বশক্তিমান্‌ 


রম 


১1925 ex machina 


৩৩২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কারণেরও ধারণা করিতে পারি না। আরও দ্রষ্টব্য এই যে, ভগবান 
সম্বন্ধে আমাদের সকল ধারণাই সসীম; তাহাকে কারণ বলিয়া মানিলেও এই 
কারণত্থের দ্বারা ভগবানের ধারণা সীমিত হইয়া পড়ে। “তৃতীয়ত; এরূপ 
মতবাদ তর্কের খাতিরে মানিয়া লইলেও যতক্ষণ আমর! ইহ অপেক্ষা অধিকতর 
যুক্তিসহ ব্যাখ্যা দিতে না পারিব, ততক্ষণ এমন কোন অসম্ভব কথা! মানিতে 
বাধ্য নই যে, ‘অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি ছয়’ অথবা ‘অসীম বন্ভ কোন 
কালের মধ্যে আরম্ভ হয়; । 

পূর্বাস্তিত্বের বিরুদ্ধে এই একটি তথাকথিত দৃঢ় যুক্তি খাড়া কর! হয় যে, 
অধিকাংশ মান্য এ সম্পর্কে সচেতন নয়। এই যুক্তির উপস্থাপয়িতাকে 
ইহার সারবত্তা প্রদর্শনের জন্য প্রমাণ করিতে হুইবে যে, সমগ্র মানবাসত্মাটি 
শুধু স্মরণকার্ষেই ব্যাপৃত থাকে। কোন জিনিসের স্বতি যদি তাহার অস্তিত্বের 
প্রমাণ হয়, তাহা হইলে জীবনের যে যে অংশ এখন স্থৃতির অস্তর্ভ ক্র নহে, 
তাহার অস্তিত্ব নিশ্চয়ই লোপ পাইয়াছে, এবং যে-কোন ব্যক্তি গভীর 
মুছ্ণকালে বা বিকারের অন্ত কোন অবস্থায় স্বৃতিশক্তি হারাইয়া ফেলে, সে 
তখন নিশ্চয়ই নিজের অন্তিত্বও হারাইয়া ফেলে । 

আত্মার পূর্বান্তিত্ব অনুমানের জন্য, বিশেষতঃ সচেতন কার্যকলাপের স্তরে 
তাহার প্রমাণার্থে হিন্দু দীর্শনিকগণ যে-সকল মৌলিক সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত 
করেন, তাহা প্রধানতঃ এইরূপ £ 

প্রথমতঃ ইহ! ব্যতীত এই বৈষমাময় জগতের ব্যাখ্যা কিরূপে সম্ভব ছইবে ? 
একজন দয়ালু ও ন্যায়বান্‌ ঈশ্বর কর্তৃক অধিষ্ঠিত রাজ্যে সদ্‌ভাবে ও মানব- 
সমাজের সম্পদ্রূপে গড়িয়া উঠিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল স্থযোগের মধ্যে 
একটি শিশু জন্মগ্রহণ করিল, এবং হয়তো সেই একই মুহূর্তে একই মহানগরে 
অপর একটি শিশু এমন অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিল, যাহ! তাহার ভাল 
হইয়! উঠিবার পক্ষে প্রতিকূল । দেখিতে পাই--এমন শিশুও জন্মায় যে শুধু 
কষ্ট ভোগ করে, ছয়তে। সারা জীবনই কষ্ট পায়, অথচ এজন্ত তাহার কোন 
দোষ নাই। এইরূপ কেন হইবে? ইহার কারণ কি? ইহা কাছা 
অঞ্জতা-প্রন্থত ? যদি শিশুটির দোষ নাই থাকে, তাহ! হইলে সে কেন তাহার 
পিতামাতার কর্মের ফলে এই কষ্ট ভোগ করিবে? বর্তমান দুঃখের অনুপাতে 
ভবিষ্যতে সখ লাভ হইবে- এই প্রলোভন দেখাইয়া বা রহস্তের অবতারণ। 


পুনর্জন্ম ৩৩৩ 
নিয়! প্রীশ্থটিকে এড়াইয়া খাওয়া অপেক্ষ। অজ্ঞতা! স্বীকার করা অনেক ভাল। 
কাছারও পক্ষে আমাদের উপর সঙ্গত ক্লেশভার বলপূর্বক চাপাইয়! দেওয়া 
নীতিবিগছিত তে! বটেই, উহাকে অবিচাঁরও বল! চলে; শুধু তাই নয়, 
ভবিষ্যতে ক্ষতিপূরণ ছুইবে--এইক্বপ মতবাঘটিও সম্পূর্ণ যুক্কিহীন। 

যাহার! দুঃখের মধো জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের কয়জন। উচ্চতর জীবনের 
অভিমুখে অগ্রসর হুইবার জন্ত সংগ্রাম করে? কতজনই বা যে-অবস্থার 
মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছে, তাঁছারই মধ্যে আত্মনমর্পণ করে? খাহারা 
বাধ্য হইয়! মন্দ অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করার জন্ত অধিকতর মন্দন্বভাব এবং 
নীতিহীন হইয়া উঠে, তাহারা কি তাহাদের আজীবন নীতিহীনতার দরুন 
ভবিষ্যতে পুরস্কৃত হইবে? সে-ক্ষে ভে যে এখানে যত হছুবৃত্ত হইবে, ভবিষ্যতে 
তাছার পুরস্কার ততই অধিক হুইবে। 

হুখছঃখভোগের সকল দায়িত্ব উহার স্থায়সঙ্গত কারণের উপর, অর্থাৎ 
আমাদের স্বাধীন কর্ম ব। কর্মফলের উপর আরোপ না করিলে মানবাত্মার 
মহিম! ও মুক্তভাব প্রমাণ করার এবং সংসারের এই অসাম্য ও শয়াবহু- 
তাঁর দামগ্রশ্ স্থাপন করার আর কোন উপায় নাই। শুধু তাই নয়, 
শৃন্ত হইতে আত্মার হপ্রি-কিষয়ে যত মতবাদই প্রচার করা হউক ন! কেন, 
উহাদের প্রত্যেকটি আমাদিগকে অনিবার্ধূপে অনৃষ্টবাদে বা সহন্তই পূর্ব 
হইতে স্বনির্দিষ্ট_এইরূপ মতবাদে লইয়া যাইবে, এবং এক করুণাময় পিতার 
পরিবর্তে এক বিকটমর্শন, নিঠুর এবং সদাক্তুব্ধ ঈশ্বরকে আমাদের উপাস্করূপে 
উপস্থিত করিবে । অধিকন্ত শুভাগুত-সাধনে ধর্মের যতটুকু শক্তি আছে, 
তাহার অঙ্গধাবন করিলে দেখিতে পাই যে, ‘আত্মা স্থষ্ট বস্ত'--এই মতবাদের, 
সহিত তাহারই অন্থসিস্ধাস্ত-_অদৃষ্টরাদ ও ঈশ্বর কর্তৃক ভাগ্যনির্ধার্ণ 
খ্ীষ্টীয় ও যুললমান ধর্মাঘলহ্থীদিগের মধ্যে এই এক ভঙ্াবহ ধারণার অন্য দায়ী 
ছে, অধা্মিক ও পৌতবলিকগণকে বিধিসঙ্গতয়পে তাহাদের তরবারি দ্বারা 
হত্যা ফা চলে, আরও এই মতবাদের ফলে ঘতপ্রকার নিঠুর অত্যাচার 
হইরাছে এবং এখনও চ্ইতেছে লেগুলির জন্তগ এই মতবাবিই দায়ী । 

কিন্ত স্তাবর্শনমপ্রণেতীবা' পুনর্তত্তন্বের সমর্থনে ঘে-যুক্তিটি বহু বাক 
উপস্থিত করিস্বাছেন এবং বাণ আবাদের দৃরিতে এই পরনের লিস্ধান্ত বলিয়া 
মনে হয়, তাহ? হইল এই বে, দাঁদাদের গভিজতা কখনও সম্পূর্ন বিলীন বর 


৩৩৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


না। আমাদের কার্যকলাপ (কর্ম) যদিও বাহতঃ বিলুপ্ত হয়, তথাপি 
অদৃষ্টক্ষপে বর্তমান থাকে, এবং পুনর্বার কার্ধের মধ্যে প্রবৃদ্ধির ্সাকারে 
আবিভূ্তি হয়, এমন কি ছোঁট শিশুরাও কতকগুলি প্রবৃত্তি লইয়! জন্মগ্রহণ 
করে, যথ। মৃত্যুভয়। 

এখন যদি প্রবৃতিকে বারংবার অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপের ফল বল! হয়, 
তাহা হইলে যে-সকল প্রবৃত্তি লইয়া আমর! জন্মগ্রহণ করি, তাঁহার অর্থ 
সেই দিক হইতে ব্যাখ্যা করিতে হয়। স্পষ্টতঃ আমরা এগুলি এইজন্মে 
পাই নাই, সুতরাং অতীতেই সেগুপির মুল অনুসন্ধান করিতে হইবে । এখন 
ইহাও স্পষ্ট যে, আমাদের কতকগুলি প্রবৃত্তি মহুষ্যোচিত সচেতন প্রয়াসের 
ফল। ইহ্‌! যদি সত্য হয় যে, আমরা এই-সকল প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ 
করিয়াছি, তবে ইহা আঁবসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হয় অতীতের সচেতন 
সকল গ্রধত্বই ইহার কারণ, অর্থাৎ আমর! যাহাকে মানবীয় স্তর বলি, 
বর্তমান জন্মের পূর্বেও আমরা সেই মানবোচিত মানস শ্তরেই ছিলাম । 

অন্ততঃ বর্তমান জীবনের প্রবৃতিসমূহকে অতীতের সচেতন প্রয়াসের 
দ্বার! ব্যাখ্যার ব্যাপারে ভারতের পুনর্জন্মবারধিগধ এবং অধুনাতম ক্রম- 
বিকাশবাদিগণ একমত; একমাত্র পার্থক্য এই যে, যেখানে অধ্যাত্ব- 
বাদী হিন্দুরা এগুলি প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র আত্মার সচেতন প্রয়াসের ফল বলিয়া 
ব্যাখ্যা করেন, দেখানে জড়বাদী ক্রমবিবর্তনবাদীরা এগুলি বংশপরম্পরায় 
একদেহ হইতে দেহাস্তরে সঞ্চারণ বলিয়া অভিহিত করেন। যে মতবাদিগণ 
‘অতাব’ ব! শৃন্য হইতে ক্যি হইয়াছে বলিয়া মনে করেন, তাহাদের স্থান 
কোথাও নাই। 

তাহ] হইলে এই বিষয়ে ছুইটি মাত্র পক্ষ দাড়াইতেছে-_পুনর্জন্মবাদ এবং 
জড়বাক ; ইহারই কোন একটি অবলম্বন করিয়! সিদ্ধান্ত স্থির করিতে হইবে । 
পুনর্জন্মবাদী বলেন : অতীত সমস্ত অভিজ্ঞ? অনুভব-কর্তার মধ্যে, অর্থাৎ 
প্রত্যেক পৃথক আত্মার মধ্যে প্রবৃত্তিরপে সঞ্চিত হইয়া আছে, এবং প্রত্যেক 
আত্মা যখন তাহার অবিচ্ছেন্ত পৃথক্‌ সত্তা লইক্ক! নৃতন জন্ম গ্রহণ করে, তখন 
ওঁ প্রত্বতিগুলিও তাহাতে সঞ্চারিত হয়। আর জড়যানী বলেন ২ সাসুযের 
মস্তিকই সকল কর্মের কর্তা এবং জীবকোর অবলগ্ষনে এক ব্যক্তি হইতে অপ: 
ব্যক্তিতে ( পুরুযাছকষমে ) ও প্রবৃত্তিগুলি সঞ্চারিত হান । 


আত্মা! বি আগর ? ৬৩৫ 


এইকুপে পু্র্জবাবাদ আমাদের নিকট অসীয় গুরু লইয়া উপস্থিত হয়, 
কারণ, আম্মার পুনর্জন্ম ও দেছ-কোষ অবলম্বনে প্রবৃত্তির কাঞ্ধারণ-বিষয়ে যে 
বিষাদ চলিতেছে, তাহ! প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্মযাদ গু জড়বাদের সংগ্রাম । 
ধদি কোষের মাধ্যমে লঞ্চারণই সন্তোষজনক ব্যাখ্য। হয়, তাহা হইলে জড়বাদ 
অনিবার্য, এবং তখন আত্মতত্বের কোন প্রয়োজন থাকে 'ন|। ইছ। যদি 
সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না হয়, তাছ। হইলে প্রত্যেক আত্মার একটি নিজন্ব সতা 
আছে এবং আত্ম! তাহার বর্তমান জীবনে অতীতের অভিজ্ঞত1 বহন করিয়! 
আনে--এই মতটি সম্পূর্ণ সত্য। এই দুই বিকল্প--পুরর্জকাবাদ ও জড়বাদ ; 
এই উভয়ের মধ্যে আর কোন কিছুর স্থান নাই। ইহার কৌোন্টি আমরা 
গ্রহণ করিব? 


আত্মা কি অমর ? 


The New York Mornjng Advertiser পত্রিকায় এ-বিষয়ে যে আলোচনা 
হয়, তাহাতে যোগ দিযা স্বামীজী এই প্রবন্ধ লিখেন। 
বিনাশমব্যয়ন্তান্ত ম কশ্চিৎ কতু মহঁতি ।--জীমদ্ভগবদ্গীত! ২1১৭ 
সংস্কৃত ভাষার সিদ্ধ : মহাকাবা মহাভারতে ৪ বৰ্ণিভ সাছে-চিযণে 


মাঁহবের অটল বিশ্বাল, দে, দে. নিচ্ছে. মৃত্যুহীন। - 
জীবনের প্রচণ্ড বিশ বিভিয় সময়ে বিভিন হনে ইহার বিপক্ষে অশেষ 
প্রকার যুক্তি প্রধণিত হইলেও এবং ইন্সিয়গত খু ইঞ্জিয়াতীত জগতের মধ্যে 
চিরছিততমাৰ রহম্ব-বধনিক! ফুক্তিদহায়ে ভেদ করিতে আখ হইলেও মান্য 
দৃড়নিপ্চয় করিয় বসি আছে তে, লে কখনও ময়িতে পারে ন!। 
প্বামরা, হগ্র জীগন ব্যাপিয়! অঙ্কসীলন, করিতে পারি, তথাপি শেষ 
গাঁ জুতার সমস্তাটিকে ইতিবাচক বা কেন্ডিয়াচক (ফান ধুতি 


৩৩৬ স্বামীব্দীর বাণী ও রচন! 


গ্রযাণের স্তরেই দাড় করাইতে পানি লা। মানব-সত্তার স্থাত্থিত্ব ব! 
অনিত্যতার পক্ষে বা! বিপক্ষে আমর! যত খুশি লিখিতে, বলিতে, প্রচার 
করিতে ব। শিক্ষা দিতে পারি; ইছার যে কোন পক্ষ অধলশ্বন করিয়! 
আমর! প্রচণ্ড বিরোধে মত হইতে পারি; ইহার পূর্ব পূর্ব নাম অপেক্ষা ক্রমেই 
শত শত জটিলতর নৃতন নৃত্ম নাম আবিষ্কার করিয়! আমর! ক্ষণকালেনর 
জন্য আত্মগ্রবঞ্চনার মধ্যে এই শাস্তি লাভ করিতে পারি যে, আমরা চিরকালের 
জন্য সমস্যাটির সমাধান করিয়া ফেলিয়াছি; আমর! পূর্ণ উদ্ভমে ধর্মরাজ্যের 
কোন একটি অদ্ভূত কুসংস্কারকে জাকড়াইয়া ধরিতে পারি, অথবা ইহা 
অপেক্ষাও অধিকতর আপত্তিজনক কোন বৈজ্ঞানিক কুসংস্কারকে মানিয়া লইতে 
পারি, কিন্ত অবশেষে দেখিতে পাই-_-আমরা যুক্তিরপ এক সন্কীর্ণ ভ্রীড়াক্ষে জে 
এমন একটি অনন্ত কন্দুক-ক্রীড়ায় লিপ্ত রহিয়াছি, যাহাতে বুদ্ধিরূপ খু'ঁটিগুলিকে 
বারংবার দাড় করাইতে চেষ্ট1! করিতেছি, আর পরক্ষণেই উহার! কন্দুকাঘাতে 
ধরাশায়ী হইতেছে। 

কিন্তু এই যে মানসিক শ্রম ও কষ্টভোগ, যাহা বহু ক্ষেত্রে ক্রীড়া অপেক্ষাও 
অধিকতর সঙ্কট উৎপন্ন করে, উহার পশ্চাতে এমন একটি সত্য আছে, যাহার 
সমন্ধে বাদবিসংবাদ কর! চলে না, যাহ! সমস্ত বিসংবাদের অতীত । আর 
ইছাই হইল মহাভারতে উল্লিখিত লেই জত্য--সেই অত্যাম্চর্য ব্যাপার: 
মানুষের পক্ষে ধারণ। কর! অসম্ভব যে, সে শুন্তে বিলীন হইয়া যাইবে । 
এমন কি আমার নিজের বিনাশের কথা ভাবিতে গেলেও আমাকে সাক্ষির্পে 
এক পার্থে দীড়াইয়! সেই বিনাশক্রিয়াটিকে দেখিতে হইবে । 

এখন এই অদ্ভূত ব্যাপারের অর্থ বুবিবার পূর্বে এই একটি বিষয়ে 
অবহিত হওয়া আবশ্যক যে, সমগ্রজগৎ এই তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত । 
বহির্ছগ্লতের সত্বা অপরিহার্যকূপে অন্তর্জগতের সততায় সহিত বিজড়িত। এই 
উতয্ন সত্তার কোন একটিকে বাদ দিয়া এবং অপয়টিকে স্বীকার কণ্গিয়া 
জগৎ সন্বদ্ধে যে কোন মতবাদ গড়িয়া তুলিলে উহা! আপাততঃ যতই 
বিশ্বাপঘোগ্য মনে হউক, এ মতবাদের শষ্টা নিজেই দেখিতে পাইবেন, 
অসন্তর্জগৎ, ও বহির্জগৎ্”এই উভয় জগতের. স্বার্নিত্বকে বদি (প্রেরখাপক্ষির 
অন্ততম কারণন্কপে শ্বীকার না করা হয়, তবে তাহার '্বকর্নিত প্ক্রিয়। 
'ধলঘনে একটিগড লচেতন ক্রিয়। শঙ্ন নয়। খরিও ইহ! লম্ৃর্ণ পতা 


আত্মা কি অমর ? ৩৩৭ 


যে, যখন মানব-মন আপন সীমাবদ্ধ ভাব অতিক্রম করে, তখন সে দেখে--দ্বৈত 
জগৎ এক অখণ্ড একত্বে পরিণত হুইয়| গিয়াছে, তথাপি এ নিরপেক্ষ 
সত্তাকে তখনও ইছজগতের দৃষ্টিতে দেখা! হয়, এবং সমগ্র দৃশ্য জগৎ--অর্থাৎ 
আমাদের পরিচিত এই জগৎ, জ্ঞাতার জেয় বিযয়মাত্রর্ূপেই জ্ঞাত হয় ও 
জ্ঞাত হইতে পারে। হুতরাং এই জ্ঞাতার ধ্বংসের কল্পনা করিতে পারার পূর্বে 
আমাদিগকে বাধ্য হুইয়। জেয় বিষয়ের ধ্বংস কল্পন! করিতে হইবে! 

এ পর্যন্ত তে! খুবই সহজ । ইহার পর ব্যাপারটি কঠিন হইয়া! পড়িতেছে। 
সাধারণতঃ আমরা নিজদিগকে শরীর ব্যতীত অন্ত কিছু ভাবিতে পারি না। 
আমি যখনই নিজেকে অমর বলিয়া! ভাবি, তখন ‘আমি’ বলিতে দেহরূপ 
আমাকেই গ্রহণ করি। কিন্তু শরীর যে সমগ্র প্রকৃতির মতোই অস্থায়ী 
এবং ইহা সর্বদা বিনাশের দিকেই অগ্রসর হইতেছে, ইহা! তো প্রত্যক্ষ সত্য । 

তাহা হইলে এই স্থায়িত্ব কোথায় নিহিত ? 

আমাদের জীবনের সঙ্গে এমন আর একটি আশ্চর্য বিষয়ের সংযোগ 
রহিয়াছে, ঘেটিকে বাদ দিলে “কে বাঁচিতে পারে, কে এক মুহূর্তের জন্তও 
জীবনে আনন্দ উপভোগ করিতে পারে ?১- সেটি হইল মুক্তির আকাক্কা। 

এই আকাজ্ষাই আমাদের প্রতি পদক্ষেপ নিয়মিত করে, আমাদের 
গতিবিধি সম্ভব করে, পরস্পরের সহিত আমাদের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। 
শুধু তাই নয়, ইহা যেন মানবজীবনরূপ বম্বের টানা ও পোড়েন। 
বুদ্ধিলন্ধ জ্ঞান ইহাকে তিল তিল করিয়া নিজ ক্ষেত্র হইতে হটাইয়া দিতে 
চাক্স, ইহার রাজ্য হইতে একটির পর একটি দুর্গ অধিকার করিতে চায়, 
এবং (মানুষের ) প্রতিটি পদক্ষেপ কার্ষ-কারণের রেলপথের লৌহবদ্ধনে 
আবদ্ধ করে। কিন্তু আমাদের এ-সব প্রচেষ্টায় মুক্তি হাপিয়া উঠে, 
আর কি আশ্চর্য! মুক্তিকে যদিও আমরা অশেষ বিপুলভার বিধি ও কাধ- 
কারণের নিয়মের চাপে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া! হত্যা করিতে চাঁহিয়াছিলাম, তথাপি 
সে এখনও নিজেকে এগুলির উর্ধে বীচাইয়া রাখিয়াছে। ইছার অন্তথা 
কির্ূপে হুইতে পারে ? সসীমকে যদি নিজের অর্থ পরিশ্ুট করিয়া! তুলিতে 
হয়, তাহা! হইলে সর্বদাই ভাহাকে অসীমের উচ্চতর ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে 


১ কে! হ্বোবান্াৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। বদেধ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। তৈত্তি, উপ.--২1৭ 
২২২ 


৩৩৮ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


তাহা করিতে হুইবে। বন্ধ কেবল মুক্তের ছারাই ব্যাখ্যাত হইতে পারে। 
যাহা কার্ধরপে পরিণত হইয়। গিয়াছে, তাহা ব্যাখ্যাত হইতে পারে কার্ধাতীত 
বস্তুর দ্বারা । এখানে আবার সেই একই অস্থবিধা আসিয়া পড়িল। মুক্ত 
কে ?--শরীর ? অথবা মনও কি মুক্ত ? ইহা সকলের কাছেই সুম্পষ্ট যে 
বিশ্বের অন্যান্য যে-কোন বস্তুর ন্যায় এই দুইটিও নিয়মের অধীন । 

এখন সমস্যাটি একটি উতভয়-সঙ্কটের আকার ধারণ করিতেছে। হয় 
বলো, সমগ্র বিশ্ব একটি স্দা-পরিবর্তনশীল জড়সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই 
নয়, ইহ! কার্-কারণের অনিবার্য নিগড়ে চির আবদ্ধ, ইহার একটি কণিকারও 
কোন স্বতন্ত্র সতা নাই; অথচ অচিস্তনীয়রূপে ইছ] নিত্যত্ব ও মুক্তির 
এক অবিচ্ছেদ্য প্রহেলিক! সুজন করিয়া! চলিয়াছে। অথবা বলো, এই 
বিশ্ব ও আমাদের মধ্যে এমন কিছু রহিয়াছে, যাহা নিত্য এবং মুক্ত। ফলে 
ইহাই প্রতিপন্ন হয়, মাহষের মনে নিত্যত্ব ও মুক্তি সম্বন্ধে যে স্বভাবসিদ্ধ 
মৌলিক বিশ্বাস রহিয়াছে, তাহা প্রহেলিক! নয়। বিজ্ঞানের কর্তব্য হইল 
উচ্চতর সামান্তীকরণের সাহায্যে জাগতিক ঘটনাগুলিকে ব্যাখ্যা করা। 
সুতরাং কোন ব্যাখ্যা-কালে যদি অপরাপর তথ্যের সহিত সামগ্রস্ত রক্ষার 
উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যার জন্য উপস্থাপিত নৃতন তথ্যের কিয়দংশকে নষ্ট করিয়া 
ফেলা হয়, তবে এ ব্যাখ্যা আর যাহা কিছু হউক, বিজ্ঞান-নামধেয় হইতে 
পারে না। 

অতএব যে-কোন ব্যাখ্যাতে এই সদা-বিষ্ধমান এবং সর্বদা-আবশ্যক মুক্তির 
ধারণাকে উপেক্ষা করা হয়, তাহা! উপরি-উক্ত প্রকারে ভ্রান্ত, অর্থাৎ অপর 
তথ্যগুলির ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে উহ! নৃতন তথ্যের একাংশকে অস্বীকার করে ; 
স্থতরাং উহ! ভ্রাস্ত। অতএব আমাদের প্রকৃতির সহিত সামঞস্য রাখিয়া 
একমাত্ত অপর বিকল্পটি স্বীকার করা চলে, তাহা এই যে--আমাদের মধ্যে 
এমন কিছু আছে, যাহা মুক্ত এবং নিত্য । 

কিন্ত তাহা শরীর নহে, মনও নছে। শরীর প্রতি মুহূর্তে মরিতেছে, 
মন নিয়ত পরিবর্তনশীল। শরীর একটি যৌগিক পদার্থ, মনও তাই; 
অতএব তাহারা কখনও পরিবর্তনশীলতার উর্ধ্বে উঠিতে পারে না । কিন্ত 
এই স্থূল জড়বন্তর ক্ষণিক আবরণের উর্ধ্বে, এমন কি মনের ুক্মতর 
আবন্পণেরও উর্ধ্বে, সেই আত্মা বিরাজমান, যাহ! মানুষের প্রকত সতা, যাহা 


আত্মা, প্রতি ও ঈশ্বর ৩৩৯ 


চিরস্থায়ী ও চিরমুক্ত। তাহারই মুক্ত স্বভাব মাহযের চিন্তা এবং বস্তুর 
ব্যরের মুধ্য দিয়! অঙ্কত হইতেছে এবং নামক্ূপের বর্ণপ্রলেপ সত্বেও স্বীয় 
শঙ্গলহীন অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। অজ্ঞানের ঘনীভূত স্তরের আবরণ 
সত্বেও তাহারই অমরত্ব, তাহারই পরমানন্দ, তীহারই শাস্তি, তীহারই 
এশ্বর্ধ উত্তানিত হইয়া স্বীয় অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। এই ভয়শুষ্ক, মৃত্যুহীন, 
মুক্ত আত্মাই প্রকৃত মাুষ। 

যখন কোন বহিঃশক্তি কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, কোনও 
পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না, তখনই স্বাধীনতা বা মুক্তি সম্ভব। মুক্তি শুধু 
তাছারই পক্ষে সম্ভব, যে সর্বপ্রকার বন্ধনের--সমস্ত নিয়মের এবং কার্য-কারণের 
নিয্নন্রণের অতীত। অর্থাৎ অন্ত প্রকারে বলিতে গেলে বল! যায়, যে 
অবিকারী সেই শুধু মুক্ত এবং সেইজন্তই অমর হুইতে পারে। মুক্ত 
অবিকারী ও বন্ধনহীন এই যে জীবাসত্মা, এই যে মানবাত্মা, ইহাই মানুষের 
প্রুত স্বরূপ ; ইহার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই । 

‘এই মানবাত্ম| অজ, অমর, শাশ্বত ও সনাতন ! 


আত্মা, প্রকৃতি ও ঈশ্বর 


বেদান্ত দর্শনের মতে মানুষ যেন তিনটি পদার্থ দিয়! গড়া । একেবারে 
বাহিরে আছে দেহ, মানুষের স্থূল বূপ-_চক্ষু, কর্ণ, নাসিক! প্রভৃতি সংবেদনের 
যন্্সমূহ ইহাতেই রহিয়াছে । এই চক্ষু দৃষ্টির উৎস নয়, ইহা যস্ত্রমাত্র । 
ইহার অন্তরালে আছে প্রকৃত ইন্দ্রিয়। সেইরূপ বাহিরের কর্ণও শ্রবণের 
ইন্দ্রিয় নয়, যন্ত্রমাত্র ; তাহার অন্তরালে আছে প্রকৃত ইন্দ্রিয়; আধুনিক শাঁরীর- 
বিজ্ঞানে তাছাকেই বলে সায়ু-কেন্দর । সংস্কতে এগুলিকে বলে ইন্জিয়। যে- 
কেন্দ্র চক্ষুকে পরিচালিত করে, তাহ! যদি নষ্ট হয়, তাহ! হইলে চক্ষু আর 
দেখিতে পায় না; সকল ইন্দ্িয়-সম্পর্কেই ইছা সত্য । ইন্্রিয়গুলি আবার 
যতক্ষণ না আর একটি জিনিসের সহিত যুক্ত হয়, ততক্ষণ তাহারা নিজে নিজে 
কোন বিষঙ্-সম্পর্কে অবহিত হইতে পারে না। লেই আয় একটি জিনিন্‌ 


৩৪০ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


হইল মন। অনেক সময়েই তোমর! লক্ষ্য করিয়াছ একটি বিশেষ চিন্তায় 
গভীরভাবে মগ্ন থাকা-কালে ঘড়ি বাঁজিলেও তাহা শুনিতে পাঁও না। কেন? 
কান তো। ঠিকই ছিল, বায়ুর কম্পন তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল এবং 
মস্তিষ্কের ভিতরে নীতও হইয়াছিল, তথাপি শুনিতে পাও নাই, কারণ মন 
সেই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। বাহিরের বস্তনমূহের ধারণা প্রথমে 
ইন্দরিয়ে নীত হয়; তারপর মন তাহার সহিত যুক্ত হইলে সেগুলিকে গ্রহণ 
করিয়া যেন একটি প্রলেপ লাগাইয়া দেয়, তাহাকেই বলে অহংকার 
‘আমি’। মনে কর, আমি যখন একটা কাজে ব্যস্ত আছি, তখন একটি মশা 
আমার আঙুলে কামড় দিল। আমি সেটা বুঝিতে পারি না, কারণ আমার 
মন তখন অন্য কিছুর সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরে ইন্দরিয়-প্রাঞ্ধ ধারণার সঙ্গে যখন 
আমার মন যুক্ত হয়, তখন একটি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সেই প্রতিক্রিয়ার 
ফলেই মশা-সম্পর্কে আমি সচেতন হই । কাজেই অঙ্গসমূহের সঙ্গে মনের যোগ 
হওয়াই যথেষ্ট নয়; ইচ্ছার আকারে প্রতিক্রিয়ারও উপস্থিতি প্রয়োজন। 
মনের যে-বৃত্তি হইতে এই প্রতিক্রিয়া আসে- এই যে জান-বৃতি, ইহাঁকেই 
বলে “বুদ্ি”। প্রথমতঃ একটি বাহিরের যন্ত্র থাক! চাই, তারপর ইন্দ্রিয়, 
তারপর ইন্দ্রিয়ের সহিত মন যুক্ত হওয়। চাই, তারপর চাই বুদ্ধির প্রতিক্রিয়া, 
এবং যখন এই সঘগুলি সম্পূর্ণ হইবে, তৎক্ষণাৎ দেখা দিবে ‘আমি এবং 
বহির্জাগতিক বস্ত'র ধারণা, দেখা দিবে-_ অন্কভব বা প্রত্যয়-জ্ঞান | যে 
বহিরিক্ড্রিয়টি ষন্ত্রমাত্র, তাহার অবস্থান দেহে; তারপর আছে স্বন্মমতর 
অস্তরিন্দ্রিয়, তারপর মন, তারপর বুদ্ধিবৃত্তি, তারপর অহংকাঁর। অহংকার বলে ; 
আমি' আমি দেখি, আমি শুনি ইত্যার্দি। সমগ্র কর্মধারাটি কয়েকটি শক্তির 
হারা পরিচালিত হয়; তাহাদের প্রাণশক্তি বলিতে পারে! ; সংস্কতে তাহাদের 
বলে (প্রাণ । মানুষের এই স্থূল অংশ, যাহাতে বহিরিন্রিয়নমূহ অবস্থিত, 
তাহাকে বলে স্থল দেহ বা ‘স্থল শরীর” । তারপর আসে প্রথমে ইন্দ্রিয়, 
তারপর মন, বুদ্ধি, অহংকার । এই-সব এবং প্রাণশক্তিসমূহ মিলিয়া মে 
যৌগিক সত৷ গড়িয়া ওঠে, তাহাকে বলে হুক্ দেহ বা সুক্্ম শরীর । এই 
শক্তিসমূহ কতকগুলি সুন্্ম পদার্থ দিয়! গঠিত ; সেগুলি এত সুত্র যে, সূল 
দেহের কোন ক্ষতিই সেগুলিকে ধ্বংশ করিতে পারে না; দেহের সর্বপ্রকার 
আঘাতকে অতিক্রম করিয়। সেগুলি বাচিয়! থাকে । যে স্থূল শরীর আমরা 
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দেখিতে পাই, তাছ। স্থুল পদার্থ দিয়! গঠিত, কাজেই তাহ! নিত্য নৃতন 
হইতেছে, নিয়ত পর্গিবতিত হইতেছে । কিন্ত অন্তরিজিয়সমূহ__মন বুদ্ধি ও 
অহংকার ুম্মভম পদার্থ ছার] গঠিত, কাজেই যুগ যুগ ধরিয়! তাঁহারা অক্ষ 
থাকিবে। পেগুলি এত সুক্ম যে, কোন কিছু হার! তাহাদের বাধা দেওয়। 
যায় না; যে-কোন বাধাকে তাহারা অতিক্রম করিতে পারে। স্থূল দেহ 
যেমন অচেতন, হুক্্মদেহও তাই, কারণ তাছাও হুশ্ম পদার্থ দ্বারা গঠিত। 
যদিও তাহার এক অংশকে বলে মন, অপর অংশকে বুদ্ধি এবং তৃতীয় অংশকে 
অহংকার, তথাপি একদৃহিভেই আমর! বুঝিতে পারি যে, উছাদের কেছই 
‘জ্ঞাতা’ হইতে পারে না। উহাদের কেহই অনুভবের কর্তা হইতে পারে নাঃ 
সর্বকর্মের সাক্ষী বা সর্বকর্ষের লক্ষ্যও হইতে পারে না। মন, বুদ্ধি বা অহংকারের 
সকল কর্মই এতদাতরিক্ত কাহারও জন্ত হইতে বাধ্য । এই সব-কিছুই সুন্ম 
পদার্থ ছারা গঠিত বলিয়া কখনও স্বপ্রকাশ হইতে পারে না। এগুলির 
দীপ্তি নিজেদের ভিতরে থাকিতে পারে না। দৃষ্টাস্তদ্বব্ূপ বল! যায়, এই 
টেধিলটির প্রকাশ কোন বাহ্বস্তর দরুন হইতে পারে না। স্বতগ্নাং উহাদের 
সকলের পশ্চাতে নিশ্চয় এমন একজন আছেন, বিনি প্রকৃত প্রকাশক, প্রকৃত 
দৃষ্টা, প্রকৃত ভোক্তা; সংস্কতে তভাহাকেই বলা হয় “আত্মা-_মাহুষের আত্মা, 
মাছঘের প্রকৃত স্বরূপ । তিনিই সব কিছু দেখেন। বাহিরের যন্ত্র ও ইন্দিয়- 
সমূহ ধারণাগুলি সংগ্রহ করিয়া মনের কাছে প্রেরণ করে, মন প্রেরণ করে 
বুদ্ধির কাছে, বুদ্ধিতে সেগুলি আয়নার মতে প্রতিফলিত হয়; এবং তাহার 
পশ্চাতে আছেন আত্মা, যিনি সেগুলির উপর দৃষ্টিপাত করেন এবং তাহার 
আদেশ ও নির্দেশ দান করেন। এই-সব যন্ত্রের চালক তিনি, গৃহের কর্তা 
তিনি, দেহ-সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা তিনি। অহংকারবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তা - 
বৃত্তি, ইন্তিক্প ও হ্ত্রসমূহ, স্থূল দেহ-_সকলেই তাহার আদেশ পালন করে। 
তিনিই এইসব-কিছুকে প্রকাশ করিতেছেন। তিনিই ম্াছষের আত্মা। 
বিশ্বের একটি ক্ষুদ্র অংশে যাহা আছে, সমগ্র বিশ্বে তাহাই আছে। 
সামঞ্রস্ত যদি এই বিশ্বের বিধান হয়, তাহ! হইলে বিশ্বের প্রতিটি অংশ 
সামগ্রিকভাবে একই পরিকল্পনা অনুনারে নিমিত হইবে । সুতরাং আমরা 
হ্ৃভাবতই মনে করিতে পারি যে, যাহাকে আমরা এই বিশ্ব বলি, তাহার স্থূল 
জড়রূপের অন্তরালে হুক্মতর উপাদানের একটি বিশ্ব নিশ্চয়ই আছে; তাঁহাকেই 


মক, 
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আমরা বলি মনন বা চিস্তা। আবার তাহারও অন্তরালে আছেন আত্মা 
ধিনি এই-সব চিন্তাকে সম্ভব করেন, ধিনি আদেশ দেন, যিনি এই বিশ্ব- 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাঁজ।। প্রতিটি মন এবং প্রতিটি দেহের অন্তরালে যে- 
আত্মা, তাহাকেই বলে প্রত্যগাত্মা_জীবাত্ম। £ আর বিশ্বের অস্তরালে অবস্থিত 
ইহার চালক শাসক ও নিয়ামকরূপী যে-আত্মা, তিনিই ঈশ্বর | 

পরবর্তী বিবেচ্য বিষয় £ এই-সব জিনিস কোথা হইতে আনিল ? উত্তর-_ 
‘আমিল’ বলিতে কি বোঝায়? যদি ইহার এই অর্থ হয় যে, শুষ্ক হইতে 
কোন কিছু সৃষ্টি কর! যায়, তবে তাহা অসম্ভব। এই স্থঠি-_এই প্রকাশ 
কখনও শূন্য হইতে হয় না । কারণ ন! থাকিলে কোন কার্ধ হয় না) আর 
কাধ তে! কারণেরই পুনঃপ্রকাশ । এই যে একটি গান। মনে কর--ইছাকে 
আমর! খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিলাম, চূর্ণ করিলাম এবং রাসায়নিক 
ত্রব্যের সাহায্যে প্রায় ধ্বংস করিয়া ফেলিলাম। তাহা হইলে কি ইহা শুস্টে 
ফিরিয়। যাইবে ? নিশ্চয়ই না। ইহার আঁকরুতিটিই ভাডিবে, কিন্তু যে অণু- 
গুলি ছারা ইহ! গঠিত, সেগুলি ঠিকই থাকিবে; সেগুলি আমাদের ইন্দিয়ানু- 
ভূতির বাহিরে চলিয়! যাইবে বটে, কিন্ত থাকিবে ; এবং ইহাও খুবই সম্ভব যে, 
সেগুলি দ্বারা আর একটি গ্লাস নিমিত হইবে । একটি ক্ষেত্রে যদি এ কথা সত্য 
হয়, তাহা! হইলে সয ক্ষেত্রেই ইহা! সত্য হইবে। শূন্য হইতে কিছুই নির্মাণ 
করা যায় না। আবার কোন কিছুকে শুন্যে মিলাইয়াও দেওয়া যায় না। 
ইহা সুন্ম হইতে সুক্্মতর হইতে পারে, আবার স্থূল হইতে স্থূলতর হইতে 
পারে। বৃষ্টিবিন্দু সমুদ্র হইতে বাম্পাকারে আসিয়া বাতাসের দ্বারা তাঁড়িত 
হইয়! পর্বতে যায় ; সেখান হইতে আবার জল হইয়া শত শত মাইল প্রবাহিত 
হইয়! সমুদ্র-জননীর কাছেই ফিরিয়া আসে । বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মলাভ করে। 
বুক্ষটি, মরিয়া যায়, রাখিয়! যায় শুধু বীজ। সেই বীজ আর একটি বৃক্ষ হুইয়া 
দেখা দেয়, আবার বীজেই শেষ হুইয়! যায় । এমনি করিয়াই চলে। একটি 
পাখিকে দেখ। ডিম হইতে জন্মিয়। কেমন ুন্দর একটি পাখি হয় ; তারপর 
শুধু কতকগুলি ডিম রাখিয়া মরিয়া যায় ; সেই ডিমে থাকে ভবিষ্যৎ পাখির 
জীবকোধ 3 ঠিক তেমনি জন্তর বেলায়, মানুষের বেলায় । সব কিছুই যেন 
শুরু হয় কয়েকটি বীজ, কয়েকটি মূল, কয়েকটি সুন্ম আকার হইতে? যতই 
বাড়িতে থাকে, ততই স্থুল হইতে স্থুলতর হয় ; তারপর আবার সেই ুন্জররূপে 
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ফিরিয়া যায়, মিলিয়। যায়। সার! বিশ্বই এইভাবে চলিতেছে । এমন এক 
সময় আসে, যখন সমগ্র বিশ্ব সুন্ম হইতে কুক্সতর হয়, অবশেষে যেন 
সম্পূর্ণভাবে অনৃশ্ঠ হুইয়া যায়; তবু অতি স্বন্ম বস্তরূপে থাকিয়! যায়। 
আধুনিক বিজ্ঞান ও জ্যোতিবিগ্যার সাহায্যে আমর! জানিয়াছি, এই পৃথিবী 
ক্রমশঃ শীতল হুইতেছে এবং এক সময়ে অত্যন্ত শীতল হুইয়া যাইবে । তারপর 
খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হুইয়া সুন্মম হইতে স্বন্মতর হইতে হইতে শেষ পর্যস্ত পুনরায় 
ইথারে পরিণত হইবে । তথাপি মূল উপাদান সবই থাকিবে এবং সেই মালমশল। 
হইতে আর একটি পৃথিবী বাহির হুইয়া আসিবে । সেটিও আবার অদ্য হইয়া 
যাইবে, এবং নতুন একটি দেখা দিবে । অতএব এই বিশ্বও ইহার মূল কারণে 
ফিরিয়। যাইবে ;) আবার তাহার উপাদাঁনগুলি একত্র হুইয়া একটি আকার 
ধারণ করিবে, ঠিক তরঙ্গ যেমন নীচে নামে, আবার উপরে ওঠে, এবং 
একটি আকার ধারণ করে। কারণে ফিরিয়া ধাওয়া, আবার বাহির হইয়া 
আসা এবং রূপ পরিগ্রহ করাকেই সংস্কৃতি বলে ‘সংকোচ’ ও ‘বিকাশ’ 
অর্থাৎ সঙ্কুচিত হুওয়! এবং প্রসারিত হুওয়া। সমগ্র বিশ্ব যেন সঙ্কুচিত 
হয়, তারপর আবার প্রসারিত হুয়। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রচলিত ভাঘায় 
বলিতে গেলে সব কিছুই। ক্রমস্কৃচিত ও ক্রমবিকশিত হয়। তোমর। 
বিবর্তনবাদ বা ক্রমবিকাঁশবাদের কথ! শুনিয়াছ ; শুনিয়াছ, কেমন করিয়। 
ক্রমাগত বাড়িতে বাড়িতে সব-কিছুই নিয়তর রূপ হুইতে গড়িয়। ওঠে। সে 
কথ! খুবই ঠিক, কিন্ত প্রত্যেক বিবর্তনেরই একটি ক্রমসঙ্কুচিত পূর্বাবস্থা৷ বা 
অনভিব্যক্ত অবস্থা আছে। আমর] জানি, এই বিশ্বে যে-শক্তির লীলা চলিতেছে, 
তাহার মোট পরিমাণ সব সময়েই এক, একটি জড়পরমাণুরও ধ্বংস নাই। 
কোন-মতেই তুমি এক বিন্দু পদ্দার্থ কমাইতে পার না। এক বিন্দু শক্তিও 
তুমি হ্রাস করিতে পার না বা বৃদ্ধি করিতে পার না। মোট পরিমাণ সবদা। 
একই থাঁকিবে। প্রকাশেই যাহা কিছু পার্থক্য--কখনও ক্রম-সক্কোচন, 
কখনও বিবর্তন ৷ পূর্ব কল্পে যাহা অব্যক্ত হইয়াছিল, তাহ! হইতেই এই কল্পের 
বিবর্তন ; এই বর্তমান কল্প আবার অনভিব্যক্ত হুইবে, স্বন্্ম হইতে কুক্্মতর 
হইবে, এবং তাহা হইতেই পরবর্তা কল্পের আবির্ভাব হইবে । সমগ্র বিশ্ব এই 
ভাবেই চলিয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে, একেবারে শৃন্য হইতে কোন 
কিছু গড়িয়া উঠিতেছে_এই অর্থে ‘সৃষ্টি’ বলিয়া কিছু নাই । বরং বলা চলে, সব 


৩৪৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কিছুরই বিকাশ ব! অভিব্যক্তি হইতেছে, আর ঈশ্বর হইতেছেন বিশ্বের বিকাশ- 
কর্তা । এই বিশ্ব যেন তাহার ভিতর হইতে নিঃশ্বাসের মতো আসিতেছে, 
আবার তাহাতেই সঙ্কুচিত হুইয়া মিশিয়া যাইতেছে ; আবার তিনি ইহাকে 
বাহিরে নিক্ষেপ করিতেছেন! বেদে একটি চমৎকার উপমা আছে-- 
“নেই শাশ্বত পুরুষ নিঃশ্বাসে এই বিশ্বকে প্রকট করিতেছেন এবং প্রশ্বাসে 
ইহাকে গ্রহণ করিতেছেন । ঠিক যেমন একটি ধূলিকণ। আমর! নিঃশ্বাসের 
সহিত বাহির ও প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে পারি। খুব ভাল কথা, কিন্ত 
প্রশ্ন উঠিতে পারে £ প্রথম কল্পের বেলায় কি হইয়াছিল ? ইহার উত্তর £ 'প্রথম' 
বলিতে আমরা কি বুঝি? প্রথম কল্প বলিয়া কিছু ছিল না। সময়ের যদি 
আদি বলিয়া কিছু থাকে, তাহ! হইলে সময়ের ধারণাই নষ্ট হুইয়া যায়। 
সময় যেখানে শুরু হইয়াছিল, সেইরূপ একটি সীমানার কথ! ভাবিতে চেষ্টা 
কর, দেখিবে সেই সীমানার ওপারে আরও সময়ের কথ! তোমাকে ভাবিতে 
হইবে। স্থানের আরভের কথা ভাবিতে চেষ্টা কর, দেখিবে তাহার আগেও স্থানের 
কথা তোমাকে ভাবিতে হুইবে । স্থান এবং কাল-_ছুই-ই অসীম, তাহাদের 
আদিও নাই, অস্তও নাই। ঈশ্বর পাঁচ মিনিটে বিশ্ব তি করিয়া ঘুমাইতে 
গেলেন এবং সেই সময় হইতে ঘুমাইয়াই আছেন_-ইহার চেয়ে পূর্বোক্ত ধারণা 
অনেক ভাল । অপর পক্ষে, এই ধারণাদ্বারা আমরা ঈশ্বরকে পাই শাশ্বত ত্গ্টি- 
কর্তারূপে । এখানে ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠিতেছে, পড়িতেছে ; আর ঈশ্বর সেই 
শাশ্বত প্রবাহকে পরিচালিত করিতেছেন । এই বিশ্ব যেমন অনাদি এবং 
অনন্ত, ঈশ্বরও তাই । তাহাই হওয়া উচিত, কারণ আমরা যদি বলি যে, 
এমন এক সময় ছিল, যখন স্থল কি স্বন্ম কোন আকারেই কোন স্ুষ্টি ছিল না। 
তাহা হইলে বলিতে হয় তখন কোন ঈশ্বরও ছিল না, কারণ ঈশ্বর 
আমাদের নিকট এই বিশ্বের সাক্ষিক্পেই বিদিত। কাজেই বিশ্ব যখন ছিল না, 
তখন তিনিও ছিলেন না। একটি ধারণা হইতেই অপরটি আসে । কার্ধের 
ধারণা হইতেই আমর! কারণের ধারণা লাভ করি। কার্য ঘদি না থাকে, 
তাহা হইলে কারণও থাকিতে পারে না। কাজেই ইহা স্বভাবতই ধারণা 
করা যায়-_বিশ্ব যেহেতু শাশ্বত, ঈশ্বরও শাশ্বত । 

আত্মাও শাশ্বত। কেন? প্রথমত, আমর জানি-_-আত্ম! জড় নয়। 
ইহা স্থূল শরীর নয়, অথবা আমর! যাহাঁকে মন বা চিন্ত! বলি--সেরূপ কোন 


আত্মা, প্রকৃতি ও ঈশ্বর ৩৪৫ 


সুক্মা শরীরও নয়। ইহ! ভৌতিক শরীর নয়, কিংবা খ্রীষ্টধর্মে যাঁহাকে 
‘আত্মিক দেহ’ বলে, তাহাও নয়। স্থূল ও ‘আত্মিক’ শরীর ছুইই পরিবর্তনশীল । 
সুল শরীর প্রায় প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তনশীল এবং মরণশীল, কিন্ত সুন্্ম শরীর 
মানুষের মুক্তিলাভ পর্যন্ত দীর্ঘকাল বর্তমান থাকে, তারপর উহার শেষ 
হইয়া যায়। মানুষ যখন মুক্ত হয়, তখন তাহার আঘ্মিক শরীরও বিলীন 
হয়। যখনই একটি মাছষের মৃত্যু হয়, তখনই তাহার স্থূল শরীর পঞ্চভূতে 
মিশিয়! যায়। আত্মা কোন অগুপরমাঁণুর দ্বার! গঠিত নয় বলিয়া অবিনশ্বর । 
ধ্বংস বলিতে আমর! কি বুঝি? যে-সব মূল উপাদান লইয়! একটি বস্ত 
গঠিত, তাহাদের বিভাঁজনই ধ্বংস। এই গ্লাসটি যদি নানা খণ্ডে ভাঙিক়া 
যায়, তাহা হইলে ইহার অংশগুলি বিচ্ছিন্ন হুইয়া যাইবে এবং তাহাতেই 
মাটি ধ্বংস হইবে । ধ্বংসের অর্থই অংশসমূহের বিভাঁজন। অতএব 
সহজেই বুঝা যাইতেছে--বিভিন্ন অংশঘ্বার! গঠিত নয়, এমন কোন কিছুরই 
ধ্বংস হইতে পারে না, বিভাজন হয় না। আত্মা কোনক্ষপ উপাদানের 
সমবায়ে গঠিত নয়। ইহা অখণ্ড, এক) কাজেই ইহা অবিনশ্বর । সেই 
একই কারণে ইহা! অনাদিও বটে। অতএব আত্মা অনাদি ও অনস্ত। 

মোট তিনটি সত্তা আছে। প্রথমতঃ আছে অসীম অথচ পরিবর্তনশীল 
প্রকাতি। সমগ্র প্রকৃতি অনাদি এবং অনস্ত, কিন্ত ইহার ভিতরে আছে 
বিবিধ পরিবর্তন । ইহ! যেন সৃহ্ত্ব বৎসর যাবৎ, সমুদ্রের অভিমুখে প্রবাহিত 
একটি নদীর মতো। একই নদী, কিন্ত প্রতি মুহূর্তে তাহার পরিবর্তন 
ঘটিতেছে ; জলকণাগুলি প্রতিনিয়তই তাহাদের স্থান পরিবর্তন করিতেছে। 
তারপর আছেন ঈশ্বর, অপরিবর্তনীয় শাস্তা। আর আছে আমাদের আত্মা, 
ঈশ্বরের মতোই অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত; কিন্তু সেই শান্তার অধীন। একজন 
প্রভু, অপরজন ভৃত্য; আর তৃতীয় পক্ষ হইল প্রকৃতি । 

ঈশ্বর এই বিশ্বের হত স্থিতি ও গ্রলয়ের কারণ ; কার্ধমংঘটনের জন্ত 
কারণফে অবশ্যই উপস্থিত থাকিতে হইবে। শুধু তাই নয়, কারণই 
কার্ধরপে দেখা দেয়। নির্নীণক]রী কর্তৃক ব্যবহৃত কিছু উপাদান ও কিছু 
শক্তির সাহায্যেই গ্লাস নিমিত হয় । থ্বাসে আছে ওঁ উপাদান এবং এ শক্তি । 
ব্যবহৃত শক্তিই সংলগ্ন থাঁকিবার অংহতি-শক্তিতে পরিণত ছইয়াছে। নেই 
শক্তির অভাব ঘটিলেই মাসটি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙিয়া যাইবে । উপাদানসমূছও 


৩৪৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


নিঃসন্দেহে মাসের মধ্যেই আছে । কেবলমাত্র তাহাদের আকারের পরিবর্তন 
হইয়াছে । কারণই কার্ধরূপে পরিণত হইয়াছে । যেখানেই কার্য দেখিতে 
পাওয়া যায়, সেখানেই বিশ্লেষণ করিলে কারণ পাওয়া যায়; কারণই নিজেকে 
কাধরূপে প্রকাশ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ঈশ্বর যদি এই বিশ্বের 
কারণ হুন, এবং এই বিশ্ব যদি কার্য হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরই এই বিশ্বক্ূপে 
পরিণত হইয়াছেন। আত্মাসমূহ যদি কার্য হয় এবং ঈশ্বর যদি কারণ হন, 
তাহ! হইলে ঈশ্বরই আত্মা-রূপে প্রকাশিত হুইয়াছেন। সুতরাং প্রতিটি 
আত্মাই ঈশ্বরের অংশ। «একই অগ্নি হইতে যেমন অসংখ্য ক্ষুলিঙ্গ বাহির 
হয়, ঠিক তেমনই সেই শাশ্বত-এক হুইতেই বিশ্বের সকল আত্মা বাহির 
হইয়াছে ৷” 

আমরা দেখিলাম, শাশ্বত ঈশ্বর আছেন এবং শাশ্বত প্রতিও আছে, 
আর আছে অসংখ্য শাশ্বত আত্মা । এই হুইল ধর্মের প্রথম [ সোপান | ইহাকে 
বলে দ্বৈতবাদ । এই স্তরে মান্য নিজেকে এবং ঈশ্বরকে অনস্তকাল ধরিয়া 
স্বতস্তরভাবে দেখে । এই স্তরে ঈশ্বর একটি স্বতঙ্ত্র সত্বা, মান্য একটি স্বতন্ত্র 
সত্বা, এবং প্রকৃতি একটি স্বতন্ত্র সত্তা । ইহাই হইল দ্বেতবাদ। এই মতে জ্ঞাত! 
কর্তা এবং জেয় কর্ম পরম্পর-বিরোধী । মাঙ্্ষ প্রকৃতির দিকে তাকাইয়া 
মনে করে, সে কর্তা আর প্রকৃতি কর্ম। কর্তা ও কর্মের ছৈতভাব সে 
নিরীক্ষণ করে। মাঙছষ যখন ঈশ্বরের দিকে তাকায়, তখন ঈশ্বরকে দেখে 
কর্মরূপে, আর নিজেকে দেখে কর্তীরূপে । এই হইল মাচ্ষ আর ঈশ্বরের মধ্যে 
দ্বৈতভাব। সাধারণভাবে ইহাই হইল ধর্মের প্রথম রূপ । 

তারপর আমে আর একটি রূপ, যাহা এইমাত্র তোমাদের দেখাইলাম। 
মানুষ বুঝিতে আরম্ভ করে যে, ঈশ্বর যদি এই বিশ্বের কারণ হুন, এবং এই 
বিশ্ব মদি কার্য হয়, তাহা হইলে স্বয়ং ঈশ্বরই তো এই বিশ্ব এবং আত্মাসমৃহরূপে 
প্রকাশিত হইয়াছেন, এবং মানুষ নিজেও পূর্ণ সত্ব! ঈশ্বরের একটি অংশ মাত্র ' 
আমরা ছোট ছোট জীব সেই অগ্নিকুণ্ডের ক্ফুলিঙ্গ মাত্র ; সমগ্র বিশ্ব স্বয়" 


ররই গ্রকাশ। ইহাই পরবর্তী সোপান। সংস্কতে ইহাকে বলে 


“বিশিষ্টাছৈত' | যেমন আমার এই শরীর আছে, এই শরীর আত্মাকে 
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আত্মা, প্রকৃতি ও ঈশ্বর ৩৪৭ 


আচ্ছাদন করিয়া আছে, এই শরীরের ভিতরে আত্মা ওতপ্রোতভাবে 
রহিয়াছে, সেইরূপ অসংখ্য আত্মা ও গ্ররুতি-সমঘিত এই সমগ্র বিশ্ব যেন 
ঈশ্বরের দেহত্বরপ। ক্রমসক্ষোচন বা অনভিব্যক্তির সময় যখন আসে, তখন 
এই বিশ্ব সুন্ম হইতে শুক্মতর হয় বটে, তবু ঈশ্বরের দেহরূপেই থাকে । স্থুল 
প্রকাশ যখন শুরু হয়, তখনও বিশ্ব ঈশ্বরের দেহরূপেই থাকে । মানুষের 
আত্মা যেমন মাজুষের দেহ ও মনের আত্মা, সেইরূপ ঈশ্বর আমাদের 
'আত্মারও আত্মা । আমাদের “আত্মার আত্বা”+-এই কথাটি তোমরা 
প্রত্যেক ধর্মেই শুনিয়াছ। ইহার অর্থ এই--তিনি যেন তাহাদের লকলেব 
মধ্যে বাস করেন, তাঁহাদের পরিচালিত করেন, তাহাদের সকলকে শাসন 
করেন। ছেতবাদীর প্রথম মতে--আমরা প্রত্যেকেই এক একটি ব্যক্তি, অনাদি 
কাল ধরিয়া ঈশ্বর ও প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র । দ্বিতীয় মতে-আমরা ব্যক্তি, 
কিন্ত ঈশ্বর হইতে পৃথক্‌ নই । আমর] যেন একই বস্তুর ক্ষুত্র ক্ষুদ্র সঞ্চরমান 
অংশ, আর ঈশ্বর হইলেন সমাষ্টিবস্ত। ব্যক্তিছিসাবে আমরা স্বতস্ত্র। কিন্ত 
ঈশ্বরে আমরা এক। আমর। সকলে তাঁহাতেই আছি। আমর! সকলে 
তাঁহারই অংশ, সুতরাং আমর! এক। তথাপি মানুষে মানুষে, মানুষে ও 
ঈশ্বরে একটি কঠোর ব্যক্তিশ্বাতন্রা আছে-_্বতত্ত্, তবু স্বতন্ত্র নয়। 

তারপর আমে একটি আরও নুস্মতর প্রশ্ব। প্রশ্নটি হইল : অলীমের 
কি অংশ থাকিতে পারে? অলীমের অংশ বলিতে কি বোঝায় ? যদি 
বিচার করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে ইহা অসম্ভব । অসীমকে কখনও ভাগ 
কর! যায় না, উহা সর্বদাই অসীম । অসীমকে যদি ভাগ কর] যাইত, তাহা 
হইলে প্রতিটি অংশই অসীম হইত; অথচ অসীম কখনও দুইটি থাকিতে 
পারে না। ধর ঘদি দুইটি থাকিত, তাহা হইলে একটি অপরটিকে সীমাবদ্ধ 
করিত, এরং উভয়েই সসীম হইয়া যাইত । কাজেই আমাদের মিদ্ধান্ত হইল-_ 
অনীম এক, বছ নয়; একই অদীম আত্মা ছাজার ছাঁজার দর্পণে নিজেকে 
প্রতিবিশ্বিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন আত্মা-রূপে, প্রতিভাত ত হইতেছে। এই বিহ বিশ্বের 
পটভূমি সেই অসীম আত্মাকেই আমরা বলি শ্টরশ্বরহ। মানব মনের পটভূমি 
দেই একই অসীম আত্মাকেই আমর! বলি মানবাত্মা’। 


প্রকৃতি ও মানুষ 


বিশ্বজগতের যেটুকু অংশ ভৌতিক স্তরে অভিব্যক্ত, শুধু সেইটুকুই প্রকৃতি- 
সম্বন্ধে আধুনিক ধারণার অন্তর্গত । মন বলিতে সাধারণতঃ যাছা বুঝায়, তাহা 
প্র্কৃতিরপে বিবেচিত হয় না। 

ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া দার্শনিকগণ মনকে প্রকৃতি 
হইতে বাদ দিয়া থাকিবেন, কারণ প্রকৃতি নিয়মের-_-কঠোর অনমনীয় নিয়মের 
শাসনে আবদ্ধ, প্রকৃতির অন্তর্গত বিবেচিত হইলে মনও নিয়মের অধীন হইয়া 
পড়িবে । ফলে শ্বাধীন ইচ্ছাশক্তির মতবাদ দীড়াইতে পারিবে না; কেন না 
যাহা কোন নিয়মের অধীন, তাহা কিরূপে স্বাধীন বা স্বতন্ত্র হইতে পারে? 

যুক্তি ও তথ্যের উপর দণ্ডায়মান ভারতীয় দার্শনিকগণের দৃষ্টিভঙ্গী 
এ-বিষয়ে বিপরীত । তাহাদের মতে--ব্যক্ত অথব! অব্যক্ত সমগ্র বাস্তব জীবনই 
নিয়মের অধীন। তাহাদের মতে £ মন ও বাহ প্রকৃতি, দুই-ই নিয়মের-_একই 
নিয়মের অধীন । মন যদি নিয়মের অধীন না হয়, আমর! এখন যাহ। চিন্ত! 
করিতেছি, তাহ! যদি পূর্ব চিন্তার অনিবার্য ফলহ্বরূপ ন! হয়, যদি একটি 
মানলিক অবস্থা আর একটি মানপিক অবস্থার অনুসরণ ন! করে, তবে মনকে 
অযৌক্তিক বলিতে হইবে । এমন কে আছে, যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি স্বীকার 
করিয়া যুক্তির ক্রিয়া অস্বীকার করিতে পারে? অপর পক্ষে মন কার্ধ-কারণ 
নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ইহ! স্বীকার করিয়া কে বলিতে পারে যে, ইচ্ছাশক্তি 
স্বাধীন ? 

নিয়মই কার্ধ-কারণের ক্রিয়া। পূর্ববর্তী কতকগুলি ঘটনার অনুযায়ী 
হুইয়া পরবর্তী কতকগুলি ব্যাপার ঘটিয়া থাকে । প্রতিটি পূর্বগামী ঘটনার বা 
কারণের অস্থ্বর্তী কার্য আছে। প্রকৃতি এইরূপেই চলিয়াছে। এই নিয়মের 
শাসন যদি মনের স্তরেও চালু থাকে, তাহ! হইলে মন্‌ বন্ধ_ স্বাধীন নয়। না, 
ইচ্ছাশক্তিও স্বাধীন নয়। ইহ! কিরূপে সম্ভব? কিন্ত আমর! সকলেই জানি, 
অনুভব করি যে, আমর! শ্বাধীন । স্বাধীন না ছইলে আমাদের জীবনের কোন 
অর্থ থাকে না, জীবনযাপন বৃথা হইয়া যায়। 

প্রাচ্যদেশীয় দার্শনিকগণ এই মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন, বা বলা যায়_ 
উদ্ভাবন করিয়াছেন যে, মন এবং ইচ্ছাশক্তি দেশকালনিমিত্ের দ্বার তথা- 


প্রকৃতি ও মানুষ ৩৪৯ 


কথিত জড়বস্তর মতোই বদ্ধ ; স্ৃতরাং উছার! কার্ধকাঁরণের নিয়মে শামিত। 
আমর! কালের মধ্যে চিন্তা করি, আমাদের চিস্তাগুলি কালের স্বারা সীমিত ; 
যাহ! কিছুর অস্তিত্ব আছে, সে সব কিছুই দেশে ও কালে বর্তমান । সব কিছুই 
কার্ধ-কারণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ । 

যাহাকে আমর] জড়পদার্থ বলি, এবং মন--এ ছুইই একই উপাদানে গঠিত। 
প্রভেদ কেবল কম্পনের তারতম্যে । মনের অতি নিয়গ্রামের স্পন্দনকেই আমরা 
জড়বস্ত বলিয়া জানি । আবার জড়পদার্থের ক্রুত স্পন্দনকে আমর! মন বলিয়া 
জানি । উভয়ের উপাদান একই । অতএব জড়পদার্থ এবং দেশকালনিমিত্ের 
দ্বারা সীমিত বলিয়া] জড়ের দ্রুত স্পন্দন মনও একই নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ । 

প্রকতির উপাদান সর্বত্র সমজাতীয় | প্রভেদ কেবল বিকাশের তারতম্য । 
এই বিশ্বপ্রপঞ্চের সংস্কৃত প্রতিশব্দ হুইল “প্রকৃতি” এবং ইহার আক্ষরিক অর্থ 
প্রভেদ' । সবই এক উপাদান, কিন্ত ইহ বিচিত্রবূপে অভিব্যক্ত । 

মন জড়ে রূপান্তরিত হয়, আবার জড়ও মনে রূপাস্তরিত হয়, ইহা শুধু 
কম্পনের তারতম্য । 

একটি ইম্পাতের দণ্ড লও, উহাকে কম্পিত করিতে পারে--এই রূপ একটি 
শক্তি ইহাতে প্রয়োগ কর; শাারপর কি ঘটিবে? যদি একটি অন্ধকার ঘরে 
এই পরীক্ষাটি কর! হয়, তবে প্রথম তুমি শুনিতে পাইবে একটি শব্ব-_একটি 
গুনগুন শব্দ । শক্তিপ্রবাহ বর্ধিত কর, দেখিবে ইস্পাতের দগুটি আলোকময় 
হইয়া উঠিয়াছে। শক্তি আরও বধিত কর, ইম্পাত-দণ্ডটি একেবারে অদৃশ্য 
হুইয়| যাইবে । উহ] মনে র্লপাস্তরিত হইয়া গিয়াছে। 

আর একটি উদাহরণ লও : দশদিন আহার না করিলে আমি কোনপ্রকার 
চিন্তা করিতে পারি না। শুধু কয়েকটি এলোমেলে। চিন্তা আমার মনে 
থাক্কিবে। আমি অত্যন্ত দুর্বল হইক্সা পড়িব এবং সম্ভবতঃ আমার নামও 
ভুলিয়া ঘাইব। তারপর কিছু খাস্য গ্রহণ করিলাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যে 
চিন্তা করিতে আরম্ভ করিব ; আমার মনের শক্তি ফরিয়া আসিয়াছে । খাদ্যই 
মনে রূপান্তরিত হুইয়াছে। তেমনি স্পন্দনের গতিবেগ কমাইয়। মন দেহে 
অভিব্যক্ত হয়, জড়ে পরিণত হয়। 

জড় ও মন--এ দুইটির কোন্টি প্রথম ? একটি উদ্দাহরণসহ বুঝাইতেছি-_ 
একটি মুরগী ডিম পাঁড়িল, ডিমটি হইতে আর একটি মুরগীর জন্ম হুইল; 


৩৫০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


মুরগীটি আর একটি ডিম পাঁড়িল ; ডিমটি হইতে আবার আর একটি মুরগী 
জন্মিল ; অনস্ত কার্ধকারণ-পরম্পরা এইরূপ চলিতে থাকিবে । এখন কোন্টি 
প্রথম--ডিম, ন! মুরগী? এমন কোন ডিমের কথা কল্পনা করিতে পার 
না, যাহ! কোন মুরগী হুইতে জন্মে নাই ; অথবা এমন কোন মুরগীর বিষয় 
চিন্তা করিতে পাঁর না, যাহা ডিম হইতে ফুটে নাঁই। যেটিই প্রথম হউক ন! 
কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের প্রায় সব চিস্তাধারাই এই 
ডিম ও মুরগীর ব্যাপারের মতে!” । 

মহুত্তম সত্যগ্তলি অত্যন্ত সরল বলিয়াই বিশ্বতির গর্ভে চলিয়া যাঁয়। 
মহৎ সত্যগুলি সহজ, কেন ন! এগুলির প্রয়োগ সার্বকালিক । সত্য নিজেই 
সর্বদা সহজ ও সরল । যাহ! কিছু জটিল, তাহা! কেবল মানুষের অজ্ঞতার জন্য | 

মাচুষের স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব মনেতে নাই, কেন না মন বন্ধ। সেখানে কোন 
স্বাধীনতা নাই। মাহুষ মন নয়, আত্মা। এই আত্মা সর্বদা মুক্ত, সীমাহীন 
ও চিরস্তন। এইখানেই এই আত্মাতেই মানুষের মুক্তভাব। আত্ম 
সর্বদাই মুক্ত ; কিন্ত মন উহার ক্ষণস্থায়ী তরঙ্গগুলির সঙ্গে নিজেকে এক মনে 
করিয়া আত্মাকে দেখিতে পায় না এবং দেশকালনিমিত-রূপ গোলকধাঁধায় 


_মায়ায় নিজেকে হারাইয়। ফেলে। 
ইহাই আমাদের বন্ধনের কারণ। আমর সর্বদা মন এবং মনের অদভুত 
পরিবর্তনগুলির সঙ্গে নিজেদের এক ভাবিতেছি। 


মানুষের স্বতন্ত্রভাব আত্মীতেই অবস্থিত এবং আত্মা নিজেকে মুক্ত উপলব্ধি 
করিয়া__মনের বন্ধন সত্বেও সর্বদা ঘোষণা করিতেছে £ আমি মুক্ত! আমি 
যা, আমি তাই; আমি সেই। ইহাই আমাদের মুক্তি। সদামুক্ত সীমাহীন 
চিরস্তন আত্ম! যুগে যুগে তাহার মন-রূপ যন্ত্রের মধ্য দিয় ক্রমে ক্রমে অধিকতর 
ব্যক্ত হইতেছেন। 

তাহা হইলে মাঙমুযের সহিত প্রকৃতির সম্পর্ক কি? জীবের নিয়তম 
বিকাশ হইতে মানব পর্ধস্ত-_সর্বত্রই প্রকৃতির মধ্য দিয়া আত্মা বিকশিত 
হইতেছেন। নিম্নতম অভিব্যক্ত জীবনের মধ্যেও আত্মার শ্রেষ্ঠ বিকাশ 
নিহিত আছে, ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মা নিজের বিকাশ সাধন 


আত্মা-ইহার হন্ধপ ও লক্ষ্য ৩৫১ 


বিবর্তনের সমগ্র প্রক্রিয্নাই আত্মার নিজেকে ব্যক্ত করিবার সংগ্রাম । 
ইহ! প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিরস্তর সংগ্রাম। প্রকৃতির অস্থুষায়ী কাজ করিয়! নয়, 
তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াই মানুষ আজ বর্তমান অবস্থা লাভ করিয়াছে । 
প্রকৃতির সঙ্গে সামপ্রস্ত রাখিয়া জীবনধারণ করা, প্রকৃতির সঙ্গে একতানতা 
রক্ষা কর! প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু কথাই আমর! শুনিয়া থাকি । এরূপ ধারণা ভ্রম । 
এই টেবিলটি, এই জলের কুঁজাটি, এই খনিজ পদ্ার্থগুলি, এ বৃক্ষ-_ ইহার! 
সকলেই প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্ন্ত রাখিয়া! চলিতেছে । সেখানে সম্পূর্ণ সামগস্ত 
বিদ্যমান-_কোন বিরোধ নাই। প্রকৃতির সঙ্গে সামন্ত বিধানের অর্থ 
নিশ্চেষ্টতা, মৃত্যু । মানুষ এই গৃহ কিরূপে নির্মাণ করিয়াছে- প্রকৃতির 
সহিত সামপ্তস্ত রাখিয়। ? না, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়াই ইহ! 
নিমনিত হুইয়াছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিরস্তর সংগ্রামের পথেই মানুষের উন্নতি, 
প্রকৃতির অনুগত হুইয়া নয় । 


আত্মা__ইহার স্বরূপ ও লক্ষ্য 


প্রাচীনতম ধারণা এই যে, মানুষের মৃত্যু হইলে সে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয় না। মৃত্যুর পরও একট! সত্তা অবশিষ্ট থাকে এবং তাহাই বীচিয়া থাকে । 
মিশরীয়, ব্যাবিলনীয় এবং প্রাচীন হিন্দু-_সম্ভবতঃ পৃথিবীর প্রাচীনতম তিনটি 
জাতির মধ্যে তুলন! করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে এই ধারণাটি 
গ্রহণ করা সমীচীন হইবে । মিশরীয় এবং ব্যাবিলনীয়দিগের মধ্যে একটি 
আত্মা-বিষয়ক ধারণ।-_একটি যুগ্ম-সৃত্তার ধারণ! দেখিতে পাই । তাহাদের মতে 
এই দেহের অভ্যন্তরে অপর একটি দেহ বর্তমান, যাহ! এখানে বিচরণ করিয়া 
কর্মাদি সম্পাদন করিতেছে । যখন বাহ্‌দেহটির মৃত্যু হয়, তখন ওঁ দ্বিতীয় 
দেহটি বাহিরে আসে এবং কিছুকাল বাচিয়। থাকে। কিন্ত এই দ্বিতীয় দেহটির 
জীবনকাল বাহদেহটির সংরক্ষণের উপর নির্ভর করে। প্রথম দেহটির কোন 
অঙ্গ আহত হইলে ত্বিতীয়টিরও সেই অঙ্গ সমভাবে আহত হুইবে। এই 
কারণেই প্রাচীন মিশরীয়দিগের মধ্যে মৃতব্যক্তির দেহকে সুগন্ধ আরক 


৩৫২ ক্বামীজীর বাণী ও রচন। 


প্রভৃতি দ্বারা হ্থবাসিত করিয়া, পিরামিড প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া সংরক্ষণ 
করিবার আগ্রহ দেখিতে পাই। আমর! দেখিতেছি যে, ব্যাধিলনীয় এবং 
প্রাচীন মিশরীয়দিগের মতে-__এই দ্বিতীয় দেহটি অনস্তকাল বাচিয়া থাকিতে 
পারে নাঃ বড় জোর ইহ! কিছুকাল থাকিতে পারে, অর্থাৎ পরিত্যক্ত বাহ্‌দেহটি 
যতদিন সংরক্ষিত হয় ততদিন । 

পরবর্তী বৈশিষ্্যটি এই যে, এই দিতীয়দেহ-সন্বদ্বীয় ধারণার সঙ্গে একটি 
ভয়ের ভাব মিশ্রিত রহিয়াছে । ইহা সর্বদাই অসুখী এবং দুর্দশাগ্রস্ত । 
তীব্রতম যন্ত্রণা সহ করিয়া! ইহাকে বাচিয়া থাকিতে হয়। যাহারা জীবিত, 
তাহাদের নিকট সে পুনঃপুনঃ ফিরিয়া! আসে এবং খাদ্য, পানীয় ও ভোগ্য 
বস্তুসমূহ, ঘেগুলি সে এখন পাইতেছে না, সেগুলি পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করে । 
নীলনদের স্বচ্ছ জল, যাহা সে এখন পান করিতে পারে না, তাছা পান করিতে 
চাঁয়। জীবিত থাকিতে যে-সব দ্রব্য পে ভোগ করিত, সেগুলি পাইবার 
আকাজ্ষ। করে। যখন দেখে, সে এইগুলি পাইবে না, তখন অত্যন্ত হিংস্র 
হইয়া উঠে এবং সময়ে সময়ে এ-সকল খাদ্য না পাইলে জীবিত ব্যক্তিদের জীবন 
বিপন্ন করিয়া ভোলে । 

আর্ধগণের চিস্তাধারা আলোচনা করিলে আমর! সঙ্গে সঙ্গে ইহার একটি 
বিশেষ ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি । এখানেও একটি দ্বিতীয় দেহের ধারণা রহিয়াছে; 
কিন্ত এটি একপ্রকার অধ্যাত্ম দেহ। অপর একটি বড় প্রভেদ এই যে, এই 
অধ্যাত্ম দেহ বা আত্মা বা যাহাই আমর! বলি ন! কেন, এইটির জীবনকাল 
পরিত্যক্ত দেহ দ্বার! বদ্ধ নয়। বরং আত্মা! পূর্বদেহের বন্ধন হইতে 
মুক্তিলাভ করিয়াছে বলিয়াই মৃতদেহ দাহ করিবার অপূর্ব পদ্ধতিটি আর্ধদের 
মধ্যে বর্তমান। মুতের পরিত্যক্ত দেহ হইতে তাহার! অব্যাহতি পাইতে 
চায়, আর মিশরীয়গণ এই দেহকে সুগন্ধ আরক দ্বার! স্থবাসিত করিয়।, কবরে 
প্রোথিত করিয়া, পিরামিড প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া উহাকে সংরক্ষিত করিতে 
চায়। মৃতের দেহকে বিনষ্ট করিয়া দেওয়ার এই সর্বাপেক্ষ। প্রাচীন প্রথ। 
ছাড়াও কতকট। উন্নত জাতিগুলির মধ্যে মৃতদেহ বিনষ্ট করিবার যে রীতি 
দেখা যায়, তাহা দ্বার! বেশ প্রমাণিত হয় যে, উহাদের মধ্যে আত্মার ধারণাটি 
বর্তমান। যেখানেই দেহবিষুক্ত আত্মার ধারণাটি দেহের ধারণার সহিত যুক্ত, 
সেখানেই আমরা মৃতদেহ সংরক্ষিত করিবার এবং যে-কোন ভাবে ইহাকে 
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প্রোথিত করিবার আগ্রহ লক্ষ্য করি। অপর পক্ষে যাহাদের মধ্যে এই ধারণা 
পরিস্ফুট হইয়াছে যে, আত্ম! দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ এবং মৃতদেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইলেও আত্ম! আহত বা ধ্ংসপ্রার্চ হয় না, তাহাদের মধ্যেই মৃতদেহকে দাহ 
করিবার রীতি অবলস্িত হইয়াছে । তাই আমরা প্রাচীন আর্জাতির 
মধ্যে এই মৃতদেহ দাহ করিবার প্রথা দেখিতে পাই, যদিও পারসীকর! অবশ্থ 
এই প্রথাকে পরিবর্তন করিয়া একটি উচ্চস্থানে অনাবৃতভাবে মৃতদেহ 
রাখিবার প্রথা অঙ্গুসরণ করে। কিন্ত এই উচ্চস্থান বা দখম ( dakhma )- 
নামের অর্থ দাহ করিবার স্থান; ইছা দ্বার! প্রতীত হয় যে, প্রাচীনকালে 
তাহারাও মৃতদেহ পোড়াইত। আর্ধজাতির অপর একটি বিশেষত্ব এই যে, 
তাহাদের এই দ্বিতীয়-দেহগুলির ধারণার সঙ্গে কোন ভীতির ভাব জড়িত ছিল 
না। দ্বিতীয়-দেহগুলি খান্ত বা সাহায্যের জন্ত এই পৃথিবীতে নামিয়া আসে 
না, বা এ সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলে হিংভ্ৰও হয় না, অথবা জীবিত ব্যক্তি- 
গণের জীবন বিপন্ন করিতেও প্রয়াসী হয় না; উহার! বরং আনন্দিত-_দেহ- 
বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আহলাদিত। চিতাগ্রি বিশ্লিষ্ট হইয়! যাওয়ার 
প্রতীক । দেহমুক্ত আত্মাকে ধীরে পিতৃপুরুষগণের নিকট- যেখানে দুঃখ নাই, 
যেখানে চির আনন্দ বিরাঞ্চিত--সেইখানে ধীরে বহন করিয়া লইবার জন্য 
এই চিতাগ়ির উদ্দেশে বল! হইয়া থাকে । 

এই দুইটি ভাবধার] লক্ষ্য করিলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারি, ছুটি ভাব 
স্বূপতঃ এক--প্রাথমিকভাবে একটি আশাবাদী, অপরটি নৈরাশ্ববাদী ; 
একটি অপরটির বিবর্তন মাত্র। ইহ! খুবই সম্ভব যে, অতি প্রাচীন কালে 
মিশরীয়দের প্রায় আর্গণও এই ভাবধারা পোষণ করিতেন। তাহাদের 
প্রাচীন শাস্্রসমূহ অধ্যয়ন করিলে আমর! এই কথার সম্ভাব্যতা বুঝিতে 
পারি। কিন্তু ভাবটি যথার্থই নুন্দর এবং অপূর্ব॥ যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু 
হয়, তখন এই আত্ম! পিতৃপুরুষগণের নিকট গমন করিয়। তাহাদের সহিত 
সুখৈশ্বৰ্ধ সম্ভোগ করে । পিতৃপুরুষগণ আত্মাকে অত্যন্ত করুণাপূর্ণভাবে গ্রহণ 
করেন। আত্মা সম্বদ্ধে ভারতের প্রাচীন ধারণ। হইল এই । পরবর্তীকালে 
এই ভাবটি উন্নত হইতে উন্নততর পর্যায়ে গিয়া পৌছিয়াছে। তখন দেখা 
গেল, তীহার! ধাহাকে "আত্মা বলিয়। অভিহিত করেন, তাহা বস্তুতঃ 


আত্মা নয়। এই জ্যোতিৰ্ময় দেহ, সুপ্ম দেহ--যত সুস্মই হউক ন! কেন, 
২-২৩ . 
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বস্ততঃ দেহমাত্র, এবং সবন্ম বা! স্থল সকল দেহুই কোন না কোন উপাদানের 
দ্বারা গঠিত। যাহা কিছু কোনগ্রকার অবয়ববিশিষ্ট, তাহ! অবশ্যই সীমিত, 
তাহ! কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। যাহা অবয়ববিশিষ্ট, তাছাই 
পরিবর্তনশীল, আর যাহা পরিবর্তনশীল তাহা কিরূপে নিত্য হইতে পারে? 
স্থতরাং এই জ্যোতির্ময় দেহের পশ্চাতে তাহার] যেন একটি সত্তাকে অনুভব 
করিয়াছেন, ঘাহাকে মানুষের আত্মা-নামে অভিহিত করা যায়। ইহাকেই 
‘আত্মা’ বা “জীবাত্মা” বল! হইয়া থাকে । আত্মা-সন্বন্ধীয় ধারণা এইখানেই 
আরস্ভ হইল, এইটিকেও অবশ্য বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া যাইতে হুইয়াছে। 
কেহ চিন্তা করিলেন, এই জীবাত্মা নিত্য ; কেহ ভাবিয়াছেন, ইহা অতিস্ুন্ম, 
প্রায় এক-একটি অণুর মতো স্থহ্্ম ; ইহ] শরীরের একটি বিশেষ অংশে বাস 
করে এবং যখন একজন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার জীবাত্মা জ্যোতির্ময় 
দেহকে সঙ্গে লইয়া অসন্তহিত হয়। আবার অন্ত একদল লোক আছেন 
যাহারা শ্বীকার করেন না, জীবাত্মা আণবিক প্ররুতিবিশিষ্ট ; জ্যোতির্য় দেহ 
জীবাত্ম। নয়, এ-কথ! বলিতে গিয়া তাহার] যে-যুক্তি দেন, জীবাত্মার আণবিক 
প্রকৃতি অস্বীকার করিতে গিয়াও তাহারা সেই একই যুক্তি প্রদর্শন করেন । 
এই-সব বিভিন্ন মতবাদ হইতে সাংখ্যদর্শনের উদ্ভব হইয়াছে এবং সেখানে 
আমরা প্রভূত প্রভেদ দেখিতে পাই। সাখখ্যদর্শনের প্রতিপাদ্য ভাব এই : 
মানুষের প্রথমতঃ একটি স্থুলদেহ আছে ; স্থুলদেছের পশ্চাতে রহিয়াছে স্বন্মদেহ, 
তাহা যেন মনের বাহক এবং ইহারও পশ্চাতে রহিয়াছে আত্মা বা সাংখ্যমতে 
“মনের জ্ঞাত!” এবং তাহা সর্বত্র বিচরণশীল । অর্থাৎ তোমার আত্মা, আমার 
আত্ম এবং প্রত্যেকের আত্মা একইকালে সর্বত্র বিরাজিত ৷ আত্মা যদ্ধি নিরবয়ব 
হয়, তবে কিরূপে বলা যায় ষে তাহা ‘দেশে’ বন্ধ হইবে ? কেন না, যাহা স্থান 
অধিকার করে, তাহারই অবয়ব রহিয়াছে; যাহা নিরবয়ব, তাহাই অনস্ত হইতে 
পারে; স্থতরাং প্রত্যেক আত্মাই সর্বব্যাপী । এই বিষয়ে দ্বিতীয় মতবাদটি 
আরও চমকপ্রদ । প্রাচীনকালে তাহারা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সব মাঁচষই 
প্রগতিশীল-_অস্ততঃ তাহাদের মধ্যে অনেকে । তাহারা! পবিত্রতা, শক্তি এবং 
জ্ঞানের পথে বধিত । প্রশ্ন হইল-_এই জ্ঞান, এই পবিভ্রতা এবং এই শক্তি মানুষের 
মধ্যে কোথা হইতে বিকশিত হইয়াছে? একটি শিশুর কোন জ্ঞান নাই। 
এই শিশুটি বড় হুইয়! শক্তিমান, ক্ষমতাপয় বিজ্ঞ ব্যক্তিতে পরিণত হয় । কোথা 
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হইতে এই শিশুটি তাহার জান ও শক্তির উৎসের সন্ধান পাইল? উত্তর--এ 
জ্ঞান ও শক্তি তাহার মধ্যেই ছিল; শিশুর আত্মার মধ্যেই তাঁহার জ্ঞান, 
তাহার শক্তি প্রথমাবধি বর্তমান। এই শক্তি, এই পবিজ্রত1 এবং এই ক্ষমতা 
তাহার আত্মাতে ছিল, অবিকশিত অবস্থায় ছিল ; তাহাই এখন বিকশিত । এই 
বিকশিত এবং অবিকশিত অবস্থা বলিতে আমর কি বুঝি? সাংখ্যবাদীর! 
বলেনঃ প্রত্যেক আত্মাই পবিত্র, পূর্ণ, সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ ; কিন্তু ইহ! 
যেরূপ মনের মধ্য দিয়! প্রতিফলিত হয়, সেইর্ূপেই বিকশিত হুইতে পারে। 
মন যেন আত্মার প্রতিফলনের একটি আয়ন! মাত্র । আমার মন আমার 
শক্তির কিয়দংশ যেমন প্রতিফলিত করিতে পারে, তেমনি তোমার এবং 
অপরের আত্মাও করিতেছে। যে আয়না যত বেশী স্বচ্ছ, তাহাতে আত্ম! 
তত বেশী সুন্দরভাবে প্রতিবিদ্বিত হয়। স্তরাং যে ব্যক্তি যেরূপ মনের 
অধিকারী, তাহার আত্মিক বিকাশও তেমনি হইয়া থাকে। কিন্তু সকল 
আত্মাই পবিত্র এবং পূর্ণ। 

আবার এক সম্প্রদীয় মনে করিলেন, এইরূপ হওয়া সম্ভব নয়। যদিও 
আত্মা স্বভাবতই পবিত্র ও পূর্ণ, এই পবিভ্রতা ও পূর্ণত্ব সময় সময় যেন 
সঙ্কুচিত হয়, আবার সময় সময় যেন প্রসারিত হইয়া থাকে । কতকগুলি কাজ 
এবং চিন্তা যেন আত্মার প্রকৃতিকে সঙ্কুচিত করে, আবার কতকগুলি কাজ 
এবং চিন্তা যেন তাহার স্বভাবকে পরিস্ফুট ও বিকশিত করে। এই বিষয়টি 
আরও পরিষ্কাররূপে বিশ্লেষণ করা হুইয়াছে। যে-সব চিন্তা ও কার্য আত্মার 
পবিত্রতা ও শক্তি সঙ্কুচিত করে, সেগুলি অশুভ ; যে-সব চিন্ত। ও কার্য 
আত্মার শক্তিকে পরিস্ফুট করে, সেইগুলি শুভ। দুইটি মতবাদের মধ্যে 
প্রভ্দে অতি সামান্য । ‘পক্কোচন’ এবং (প্রলারণ'--এই দুইটি শব্দের 
ব্যাখ্যার উপরই ইহা নির্ভর করিতেছে । যে-মতে আত্মার যন্তর-ত্বরূপ মনের 
গঠনের উপরেই আত্মার বিকাশের তারতম্য নির্ভর করে, সেই মতটি নি:সন্দেহে 
স্পষ্টতর ধলা যাইতে পারে। কিন্তু সক্ষোচন এবং প্রসারণ-মতবাদী এই 
হুইটি শব্দের আশ্রয় লইতে চায়। তাহাদের নিকট প্রশ্ন কর! কর্তব্য, আত্মার 
সক্ষোচন এবং প্রসারণ বলিতে তাহার] কি বুঝিয়া থাকে? আত্মা চেতন 
বস্ত। প্রশ্ন করিতে পারো, স্থূল জড়পদার্থ বা হুৰ্ম চেতনবস্ত মন-সম্পর্কে 
শফোচন ও প্রসারণ বলিতে কি বুঝায়? কিন্ত ইহ ছাড়! যাহা জড় নয়, 
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যাহা দেশ-কালের অতীত, তাহার সম্বন্ধে এই সঙ্কোচন ও প্রসারণ শব্- 
দুইটি কিরূপ প্রযুক্ত হইবে? স্থতরাং মনে হয়, যে-মতবাদে আত্মা সর্বদাই 
পবিত্র ও পূর্ণ, শুধু মানিক গঠনের তারতম্য অনুসারে আত্মার প্রতিফলনের 
তারতম্য ঘটে, সেই মতই অপেক্ষাকৃত ভাল । মনের পরিবর্তনের সঙ্গে ইহার 
স্বভাবও যেন ক্রমশঃ আরও শ্রদ্ধ হইতে থাকে এবং আত্মার বিকাঁশও উন্নততর 
হয়। যতদিন ন! মন শুদ্ধ হয়-তাহাতে আত্মার অস্তনিহিত সব 
গুণই পুর্ণ বিকশিত ন! হয়, ততদ্দিন এরূপ চলিতে থাকে ; তারপর আত্মা 
মুক্ত হয়। 

আত্মার প্রকৃতিই এই । কিন্তু চরম লক্ষ্য কি? ভারতের বিভিন্ন ধর্ম- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মার লক্ষ্য এক বলিয়াই প্রতীত হয়। সকলেরই মুল- 
ভাবটি এক- মুক্তি। মানুষ অনস্ত, এবং বর্তমানে যে বঞ্চ অবস্থায় সে আছে, 
ইহা তাহার স্বভাব নয়। কিন্তু এই বিভিন্ন বন্ধ অবস্থার মধ্য দিয়াই আত্ম। 
ক্ৰমশঃ মুক্তির পথে অগ্রসর হইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে এবং যতদিন ন! 
আত্ম শ্বাধিকাঁর- সেই অসীম, অনস্ত, মুক্ত ক্বভাঁব-_-লাঁভ করিতেছে, ততদিন সে 
নিরম্ত হইবে না । আমর! আমাদের চতুর্দিকে যে-সব সংযোগ, পুনঃসংযোগ এবং 
বিকাশ দেখিতে পাইতেছি, সেগুলি উদ্দেশ্য ব৷ লক্ষ্য নয়_পথের ক্ষণিক ঘটন! 
মাত্র। পৃথিবী সূর্য, চন্দ্র নক্ষত্র, শুভ অশ্তভ, হাঁসি কানা, আনন্দ ও দুঃখ প্রভৃতি 
সংযোগ আমাদিগকে অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহাষ্য করে এবং অভিজ্ঞতার মধ্য 
দিয়াই আত্ম! সব বন্ধন ছিন্ন করিয়া নিজ পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ করে। আত্মা 
তখন অস্তঃ- ও বহিঃ-প্ররূুতির কোন নিয়মের দ্বারাই বদ্ধ হয় ন!। আত্মা তখন 
সব বন্ধন, সব নিয়ম ও সমগ্র প্রকৃতির উর্ধের চলিয়া গিয়াছে । প্রকৃতি 
তখন আত্মার অধীন হইয়া পড়ে; আত্মা প্রকৃতির অধীন হয় না, এখন 
যেমন অধীন বালয়। মনে হইতেছে। ইহাই আত্মার একমাত্র লক্ষ্য। যে 
অভিজ্ঞতা-পরম্পরার মধ্য দিয়! আত্মা বিকশিত হইতেছে, তাহার লক্ষ্য-_ 
মুক্তি লাভ। অভিজ্ঞতাগুলি আত্মার জন্ম ও জীবন বলিয়া প্রতিভাত হয়। 
আত্মা যেন একটি নিম্নতর দেহ ধারণ করে এবং উহার মধ্য দিয়া আত্ম- 
প্রকাশের চেষ্টা করিতেছে । আত্মা নিয়তর দেহটি অপর্যাপ্ত মনে করিয়! 
দুরে নিক্ষেপ করিতেছে এবং একটি উন্নত ধরণের দেহ গ্রহণ করিতেছে । 
এটিকেও অকিধ্িৎকর বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করে এবং উন্নততর দেহ 
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ধারণ করে, অবশেষে আত্মা এমন একটি শরীরের সন্ধান পাইবে, যাহার 
সাহায্যে তাহার উচ্চতম আঁকাঙ্ষা বিকশিত হইবে । তখনই আত্ম মুক্তি 
লাভ করিবে | 

এখন প্রশ্ন এই, আত্মা যদি অনস্ত ও সর্বব্যাপী হয়, আত্মা যদি হুম্ম চেতন 

বস্তু হয়, তবে ইহার পর পর শরীর গ্রহণ করিবার অর্থ কি? তত্বটি এই 
- আত্মা আসেও না, যায়ও না, জন্মগ্রহণও করে না এবং মরেও না। যাহা 
সর্বব্যাপী, তাঁহার জন্মগ্রহণ কিরূপে সম্ভব? আত্মা দেছে বাস করে- একপ 
বল! অর্থহীন নির্বদ্ধিতা। যাহ! অসীম, তাহা সীমাবদ্ধ স্থানে থাকিবে 
কিরূপে ? কিন্ত এক ব্যক্তি যখন হাতে একখানি বই লইয়া পড়িতে 
পড়িতে পাতার পর পাঁতা উলটাইয়া অগ্রসর হইতে থাকে, তখন বইয়ের 
পাঁতাগুলি পুন:পুনঃ স্থান পরিবর্তন করিতে থাকে, কিন্তু পাঠক ঘথাস্থানেই 
অবস্থান করে, আত্মার সম্বন্ধে এই কথা প্রযোজ্য । সমগ্র প্রকৃতিই আত্মার 
নিকট একখানি পুস্তকের মতে_ আত্মা যেন উহা পাঠ করিতেছে । এক 
একটি জীবন যেন সেই পুস্তকের একটি পাতা, এ পাতাটি পড়! হুইয়! 
গেলে সে ক্রমশঃ পাতা উলটাইয়। অগ্রসর হইতে থাকে, যতদিন না পুস্তক পড়! 
শেষ হইয়া! যায়, এবং চরাঁচর বিশ্বের সমস্ত অভিজ্ঞত। লাভ করিয়! আত্মা 
পূর্ণ হয়। তথাপি একই কালে এই আত্মা কখনও নড়ে নাই, আসে নাই, 
যায়ও নাই, শুধু অভিজ্ঞত৷ সঞ্চয় করিতেছিল। কিন্ত আমাদের নিকট 
প্রতীয়মান হয় যে, আমরা যেন ঘুরিতেছি। পৃথিবী আবতিত হইতেছে, 
তথাপি আমরা মনে করি যে, পৃথিবীর পরিবর্তে সুর্য ঘুরিতেছে; আমর! 
জানি ইহা একটি ভুল-_ইন্দিয়ের ছলনামাত্র। আমরা জন্মগ্রহণ করি এবং 
মরি, আমর! আসি এবং যাই__ইহাও একটি ভ্রাস্তিমাত্র । আমর! আসিও না, 
যাইও না; আমর! জন্মগ্রহণও করি না। কেন না, আত্মা কোথায় যাইবে? 
'উহার গমনের কোন স্থান নাই। এমন কোন্‌ স্থান আছে, যেখানে আত্মা 

পূর্ব হইতেই বর্তমান নাই? 

অতএব প্রকৃতির বিবর্তন, এবং আত্মার বিকাশের তত্বটি আসিয়া পড়িল। 
বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি- উচ্চ হইতে উচ্চতর সংযোগসমূহ আত্মায় 
নাই। আত্মা খেমন তেমনই আছে। এইগুলি প্রকৃতিতে অবস্থিত; কিন্ত 
যেহেতু প্রকৃতি উচ্চ হুইতে উচ্চতর পর্যায়ে বিবতিত হইতেছে, আত্মার 
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মহিমাও ক্রমশ: বিকশিত হুইতেছে। মনে কর, এখানে একটি পর্দা রহিয়াছে, 
এবং পর্দার পশ্চাতে একটি আশ্চর্য দৃশ্য বর্তমান । এই পর্দায় একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র 
আছে যাহার সেই ভিতর দিয়! এ দৃশ্যের কিয়দংশ আমাদের দৃষ্টিগোচর 
হইতেছে। মনে কর, ছিন্্রটি ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল । সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটি আমাদের 
দৃষ্টিপথে অধিকতর পরিস্ফুট হইতে থাকে ; যখন সমস্ত পর্দাটি অপলারিত হয়, 
তখন দৃশ্য ও তোমার মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না, তুমি উহার সবটুকুই 
দেখিতে পাও । এই পর্দাটি হইল মানুষের মন। ইহার পশ্চাতে আত্মার 
নেই মহিমা, সেই পবিত্রতা, সেই অনস্ত শক্তি বর্তমান ; এবং মন ষতই স্বচ্ছ 
হইতে শ্বচ্ছতর, পবিত্র হইতে পবিভ্রতর হইতে থাকে, আত্মাও শ্বমহিমায় 
ক্রমশঃ বিকশিত হুইয়া উঠে। ইহার কারণ এই নয় যে, আত্ম। পরিবর্তিত 
হইতেছে- পরিবর্তন যাহ! কিছু, তাহ! এই পর্দায়। আত্মা সেই অপরিবর্তনীয়, 
অমৃতম্বরূপ, পবিত্র আনন্দময় অদ্বৈত সত্তা । 

স্থতরাং শেষ পর্যন্ত তত্বটি এইরূপ দাড়াইল £ উচ্চতম হুইতে নিম্নতম 
নিকৃষ্ট ব্যক্তি পর্যন্ত, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইতে ক্ষুদ্রতম বিচরণশীল কীটাঁণু পর্যস্ত 
_সকলেই দেই পবিত্র পূর্ণস্বরূপ, অসীম আনন্দময় সত্তা। কীটের 
মধ্যে আত্মার অনন্ত শক্তির স্বল্প বিকাশ ; শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মধ্যে আত্মাব 
শক্তি সর্বাধিক বিকশিত হইতেছে। প্রভেদ শুধু বিকাশের তারতম্যে, 
মূলতঃ আত্মা একই । সকল জীবের মধ্যে সেই পবিত্র পূর্ণ আত্মা অবস্থান 
করিতেছে। 

বর্গ বা অনুরূপ স্থানসমূহের যে উল্লেখ রহিয়াছে, সেগুলি গুরুত্বের দিক 
দিয়া দ্বিতীয় পর্যায়তৃত্ত বল! যাইতে পারে । স্বর্গের ধারণাকে একটি নিম্স্তরের 
ধারণা বলা যাইতে পারে । ভোগপূর্ণ একটি স্থানের ধারণা হইতেই ইহার 
উৎপত্তি হুইয়াছে। আমরা নির্বোধের মতো বিশ্ব চরাঁচরকে আমাদের 
বর্তমান অভিজ্ঞতার মধ্যেই সীমিত করিয়। রাখিতে চাই। শিশুর! চিন্ত। 
করে, সমগ্র বিশ্ব শিশুতে পরিপূর্ণ; উন্মাদের নিকট সমগ্র পৃথিবী একটি 
উন্মাদাগার। স্থতরাং যাহাদের নিকট পৃথিবী কেবল ইন্দ্রিয়-ভোঁগের জন্য, 
যাহাদের সমগ্র জীবন আহার এবং প্রমোদে ব্যয়িত হয়, যাহাঁদের সঙ্গে 
পশ্তর ব্যবধান অত্যন্ত সামান্য, তাহা স্বভাবতই এই জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ 
লক্ষ্য করিয়া এমন একটি স্থানের কল্পন! করে, যেখানে তাহারা আরও 


আত্মা--ইহার স্বরূপ ও লক্ষ্য ৩৫৯ 


ভোগহুখ লাভ করিবে। তাহাদের ভোগাকাজ্ঞ। অসীম, স্থতরাং তাহার! 
এমন একটি স্থানের কল্পনা করিতে বাধ্য, যেখানে অবিরত ইন্দিয়হুখ 
রহিয়াছে, এবং যতই আমরা! অগ্রসর হুই, ততই দেখি, যাহার! এ-সকল 
স্থানে যাইতে আকাঁজ্ষা করে, তাহাদের অবশ্যই সেখানে যাইতে হয়। 
তাঁহার! স্বপ্নের মধ্য দিয়া চলে-_একটি স্বপ্ন শেষ হইলে অপর একটি স্বপ্নের 
মধ্যে গিয়া পড়ে, যেখানে ইন্দিয়ভোগের প্রাচুর্য বর্তমান । তারপর যখন 
তাহাদের স্বপ্ন ভাঙিয়! যায়, তাঁহারা অন্ত একটি জিনিসের জন্ত চিন্তা করিতে 
বাধ্য হয়। এইরূপে তাহারা এক স্বপ্ন হইতে অন্ত স্বপ্নে তাড়িত হইতে 
থাকিবে। 

তারপর শেষ তত্ব_আত্ম| সম্বন্ধে আরও একটি ধারণা । যদি আত্মা 
পবিত্র এবং শ্বরূপতঃ পূর্ণ, যদি প্রতি আত্মা অনস্তশক্তিসম্পন্ন এবং সর্বব্যাপী 
হয়, তবে বহু আত্মার কল্পনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? একই সঙ্গে 
বহু অনস্তের কল্পনা সম্ভব নয়। বছর কথ! ছাড়িয়া দাও, একই সঙ্গে 
দুইটিরও কল্পনা কর! যায় ন!। যদি দুইটি অনস্ত থাঁকিত, তবে একটি 
অপরটির দ্বার! সীমাবদ্ধ থাকিত, ফলে ছুইটিই সীমিত হুইত। অনন্ত 
কেবল একটিই হুইতে পারে এবং সাহসের সহিত এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়। যায়, অনস্ত এক- ছুই নয়। 

দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষে অবস্থান করিতেছে-_একটি শীর্ষদেশে, অপরটি 
নিয়ে। উভয়ই বিচিত্র বর্ণের; একটি ফল ভক্ষণ করে, কিন্তু অপরটি শাস্ত, 
মহিমময় হুইয়া নিজ গৌরবে অবস্থান করিতেছে । নিম্নতর পক্ষীটি ভাল ও 
মন্দ ফল ভক্ষণ করিতেছে এবং হীন্দ্রয়ভোগ্য বস্তর পশ্চাতে ধাবিত হুইতেছে। 
যখনই পক্ষীটি একটি তিক্ত ফল ভক্ষণ করে, তখনই উর্ধ্বগামী হয়; উর্ধ্বে 
দৃষ্টিপাত করিয়া সে দেখে, অপর পক্ষীটি সেখানে শান্ত সংযত হুইয়। 
অবস্থান করিতেছে ; সে ভাল বা মন্দ কোন ফলেরই আকাজ্ষ। ন। করিয়া, 
কোনপ্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অনুসন্ধান না করিয়া, আত্মস্থ হুইয়া অবস্থান 
করিতেছে । নিয়স্থ পক্ষীটি উুর্ধের অবস্থানকারী পক্ষীটিকে দেখিয়া ক্রমশঃ 
উছার সমীপবর্তী হুইবাঁর চেষ্টা করিতেছে । একটু উর্ধ্বে উঠিতেছে, 
কিন্ত পূর্বপূর্ব সংস্কারসমূহ বলবৎ থাকায় সে একই ফল আবার ভক্ষণ 
করিতেছে । আবার একসময়ে একটি অত্যন্ত তিক্ত ফল খাইয়া মর্মাহত 


৩৬৬ স্বামীজীর বাণী ও বচন। 


হয় এবং উর্ধ্বে নিরীক্ষণ করে। সেখানে সেই শান্ত সংযত পক্ষীটিকে 
আবার দেখে । সে উহার নিকটব্তাঁ হইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পূর্ব 
সংক্কার-প্রভাবে পুনঃপুনঃ নিম্নগামী হইয়া স্বাহ্‌ এবং তিক্ত ফল ভক্ষণ 
করিতেছে । সে আবার একটি তিক্ত ফল ভক্ষণ করিয়া উর্ধ্বে চাহিয়৷ দেখিল 
এবং এ পক্ষীটির আরও সমীপবতা হইল । এইকর্ূপে যতই সে নিকটে যাইতে 
লাগিল, ততই অপর পক্ষীটির দেহ-বিচ্ছুরিত আলোক তাহার উপর পড়িতে 
লাগিল। উহার নিজের পালকগুলি যেন খসিয়া পড়িতেছে। যখন সে 
অনেকটা নিকটবর্তী হইয়াছে, তখন সমস্ত দৃশ্যটি পরিবতিত হইয়া গেল। 
নিয়ের পক্ষীটি কোন দিনই ছিল ন1; যাহ! ছিল, তাহা শুধু এ উধ্বের পক্ষীটি ; 
নিয়ের পক্ষী বলিয়া যাহ! এতক্ষণ মনে হইয়াছিল, তাহ! উহার এক সামান্ত 
প্রতিবিষ্ব মাত্র । 

আত্মার প্রকৃতি বলিতে ইহাই বুঝায়। এই মানুষের আত্ম৷ পাঁধিৰ 
ইন্সিয়ভোগ ও অনিত্য বস্তুর পশ্চাতে ছুটাছুটি করিতেছে । পশুর মতে! 
ইহা কেবল ইন্দ্রিয়স্থখ, কেবল ক্ষণিক স্নাযু-উত্তেজনার পশ্চাতে ধাবমান। 
যখন আঘাত আসে, মুহুর্তের মধ্যে মন্তিফ ঘৃণিত হইতে থাকে এবং সমস্ত 
কিছুই তখন অদৃশ্য হইয়া যায়। তখন পৃথিবীকে সে যেরূপ ভাবিয়াছিল, 
জীবনটাকে যত সহজ ভাবিয়াছিল, আর সেরূপ দেখিতে পায় না। ভরবে 
নিরীক্ষণ করিয়া অনন্ত ঈশ্বরকে দেখে, সেই পরম পুরুষের ক্ষণিক অনুভূতি 
লাভ করে, আরও একটু সমীপবতী হয়, কিন্ত অতীত কর্মের দ্বারা আবার 
নিম্নমুখী হইয়া পড়ে । অপর একটি আঘাত আসিয়া তাহাকে আবার সেই 
স্থানে প্রেরণ করে। সে আর একবার সেই পূর্ণসত্তার অনুভূতি লাভ 
করে এবং সমীপবর্তা হয়। এইরূপে সে যতই নিকটে যাইতে থাকে, দেখিতে 
পায় তাহার ব্যক্তিত্ব_হীন নিঃষ্ট অত্যন্ত স্থার্থপূর্ণ ব্যক্তিত্ব _ধীরে ধীরে 
নষ্ট হইয়া যাইতেছে । যে ক্ষুদ্র সত্তাকে সুখী করিতে গিয়া সে পৃথিবীকে 
ত্যাগ করিতে তৎপর হুইয়াছিল, তাহার সেই আকাক্ষা ক্রমশঃ লয় 
পাইতেছেঃ এবং আরও যতই অগ্রসর হয়, ততই ধীরে ধীরে প্রকৃতি অপন্যত 
হইতে থাকে । যখন সে যথেষ্ট নিকটবতা হয়, তখন সমস্ত দৃশ্ঠুপটের পরিবর্তন 
ঘটে, এবং সে দেখিতে পায় অপর পক্ষীটি-_-সেই অনস্ত সত, যাহাকে 
সে এতদিন দূর হইতে দেখিতেছিল, যাহার অপূর্ব মহিম! এবং গৌরবের 


পরম লক্ষ্য ৩৬১ 


আভাস সে পাইয়াছিল, তাহা বস্তুতঃ তাহার নিজ আত্মারই, এবং উহ! 
সেই নিত্যবস্ত। যাহ। সর্ব বস্তুতে সত্যরূপে অধিষ্ঠিত, ঘাহা প্রতি অণুতে 
বিরাজিত ও সর্বত্র প্রকাশিত, যাহা সমস্ত বস্তুর মূল সতা, যাহা এই চরাচর 
বিশ্বের ঈশ্বর, আত্মা তখন তাঁহাকেই খুঁজিয়। পাঁয়। জানে! "তত্বমসি*তুমি 
সেই ; জানো- তুমি যুক্ত । 


পরম লক্ষ্য 


১০০০ খৃঃ ২৭শে মার্চ স্তান হ্রান্সিস্কোতে প্রদণ্ত বক্তৃতা । 
[ মাঝে মাঝে বিবামবিন্দু (:--) গুলিব অর্থ লিপিক।র কিছু ভাব ধবিতে পারেন নাই । ] 


আমর! দেখি, মানুষ যেন সবর্দাই তাহার নিজের অপেক্ষা বৃহত্তর কোন 
কিছুর দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং তাহারই অর্থ অনুধাবন করিতে সদ! সচেষ্ট। 
মানুষ চিরদিনই শ্রেষ্ঠ আদর্শের সন্ধান করিবে । সে জানে, সে-আদর্শ 
আছে এবং সেই শ্রেষ্ঠ আদর্শের অনুসন্ধান করাই ধর্ম। প্রথম দিকে তাহার 
সমস্ত অন্ুপন্ধানই বাহিরের স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল--মাহুষের পূর্ণ স্বরূপ সম্পর্কে 
তাহার জ্ঞানানুসারে কখনও স্বর্গে, কখনও বা বিভিন্ন স্থানে । 

পরে মানুষ নিজেকে আরও ঘনিষ্টভাবে দেখিতে আরম্ভ করিল; সে 
বুঝিল যে, ‘আমি’ বলিতে সাধারণতঃ সে যাহা বোঝে, তাহা প্রকৃত ‘আমি’ 
নয়। তাহার ইন্দ্রিয়গোচর সত্তা আর প্রকৃত সত্বা এক নয়। সে তখন নিজের 
মধ্যেই নিজেকে খুজিতে লাগিল; সে আবিষ্কার করিল, ''যে-আদর্শকে সে 
এতকাল বাহিরে খুঁজিতেছিল তাহ। তাহার অস্তরেই আছে; বাহিরে যাহাকে 
সে পুজা করিতেছিল, সে তাহারই অন্তরের সত্য স্বরূপ । দ্বৈতবাদ আর 
অছ্বৈতবাদের মধ্যে পার্থক্যই এই £ আদর্শকে যখন নিজের বাহিরে স্থাপন 
কর! হয়, তখন তাহাই দ্বৈতবাদ। আর ঈশ্বরকে যখন নিজের অন্তরে খোছা 
হয়, তখন তাহাই অদৈতবাঁদ। 

প্রথমতঃ সেই পুরাতন প্রশ্ন_কেন এবং কোথা হইতে-**.? মানুষ কেমন 
করিয়া সীমিত হইল? অসীম কেমন করিয়া সসীম হইল. পবিত্র কেমন 
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করিয়া অপবিত্র হইল? প্রথমতঃ কখনও তুলিলে চলিবে না যে, কোন 
দ্বৈতবাদী কল্পনার দ্বার! এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না। 

ঈশ্বর কেন এই অপবিত্র জগৎ সৃষ্টি করিলেন? পূর্ণ অসীম দয়ালু 
পরমপিতার কৃষ্টি হুইয়াও মানুষ কেন এত দুঃখী ? কেন এই স্বর্গ আর অমর্ত্য, 
যাহার দিকে চাহিয়। আমর] নিয়মের ধারণ। লাভ করি? না দেখিয়া কোন 
কিছু সন্বন্ধেই কেহ কল্পনা করিতে পারে না। 

এই জীবনে যত কিছু নির্যাতন ভোগ করি, সবই আমরা আর একটি 
জায়গার উপযুক্ত বলিয়া! মনে করি-_-মেটি হইল আমাদের নরক ।--- 

অসীম ঈশ্বর কেন এই পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন? দ্বৈতবাদী বলেন, ঠিক 
যেভাবে কুস্তকার ঘট তৈয়ারি করে। ঈশ্বর কুম্ভকার ; আমর! ঘটমাত্র। 
দার্শনিকের ভাষায় প্রশ্নটি এই £ প্রকৃত স্বরূপে মানুষ যে পবিত্র, পূর্ণ এবং 
অমীম-_এ কথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়1 হইল কেমন করিয়া ? অদ্বৈতবাদমুলক 
যে-কোন চিন্তাপ্রণাঁলীতে ইহা একটি প্রধান সমশ্া। অন্তান্ত সবই পরিষ্কার 
ও স্পষ্ট। এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। অদৈতবাদীরা বলেন, প্রশ্নটিই 
স্ববিরোধী । 

দ্বেতবাদের কথাই ধরা যাঁক- প্রশ্ন হইবে £ ঈশ্বর কেন জগৎ সষ্টি 
করিলেন? ইহা স্ববিরোধী ? কেন? কারণ- ঈশ্বর বলিতে আমরা কি 
বুঝি? ঈশ্বর এমন এক সত্বা, যাহার উপরে বাহির হইতে কোন প্রতিক্রিয়া 
হইতে পারে না। 

তুমি বাঁ আমি মুক্ত নই। আমি তৃষ্ণার্ত । তৃষ্ণা বলিয়া একট! কিছু 
আছে, যাহার উপর আমার কোন কর্তৃত্ব নেই, যাহা আমাকে জলপান 
করিতে বাধ্য করে। আমার দেহের প্রতিটি কর্ম, এমন কি আমার মনের 
প্রতিটি চিন্তা পর্যন্ত আমার বাহিরের প্রভাবে প্রভাবিত। আমাকে ইহ! 
করিতেই হইবে। সেই জন্তেই তো আমি বাধ্য:-'এইরূপ করিতে, ইহ! 
পাইতে আমি বাধ্য ।'**আবার কেন এবং কোথ! হইতে, এই প্রশ্ন ছুইটিরই 
বা অর্থ কি? বাহিরের শক্তির অধীন হওয়া । তুমি কেন জলপান কর? 
কারণ তৃষ্ণা তোমাকে বাধ্য করে। তুমি দাস। কোন কিছুই তুমি নিজের 
ইচ্ছায় কর ন।, কারণ সব কিছু করিতেই তুমি বাধ্য। তোমার কাজের 
একমাত্র প্রেরণা কোন শক্তি... | 
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কোন কিছুর দ্বার! চালিত ন! হইলে এই পৃথিবী কখন চলিত ন।। 
আলো জলে কেন ? কেহ আসিয়া একটি দেশলাই না জালিলে আলে! জলে না৷ 
প্রকৃতির সর্বত্র সব কিছুই বাধ্যতামূলক | দাসত্ব, দাসত্ব! প্রকৃতির সঙ্গে 
মিলাইয়া চলার অর্থই দাঁসত্ব। প্রকৃতির দাস হুইয়া সোনার খাঁচায় বাস 
করিয়া লাভ কি? মানুষ যে আসলে মুক্ত এবং স্বগীয়_এই জ্ঞানই তো 
শ্রেষ্ঠ নিয়ম ও শৃঙ্খলা । কাজেই ‘কেন এবং কোথা হইতে ?'-_- এই প্রশ্ন 
করা যাইতে পারে অজ্ঞানেই । কোন কিছুর সহায়তায় কিছু করিতে আমি 
বাধ্য । 

কখনও বলো, “ঈশ্বর মুক্ত' ; আবার প্রশ্ন কর, ‘ঈশ্বর কেন জগৎ সৃষ্টি: 
করেন? স্ববিরোধী কথা বলিতেছ। ঈশ্বরের অর্থই হইল সম্পূর্ণ স্বাধীন 
ইচ্ছা । যুক্তিশান্ত্রের ভাষায় বলিলে প্রশ্নটি এইরূপ দাড়ায় £ যাহাঁকে কেহ 
কখনও বাঁধা করিতে পারে না, তিনি কাহাঁব দ্বারা জগত ্য্টি করিতে 
বাধা হইলেন? তোমর1 একই সঙ্গে প্রশ্ন কর, ঈশ্বরকে কে বাধ্য করিল? 
প্রশ্নটি অর্থহীন। ম্বরূপেই তিনি অসীম; তিনি স্বাধীন। তোমর! যখন 
যুক্তি শাস্ত্রের ভাষায় প্রশ্ন করিতে পারিবে, তখনই আমর! সে প্রশ্নের জবাব 
দিব। যুক্তিই তোমাদের বলিয়। দিবে-_সত্তা এক, দ্বিতীয় নাই । যেখানেই 
দ্বৈতবাঁদ দেখা দিয়াছে, সেখানেই অছৈতবাদ আপিয়া তাহাকে বিতাড়িত 
করিয়াছে। 

এ কথ! বুঝিবার পথে একটিমাত্র অসুবিধা আছে। ধর্ম দৈনন্দিন জীবনের 
সাধারণ বুদ্ধির বিষয়। দার্শনিকের ভাষায় না বলিয়া তুমি যদি সাধারণ 
মানুষের ভাষায় বলো, তাহা হইলে যে-কেহ ইহ! বুঝিতে পারে। মাহুষের 
স্বভাবই নিজেকে প্রক্ষেপ কর।। সন্তানের সঙ্গে এক করিয়া নিজের কথা ভাবো। 
তাহার সহিত নিজে এক হইয়! যাও, দেখিবে তোমারই যেন দুইটি দেহ। ঠিক 
তেমনি তোমার শ্বামীর মনের ভিতর দিয়াও তুমি দেখিতে পারো। কোথায় 
থামিবে তুমি ? অসংখ্য শরীরের মধ্যে তুমি নিজেকে দেখিতে পারে] । 

মাহষ প্রতিদিন প্রকৃতিকে জয় করিয়া চলিয়াছে। জাতি হিসাবে মানুষ 
তাহার শক্তিকে প্রকাশ করিতেছে । কল্পনায় মানুষের এই শক্তির একটা 
সীমা নির্দেশ করিতে চেষ্টা কর। তুমি স্বীকার করিবে যে, জাতি হিসাবে 
মান্য অসীম শক্তির-_-একটি অসীম দেহের অধিকারী । কিন্তু একমাজ প্রশ্ন 
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হইতেছে, তুমি কি? তুমি কি জাতি, না একটি ব্যাক্ত? ষে-মুহূর্তে তুমি 
নিজেকে পৃথক করিয়া দেখিবে, সব কিছুই তোমাকে আঘাত করিবে । যে- 
মুহূর্তে তুমি নিজেকে প্রসারিত করিয়া অন্যের কথা ভাবিবে, অমান তুমি 
সহায়তা পাইবে। স্বার্থপর মানুষই পা।থবীর সর্বাপেক্ষা শোচনীয় জীব। যে 
মোটেই স্বার্থপর নয়, সেই সর্বাপেক্ষা সুখী । সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গেই, সমগ্র জাতির 
সঙ্গে সে তখন এক ; ঈশ্বর তখন তাহার মধ্যে আবিভূত হন ।**'সেইক্ধপ 
দ্ৈতবাদে-_শ্রীষ্টান, হিন্দু এবং অন্য সব ধর্মে নীতির বিধান এই £ স্বার্থপর 
হইও ন11+-"নিঃ্বার্থ হও। অন্তের জন্য কাজ কর! নিজেকে প্রসারিত 
bd কর 1... 

অজ্ঞ ব্যক্তিকে এ কথ। বোঝানে! যায় খুবই সহজে, আর বিদ্বান্কে . 
বোঝানে। যায় আরও সহজে । কিন্ত যে অতি সামান্য শিক্ষ। পাঁইয়ঠছে, 
বয়ং ঈশ্বরও তাহাকে বুঝাইতে পারিবেন না। আসল কথা, তুমি এই 
পৃথিবী হইতে আলাদা নও, যেমন তোমার আত্মা তোমার অন্ত সব কিছু 
হইতে আলা! নয়। তাহা যদি না হইত, তুমি কিছুই দেখিতে পাইতে না, 
কিছুই বুঝিতে পাঁরিতে না। বস্তর সমুদ্রে আমাদের দেহ কতকগুলি ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র আবর্ত মাত্র। জীবন একটি মোড় ঘুরিয়! অন্ত রূপে বহিয়। চলয়াছে:-- 
সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, তুমি, আমি-_ সবাই আবর্তমাত্র। কেন আমি একটি 
বিশেষ মনকে আমার বলিয়। বাছিয়া লইলাম ? মনের সমুদ্রে ইহা একটি মানস 
আবত মাত্র। 

তাহা না হইলে এই মুহূর্তে আমার স্পন্দন যে তোমার কাছে পৌছিতেছে, 
তাহ! কেমন করিয়া সম্ভব হইল? হ্রদের মধ্যে একটি পাথর নিক্ষেপ কর, 
দেখিবে একটি স্পন্দন শুরু হইবে এবং সমস্ত জলটাঁকে স্পন্দিত করিয়া তুলিবে। 
আমার মনকে আনন্দের অবস্থায় লইয়া গেলাম, ফলে তোমার মনেও সেই 
আনন্দ সঞ্চারিত হইবে । এমন কত সময়েই তুমি তোমার মনে ব৷ হৃদয়ে কিছু 
ভাবিয়াছ এবং মুখে ন! বলিলেও অন্যেরা তোমার সে ভাবনার স্পর্শ 
পাইয়াছে। সর্বত্রই আমরা এক। "অথচ সেই কথাটাই আমরা কখনও 
বুঝিতে পারি না। সমগ্র জগংই দেশ কাল ও নিমিত্ত দ্বার! গড়া । ঈশ্বরও 
সেই বিশ্বরূপেই প্রকট হুন।...প্ররৃতি শুরু হইল কখন? তুমি ঘখন 
তোমার প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়! দেশ কাঁল এবং নিমিত্তে বাঁধা পড়িলে। 
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ইহাই তোমাদের দেহের চক্রাবর্ত। আবার ইহাই তোমাদের অসীম 
প্রকৃতি'-*ইহাই তো প্রকতি-দেশ কাল ও নিমিত্ত । প্রকৃতি বলিতে ইহাই 
বুঝায়। তুমি যখন চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলে, তখনই সময়ের সুত্রপাঁত 
হইল। তুমি যখন দেহলাভ করিলে, অমনি দেশ বা স্থান দেখা দিল; অন্যথা 
দেশ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না । তুমি যখন সীমাবদ্ধ হইলে, তখনই 
দেখা দিল কার্ধ-কারণ-সম্পর্ক। কোন ন! কোন একট] উত্তর আমাদের চাই । 
এই সেই উত্তর । আমাদের সীমাবদ্ধ হওয়া তো খেল! মাত্র-_খেলার আনন্দ 
মাত্র। কিছুই তোমাকে বাধিতে পারে নাঃ কিছুই তোমাকে বাধ্য করিতে 
পারে না। তুমি কখনও বদ্ধ নও। আমাদের নিজেদের গড়া এই খেলায় 
নিজ নিজ ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করিতেছি মাত্র । 

ব্ক্তি-সতীর আর একটি সমস্তার কথা তাহা হইলে তোলা যাক। 
অনেকে আবার ব্যক্তি-সন্তাকে হারাইবার ভয়েই ভীত! শৃকর-ছান। যদি 
দেবত্ব লাভ করিতে পারে, তাহ! হইলে তাহার শৃকর-সত্তাকে হারানো কি 
তাহার পক্ষে ভাল নয়? নিশ্চয় । কিন্তু বেচার। শুকর তখন তাহ! মনে 
করে না। কোন্‌ অবস্থা! আমার ব্যক্তি-স1? যখন আমি একটি ছোট 
শিশু ছিলাম এবং ঘরের মেঝেয় হামাগুড়ি দিয়া আমার বৃদ্ধান্ুষ্ঠটি গলাধ:- 
কণণ করিতে চেষ্ট। করিতাঁম? সেই সত্তাকে হারাইতে কি আমার দুঃখিত 
হওয়া উচিত? আজ যেমন আমার শৈশবকালের দিকে তাকাইয়া আমি 
হামি, আজ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পরে আমার বর্তমান অবস্থার দিকে 
তাকাঁইয়াও সেইরূপ হানিব। ইহার মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি-সতাটিকে আমি রক্ষা 
করিব ?.." 

ব্যক্তি-সতার অর্থ কি, তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে ।...ছুেইটি বিপরীত 
ভাবধারা আছে : একটি ব্যক্তি-সত্বা সংরক্ষণ, অপরটি ব্যক্তি-সন্ত। বিপর্জন 
দিবার তীত্র আকাক্ষা ।...শিশুর প্রয়োজনে ম! তাহার সব বাপনাই ত্যাগ 
করেন ।-."শিশুকে যখন কোলে নেন, ব্যক্তি-সত্তার ভাক, আত্ম-ক্ষার ডাক 
তখন আর তাহার কানে আসে 'না। নিকৃষ্ট খান্ত নিজে গ্রহণ করিয়া সন্তানকে 
দেন উত্তম খাগ্ভ । যাহাকে ভাঁলবাপি, তাহার জন্তু আমর! মরিতেও প্রস্তুত । 

একদিকে এই ব্যক্তি সত্তাকে রক্ষা! করিবার জন্য আমরা কঠোর সংগ্রাম 
করিতেছি, আবার অন্য দিকে ইহাকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু 
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তাঁহার ফল কি হইতেছে? টম ব্রাউন কঠোর সংগ্রাম করিতেছে। স্বীয় 
ব্যক্তি-সতার জন্ত সে যুদ্ধ করিতেছে। তারপর টমের মৃত্যু হুইল; কিন্ত 
পৃথিবীর বুকে কোথাও এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা দিল না। উনিশ শত বছর 
আগে একটি ইহুদী জন্মগ্রহণ করিলেন ; স্বীয় ব্যক্তি-সত্তাকে রক্ষা করিবার 
জন্য একটি অঙ্গুলিও তিনি হেলন করিলেন না।.-"তাহার কথা ভাবে! 
সেই ইহুদী ব্যক্তি-সত্বাকে রক্ষা করিবার জন্য কখনও সংগ্রাম করেন নাই ঃ 
আর সেই জন্যই পৃথিবীতে তিনি মহত্বম। এই কথাটাই পৃথিবীর মানুষ 
জানে না। 

যথাসময়ে আমাদিগকে ব্যক্তি হইতে হুইবে। কিন্ত কোন্‌ অর্থে? 
মানুষের ব্যক্তিত্ব কি? টম ব্রাউন নয়, মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বর, তিনিই প্রকৃত 
ব্ক্তি-সত্তা। মানুষ যতই তীহার দিকে অগ্রসর হইবে, ততই নিজের মিথ্যা 
ব্ক্তি-সত্বা সে ত্যাগ করিবে । নিজের জন্য সব কিছু সংগ্রহ করিতে, সব 
কিছু পাইতে যত বেশী চেষ্টা সে করিবে, ততই সে ব্যক্তি হিসাবে ছোট হইয়! 
যাইবে । নিজের কথা সে যত কম ভাঁবিবে, জীবিতকালে নিজের ব্যক্তিত্ব 
সে যত বেশী ত্যাগ করিবে,---ততই সে ব্যক্তি হিসাবে বড় হুইবে। পৃথিবীর 
মানুষ এই গূঢ় কথাটি বুঝিতে পারে না। 

আমাদের প্রথম বুঝিতে হুইবে ব্যক্তি-সত্তার অর্থ কি। ব্যক্তি-সতা৷ হইল 
আদর্শে পৌছানো । তুমি এখন পুরুষ, বা তুমি নারী। তোমার পরিবর্তন 
ঘটবেই। তোমরা কি থামিয়া থাকিতে পারো? তোমাদের মন আজ 
যেমন আছে, সেই রকমই কি রাখিতে চাও? রাখিতে চাও ক্রোধ স্বণ! 
ঈর্ষা "ছন্দ প্রভৃতি মনের সহন্রপ্রকাঁর বৃত্তি? তোমর! কি বলিতে চাও, 
সে-সবই তোমরা অক্ষুণ্ন রাখিবে ?---কোথাও তোমরা থাঁমিতে পার না." 
যতদিন না জয়লাভ সম্পূর্ণ হয়, যতদিন না তোমরা পবিত্র এবং পূর্ণ হও। 

তোমর1 যখন সচ্চিদানন্দময় হইবে, তখন আর কোন ক্রোধ থাকিবে না। 
তোমার কোন্‌ দেহকে তুমি রক্ষা করিবে? যে জীবনের শেষ নাই, সেখানে 
না পৌছানে। পর্যন্ত তুমি থামিতে পার না। অসীম জীবন! সেইখানে 
তুমি থামিবে। আজ তোমর! কিছু জ্ঞানলাভ করিয়াছ ; আরও জ্ঞানলাভ 
করিতে সর্বদাই চেষ্টা করিতেছ। কোথায় থামিবে? জীবনের সঙ্গে একাত্ম 
যতদিন ন! হুইবে, ততদিন কোথাও থামিবে না।-"' 
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অনেকেই স্থখলাভকেই লক্ষ্য মনে করে। সেই সুখের জন্য তাহারা শুধু 
ইন্জিয়কে খোজে । উর্ধতর স্তরে আরও অনেক বেশী আনন্দ পাওয়া যায়" 
তারপর আত্মিক স্তরে। তারপর নিজের মধ্যে--জীবের মধ্যে যিনি শিব, 
তাহার মধ্যে । যে মাছষের সুখ তাহার বাহিরে, বাহিরের জিনিস চলিয়া গেলেই 
সে অন্খী হইয়। পড়ে । সুখের জন্য তুমি এই পৃথিবীর কোন কিছুর উপর নির্ভর 
করিতে পার না। আমার সব স্থখ যদি আমার নিজের মধ্যে থাকে, তাহ! 
হইলে সে সুখ আমি সর্বদাই ভোগ করিতে পারি, কারণ আমার আত্মাকে তে! 
আমি কখনও হাঁরাইব না ।-""মাতা, পিতা, সস্তান, স্ত্রী, দেহ, সম্পদ--সব আমি 
হারাইতে পারি, শুধু হারাইতে পারি না আমার আত্মা---আত্মাই আনন্দ । 
সব বাসনাই আত্মীয় বিধৃত ।'--ইহাই ব্যক্তিত্ব । ইহার পরিবর্তন নাই; ইহাই 
পূর্ণ । 

--*এবং কেমন করিয়া ইহাকে পাওয়া যায়? এই পৃথিবীর মনীধীরা- 
শ্রেষ্ঠ নরনারীগণ- নুদীর্ঘ সাধনার দ্বারা যাহা পাইয়াছেন, সকলেই তাহ। 
পাইতে পারে ।-**বিশটি থ! ত্রিশটি দেবতায় বিশ্বাসী দ্বৈতবাদী মতগুলির 
কথা বলিতেছ ? উহাতে কিছু যায় আসে না। একটি সত্য সকলেই মানে 
__এই মিথ্যা ব্যক্তি-সতভাকে ছাঁড়িতে হইবে ।--*এই যে অহং-_-ইহা যত হাস 
পাইবে, ততই আমি আমার প্রকৃত স্বরূপের সান্নিধ্যে পৌছিব ; সেটি আমার 
বিশ্বময় দেহ। নিজের মনের কথা আমি যত অল্প ভাবিব, ততই আমি সেই 
বিশ্বব্যাপী মনের নিকটতর হুইব। নিজের আত্মার কথা আমি যত অল্প 
ভাবিব, ততই আমি বিশ্বব্যাপী আত্মার নিকটতর হইব । 

আমর! একটি দেহে বাস করি । আমর] কিছুট। দুঃখ ভোগ করি, কিছুটা 
স্থখ ভোগ করি। এই দেহে বাস করিয়া ষে সামান্ত সুখ আমর! পাই, 
তাহার জন্ত, আত্মরক্ষার জন্য জগতের সব কিছু ধ্বংস করিতেও আমর! 
প্রস্তত। যদি আমার দুইটি শরীর থাকিত, তাহা হইলে আরও ভাল হইত 
নাকি? এমনি করিয়াই আমরা আনন্দের পথে অগ্রসর হুই । সকলের 
মধ্যেই আমি। সকলের হাত দিয়া আমি কাজ করি; সকলের পায়ে ভর 
দিয়া আমি হাটি। সকলের মুখে আমি কথা! বলি; সকলেন দেহে আমি 
বাস করি। আমার দেহ অসীম, আমার মনও অসীম। নাজারেখের যীশুর 
মধ্যে, বুদ্ধের মধ্যে, মহুল্মদের মধ্যে--অতীত ও বর্তমানের যাহা কিছু মহৎ 
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এবং শুভ--সকলের মধ্যেই আমি বাস করিয়াছি । আমার পরে যাহা কিছু 
আসিবে, তাঁহার মধ্যেও আমি বাস করিব। একি মতবাদ মাত্র? না, 
ইহাই সত্য । 

এই সত্য যদি উপলব্ধি করিতে পারো, সে যে অসীম আনন্দের কথা হইবে ! 
আনন্দের সে কী উচ্ছাস। কোন্‌ দেহ এত বড় যে, এখানে আমাদের 
শরীবের সকল প্রয়োজন মিটিয়া যায়? অন্য সকলের শরীরে বাস করিয়া 
পৃথিবীর সন শরীরকে ভোগ করিবাব পর আমাদের কি অবস্থা হয়? আমরা 
অসীমের সঙ্গে এক হইয়1 যাই, আব সেইটাই আমাদের লক্ষ্য । সেই একমাত্র 
পথ। একজন বলেন, ‘আমি যদি সত্যকে জানি, মাখনের মতে! আমি গলিয়। 
যাইব ।’ মানুষ যদি তেমনি গলিয়া যাইত! কিন্তু মানুষ বড়ই কঠিন, এত 
তাড়াতাভি গলিয়। যাইবে না! 

মুক্তির জন্য আমাদের কি করিতে হইবে? তোমবা তো মুক্তই |... 
যে মুক্ত, সে কি কখনও বদ্ধ হয়? মিথ্যা কথা । তোমরা কখনও বদ্ধ 
ছিলে না। যে সীমাহীন, সেকি কখন ও সীমাবদ্ধ হইতে পারে? অলীমকে 
অসীম দিয়া ভাগ কব, অশীমের সঙ্গে অসীম যোগ কব, অসীমকে অশীম 
দিয়া গুণ কর, অনীম অসীমই থাকে । তুমি অদীম ; ঈশ্বর অদীম। 
তোমর। সকলেই অসাম । সত্ত। ছুই হইতে পারে না, সত্তা কেবল এক । 
অশীমকে কখনও সসীম করা যায় না। তোমবা কখনও বদ্ধ নও। এই 
শেষ কথা । "তোমরা মুক্তই আছ। লক্ষ্যে তোমরা পৌছিয়ছ। সকলকেই 
লক্ষ্যে পৌছিতে হইবে । তোমরা লক্ষ্যে পৌছাও নাই--এ কথ। কখনও 
ভাঁবিও ন1। -- 

আমরা যাহা (ভাবি), তাহাই হুই। যদি মনে ভাবো যে, তোমরা 
পাপী, তাহা হইলে মোহগ্রন্তের মতো ভাবিবে--আষি একটি বিচরণশীল 
হতভাগ্য কীট । যাহার। নরকে বিশ্বাস করে, মৃত্যুর পরে তাহার! নরকেই 
যায়; আর যাহারা বলে-_ছর্গে যাইবে, তাহার! হ্বর্গেই যায়। 

সবই লাল! ।***তোমরা৷ বলিতে পারো, ‘কিছু যখন করিতেই হইবে, তখন 
ভালই করি না কেন।, কিন্ত ভাল মন্দের কথা কে শুনিতেছে? লীলা! 
সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর লীল। করিতেছেন। ব্যম্‌ ।---তুমিই তো সেই লীলারত 
সর্বশক্তিমান ঈশ্বর । যদি খেলায় নামিয়|। ভিক্ষুকের ভূমিকা গ্রহণ কর, 
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তুমি ভূমিকণ-নির্বাচনের জন্য অন্যকে দোষী করিতে পাঁর না। ভিক্ষুক 
হওয়াতেই তোমার আনন্দ । তোমার প্রকৃত এশ্বরিক স্বরূপ তো তুষি 
অবগন্ত আছ। তুমি রাজা, খেলায় নামিয় ভিক্ষুক সাজিয়াছ মাত্র । -*'সবই 
তো কৌতুক। সব জানিয়া শুনিয়া খেলায় নামো। এই তো সব। 
তারপর অভ্যাস কর। সার! জগৎই তো। একটা বিরাট খেলা। সবই 
ভাল, কারণ সবই মজ।। এ নক্ষত্রটি কাছে আনে এবং আমাদের পৃথিবীর 
সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া চুরমার হইয়া ঘায়-_-আমরাও সবাই মরিয়। গেলাম। 
এটাও তো কৌতুক । ঘে-সব ছোট জিনিস তোমাদের ইন্দ্রিয়কে আনন্দ দেয়, 
সেগুলিকেই তোমর! কৌতুক মনে কর !--- 

আমা'দর বল! হয়--এখানে একজন ভাল ঈশ্বর আছেন, এবং একছন 
মন্দ ঈশ্বর ওখানে আছেন, ভুল করামাত্র আমাকে পাকডাও করিবার জন্ত 
যিনি গত পাতিয়া আছেন। --আমি ধখন ছোট ছিলাম, তখন কে যেন 
আমাকে বলিয়াছিলেন-__ঈশ্বর সব কিছুই দেখিতে পান। শুইতে যাইয়। 
আমি উপরে চাহিয়। রহিল।ম | মনে আশ] ছিল, ঘরের ছাদ খুলিয়। 
যাইবে; কিন্তু কিছুই ঘটিল না। নিজজন! ছাড়া আর কেহই আমাদের 
উপর লক্ষ্য রাখে না। নিজ্রের আত্ম ছাঁডা অপর কোন প্রভু নাই; 
আমাদের অন্তভূতি ছাঁড়। অপর কোন প্রকৃতি নাই। অভ্যাসই দ্বিতীয় 
স্বভাব বা প্রকৃতি ; ইহা গুথম প্রক্ৃতিও বটে। প্রকৃতির এই ব্ষে কথা । 
কোন কাজ আমি ছুই বা তিনবার পুনরাবৃত্তি করি, অমনি উহ] আমার 
প্রকৃতি বা স্বভাব হইয়া যায়। অন্থধী হইও না! অনুশোচনা করিও 
না! যাহ] হইয়াছে, হইয়াছে । ঘদি অন্ুতাপ কর, ফল ভোগ করিতে 
হইবে। 

'""বুদ্ধিমান্‌ হও। আমর! ভুল করি? তাহাতে কি হইল? সবই তো? 
কৌতুক বা! মজা । অতীতের পাপের জন্য লোকে এমন পাগল হইয়। ওঠে, 
এমন ভাবে আর্তনাদ করে, কাঁদে, ষেকিবালিব! অনুশোচন! করণ না। 
কান্দ করিবার পরে আর সে কথ। ভাবিও ন1। অগ্রসর হও! থানিও না! 
পিছনে তাকাইও না! শিছনে তাকাইয়া কি লাভ হইবে? ক্ষতিও 
নাই, লাভও নাই। তুমি তো আর মাখনের মতো গলিয়া যাইতেছ না। 
্ব্গ, নরক আর অবতার-_নব অর্থহীন কথ।! | 

২-২৪ 
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কে জন্মায় আর কে মরে? মজা করিতেছ, পৃথিবীকে লইয়া খেল৷ 
করিতেছ মাত্র । যতদিন ইচ্ছা! শরীরটাকে ধারণ করিতেছ। যদি পছন্দ 
না হয়, করিও না। অসীমই সত্য; সসীম তো খেলামাত্র। তুমি 
একাধারে অসীম ও সসীম দেহবান্‌, ইছা নিশ্চয় জানিও। কিন্তু জানে কোন 
তফাত হুইবে না; খেলা চলিতেই থাকিবে ।.""ছুইটি শব্- আত্মা ও দেহ 
_ যুক্ত কর! হইয়াছে । আংশিক জ্ঞানই ইহার কাঁরণ। নিশ্চয় জানিও, 
তুমি সর্বদাই মুক্ত। জ্ঞানের আগুনে ঘত কিছু কলুষ ও অসম্পূর্ণতা সব 
পুড়িয়া যায় । আমিই সেই অনীম। -- 

একেবারে আদিতে তোমর] মুক্ত ছিলে, এখনও আছ, চিরদিন থাকিবে। 
যে জানে সে মুক্ত, সেই মুক্ত ; যে জানে সে বন্ধ, সেই বদ্ধ। 

তাছ হইলে ইশ্বর, পূজা-অচন! প্রভৃতির কি হুইবে? এগুলিরও 
প্রয়োজন আছে। আমি নিজেকে ঈশ্বর ও আঁমি--এই ছুই অংশে ভাগ 
করিয়াছি; আমিই পূজিত হই এবং নিজেকে পুজা করি। কেন করিব 
না? ঈশ্বরই তে| আমি। আমার আত্মাকে কেন পৃজ। করিব না? 
সর্বেশ্বর ভগবান্‌ যিনি, তিনি তো আমার আত্মাও। সবই খেল।, সবই 
কৌতুক; আর কোন উদ্দেশ্য নাই। 

জীবনের পরিণাম ও লক্ষ্য কি? কিছুই না, কারণ আমি জানি-- 
আমিই সেই অলীম। তোঁমর1 যদি ভিক্ষুক হও, তোমাদের লক্ষ্য থাকিতে 
পারে। আমার কোন লক্ষ্য নাই, কোন অভাব নাই, কোন উদ্দেশ্য নাই । 
আমি তোমাদের দেশে আপিয়াছি, বক্তৃতা করিতেছি_নিছক মজার খেলা; 
আয় কোন অর্থ নাই। কি অর্থই বা থাকিতে পারে? একমাত্র ক্রীতদাসরাই 
অপরের জন্ত কাজ করিয়া থাকে । তোমর1 তে| অপরের জন্য কাজ কর 
না। যখন প্রয়োজন হয়, তোমর। পূজা কর। খ্রীষ্টান, মুসলমান, চীনা, 
জাপনী-__-সকলের সঙ্গেই তোমরা যোগ দিতে পাঁরো!। যত হশ্বর আছেন 
আর ঘত ঈশ্বর আপিবেন, সকলকেই তোমরা! পূজা করিতে পারে! 1... 

আমি সূর্যে আছি, চন্দ্রে আছি, নক্ষত্রমণ্ডলীতে আছি। আমি পরমেশ্বরের 
সঙ্গে আছি--আঁছি সব দেবতার মধ্যে। আমার আস্মাকেই আমি পূজা করি। 

ইহার আর একটি দিক আছে। সেটি আমি এখনও বলি নাই। আমার 
ফাসি হইবে । আমিই দুষ্ট । নরকে আমিই শাস্তি পাইতেছি। জে-সবও 
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মজার খেলা । আমি অসীম--এই জানলা করাই দর্শনের লক্ষ্য । লক্ষ্য, 
প্রেরণা, উদ্দেশ্য, কর্তব্য--সব পিছনে পড়িয়া! থাকে ।.. 

এই সত্যকে প্রথমে শ্রবণ করিতে হুইবে, তারপর মনন । যুক্তি ক কর, 
যত প্রকারে পারে| তর্ক কর। বিদ্বান লোক ইহ! অপেক্ষা অধিক জানে 
না। নিশ্চিত জানিও, সব কিছুতেই তুমি আছ। সেই জন্যই কাহাকেও 
আঘাত করিও না, কারপ অন্তকে আঘাত করিলে তুমি নিজেকেই আঘাত 
করিবে ।**'সবশেষে এই সত্যকে ধ্যান করিতে হুইবে। এই সত্যকে চিন্তা 
কর। তুমি কি ভাবিতে পারো এমন এক সময় আনিবে, যখন সব কিছু 
ধুলায় চুর্ণবিচুর্ণ হুইয়। যাইবে, আর তুমি একাকী দাড়াইয়া থাকিবে? 
উচ্ছবৃপিত আনন্দের সেই মুহুর্তটি কখনও তোমাকে ত্যাগ করিবে না। তুমি 
প্রকৃতই দেখিতে পাইবে, তোমার দেহ নাই। তোমার দেহ কোন কালে 
ছিল না। 

অনস্তকাঁল ধরিয়া আমি এক--একাকী। কাহাকে আমি ভয় করিব? 
সবই তো আমার আত্মা । এই সত্যকে অবিরাম ধ্যান করিতে হইবে । 
ইহার ভিতর দিয়াই উপলব্ধি আনিয়| থাকে, সেই উপলব্ধির ভিতর দিয়াই 
তুমি হইবে অপরের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ |... 

ব্রহ্মবিদের মুখের ম্যায় তোমার মুখমণ্ডল প্রতিভাত হুইতেছে;:__-এই 
অবস্থাই লক্ষ্য। আমি যেভাবে প্রচার করিতেছি, ইহা সেভাবে প্রচার 
করিবার বস্ত নয়। ‘একটি গাছের নীচে আমি একজন গুরুকে দেখিয়া ছিলাম, 
যোঁড়শবর্ষীয় এক যুবক ; শিষ্য এক আশীতিবর্ষের বৃদ্ধ। গুরু নীরবে শিক্ষা 
দিতেছেন, আর শিশ্তের সব সন্দেহ দূরীভূত হইতেছে।”২ কে কথা বলে? 
সূর্যকে দেখিবার জন্য কে মোমবাতি জালায় ? সত্য যখন প্রকাশ পায়, 
কোন নাক্ষ্যের প্রয়োজন হয় না। তোমরাও তাহা জানো "তোমরাও 
তাহাই করিবে...উপলব্ধি করিবে। প্রথমে ইহা লইয়। চিন্তা কর। যুক্তি 
দিয়া বোঝ । কৌতুহল চরিতার্থ কর। তারপর আর কিছু ভাবিও ন1। 
কোন কিছুই যদি আমর! না পড়িতাম! ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন । 
একজন শিক্ষিত লোকের অবস্থা দেখ । 


১ ছান্দোগ্য উপ., ৪1৯1২ ২ দক্ষিণামুতিত্তো ত্রম্‌, ১২ 
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‘এ কথা বল! হয়, এবং সে কথা বলা হুয়।--"' 

বন্ধু, আপনি কি বলেন?’ 

“আমি কিছুই বলি ন! ৷’ 

তিনি শুধু উদ্ধৃত করেন অন্যের চিন্ত! ; কিন্তু নিজে কিছুই চিস্তা করেন 
না। এই যদি শিক্ষা হয়, তাহ! হইলে পাগলামি আর কাহাকে বলে? 
যাহার! গ্রস্ত লিখিয়াছিলেন, তাহাদের দিকে চাঁও।"''এই-সব আধুনিক 
লেখকগণ-_দুইটি বাক্য ৪ তাঁহাদের নিজেদের নয়! সবই উদ্ধৃতি 1... 

পু'থির মূল্য খুব বেশী নয়, আর পরের মুখে শোনা, ধর্মের তো কোন 
মূ্যই নাই। ইহ! ঠিক আহারের মতো । তোমার ধর্ম আমাকে সম্ভষ্ট 
করিবে না। যীশু ঈশ্বরকে প্রত,ক্ষ করিয়াছিলেন, বুদ্দও করিয়াছিলেন । 
তুমি যদি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না করিয়া থাকো, তুমি নাস্তিক অপেক্ষা বেশী 
কিছু নও। সেই নির্বাক; আর তুম কেবলই বক্‌ বক্‌ কর, আর পৃথিবীকে 
বিরক্ত কর। পুঁথি, বাইবেল আর ধর্মগ্রস্থের কোন প্রয়োজন নাই। 
বাল্যকালে আমি একটি প্রেঢিকে দেখিয়।(ছিলাম, তিনি কোন ধর্মগ্রন্থ পড়েন 
নাই, কিন্তু স্পৰ্শদ্বার। তিনি অপরের মধ্যে ঈশ্বরীয় অনুভূতি সঞ্চারিত 
করিতে পারিতেন। 

‘হে পৃথিবীর গুরুবৃন্দ, তোমরা চুপ কর। স্তব্ধ হও, গ্রস্থরাঁজি! হে প্রভু, 
তুমি শুধু কথা বলো, আঁর তোমার ভৃত্য শুক ।১"""সেখানে যদি সত্য ন! 
থাকে, তাহা হইলে এ জীবনের আর প্রয়োজন কি? আমরা সকলেই ভাবি, 
ইহাকে ধরিতে পারিব, কিন্তু পারি না। আমরা অনেকেই শুধু ধুল। ধরিয়া 
থাঁক। ঈশ্বর সেখানে নাই। ঈবরই যদি নাই, তবে জীবনের দরকার কি? 
এই পৃথিবীতে কি শিশ্রাম-স্থান কোথাও আছে? আমাদিগকেই সে সন্ধান 
করিতে হুইবে; কিন্তু তীব্রভাবে সে সন্ধান আমরা করি না। আমরা 
শ্রোত-তাঁড়িত ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের মতে] । 

সত্য যদি থাকে, ঈশ্বর যদ থাকেন, আমাদের অস্তরেই আছেন ।."- 
আমাকে বলিতে হইবে, তাহাকে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি । নতুবা আমার 
কোন ধর্ম নাই। কতকগুল বিশ্বাস, মতবাদ আর উপংদশে ধর্ম হয় না। 


১ Imitation of Christ 
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উপলদ্ধি__ঈশ্বরপ্রত্যক্ষই একমাত্র ধর্ম। সমগ্র বিশ্ব ধাহাদের পূজ| করে, সেই- 
সব মানুষের গৌরব কিসে? তাহাদের কাছে ঈশ্বর একটি মতবাদমাত্র নয়'। 
পিতামহ বিশ্বাস করিতেন বলিয়া! কি তাহার! বিশ্বাস করিতেন? না । 
নিজেদের দেহ, মন- সব কিছুর উর্ধ্বে যে অসীম, তাঁহার উপলঞিতেই তাহাদের 
গৌরব। সেই ঈশ্বরের তিলমাত্র প্রতিবিশ্ব আছে বলিয়াই এই পৃথিবী সত্য । 
আমরা ভাল লোককে ভালবাসি, কারণ তাহার মুখে সেই প্রতিবিষ্ব আরও 
একটু উজ্জল হইয়া উঠে। নিজেদেরই উহ! ধরিতে হইবে। অন্ত কোন 
পথ নাই। 

সেই তো! লক্ষ্য। তাহার জন্য সংগ্রাম কর! নিজের বাইবেল রচনা 
কর। নিজের গ্রীষ্টকে আবিষ্কার কর। নতুবা তোমর। ধাণ্রিক নও। 
ধর্মের কথ। বলিও না। মানুষ কথার পর কথা বলিয়া যায় । “তাহাদের মধ্যে 
অনেকে অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিয়াও অন্তরের গর্বে ভাবে, সেই আলোক 
তাহারা পাইয়াছে। আর শুধু তাহাই নয়, অপরকেও তাহার! ঘাড়ে লইতে 
চায় এবং উভয়েই গর্তে পড়িয়। যায় ।১, 

শুধু গীজাই কাহাকেও রক্ষা করিতে পারে না। মন্দির বা গির্জার আশ্রয়ে 
জন্মগ্রহণ করা ভাল, কিন্তু সেখানেই যাহার মৃত্যু হয়, সে বড়ই হতভাগ্য ! 
সে কথা থাক !.*আরম্তটা ভাল, কিন্ত সে কথাও থাক । সে তো শৈশবের 
স্থান---কিন্তু তাই হোক !.""ঈশ্বরের কাছে সোঁজ। চলিয়া, যাও । কোন ধারণা 
নয়, কোন মতবাদ নয়। একমাত্র তাহা হইলেই সব সন্দেহ দুর হইবে ।*.. 
যাহ! কিছু বাঁকা, তাহ। একমাত্ৰ তখনই সোজা হইবে ।--- 

“বহুর মধ্যে যিনি এককে দেখেন, বহু মৃত্যুর মধ্যে যিনি দেখেন সেই এক 
জীবনকে, বহুর মধ্যে যিনি তাহাকে দেখেন, খিনি নিজের অপরিবর্তনীয় 
আত্মাকে দেখেন, তিনিই শাশ্বত শাস্তির অধিকারী ।”২ 


১ কঠ উপন ১1২1৫ 
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বস্তুর স্বরূপ অবধারণ করিতে গিয়া আমর! যে-উপায়ই অবলম্বন করি না 
কেন, গভীর বিশ্লেষণের ফলে আমর] দেখিতে পাই, বস্তুর ষে-্বরূপ আমাদের 
নিকট প্রকাশিত হয়, তাহাকে আপাততঃ স্ববিরোধী ছাড়া আর কিছু বলা 
চলে না; তাহ! যুক্তির অগম্য হইলেও সত্য। প্রাথমিক দৃষ্টিতে যে-কোন 
বস্তই সমীম বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু উহাকে বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করিলে 
কি গুণের দিক দিয়া, কি সম্ভাবনার দিক দিয়, কি শক্তির দিক দিয়া, 
কি সম্বন্ধের দিক দিয়! উহার কোন অস্ত খু'জিয়। পাঁওয়া যায় না; বিচারের 
দৃষ্টিতে উহ্‌! অসীম হুইয় দীড়ায়। একটি ফুলের কথাই ধরা হউক । ফুল তো 
কু, সসীম পদার্থ, কিন্তু কে বলিতে পারে, সে ফুলের সম্বন্ধে সবই 
জানে? সামান্ত একটি ফুলের সম্বন্ধেও জ্ঞানের শেষ সীমায় পৌছানো কাহারও 
পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ ফুলটি প্রথমে সলীম বলিয়া প্রতীত হইলেও বিচারের 
দৃষ্টিতে অমীমে পরিণত হইয়াছে । একটি ক্ষুদ্র বালুকণাকে বিশ্লেষণ করিলেও 
বুঝা যায়, উহ! আপাতদৃষ্টিতে মপীম হইলেও বস্তুতঃ অসীম; তথাপি 
বালুকণাকে আমর! সসীম পদার্থ বলিয়াই মনে করিয়া আসিতেছি, ফুলও 
তেমনি আমাদের কাছে সসীম পদার্থ বলিয়! বিবেচিত হয় । 

আমাদের অস্তরের এবং বাহিরের সকল চিন্তা ও অভিজ্ঞত] সম্বন্ধে এই 
একই কথা । আমরা প্রথমে সামান্য জিনিস মনে করিয়া! যাহ! কিছু চিন্তা 
করিতে আরম্ভ করি, অতি অল্লপকাঁল-মধ্যেই তাহা আমাদের জ্ঞানের পরিধি 
অতিক্রম করিয়া অনস্তের গতীরে ডুবিয়া যায়। অগ্ভূত বস্তুর মধ্যে আমর! 
নিজেরাই প্রথম ও শ্রেষ্ঠ । অস্তিত্বের কথা ভাবিতে গেলেও ধাঁধায় পড়িতে হয়। 
আমাদের অস্তিত্ব আছে। আমর] সসীম জীব। আমর! জীবনধারণ করি 
এবং মরিয়া যাই । আমাদের দিগন্ত সীমাবন্ধ। আমর] জানি- আমাদের সতা 
সসীম, আমাদের জীবনের পরিণতি মৃত্যু, আমাদের দিঙ্মগুল স্বল্পপ্রসারী ; 
আমর! চারিদিকে জগৎ-পরিবেষ্টিত হইয়! সঙ্ধীর্ণ জীবন যাঁপন করিতেছি। 
বিশ্বপ্রকতি যে-কোন মুহূর্তে আমার্দিগকে চূর্ণ করিয়া আমাদের সতার বিলোপ 
ঘটাইতে পারে। বিশাল বিশ্বের সম্মুখে আমাদের ক্ষুদ্র দেহগুলি কোনমতে 
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টিকিয়া আছে, মুহ্র্তমধো ইহার] ভাঙিয়া পড়িতে পারে। আমর! জানি, 
কর্মক্ষেত্রে আমর। কত শক্তিহীন। প্রতিনিয়তই আমাদের ইচ্ছা প্রতিহত 
হইতেছে । কত শত ইচ্ছ! আমরা পূর্ণ করিতে চাই, কিন্ত কয়টি ইচ্ছা! আমরা 
পূর্ণ করিতে পারি? আমাদের বাসনা অনস্ত। আমরা সব কিছুই কামনা 
করিতে পারি। অন্য বাসনা তে! তুচ্ছ, সুদূর নীলাকাশের লুন্ধক নক্ষত্রে 
যাইব, এইরূপ বাসনাও আমরা পোষণ করিতে পারি। কিন্তু কয়টি বাসন! 
আমর! পূর্ণ করিতে পারি? আমাদের দেহ অপটু, বহিঃপ্রকৃতি ইচ্ছার 
প্রতিকূল, আমর! ছুর্বল। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, আমাদের আর একটি 
দিক আছে। ক্ষুদ্র ফুলটি কিংবা! সুম্্ম বালুকণাটি যেমন একাধারে সসীম ও 
অসীমের ঘোতক, আমাদের শ্বরূপও সেইরূপ । আমরা সমুদ্রের তরঙ্গের মতে]। 
একদিক দিয়া দেখিতে গেলে তরঙ্গটি সমুদ্র ভিন্ন আর কিছু নয়, আবার 
অন্যদিক দিয়! বিচার করিলে তরঙ্গ এবং সমুদ্রের পার্থক্য স্পষ্ট। তরঙ্গের 
এমন কোন অংশ নাই, ষাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা যায় না যে, ইহা। 
সমুত্রই | ‘সমুদ্ৰ’ নামটি শুধু তরঙ্গ সম্বন্ধে নয়, সমুদ্রের সকল অংশ সম্বন্ধেই 
প্রযোজ্য, তথাপি সমুদ্র তরঙ্গ হইতে পৃথক । সত্বারূপ বিরাট সমুদ্রের মধ্যে 
আমরা এক-একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গের মতো; কিন্তু আমর! যখন আমাদের যথার্থ 
স্বরূপ উপলব্ধি করিতে যাই, তখন আমর! বুঝিতে পারি, আমাদের সত্তাকে 
ধর! সম্ভব নয়, কারণ আমর! অনীম হইয়া! পড়িয়াছি। 


আমর! যেন স্বপ্নে বিচরণ করিতেছি । যতক্ষণ মন ন্বপ্রাবস্থায় থাকে, 
ততক্ষণ কিছুই অস্বাভাবিক মনে হয় না, কিন্ত যখনই স্বপ্নের বিষয়কে বাস্তব বলিয়া 
আকড়াইয়! ধরিবার চেষ্টা করা হয়, তখনই উচছা৷ অদৃশ্ঠ হয়। কেন? স্বপ্ন 
মিথ্যা বলিয়। নয়, স্বপ্নের স্বরূপ আমাদের যুক্তি বিচার ও বুদ্ধির অগোচর বলিয়!। 
জীবনে অনুভূত প্রত্যেকটি বস্তু এত বিরাট যে, তাহার তুলনায় আমাদের 
বুদ্ধি অতি তুচ্ছ। বুদ্ধি চায় নিজের উদ্ভাবিত কতকগুলি নিয়মের মধ্যে বস্তুকে 
রুদ্ধ করিয়া! রাখিতে, কিন্ত বসন্ত কখনও বুদ্ধির নিগড়ে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত 
হয় না। বস্তুকে নিয়মের জালে আবদ্ধ করার উদ্দেস্টে বুদ্ধির এই প্রচেষ্টা 
মানবাত্মার ক্ষেত্রে আরও সৃহস্রগুণ ব্যর্থ বলিয়া প্রতীত হয়। বস্তুতঃ বিশ্বের 
সকল পদার্থের মধ্যে ‘আমরা নিজেরাই’ সর্বাধিক রহন্তময়। 


৩৭৬ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


সব কিছুই বিস্ময়কর ! মানুষের চোখের দিকে তাঁকাঁও ! কত সহজে ইহ! 
নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। অথচ তোমার চোখ দেখিতেছে বলিয়াই প্রকাণ্ড 
সুর্যের অন্তিত্ব। সেই রহস্যের কথা ভাবো! ক্ষুদ্র অসহায় চোখ-ছটি ! 
একটা তীত্র আলোক কিংব। একটা কাটা চোখ-ছুটিকে নষ্ট করিয়া দিতে 
পাঁরে। তবু সবচেয়ে শক্তিশালী ধ্বংসকারী যন্ত্র, প্রলয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্ধয়, 
মহাবিম্ময়কর চন্দ্র সুর্য তারক! পৃথিবী প্রভৃতির অস্তিত্ব এই দুইটি ক্ষুদ্র চোখের 
উপর নির্ভর করে! তোমার চোখই বিশ্বের অস্তিত্বের সাক্ষী । চোখ বলে, 
‘এই তে! বিরাট বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকৃতি সন্মুখে রহিয়াছ' 7; আমর] চোখের সাক্ষ্য 
বিশ্বাস করিয়। প্ররলতির বিচিত্র রূপের অস্তিত্ব স্বীকার করি। এইভাবে ক্ষুত্র 
কান, নাক, জিভ প্রভৃতি ইন্দিয়েব সাহায্যে আমরা বিপুল বিশেন পরিচয় 
লাভ করি। 

কিন্ত বিশ্বন্ুছির মধো কে ক্ষুদ্র, কে মহৎ, কে দুর্বল, কে সবল, কে উচ্চ, 
কে নীচ--তাহ। নিশ্চয় করিয়া বলার উপায় নাই, কারণ এই বিশ্বের যাবতীয় 
পদার্থের পরম্পর-নির্ভরশীলতা। এমন অদ্ভুত যে, ক্ষুদ্রতম পরমাণুটির সত্বাও 
সমগ্র জগতের অস্তিত্বের পক্ষে অত্যাবশ্যক । কেহই ছোট নয়, কেহই বড় 
নয়। সব কিছুই এক অমীম পরম সত্যের সহিত বিজডিত, সব কিছুই অনস্ত 
সমূত্রে ভাসমান, সব কিছুই তত্বতঃ অসীম। স্থল বৃক্ষাদি ও স্বন্ম বালুকাদি 
যাহ! দেখ! যায়, স্থখ-দুঃখাদি যাহ! অনুভব কর। যায়--সব কিছুই বস্তুতঃ 
অশীম। প্রত্যেকটি জীব, প্রত্যেকটি চিন্তা, প্রত্যেকটি পরিচ্ছিন্ন সত্তাই স্বরূপতঃ 
অসীম । আমাদের সত্তার রহস্য এই যে, আমর! অসীম হইয়াও সীম এবং 
সলীম হইয়াঁও অসীম। 

ইহ! সত্য হইতে পারে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় অলীমের এই উপলব্ধি আমাদের 
প্রায় অজ্ঞাত । আমর! আমাদের অসীমত্ব ভুলিয়। গিয়াছি, তাহা নয়, কারণ 
নিজের প্ররুত স্ববপ কেহই তুলিতে পারে না। কেহ কি কখনও নিজের 
ধ্বংস কল্পনা কগিতে পারে? কে ভাবিতে পারে, সে মরিয়া যাইবে ?-- 
কেহই এইরূপ চিন্তা করিতে পাবে ন! । অসীমের সহিত আমাদের সন্বদ্ধ-বোধ 
অজ্ঞাতসারেও আমাদের মধ্যে কাজ করিতে থাকে । একদিক দিয়া দেখিতে 
গেলে ইহা আমাদের স্বরূপ-বিশ্থতি এবং ইহাই আমাদের সকল দুঃখের 
মূল । 


সুবিদিত রহস্ট ৩৭৭ 


দৈনন্দিন ব্যাবছারিক জীবনে দেখ! যায় যে, আমর! সামান্য কারণেই 
ব্যথিত হুই, ক্ষুদ্র সভার দাসত্ব স্বীকার করি। আমর! মনে করি, আমরা 
সদীম-_ক্ষুদ্র জীব ।_ এই ধারণা হইতেই আমাদের দুঃখের উৎপত্তি । তথাপি 
আমরা যে অসীম, এই ধারণা পোষণ করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। 
আমরা যখন ছুঃখ-দুর্দশায় পতিত হই, আমর! যখন তুচ্ছ বিষয়ে বিচলিত হুই, 
তখন আমাদের এই বিশ্বাস জাগ্রত কর] উচিত যে, আমরা অসীম । বস্তুতঃ 
আমর] অপীমই। জ্ঞাতসারে হউক কিংবা অজ্ঞাতসারে হউক, আমর] তে! 
অশীম অনস্তের সন্ধানেই ছুটিতেছি ; আমরা সর্দ1 এমন কিছু খু'জিতেছি, 
যাহা মুক্ত। 

জগতে কোনদিন এমন জাতি ছিল না, ঘাহাঁদের ধর্ম ছিল ন! বা যাহার! 
কোন ন! কোন প্রকার ঈশ্বর অথবা দেবতার পুজা করিত না। ঈশ্বর আছেন 
কিন, দেবতার! আছেন কিনা, এই-সকল প্রশ্নের এয়োজন নাই । আসল প্রশ্ন, 
মাঙ্তুষের মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ করিলে কোন্‌ তথা আবিষ্কৃত হয়? সারা জগতের 
লোক একজন ঈশ্বরের খোঁজ করে কেন? মানুষের কত বাঁধা, কত বন্ধন! 
নিয়মের ভয়াবহ নিম্পেষণ তাহাকে কোন দিকে নড়িতে দেয় না। সে যাহ! 
কিছু করিতে চাঁয়, তাঁহাতেই নিয়মের বাঁধা । সর্বত্রই নিয়ম । কিন্ত এত 
বাধা এবং নিশ্পেষণ সত্বেও মানুষের আত্ম! তাঁহার স্বাধীনতা বিস্বত হ্য় না, 
সে খোজে মুক্তি। জগতে যত ধর্মমত আছে, তাহাদের সকলেরই লক্ষ্য এক = 
সকল ধর্মই খোঁজে মুক্তি। মানুষ জানুক আর নাই জানুক, স্পষ্ট ভাষায় 
বুঝাইয়া বলিতে পারুক আর নাই পারুক, মুক্তির ধারণা, স্বাধীনতার ভাব 
তাহার স্বভাবগত। মানুষের মধ্যে ষাহারা অতি সাধারণ, যাহারা নিতান্ত 
অজ্ঞ, তাহারাও এমন কিছু খোঁজে, যাহ! প্রকৃতির নিয়মের উপর কর্তৃত্ব করিতে 
পারে। কেউ দানবের খোজ করে, কেউ ভূতের খোঁজ করে, কেউ বা 
দেবদেবীর খেজ করে। এই দানব, ভূত বা দেবতার নিকট প্ররুতি সর্বশক্তিমন্ী 
নয, তাহার দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক নিয়ম তুচ্ছ, কারণ সে প্রকৃতিকে দমন করিতে 
পারে। মানুষের হৃদয়ের চিরস্তন আকাজ্ষা £ আহ|, যদি এমন কাঁহাকেও 
পাওয়া যাইত, যিনি নিয়মের নিগড় ভাঙিয়া দিতে পারেন! আমর! তে সর্বদা 
তাঁহারই খোজ করিতেছি, ধিনি নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারেন। একটি ধাবমান 
ইঞ্জিন রেলপথে অগ্রসর হইতেছে, আর উহার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা 


৩৭৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


করিবার উদ্দেশ্যে একটি ক্ষুদ্র কীট সরিয়া যাইতেছে । তখনই আমর! বলি £ 
ইঞ্জিনটি যত প্রকাগুই হউক, উহা! জড় পদীর্থ, উহ! একটি যন্ত্র ছাড়া আর 
1কছুই নয়; উহা যতই শক্তিশালী হউক না কেন, উহাকে নিয়ম মানিয়। 
চলিতে হয়; মানুষ যে দিকে চালাইতে চায়, সেই দিকেই উহাকে চলিতে হয়; 
উহা কখনও নিয়মকে অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু কীটটি ক্ষুদ্র হইলেও 
নিয়ম লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করে, নিজেকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। 
নিয়মকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিতে পারুক বা নাই পারুক, নিয়মের বিরুদ্ধে 
ঈাড়াইয়া সে তাহার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে। ইহাই তাহার মধ্যে 
ভবিষ্যৎ অপীমত্ব বা এশী সত্তার লক্ষণ। 

নিয়মের বিরুদ্ধে স্বাধীন ইচ্ছার এই আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মার এই মুক্তিপ্রবণতা 
সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক ধর্মেই ঈশ্বর বা কোন দেবতার আকারে ইহ! 
প্রতিফলিত হয়। কিন্ত ইহ1 সর্বেব বাহিরের__ধাহারা দেবতাকে কেবল 
বাহিরেই দেখে, তাহাদের জন্ত। মাস্্ষ প্রথমে নিজেকে নিতাস্ত তুচ্ছ মনে 
করিয়াছিল; তাহার ভয় হইয়াছিল, সে হয়তো কোনদিনই মুক্ত হইতে 
পারিবে না। এইজন্য সে প্রকৃতির বাঁহিরে এমন একজনের খোঁজ করিতে- 
ছিল, যিনি স্বভাবতঃ মুক্ত। তারপর তাহার মনে হুইল, বাহিরে এইরূপ 
অসংখ্য মুক্ত সত্বা বা দেবতা আছেন। ক্রমে মানুষ সকল দেবতাকে এক 
দেবাদিদেব পরমেশ্বরে মিলিত করিল । কিন্তু তাঁহাতেও মানুষ তৃপ্ত হইতে 
পারে নাই। সমে যখন চরম সত্যের দিকে আরও অগ্রসর হইল, তখন সে 
বুঝিতে পারিল যে, সে নিজে যাছাই হুউক না কেন, ধিনি সকল দেবতার 
দেবতা, যিনি সকল প্রভুর প্রভু, তাহার সহিত তাহার নিজের কোন সং ্ধ 
আছে। সে বন্ধ, হীনমতি এবং দুর্বল হইলেও পরমেশ্বরের সহিত সম্পর্কযুক্ত । 
এইভাবে মানুষের দৃষ্টি খুলিল, চিন্তার উন্মেষ হইল এবং জ্ঞানের প্রসার হইল । 
মান্য ক্রমশঃ সেই পরমেশ্ববের মিকটবতী হইতে লাগিল। অবশেষে সে 
বুঝিল, এক সর্বশক্তিমান্‌ মুক্ত আত্মাকে খুঁজিতে গিয়া তাহার মাঁনসপটে 
পরমেশ্বর ও নান। দেবতার যে দৃশ্য প্রতিভাত হইয়াছে, সেই দৃশ্য তাহার 
নিজেরই সম্বন্ধে নিজভাবের প্রতিচ্ছবি মাত্র। সত্য আবিষ্কৃত হইল--সে 
বুঝিল, পরমেশ্বর নিজের অনুরূপ করিয়! মানুষকে গড়িয়াছেন, ইহাই শুধু সত্য 
নয়, মানুষ নিজের মতো করিয়া পরমেশ্বরকে গড়িয়াছে, ইহাঁও সত্য। 
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এরূপেই মানুষ ম্বরূপতঃ মুক্ত-_এই বোধ জাগ্রত হইল। সেই পরমেশ্বর সদা 
অন্তরে বিরাজমান, আমাদের নিকটতম । এতকাল আমর] তাহাকে বাহিরে 
খুঁজিয়াছিলাম, অবশেষে বুঝিলাম__তিনি আমাদের অস্তরের অন্তরে । 

গল্পে আছে, এক ব্যক্তি তাহার নিজের হৃংস্পন্দনের শব্দকে গ্রহের দরজায় 
ধাক্কা! বলিয়া ভুল করিয়াছিল। প্রথমে একবার দরজা খুলিয়া সে দেখিল, 
বাহিরে কেহ নাই। ঘরে ফিরিয়া আপিয়া সে আবার সেই দরজায় ধাক্কার 
এব শুনিয়া বিস্মিত হইল। এবারও দরজা খুলিয়! বাহিরে কাছাকেও 
দেখিতে পাইল না। অবশেষে সে বুঝিতে পারিল যে, উহ? তাহার নিজেরই 
হৃৎস্পন্দমনের শব্দ । মানুষের অবস্থা এই গল্পের লোকটির মতো । এক অনস্ত 
মুক্ত সত্তার সন্ধানে বাহির হইয়া! মানুষ যখন গস্তব্যস্থলে পৌছিল, তখন তাহার 
বুঝিতে বাকি রহিল না যে, এতদিন সে বহির্জগতে ধাহাঁকে অনন্ত মুক্ত সতা 
বলিয়া কল্পনা করিয়াছে, তিনি তাহার ম্বরূপেরই বহিঃপ্রকাঁশ-- সকল 
আম্মার আত্মা। এই সত্যন্বরূপ মে নিজেই। 

এইরূপেই মানুষ একদিন বুঝিতে পারে, তাহার সত্তার মধ্যে এক 
অদ্ভুত দ্বৈতভাব বিছ্যমীন। সে একাধারে অসীম ও সসীম। যিনি অসীম, 
তিনিও তাহারই আত্মা। অসীম অনন্ত পরব্রক্ম যেন বুদ্ধির জালে পড়িয়! 
সসীম জীবকুলের ন্তায় প্রতিভাত হইতেছেন। কিন্তু ইহাতে ব্রন্মের স্বরূপে 
কোন বিকার উপস্থিত হয় নাই। তিনি অবিকৃতই রহিয়াছেন। 

যিনি আমাদের আত্মার আত্মা, তাহাকে নিত্য মুক্ত আনন্দময় ও 
নিধিকার পরক্রহ্ধ বলিয়। জানাই প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞানই আমাদের সুদৃঢ় 
ভিত্তি, আমাদের আশ্রয়স্থল। ইহার মধ্যেই মৃত্যুর চির অবসান, দুঃখের চির 
নিবৃত্তি এবং অমৃতত্বের আবির্ভাব । যিনি বনহুর মধ্যে এক, যিনি পরিণামশীল 
জগতের মধ্যে এক অপরিণামী সত্তা-ঠাহাকে যিনি নিজের আত্মা-রূপে 
উপলব্ধি করেন, শুধু তিনিই শাশ্বত শাস্তির অধিকারী, অপর কেহ নয়। 

মান্য যখন ছুঃখ-দুর্দশার অন্ধকারে পড়ে, তখন এই আত্ম! স্বীয় জ্যোতির 
প্রভাবে তাহাকে জাগ্রত করে; মাল্য জাগিয়াই বুঝিতে পারে, যাহ! সত্য- 
সত্যই তাহার নিজন্ব, তাহ! সে কখনও হারাইতে পারে ন!! না, যাহা 
আমাদের নিজন্ব, তাহা আমর! হারাইতে পারি ন!। কে তাহার স্বরূপ 
হারাইতে পারে? যদি আমি ভাল হুই, তাহা হুইলে আমার সত্তাই প্রথম 
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স্বীকৃত হয়, তারপর সেই সত্াই ভাল গুণে রঞ্গিত হয়। যদি আমি মন্দ হুই, 
তাহা হইলেও আমার সত্তাই প্রথম স্বীকৃত হয়, তারপর সেই সত্তাই দোষ 
দ্বার! রঞ্িত হয়। আদিতে, মধো এবং অস্তে--সর্বত্রই এক অদ্বিতীয় সত্বা ব! 
‘সং’ বিদ্যমান । সং-এর ধ্বংস নাই । 

অতএব সকলেরই আশ! আছে। কেহই বিনষ্ট হইতে পারে নাঃ কেহই 
চিরকাল হীন থাকিতে পারে না। জীবন একটা ক্রীড়াক্ষেত্র ছাড়! কিছু 
নয়, ক্রীড়া যতই স্থূল হউক ন! কেন। আমর] যতই ছুঃখ-কেেশ ও আঘাত 
পাই না কেন, তাহাতে আত্মার কোন অনিষ্ট হয় না, আত্মা অচল ও 
সনাতন । আমর] সেই নিত্য আত্মা । 

বৈদাস্তিক বলেন, ‘আমার ভয় নাই, সংশয় নাই, মৃত্যু নাই ; আমার 
পিত। নাই, মাতা নাই ; আমার কখনও জন্ম হয় নাই। আমার শত্রইব! 
কে? আমিই যে সব কিছু। আমি সচ্চিদানন্দ, আমি ব্রহ্ আমি ব্রহ্ম । 
কাম, ক্রোধ, লোভ, মাংসধ, কুচিন্ত। প্রভৃতি আমাকে স্পর্শ করিতে পারে 
না, কারণ আমি সচ্চিদানন্দ, আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম !” 

এই ভাবনাই সকল ব্যাধির মহৌষধ, ইহাই মৃত্যুহর অমৃত। আমর! এই 
জগতে আছি ; আমাদের স্বরূপ সেই জগংকে মানিয়] লইতে চায় না, উহার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ! করে। আমাদিগকে বার বার বলিতে দাও £ আঁমি 
সেই, আমি সেই। আমার ভয় নাই, সংশয় নাই, মৃত্যু নাই । আমি স্ত্রী 
নই, পুরুষ নই ; আমার সম্প্রদায় নাই, বর্ণ ও নাই। আমার কি মত থাকিতে 
পারে? এমন কোন্‌ সম্প্রদায় আছে, আমি যাহার অন্তভুক্ত হইতে পারি? 
কোন্‌ সম্প্রদায় আমাকে ধরিয়। রাখিতে পারে? আমি তে! সকল সম্প্রদায়ের 
মধ্যেই বিদ্যমান! দেহ যতই প্রতিকূল আচরণ করুক, মন যতই বিদ্রোহী 
হউক, যখনই চারিদিক হইতে গভীরতম অন্ধকার, তীব্র বেদনাময় উৎপীড়ন 
এবং অকুল নৈরাশ্য আনিয়া ঘিরবে, তখনই এই মন্থ উচ্চারণ করিবে, 
‘আমি ব্ৰহ্ম, আমি ব্ৰহ্ম--একবার নয়, দুইবার নয়, তিনবার নয়, বার বার । 

বার বার আমি মৃত্যুর কবলে পড়িয়াছি। কতবার দিনের পর দিন 
অনাহারে কাটিয়াছে, কতবার পায়ে নিদারুণ ক্ষত দেখ! দিয়াছে, হাটিতে 
অক্ষম হুইয়] ক্লান্তদেহে বৃক্ষতলে পড়িয়। রহিয়াছি, মনে হইয়াছে এইখানেই 
জীবনলীলা শেষ হইবে । কথ বলিতে পারি নাই, চিন্তাশক্তি তখন লুপ্তপ্রায় । 
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কিন্ত অবশেষে এ মন্ত্র মনে জাগিয়া উঠিয়াছে : আমার ভয় নাই, মৃত্য 
নাই ; আমার ক্ষধ! নাই, তৃষ্ণা নাই । আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম। বিশ্বপ্রকৃতির সাধ্য . 
নাই *যে, আমাকে ধ্বংস কবে। প্রকৃতি আমার দাস। হে পরমাহুন্‌, হে 
পরমেশ্বর, তোমার শক্তি বিস্তার কর। তোমার হৃতরাজ্য পুনরধিকার কর। 
উঠ, চলো, থামিও না। এই মন্ত্র ভাবিতে ভাবিতে আমি নবজীবন লাভ 
করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছি এবং আজ এখানে সশরীরে বর্তমান আছি। স্থতরাং 
যখনই অন্ধকার আনিবে, তখনই নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিও, দেখিবে--সকল 
বিরুদ্ধ শক্তি বিলীন হুইয়া যাইবে । বিরুদ্ধ শক্তিগুলি তে স্বপ্ন মাত্র । জীবন- 
পথের বাধাবিস্ব গুলি পর্বত? মাণ, দুর্লজ্ঘ্য ও বিষ।দময় বলিয়! মনে হইলেও 
এগুলি মায়! ছাড়া আর কিছুই নয়। ভয় করিও না, দেখিবে উহার] দূরে 
চলিয়া গিয়াছে । নিম্পেষণ কর, দেখিবে অদৃশ্য হইয়। গিয়াছে ; পদদলিত 
কর, দেখিবে মরিয়া গিয়াছে । ভীত হইও না। বার বার বিফল হইয়াছ 
বলিয়া নিরাশ হইও ন।। কাল নিরবধি, অগ্রসর হইতে থাকো, বার 
বার তোমার শক্তি প্রকাশ করিতে থাকো, আলোক আমিবেই। জগতে 
প্রত্যেকের কাছে সাহাধ্যপ্রাথী হইতে পারি, কিন্ত তাহাতে কি ফল হইবে? 
কে তোমাকে সাহায্য করিবে? মৃত্যুব হাত কে এডাইতে পারিয়াছে ? 
কে তোমাকে মৃত্যু হইতে উদ্ধার করিবে? তোমার উদ্ধারপাথন তোমাকেই 
করিতে হইবে । তোমাকে সাহায্য করার সাধ্য অপর কাহারও নাই। 
তুমি নিজেই তোমার পরম শত্রু, আবার তুমিই তোমার শ্রেষ্ট বন্ধু। আম্মাকে 
জানো, উঠ, জাগে। ; ভীত হইও ন।। দুঃখ ও দুৰ্বলতাব মধো আত্মাকে 
প্রকাশ কর, প্রথমে ইহা যতই ক্ষীণ ও অনুভবের অতীত বলিয়! মনে হউক 
নাকেন। তোমার এমন সাহস হইবে যে, তুমি সিংহগর্জনে বলিয়া উঠিবে : 
আমিই আম্মা, আমিই ব্রন্ষম। আমি পুরুষ নই শ্ত্রীও নই ; দেবতা নই, 
দৈতাও নই, কোন প্রাণী বা বৃক্ষাদিও নই । আমি ধনী নই, দগ্দ্রও নই, 
পণ্ডিত নই, মূর্খও নই। আমার স্বরূপের তুলনায় এই সকল উপাধি অতি 
তুচ্ছ। আম পরমাম্বা, আমি ব্রহ্ম। এ থে দেদীপ্যমান চ্দ্র-হুর্য গ্রহনক্ষত্র- 
নিচয় দেবিতেছ, উহার! আমার গ্রভায় উদ্ভাসিত হইয়াই আলোক বিস্তার 
করিতেছে । অগ্নির যে রূপ, তাহ] আমিই ; বিশ্বের যে শি, তাহাও আমি, 
কারণ আমিই পরমাত্মা, আমিই ব্রহ্ম । 
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যে মনে করে, ‘আমি ক্ষুদ্র, সে ভ্রান্ত, কারণ আমিই তে! একমাত্র সত্তা, 
আমিই সব কিছু । আমি বলি, “হুর্ধ আছে” তাই হুর্য আছে; আমি বলি, 
পৃথিবী আছে’, তাই পৃথিবী আছে। আমার উপর নির্ভর না করিয়! 
উহাদের কেছই থাকিতে পারে না, কারণ আমি সচ্চিদানন্দ, আমি ব্রহ্ম, 
আমি চিরস্থখী, চিরপবিত্র, চিরহ্থন্দর । বাহিরের এ সুধু যেমন মানুষের 
দৃষ্টিশক্তির কাঁপণ হুইয়াও কাহারও চোখের দোষে দূষিত হয় না, তেমনি 
জগতের ভাল-মন্দ আমার স্বরপকে স্পর্শ করে না। আমি সকল ইন্দ্রিয় 
এবং সকল বিষয়ের ভিতর দিয়া কাজ করিতেছি, কিন্ত কোন ইন্দ্রিয় ব! 
কোন বস্তর দোষ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমি কোন নিক্মম 
বা কর্মের অধীন নই। আমি কর্মাধ্যক্ষ। আমি চিরদিন ছিলাম, চিরদিন 
আছি। 

আমাদেরই জনৈক কবি বলিয়াছেন আমার প্রকৃত সুখ জাগতিক পদার্থে 
নাই , পতি-পত্বী, পুক্র-কন্।! প্রভৃতি কোন কিছু আমাকে আনন্দ দিতে পারে 
নাই। আমি অনন্ত নীলাকাশের মতো। কত বিচিত্র মেঘ আকাশের বুকে 
খেল! করিয়া মুহর্তমধ্যে দূরে চলিয়। যায় । আবার সেই একই নীলাকাশ। 
সুখ-দুঃখ শুভাশ্তভ আত্মাকে আবৃত করিয়া আমাকে মুহূর্তের জন্য অভিভূত 
করিতে পারে; কিন্তু ইহারা স্থায়ী নয়, অল্লক্ষণের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়। যায়। 
আমি সকল অবস্থাতেই আছি। আমি নিত্য, আমি অপরিণামী, আমি 
চির-ভাম্বর। দুঃখ আসে আহক, আমি জানি উহা] সসীম ; অতএব উহার 
বিনাশ অবশ্বভাবী। অশ্তত আসে আস্ক, আমি জানি উহাও বিনষ্ট 
হইবে; কারণ উহাও সমীম, ক্ষণস্থায়ী । একমাত্র আমিই অসীম, আমাকে 
কোন কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না। আমি চিরস্তন, অসীম, অব্যয় 
পরমাত্মা | 

এস, আমরা এই জ্ঞানামৃত পান করি; ইহাই আমাদিগকে অমৃতত্বে 
পৌছাইয়া দিবে। ইহাই অক্ষয় ব্ৰমমলাভের পথ । মা ভৈঃ। আমরা পাপী, 
আমর! সসীম, আমর! মৃত্যুর অধীন-_একথ! বিশ্বাস করিও না। ইহা! 
সত্য নয়। 

‘আত্মতত্ব শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, নিদিধ্যাসন করিবে । হাত যখন 
কাজ করিবে, মন যেন তখন জপ করিতে থাকে, ‘আমি ভ্রম, আমি ব্রহ্ম ।, 
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যতদিন না এই ত্য তোমার অস্থি-মাংসের সহিত নিশিয়! যায়, যতদিন না 
তোমার অন্তর হইতে নিজের ক্ষুদ্রেত! দুর্বলতা দুঃখ এবং অমঙ্গলের ভয়াবহ 
ত্বপ্র চিরতরে তিরোহছিত হয়, ততদিন জাগরণে ও স্বপ্নে ইহা চিন্ত! কর 
এবং তখনই পরম সত্য তোমার নিকট আর ক্ষণকালও আত্মগোপন করিয়া 
থাকিবে ন|। 
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আমেবিকায় বেদান্ত শিক্ষাণাঁদের উদ্দেগ্তে বক্তা | 


জ্ঞানমার্গের সাধকের সর্বপ্রথম আবশ্যক--শম ও দম । এই দুইটির ব্যাখ্য 
একসঙ্গেই কর] যাইতে পারে । ইহাদের অর্থ ইন্জিয়গুলিকে বহির্মুথী হইতে 
না দিয় স্ব স্ব কেন্দ্ৰে স্থাপিত করা । আমি প্রথম তোমাদের বলিব ‘ই ন্দিয়’ 
শব্দের অর্থ কি। ধর, চোখগুলি রহিয়াছে; এই চোখগুলি দর্শনেন্দ্রিয় নয়, 
ইহারা দর্শনক্রিয়ার যন্রমাত্র । যখন দর্শনেন্দ্রিয় না থাকে, তখন চক্ষু থাকিলেও 
দেখিতে পারি না। কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয় রহিয়াছে, দর্শনের যন্ত্র চক্ষুও রহিয়াছে, 
কিন্ত যতক্ষণ মন এই দুইটির সহিত সংযুক্ত ন! হইবে, ততক্ষণ দর্শনক্রিয়! হয় 
না। স্থতরাং প্রত্যেক প্রত্যক্ষব্যাপারে তিনটি বস্ত আবশ্ক-_ প্রথমতঃ বাহ 
করণাঁবলী, তারপর অস্তরিন্দড্িয়সমূহ এবং সর্বশেষে মন। ইহাদের যে-কোন 
একটি না থাকিলে কোন প্রকার প্রত্যক্ষ হইবে ন1। স্থৃতরাঁং দেখ! যাইতেছে 
মন, বাহ ও আত্যন্তর দুইটি করণ-সহাঁয়ে কাজ করে। যখন আমি কোন 
কিছু দেখি, আমার মন বাহির হুইয়। যায় এবং বাহ্‌ বস্তর আকার ধারণ 
করে। কিন্তু মনে কর, আমি চোখ বুজিয়। ভাবিতে আরম্ভ করিলাম ; মন তখন 
বাহিরে যায় না; ইহ! ভিতরেই সক্রিয় থাকে । কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয় 
গুলি সক্রিয় থাকে। যখন আমি তোমাদের দিকে তাকাই এবং তোমাদের 
সঙ্গে কথা বলি, তখন ইন্দ্রিয় ও উহাদের যস্ত্রমূহ উভয়ই কার্ধরত থাঁকে। 
যখন আমি চোখ বুজিয়া ভাবিতে আরম্ভ করি, তখন ইন্দরিয়গুলি সক্রিয় থাকে, 
কিন্ত ইহাদের যন্ত্রগুলি সক্তিয্ থাকে না। এই ইন্দিয়গুলির ক্রিয়া ব্যতীত কোন 
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চিন্ত] বা মনন-ক্রিয়া হয় না। তোমরা লক্ষ্য করিবে, তোমাদের কেহই কোন 
প্রতীকের সাহায্য ছাড়! চিন্তা করিতে পার না। অন্ধলোককেও কোন 
একটি আকারের মাধ্যমে চিন্তা করিতে হুয়। দর্শনেন্দ্রিয় ও শঅক্ণেন্দিয় 
সাধারণতঃ অত্যন্ত সক্রিয় । তোমাদের অবশ্য মনে রাখিতে হইবে খে, 'ইন্ত্রিয়’ 
শব্দের অর্থ মস্তক স্থিত সবাযুকেন্দ্র। চক্ষু ও কর্ণ দর্শন ও শ্রবণের যন্ত্রমীত্র ; 
ইন্জিয়গুপি বহিয়াছে ভিতরে । ইন্দ্রিযগুলি যদি কোন কাঁরণেন্নষ্ট হইয়। যায়, 
তাং! হইলে চক্ষকর্ণ থাক। সত্বও আমরা দেখিতে বা শুনিতে পাইব না। 
স্বতরাং মনকে স'ঘত করিবার জন্য আমাদিগকে প্রথম এই ইন্দ্রিয় গুলকে 
সংযত করিতে হইবে। বাহ ও আত্তর বিষয়ে মনের গতি-রোধ করা এবং 
ইন্জিয়গুলকে শ্ব স্ব স্থানে স্থাপন কণ1-_ ইহাই হইল শম ও দম শব্দের অর্থ। 
মন বা অন্তর্রিন্জিয় স’যম হইল শম এবং চক্ষুণাধি বহিরিন্জিয়ের সংযম দম । 

তারপর আবশ্তক--উপনতি। ইন্ত্রিয়ের বিষয়গুলি সম্বন্ধে চিন্ত। না করাকে 
‘উপঙি’ বল! হয়। ইন্দ্ৰিয়ের বিষয় চিন্তা করিতে কগিতেই আমাদের 
অধিকাংশ সময় ব্যফিত হয়--যাঁহ। দেখিয়াছি, শুনয়াছি, যাং! দেখিব বা 
শুনিব, যাহা খাইয়াছি, থাইতেছি বা খাইব, যে ষেস্থানে বাস করিয়াছি 
ইত্যাদি বিষয়েই আমাদের চিন্ত।। আমরা প্রায় সব সময়ই ইহাদের সম্বন্ধে 
চিন্তা করি অথব। কথা বলি। যিনি বেদাস্তী হইতে ইচ্ছুক তাহাকে এই 
অভ্যাস অতি অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে । 

পরবর্তী সাধন হইল তিতিক্ষা দার্শনিক জীবন দুঃসাধ্য সাধন !--এই 
সাধনটি সর্বাধিক দুষ্ধর। অন্যায়ের প্রতিরোধ ন! করা সহিষ্ণুতার চরম 
আদর্শ; তিতিক্ষা ইহা হইতে কোন অংশে নান মহে। বিষয়টি একটু 
পরিষ্কারভাবে বোঝানো! দরকার । বাহাতঃ অন্যায়ের প্রতিরোধ ন! করিতে 
পারি কিস্ত তজ্জন্ত অন্তরে ছুঃখবোধ হইতে পারে। আমরা অত্যন্ত বিষ 
বোধ করিতে পারি । কোন ব্যক্তি আমার প্রতি অতাস্ত রূঢ় বাক্য প্রয়োগ 
করিতে পারে, তজ্জন্ত বাহাতঃ তাহাকে ঘ্বণ!। না করিতে পারি, তাহার কথার 
প্রতবাত্তর না দিতে পারি এবং নিজেকে সংঘত করিয়া আপাততঃ ক্রোধ 
প্রকাশ করিতে না পাহ, তথাপি আমার অন্তরে ক্রোধ ও স্বণ! থাকিতে 
পারে এবং অ4মি এ লোকটির প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতে পারি। 
ইহ! আদর্শ অগ্রতিরোধ নয়। এই আদর্শাস্ছদারে আমার মনেও কোন 
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দ্বণা অথবা! ক্রোধের ভাব থাক! উচিত নয়, এমন কি প্রতিরোধের চিন্তাও নয়; 
আমার মন এত স্থির ও শান্ত থাকিবে য্নে কিছুই ঘটে নাই। যখনই আমি 
সেই অবস্থায় উপনীত হুই, তখনই অপ্রতিরোধ-অবস্থা প্রাপ্ত হুই ; ইহার পূর্বে 
নয়। দুঃখ প্রতিরোধ করিবার অথবা দূর করিবার চিন্তামাত্র না করিয়া, 
মনের মধ্যে কোন প্রকার ছুঃখময় অনুভূতি অথবা অনুশোচন। না বাখিয়। 
সর্ববিধ দুঃখের যে সৃহন--তাহাই ভিতিক্ষা। মনে কর, অশ্ুভের প্রতিরোধ 
করিলাম, ফলে গুরুতর অনিষ্টপাত হইল। আমার যদি তিতিক্ষ। থাকে, তাহ! 
হইলে অশ্তভ প্রতিরোধ ন! করার জন্ত আমার অনুশোচনা বোধ করা উচিত 
নয়। সেই অবস্থায় উন্নীত হইলে বলা ধায়, মন তিতিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হইল। 
ভারতবাশীর। এই তিতিক্ষ। অভ্যাস করিবার জন্য অসাধারণ কর্ম করিয়া 
থাকেন। তাঁহার! কিছু গ্রাহা না করিয়া অত্যুগ্র শীত ও উষ্ণ সহ করেন; 
তাহারা তুষারও গ্রাহ্য করেন না, কেন না দেহ সম্বন্ধে তাহাদের কোনই চিন্ত1 
থাকে না। দেহের ভাবনা দেহই করে, ইহা যেন একটি বাহিরের জিনিস। 

অতঃপর যে সাধনের প্রয়োজন, তাহ! শ্রদ্া। ধর্ম ও ঈখরে প্রগাঢ় 
বিশ্বাস থাক! দরকার । যতক্ষণ এই বিশ্বাস না হয়, ততক্ষণ কেহ জ্ঞানী 
হইবার উচ্চ আশ! পোষণ করিতে পারে না। এক সময় একজন মহাপুরুষ 
আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এই জগতে ছুই কোটি লোকের মধ্যে একজনও 
ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। ইহার কারণ জিজ্ঞাস! করিলে তিনি বলিয়া ছিলেন, 
“মনে কর, এই ঘরে একটি চোর রহিয়াছে এবং মে জানিতে পারিল, পাশের 
ঘরে রাশীকৃত সোনা আছে; ঘব দুইটির মাঝে একটি খুব পাতলা পরদ। 
রহিয়াছে । আচ্ছা, সেই চোরটির কি অবস্থা হইবে? আমি উত্তর দিলাম, 
‘চোরটি একেবারে ঘুমাইতে পারিবে নাঃ তাহার মস্তিষ্ক সক্রিয়ভাবে সেই 
সোন! হস্তগত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকিবে এবং তাহার অন্ত 
কোন চিন্ত। থাকিবে না। তছুত্তরে তিনি বলেন, “তুমি কি বিশ্বাস কর, 
কোন মানুষ ঈশ্বরবিশ্বাসী হুইয়! ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য পাগল হইয়া 
যাইবে না? যদি কোন লোক আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে, এক অসীম 
অনস্ত আনন্দের আকর রহিয়াছে এবং তাহ! লাভ করা যায়, তাহা! হইলে 
উহ! লাভ করিবার চেষ্টায় সে কি পাগল হইবে না? সুরে দৃঢ় বিশ্বাস 
এবং তাঁহাকে লাভ করিবার জন্তু অন্থরূপ আগ্রহকেই বলে ‘প্রস্ধীদি। 

২-২৫ 


৩৮৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


তারপর সমাধান, অর্থাৎ মন ঈশ্বরে একাগ্র করিবার নিয়ত অভ্যাস। 
কোন কিছুই এক দিনে সম্পন্ন হয় না। ধর্ম একটি বটিকার আকারে গিলিয়। 
ফেল! যায় না। ইহার জন্ত প্রতিনিয়ত কঠোর অনুশীলনের দরকার 
কেবল ধীর ও নিয়ত অভ্যাস দ্বারা মনকে জয় করা যায়। 

তারপর মুমুক্ত্ব-_মুক্তিলাভের তীব্র ইচ্ছা। তোমাদের মধ্যে যাহার! 
এডউইন আঁ্নন্ডের ‘Light ০£ 4919? ( এশিয়ার আলে!) নামক গ্রন্থ 
পড়িয়াছ, বুদ্ধের প্রথম উপদেশের অঙমুবাদ নিশ্চয়ই তাহাদের মনে আছে। 
সেখানে বুদ্ধ বলিয়াছেন £ 

তোমরা নিজেদের জন্যই দুংখভোগ করিয়া থাকো; অন্য কেহই 
তোমাধিগকে দুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য করে না। তুমি জীবনধারণ কর, 
মৃত্যুমুখে পতিত হও, জীবন-মৃত্যুর চক্রে বিঘূপিত হুইয়া দুঃখের শলাকণ, অশ্রুর 
বেষ্টনী এবং অপারতার মধ্যবিন্দুকে আলিঙ্গন কর-ইহাতে অন্য কেহই 
তোমাকে ধরিয়া রাখে না ।, 

আমাদের যাবতীয় দুঃখ আমর! নিজেরাই বাছিয়। লইয়াছি। ইহাই 
আমাদের প্রকৃতি । একজন বৃদ্ধ চৈনিক বাট বৎসর কারারুদ্ধ ছিল ; কোন নৃতন 
সমাটের ঝাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে তাহাকে মুক্তি দেওয়া! হয় । কারাগার হইতে 
বাহির হুইয়া সে চীৎকার করিয়া বলিল, ‘আমি আর বীচিতে পারিব না।' 
তাহাকে আবার সেই বিভীধিকাপূর্ণ রুদ্ধ কারাগৃহে যাইতে হইবে। সে 
আলোক সহা করিতে পারে নাই । সে রাজকর্মচারিগণকে বলিল, “তোমর! 
আমাকে মারিয়া ফেলো অথবা কারাগারে পাঠাইয়! দাও ।” তাহাকে 
কারাগারেই পাঠানো হইল। মানুষ মাত্রেরই ঠিক এইরূপ অবস্থা । আমর! 
উদ্দীমগতিতে সর্বপ্রকার দুঃখের পিছনে ছুটি, দুঃখ হুইতে মুক্তি লাভ করিতে 
আমরা অনিচ্ছুক । প্রতিদিন আমরা স্থখের পশ্চাতে ধাবিত হই, নাগাল 
পাঁইবাঁর পূর্বেই দেখি, উহা! বিলীন হইয়! গিয়াছে, আঙ্লের ফাক দিয় গপিয়া 
পড়িয়। গিয়াছে । তবুও আমরা উন্মত্তভাবে স্বখান্বেষণ হইতে বিরত হই না, 
বরং আগাইয়। চলি। এমন মোহীদ্ধ নির্বোধ আমর! ! 

ভারতবর্ষের কোন কোন তেলের কলে বা! ঘানিতে বলদ ব্যবহার করা 
হুয়। বলদগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া তৈলবীজ পেষণ করে। বলদের কাধে 
একটি জোয়াল আছে। একটুকরা কাঠ জোয়াল হইতে লম্বমান থাকে 


জ্ঞানলাভের সোঁপানশ্রেণী ৩৮৭ 


এবং ইহার সঙ্গে এক গোছ। খড় বাধা থাকে । বলদের চোখ-দুইটি 
এমনভাবে বীধিয়। দেওয়। হয় যে, সে কেবল সম্মুখের দিকে তাকাইতে 
পারে'; সুতরাং খড়টুকুর নাগাল পাইবার জন্য সে আপন গলদেশ বাড়াইয়া 
দেয়, এইরূপ করিতে গিয়া সে কাষ্ঠখগুটিকেই খানিকট। সরাইয়! দেয়। 
সে আবার চেষ্টা করে, কিন্ত ফল হয় একই ! এই ভাবে বার বার চেষ্টা চলিতে 
থাকে । বলদটি কখনই খড়ের নাগাল পায় না, কিন্তু ইহা পাইবার আশায় 
বার বার ঘুরিয়া যায় এবং এইভাবেই সে তৈলবীজ পেষণ করে। তুমি ও আমি 
প্রকৃতির দাসরূপে, সম্পদের দাঁসরূপে, স্রীপুভ্র-পরিজনের দাসরূপে জন্মিয়াছি ; 
এবং আমরা এইভাবেই একটি কল্পিত অবাস্তব তৃণগুচ্ছের পশ্চাতে ধাবিত 
হইয়া অসংখ্য জীবন অতিক্রম করিতেছি, অথচ যাহা আমরা আকাজ্ষ। করি, 
তাহা পাই না। ভাঁলবাপাই আমাদের মহাঁন্‌ শ্বপ্র;ঃ আমরা সকলেই 
ভালবাসিবার জন্য এবং ভালবাস! পাইবাঁর জন্য চলিয়াছি;) আমরণ 
সকলেই সখী হইবার জন্য চলিতেছি, কখনই দুঃখের সম্মুখীন হই না; কিন্ত 
যতই আমর] স্থখের দিকে অগ্রনর হুই, সুখ ততই আমাদের নিকট হইতে 
দূরে সরিয়া যায়। এইভাবেই জগৎ চলিয়াছে, সমাজ চলিয়াছে। আমর! 
অজ্ঞানান্ধ, বিষয়ের দাস ; অজ্ঞাতলাবেই আমাদিগকে বিষয়াসক্তির মূল্য দিতে 
হয়। তোমরা নিজেদের জীবন পুঙ্থাহুপুঙ্রূপে বিশ্লেষণ কর, দেখিবে তাহাতে 
স্থখের মাত্রা কত অল্প এবং জগত-প্রপঞ্চের পশ্চাৎ ধাবিত হুইয়! বাস্তবিক পক্ষে 
কত অল্পই লাভ করিয়াছ। 

মোলন ও ক্রিসামের (Solon and 0102303 ) কথা তোমাদের মনে 
আছে তে? রাজা সেই মহাঁন্‌ জ্ঞানী-পুরুষকে বলিলেন, “এশিয়া-মাইনর 
খুব সুখের স্থান৷৷ সোঁলন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘সবচেয়ে স্থখী 
কে? বিশেষ স্থখী একটি লোকও তে! আমি দেখি নাই।” ক্রিসাস 
বলিলেন, ‘ইহ! একেবারে বাজে কথা! জগতে আমিই সর্বাপেক্ষা সুখী । 
সোলন তখন বলিলেন, ‘মহাশয়, আপনার জীবনের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করুন; 
হঠাঁৎ কোন সিদ্ধান্ত করিবেন না।» এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। 
কালক্রমে সেই নৃপতি পারমীকদের হন্তে পরাজিত হুন এবং তাহার! জীবন্ত 
অবস্থায় তাহাকে পোড়াইয়! ফেলিবার নির্দেশ দিল। চিতা প্রস্তুত ; ক্রিসাস 
ইহ] দেখিবামাত্র চীৎকার করিয়া ভাকিলেন, ‘দোলন! সোলন [১ ভাছার! 


৩৮৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচন! 


জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কাহার কথা বলিতেছেন ? উত্তরে তিনি সোলনের 
বিষয়টি বিবৃত করিলেন । পারশ্য-সম্রাটের মনে লাগিল; তিনি ক্রিসাসের 
জীবন রক্ষা করিলেন । 

আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনকাহিনী এইরূপ । আমাদের উপর প্রকৃতির 
এই রূপই প্রবল প্রভাব। ইহা বার বার পদাঘাত করিয়া আমাদিগকে দূরে 
নিক্ষেপ করিতেছে, তবু আমর! অদম্য উত্তেজনা-বশে ইহাকেই অনুসরণ 
করিতেছি । নৈরাশ্তের পর নৈরাশ্ সত্বেও আমর! সর্বদা অস্তরে আশা পোষণ 
করিতেছি । এই কুহকিনী আশ! আমাদিগকে পাগল করিয়া তোলে) 
আমর! সর্বক্ষণ সুখের আশা করিতেছি। 

প্রাচীন ভারতে একজন মহান্‌ নৃপতি ছিলেন। তাঁহাকে একদিন চারিটি 
প্রশ্ন করা হয়; ইহাদের মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল £ ‘জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষ!_ 
বিস্ময়কর বস্তু কি? তিনি উত্তরে বলেন, ‘আশ!!। সত্য, ইহাই 
সর্বাপেক্ষা বিম্ময়জনক বস্ত। দিবারাত্র আমর! দেখিতে পাই, আমাদের 
চারিদিকে মানুষ মরিতেছে ; তথাপি আমর! মনে কবি, আমরা মরিব না। 
আমর! কখনও মনে করি না যে, আমরা মরিব অথব! ছু:খকষ্ট পাইব। 
প্রত্যেকেই মনে করে, সে জীবনে সাফল্য লাভ করিবেই- সর্বপ্রকার নৈরাশ্ঠ, 
বিপর্ধয় ও তর্ক-যুক্তি উপেক্ষা করিয়াও সে অন্তরে আশা পোষণ করে। 
এ জগতে কেহই যথার্থ সুখী নম্ম। ধর, কোন ব্যক্তি ধনবান্‌, তাহার প্রচুর 
খান্ভত্রব্য রহিয়াছে; কিন্তু তাহার পরিপাঁক-শক্তির গোলমাল থাকিলে সে 
খাইতে পারে না। আর একজনের ভাল পরিপাঁক-শক্তি আছে, এবং 
সে সামুদ্রিক পক্ষী “কর্মোর্যাণ্ট' ( Cormorant )-এর মতে হজম করিতে 
পারে, কিন্তু মুখে দিবার মতো। কোন খাছ্ই তাহার নাই। কেহ আবার 
ধনী, কিন্ত নি:সস্তান। কেহ আবার দরিদ্র-ক্ষুধায় কাতর, কিন্ত তাহার 
একপাঁল ছেলেমেয়ে, তাহাদের লইয়। কি যে করিবে, সে বুঝিতে পারে না। 
এইরূপ হয় কেন? স্থথ ও দুঃখ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ । যে সথখকে গ্রহণ 
করে, তাহাকে দুঃখও গ্রহণ করিতে হয়। আমাদের সকলের এইরূপ 
ভ্রান্ত ধারণ! আছে যে, আমর] দুঃখকে বাদ দিয়! সুখ লাভ করিতে পারি । 
এই ধারণ! আমাদিগকে এমনই পাইয়! বনিয়াছে যে, আমর! নিজেদের ইন্দিয়- 
গুলিকে সংযত করিতে পারি না। 


জ্ঞানলাভের সোপানশ্রেণী ৩৮৯ 


আমি যখন বন্টনে ছিলাম, একজন যুবক আমার কাছে আসে। দে 
আমাকে একটুকরা কাগজ দিল; ইহার উপর সে একটি নাম ও ঠিকানা! ' 
লি্খিল। নীচে লেখা ছিল ? ‘যদি পাইবার উপায় তোমার জানা থাকে, 
তবে জগতের যাবতীয় এখর্ধ ও সুখ তোমারই । আমার কাছে আনিলে 
বলিয়া দিব, কি ভাবে তাহ! লাভ করা! যায়। ইহার জন্য পাঁচ ডলার দিতে 
হইবে । সে আমাকে কাগজখানি দিয়। বলিল, ‘এ-সম্বন্ধে আপনার কি 
ধারণ? আমি বলিলাম, ‘ইহা ছাপিবার জন্য তুমি অর্থের ব্যবস্থা কর ন! 
কেন? ইহা! ছাপিবার জন্যও তোমার যথেষ্ট অর্থ নাই। সে আমার কথা 
বুঝিতে পাঁবিল না । কোন প্রকার কষ্ট স্বীকার না কবিয়া সে প্রচুর স্থখ ও 
অর্থ লাভ করিতে পারিবে-_ এই ধারণায় মে ছিল মশগুল। মানুষ দুইটি 
চরম সীমার দিকে ছুটিতেছে : একটি চুড়ান্ত শুভবাদ-_যাঁহাতে সবকিছুই 
শুভ, সুন্দর ও গোলাপী বলিয়া মনে হয়। অপরটি চুড়ান্ত দুঃখবাদ-_ 
যাহাতে সবকিছুই তাহার নিকট বিরোধী বলিয়। প্রতীত হয়। অধিকাংশ_ 
লোকের মুস্তিফ কমবেশী অপরিণত। দশ ল্ক্ষেব মধ্যে একজনের মস্তি 
সুপরিপত দেখা যায়। বাকী যাহারা, তাহারা হয় অদ্ভুত খেয়ালী অথবা! . 
বাতিকগ্রস্ত। 

স্বভাবতই আমর! সর্ববিষয়ে চূড়ান্ত সীমার দিকে ধাবিত হুই। যখন 
আমর! স্বস্থ থাকি ও আমাদের বয়স অল্প, তখন আমর! মনে করি-_জগতের 
সমন্ত ধন আমাদের করায়ত্ত হইবে ; কিন্ত পরে বয়স বাড়িলে সমাজ যখন 
আমাদিগকে ফুটবলের মতো চারিদিকে আঘাতে জর্জরিত করে, তখন এক 
কোপে বনিয়া বিরক্তির অস্ফুট শব্দ উচ্চাবণপূর্বক আমরা অপরকে নিরুৎসাহ 
করিয়া দিই। অন্ন লোকেই জানে যে, সখের সঙ্গে দুঃখ আসে, এবং দুঃখের 
সঙ্গে আসে সুখ । দুঃখ যেমন বিরক্তিকর, স্থখও তাই ; সুখ দুঃখের যমজ 
ভ্রাতা । মানুষ দুঃখের পশ্চাতে ছুটিবে__ইহা। তাহার মর্যাদার পক্ষে হানিকর , 
আবার মে সুখের পশ্চাতে ধাবিত হইবে-_ইহাঁও সমভাবে অসম্মানজনক । 
যাহাদের বিচারবুদ্ধি সাম্যে স্থিত, তাহার! উভয়কেই পরিত্যাগ করিবে । 
মাছষ যাহাতে অপরের দ্বার! যন্ত্রবৎ চালিত ন! হয়, সেই চেষ্টা করিবে 
ন! কেন? এইমাত্র আমাদের চাবুক মার! হইল? যখনই কাদিতে আরম্ভ 
করিলাম, প্রকৃতি আমাদের একটি ডলার দিয়া দিল । আবার চাবুক খাইলাম, 


৩৯০ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


আবার কাদিতে লাগিলাম-_ প্রকৃতি তখন আমাদিগকে একখণ্ড পিষ্টক দিল; 
সঙ্গে সঙ্গেই আবার আমরা হাসিতে লাগলাম । 

জ্ঞানের সাধক চান মুক্তি। তিনি দেখেন, ইন্জিয়গ্রাহ বিষয়গুলি সব 
অসার, এবং স্থখ-দুঃখথের অস্ত নাই। জগতে কত ধনীই না নৃতন নৃতন সখ 
লাভ করিতে চায়! সব স্থুখই পুরাতন হুইয়। গিয়াছে; এখন তাহারা 
মুহুর্তের স্নায়বিক উত্তেজনার জন্য নৃতন সুখ চাঁয়। দেখিতে পাইতেছ না_ 
প্রতিদিন তাহার! কতই হান্তাস্পদ বস্ত আবিষ্কার করিতেছে? তারপর লক্ষ্য 
করিয়াছ, ইহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া আসে? অধিকাংশ লোক মেষপালের 
মতো।। দলের প্রথমটি নর্দমায় পড়িলে বাকী সবগুলি তাহাকে অনুসরণ 
কবিয়! বিপন্ন হয়। ঠিক এই ভাবেই সমাজের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি 
যাহ! করে, অন্য সকলে নিজেদের কাজের পরিণ।ম না! ভাঁবিয়াই তাহা করিতে 
থাকে। যখন কোন ব্যক্তি পাখিব বস্তর অসারতা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ 
করে, সে অনুভব করে, এইভাবে তাহার পক্ষে প্রকৃতির ক্রীড়নক হওয়া 
অথব! প্ররুতির দ্বার! পরিচালিত হওয়! উচিত নয়; ইহা! দাসত্ব। কোন. 
ব্যক্তিকে কয়েকটি মধুর কথা বলিলে সে তৃপ্তির হাসি হাসিতে থাকে ; কিন্তু 
কয়েকটি কর্কশ কথা শুণিলে সে কীর্দিতে থাকে সে এক মুঠা অন্ন, একটু 
শ্বাস-প্রশ্বাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, দেশপ্রেম, দেশ, নাম ও যশের দাস। এই 
ভাবে সে দাসত্বের মধ্যে বাস কবে এবং দাসত্ব-হেতু তাহার প্রকৃত স্বরূপ চাপা 
পড়িয়া যায়। তুমি যাহাকে মানুষ বলো, সে একটি ক্রীতদাস। এই সব 
দাসত্ব মর্মে মর্মে অন্ুভব করিলেই মুক্ত হইবার ইচ্ছা জাগে, মুক্তির একটি উদ্রগ্র 
বাসন আমে । একখণ্ড জলস্ত কয়ল। একজনের মাথায় স্থাপিত হইলে ইহা 
দূরে ফেলিয়! দিবার জন্য সে কিরূপ চেষ্টা করে! যে-ব্যক্তি সত্য সত্যই 
বুঝিতে পারে যে, নে প্রকৃতির ক্রীতদীস_ তাহার মুক্তির সংগ্রামও এই রূপ 
হইবে। 

আমর! এইমাত্র দেখিলাম_-মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মুক্তির ইচ্ছা কি। সাধনার পরবর্তা 
সোপানটিও খুব শক্ত । ইহ। হইল- _নিত্যানিত্য-বিবেক অর্থাৎ সত্য ও অসত্য, 
নিত্য ও অনিত্যের বিচার । কেবল ঈশ্বরই নিত্য, আর সব কিছুই অনিত্য। 
সব কিছুই মরে_ দেবদূত, মান্থষ, জীবজন্ত সব মরে, পৃথিবী সূর্য চন্দ্র তারক! 
সব ধ্বংস হুইয়া যাঁয়। প্রতিটি বস্ত প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে । অগ্যকার 


জ্ঞান্লাভের সোপানশ্রেণী ৩৯১, 


পর্বতগুলি অতীতে মহাসাঁগর ছিল ; আগামী কাল তাহার] মহাসাগরে পরিণত 
হইবে । প্রত্যেক বস্তই প্রবাহাকারে চলিতেছে । সমগ্র বিশ্বই পরিবর্তনের একটি 
পিও৭ কিন্তু এক অপরিণামী বস্তু আছেন, তিনিই ঈশ্বর । আমর! যতই ঈশ্বরের 
নিকটবর্তী হই, পরিবর্তন আমাদের তত কম হুইবে, প্রকৃতি তত কম আমাদের 
উপর ক্রিয়! করিবে । আমর! যখন তাহার সানিধ্য লাভ করিব, তাহার সঙ্গে 
একত্ব অঙ্গুভব করিব, তখনই আমরা প্রকৃতিকে জয় করিব, জগত্প্রপঞ্জের 
উপর প্রতৃত্ব করিব; আর আমাদের উপর তাহাদের কোন প্রভাব 
থাকিবে ন।। 

দেখিতে পাইতেছ, যদি সত্য সত্যই অমর। উপরি-উক্ত শমদমাদি সাধনে 
প্রতিষ্ঠিত হুই, তাহ! হইলে আমাদের অন্য কিছুর প্রয়োজনই হয় না। সমস্ত 
জ্ঞান আমাদের ভিতগেই রহিয়াছে । আহ্মার মধ্যে সমস্ত পূর্ণত! পূর্ব হইতেই 
রহিয়াছে; কিন্ত এই পূর্ণত। প্রকৃতি দ্বারা আবৃত। প্রকৃতি আপন এক 
একটি স্তরে আত্মার এই শুদ্ধ রপকে আবৃত করিতেছে । এই অবস্থায় আমাদের 
কি করিতে হইবে? প্রকৃতপক্ষে আমরা মোটেই আম্মার উৎকর্ষ সাধন করি 
না। কোন অপূর্ণ বস্ত কি পূর্ণ বস্তর উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে? আমর) 
শুধু আবরণ'টকে সরাইয়। লই। তখন আত্মা নিত্য-শুদ্ধ বুদ্ধ-ুক্ত স্বরূপে 
প্রকাশিত হন। 

এখন প্রশ্ন £ এইসব সাধনের এত প্রয়োজন কি? কারণ আধ্যাত্মিকতা 
কর্ণ বা চক্ষু বা মস্তিষ্ক দ্বারা লাভ করা যায় না। শাস্্রপাঠেও আধ্যাত্মিকতা 
লাভ কর! যায় না। জগতে যত গ্রন্থ আছে, সবই আমর! পড়িয়া ফেলিতে 
পারি, তবু ধর্ম বা ঈশ্বব-বিষয়ে কিছুই জানিতে না পারি। সমগ্র জীবন 
আমর! ধর্মের কথা বলিতে পারি; তাহাতেও আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি 
নাও হইতে পারে । আমর] পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনীষা! হইতে পারি, তথাপি 
একেবারেই ঈশ্বরের নিকট পৌছিতে ন! পারি। পক্ষান্তরে অত্যধিক বুদ্ধি- 
বৃত্তির অন্লশীলনের ফলে কিরূপ অধ্যাত্মবিমুখ অধামিক সমাজ গড়িয়। উঠিয়াছে, 
তাহা কি তোমর। দেখিতে পাও না? ইহা তোমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতার 
একটি দোষ যে, তোমরা কেবল বুদ্ধির উন্মেষকারী শিক্ষার পশ্চাতে ধাবিত ; 
হৃদয়বৃত্তির দিকে তোমরা দৃষ্টি দাও না। বুদ্ধিবৃত্তি শুধু মানুষকে দশগুণ অধিক 
্বার্থপর করিয়া তোলে; ইহাই তোমাদের ধ্বংসের কারণ হুইবে। হৃদয় ও 
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মন্তিফের মধ্যে দ্বন্ব উপস্থিত হইলে হাদয়কেই মাঁনিবে, কেন না মস্তিষ্কের 
একটি মাত্র বৃত্তি--বিতর্ক ; ইহার মধ্যেই মণ্ডি কাজ করে, ইহার বাহিরে 
যাইতে পারে না। হৃদয় মাজষকে উচ্চতম স্তরে লইয়! যায় ; মন্তিফ কখনও 
সেই স্তরে পৌছিতে পারে না। ইহ] বুদ্ধিবৃত্তিকে অতিক্রম করিয়া বোধির 
স্তরে উপনীত হয়। বুদ্ধি কখনও প্রেরণাবোধ স্থষ্টি করিতে পারে না। 
কেবল হৃদয় যখন প্রজ্ঞালোকে আলোকিত হয়, তখনই উহা! প্রেরণায় উদ দ্ধ 
হয়। হৃদয়হীন বৃদ্ধিসর্বন্ব মান্য কখনও প্রেরণা লাভ করিতে পারে না। 
প্রেমিক পুকষের মধ্যেই জদয়ের বাণী শোন! যায়। বুদ্ধি অপেক্ষা হৃদয় 
উন্নততর যন্ত্র আবিষ্কার করে-_-সেই যন্ত্র হইল অনুপ্রেরণার যন্ত্র। বুদ্ধি যেমন 
জ্ঞানের যন্ত্র, হৃদয় তেমনি প্রেরণার মন্ত্র। অপেক্ষাকৃত অন্ন্নত স্তরে ইহা বুদ্ধি 
অপেক্ষা অনেকটা ছুর্বল। জ্ঞানহীন ব্যক্তি কিছুই জানে না, কিন্তু তাহার 
প্রকৃতি কিছুটা! আবেগপ্রবণ। তাহাকে একজন বিশিষ্ট অধ্যাপকের সহিত 
তুলন! কর-_অধ্যাপকটির কি অদ্ভুত ক্ষমতা । কিন্ত তিনি তাহার বুদ্ধি দ্বার! 
সীমাবদ্ধ; এবং একই সময়ে তিনি একটি শয়তান ও প্রখরবুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ 
লোক হইতে পারেন, কিন্তু হৃদয়বান্‌ ব্যক্তি কখনও শয়তান হইতে পারে না। 
আবেগে পূর্ণ কোন ব্যক্তি কখনও শয়তান হয় না। ঠিক ঠিক অনুশীলন 
করিলে হৃদয়বুত্তির পরিবতন হয় এবং ইহু। বুদ্ধিবৃর্তিকে অতিন্রম করিয়। 
অন্প্রেরণায় রূপান্তরিত হইবে । সবশেষে মাুষকে বুদ্ধিবৃত্তি অতিক্রম করিতে 
হইবে। মানুষের জ্ঞান, যুক্তি, অন্কুভব, বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তির শক্তি-এ সবই 
জগদ্রপ তুপ্ধমন্থনে ব্যস্ত । ' দীর্ঘকালব্যাপী মন্থনের পর আসে মাখন ; এবং 
ঈশ্বরই সেই মাখন। যাহার! হদয়বান্‌ তাঁহারা এ মাথনই লাভ করেন এবং 
বুদ্ধিজীবীর জন্য পড়িয়! থাকে শুধু ঘোল বা মীখন-তোলা ছুধ। 

এগুলিই হৃদয়ের প্রস্ততি__সেই প্রেম, হৃদয়ের সেই গভীর সহানুভূতির 
প্রস্ততি । ভগবানের নিকট পৌছিবার জন্য শিক্ষিত অথবা! পণ্ডিত হইবার 
একেবারেই প্রয়োজন নাই । জনৈক মহাপুরুষ একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, 
“অপরকে বধ করিবার জন্য ঢাল-তরবারির প্রয়োজন, কিন্তু নিজেকে বধ 
করিবার জন্য একটি স্থচই যথেষ্ট । সুতরাং অপরকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রচুর 
বুদ্ধি ও জ্ঞানের যতটুকু প্রয়োজন, তোমার আত্মবিকাশের জন্য ততট! নয়!” 

কি পবিত্র? তুমি যদি পবিত্র হও, তাহা হুইলে তুমি ঈশ্বরের নিকট 
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পৌছিবে। “যাহাদের হৃদয় পবিত্র, তাহার] ধন্থ ; কেন ন! তাঁহার! ঈশ্বরকে 
দর্শন করিবে ।” তুমি যদি পবিত্র না হও, অথচ সকল বিজ্ঞান তোমার 
অধিগত হয়, তাহ! হইলে তাহা মোটেই তোমার সহায়ক হইবে ন!। যে-সকল 
গ্রন্থ তুমি পড়, তাহাতে ডুবিয়! থাকিতে পারো? কিন্তু তাহ! তোমার বিশেষ 
কাজে লাগিবে না। হৃদয়ই লক্ষ্যে পৌছিতে পারে। হৃদয়ের পথ অনুসরণ 
কর। পবিত্র হৃদয়ের দৃষ্টি বুদ্ধির বাহিরে প্রসারিত। ইহ! একটি বিশেষ 
প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ হয়; যে-সকল বিষয় কখনও বুদ্ধিবৃত্তির গম্য নয়, তাহা এই 
হৃদয় উপলব্ধি করে। যখনই নির্মল হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত 
হয, তখন সর্বাব স্থাতেই নির্মল হৃদয়ের পক্ষ অবলম্বন করিবে, যদিও তুমি মনে 
কব, হৃদয় যাহ! করিতেছে তাহ! অযৌক্তিক । যখন তোমার হৃদয় অপরের 
উপকাব করিতে ইচ্ছুক, তখন তোমার বুদ্ধিবৃত্তি হয়তো তোমাকে বলিবে, 
এইরূপ কব! সুধিবেচনার পরিচায়ক নয়) এই অবস্থায় কিন্তু হৃদয়কেই 
মানিয়া চলিবে । তাহা তইলে দেখিতে পাইবে, বুদ্ধিকে অনুসরণ করিয়' 
তোমার যতটুকু ভ্রান্তি হইয়! থাকে, তাহা অপেক্ষা ভাস্তির পরিমাণ তোমার 
অল্পই হইতেছে। * শ্রেষ্ঠ দর্পণরূপ পবিত্র হৃদয়ে সত্য প্রতিফলিত হয়, সুতরাং 
এই সকল যমনিয়মার্দির অভ্যাস হৃদয়ের পবিত্রত! সম্পাদনের জন্তই । যখনই 
চিত্ত শুদ্ধ হয়, মুহূর্তের মধ্যেই সকল তত্ব, সকল সত্য আঁপন ভাম্বর 
মহিমায় প্রকাশিত হয়। তুমি যদি যথেষ্ট পরিমাণে পবিত্রহৃদয় হও, তাহ! 
হইলে বিশ্বের সর্ববিধ সত্য তোমার অস্তরে প্রকাশিত হইবে । ধাহাবা 
কখনও দূরবীক্ষণযন্ত্র। অণুবীক্ষণযন্ত্র অথবা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার দেখেন 
নাই, তাহারাই যুগ-যুগাস্ত পূর্বে পরমাণু সহন্ধে, অতীন্দিয় তত্ব সম্বন্ধে এবং 
মা্গষের অতি সুন্দর অন্ুভূতি সম্বন্ধে মহাসত্যদমূহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। 
তাঁহার! এই-সকল বিষয় কিরূপে জানিয়াছিলেন? হৃদয়বৃত্তির সাহাধ্যেই 
জাশিয়াছিলেন। তাহার! হৃদয়কে নির্মল করিয়াছিলেন। বর্তমানেও আমরা 
ইহা করিতে পারি-_পথ আমাদের জন্য প্রশস্তই রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে 
ুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন নয়, হৃদয়বৃত্তির অনুশীলনই বিশ্বের ছুঃখ-দৈন্ত হাঁস 
করিতে পারে। 


০০০০ 


১ Sermon on the Mount, St. Matt. V. 8. 
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বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের দ্বার! শত শত বৈজ্ঞানিক তত্ব আবিষ্কৃত হুইয়াছে ; 
ফল দীড়াইয়াছে ঘে, মুষ্টিমেয় লোক বহ লোককে ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছে। 
এই টুকুই উপকার হইয়াছে! অগণিত কৃত্রিম অভাবের স্থপতি হইয়াছে ; 
আর অর্থ থাকুক বা ন! থাকুক, প্রত্যেক দরিদ্র ব্যক্তি সেই-সকল অভাব 
পরিতৃপ্ত করিতে চায়। না পারিলেও সে সংগ্রাম করিতে থাকে ; পরিশেষে 
সংগ্রামের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়। এই তে! পগিণতি !* স্থতরাং জীবনের 
ছুঃখদৈন্যের সমশ্তা-সমাধান বুদ্ধির পথে সম্ভব নয়; হৃদয়ের মধ্য দিয়াই তাহা 
সম্ভব । যদি এই-সব প্রভূত চেষ্টা মান্গবকে আরও পবিত্র শান্ত সহনশীল 
করিতে প্রযুক্ত হইত, তাঁহা হইলে এই বিশ্বের সুখ বর্তমানের সুখ অপেক্ষা 
সহন্মগুণ বেশী হইত। তাই বলি, সর্বদা হাদয়বৃত্তির অনুশীলন কর। হৃদয়ের 
মধ্য দিয়াই ঈশ্বর কথ! বলেন; বুদ্ধিবৃত্তির মধ্য দিয়া তুমি কথা বলিয়া থ|কো।। 

তোমাদের মনে আছে, ওল্ড টেস্টামেন্টে (014 Testament) *মুশাকে 
বল! হইয়াছিল, ‘তোমার পা হইতে জুতা খুলিয়া ফেলো, কারণ যেখানে তুমি 
দাড়াইয়া আছ, তাহা পবিত্র ভূমি । এরূপ সশ্রদ্ধ মনোভাব লইয়া আমাদিগকে 
সর্বদ1 ধর্মান্রশীলনে অগ্রসর হইতে হইবে। যে-ব্যক্তি পবিত্র হৃদয় ও শ্রদ্ধালু 
মনোভাব লইয়া আসেন, তাহার হৃদয় খুলিয়! যাইবে ; অনুভূতির দ্বার তাহার 
জন্য উদ্ঘাটিত হইবে এবং তিনি সত্যদর্শন করিবেন । 

যদি শুদু বুধ্বুত্তি লইয়া উপস্থিত হও, তোমার কিছুটা] বুদিবৃত্তিগই 
অন্শীলন হইবে, কিছুটা! তাত্বিক বিচার হইরে, কিন্তু সত্যে উপনীত হইবে 
না। সত্যের এমন একটি রূপ আছে যে, যে তাহ দেখিতে পায়, সে 
দৃঢ় প্রত্যয় হইয়া যায়। স্বর্যকে দেখাইবার জন্ত কোন আলোক-বতিকার 
প্রয়োজন হয় না) স্ুয ত্বয়ন্্রকাশ। সত্যের যদি প্রমাণের প্রয়োজন হয়, 
তাহা হইলে সেই প্রমাণকে কে প্রমাণিত করিবে? সত্যের সাক্ষিরূপে 
যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, তবে সেই সাক্ষীর আবার সাক্ষী কোথায়? 
আমাদিগকে শ্ব! ও প্রেমের সহিত ধর্মের দিকে অগ্রপর হইতে হুইবে ; তাহ! 
হইলেই আমাদের হৃদয় জাগরিত হইয়া বলিবে, ‘ইহ! সত্য, এবং ইহা। অসত্য |: 

ধর্মের ক্ষেত্র আমাদের ইন্দ্রিয়ের অতীত, এমন কি আমাদের চেতনারও 
উরে । আমর! ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয় দ্বার! অনুভব করিতে পারি না। কেহই 
চক্ষুর দ্বার ঈশ্বর দর্শন করেন নাই, কখনও দর্শন করিবেন না। কাহারও 


জ্ঞানলাভের মোপানশ্রেণী ৩৯৫ 


চেতনার মধ্যে ঈশ্বর নাই। আমি ঈশ্বর-সচেতন নই, তুমিও নও, কেহই নয়। 
ঈশ্বর কোথায় ? ধর্মের ক্ষেত্র কোথায়? ইহা ইন্দ্রিয়ের অতীত, ইহা! চেতনার 
উর্ধবে।' আমরা যে-সকল অগণিত স্তরে কাজ করিয়া থাকি, চেতনা শুধু 
তাহাদের অন্যতম । তোমাকে চেতনার ক্ষেত্র অতিক্রম করিতে হুইবে, 
ইন্দ্িয়ের উর্ধের যাইতে হুইবে ; তোমাকে নিজ কেন্দ্রের-ত্বরূপের নিকট হইতে 
নিকটতর ভূনিতে উপনীত হইতে হুইবে। আর যতই তুমি এইরূপ 
করিতে থাকিবে, ততই ঈশ্বরের নিকটবর্তী হুইবে। ঈশ্বরের অস্তিত্বের 
প্রমাণ কি? প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার । এই প্রাচীরের অস্তিত্ব-ব্যিয়ে প্রমাণ 
ইহ! আমি প্রত্যক্ষ করি। সহন্র সহম্স ব্যক্তি এইভাবে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ 
অনুভব করিয়াছেন এবং যাহারাই তাঁহাকে প্রতাক্ষ করিতে ইচ্ছুক, 
তাঁহাঁদেরই নিকট তিনি প্রত্যক্ষ হইবেন। কিন্তু এই অনুভূতি মোটেই 
ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি নয়। ইহ! অতীন্ট্রিয়_অতিচেতন। স্থতরাং নিজেদের 
অতীন্জ্রিযলোকে উন্নীত করিবার জন্য এইসব যমনিয়মাদির অনুশীলন 
অত্যাবশ্তাক। সর্বপ্রকার অতীত কর্ম এবং বন্ধন আমাদিগকে নিয়ে টানিয়। 
লইতেছে। এই-সকল প্রস্ততি আমাদিগকে পবিত্র ও বন্ধনমুক্ত করিবে। 
বন্ধনগুলি আপনা হইতেই ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং যে ইন্দিয়জ প্রত্যক্ষের স্তরে 
আমরা বদ্ধ হইয়া আছি, তাহার উর্ধে উন্নীত হইব। তখনই আমর! এমন 
সব বস্ত দেখিব শুনিব এবং অনুভব করিব, যাহ! মানুষ জাগ্রৎ সপ্ন ও 
সুবুপ্তিবূপ তিনটি সাধারণ স্তরে দেখে না, শোনে না বা অনুভব করে না। 
তখন আমরা যেন একট! অদ্ভূত ভাষায় কথা বপিব। লোকে আমাদের ভাষা 
খুঝিতে পারিবে না? কারণ তাঁহার! তে] ইন্দ্রিয়ের বিষয় ছাড়া অন্ত কিছু 
জানে না। * ষখার্থ ধর্ম সম্পূর্ণভাবে অতীন্দ্িয় রাজোর। জগতের প্রত্যেক 
%াণীর ইন্দ্রিয়গুলিকে অতিক্রম করিবার সহজাত শক্তি রহিয়াছে । ক্ষুদ্র কীট 
পর্যন্ত একদিন ইন্দরিয়গুল অতিক্রম করিয়। ঈশ্বরের নিকট উপনীত হইবে। 
কোন জীবনই ব্যর্থ হইবে নাঃ জগতে ব্যর্থতা বলিয়া! কিছু নাই। শতবার 
মান্য নিজেকে আঘাত করিবে ; সহম্রবার হোঁচট খাইবে, কিন্ত পরিণামে 
শিজে অনুভব করিবে, সে ঈশ্বর । আমরা জানি, সোঙ্জাস্থুজি কোন অগ্রগতি 
হয় না। প্রত্যেক জীবাত্ম। যেন বৃত্তাকারে চলিতেছে ; তাঁহাকে এই বৃত্ত 
পূর্ণ করিতে হুইবে। কোন জীবাত্মাই চিরতরে নিয্নগামী হইতে পারে না; 


৩৯৬ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


এমন এক সময় আসিবে, যখন তাহাকে উর্বগামী হইতেই হইবে । কাহারও 
বিনাশ নাই। আমবা সকলেই একটি সাধারণ কেন্দ্র হইতে অভিক্ষিপ্ত ; এই 
কেন্দ্রই ঈশ্বর। ঈশ্বর যে-সকল জীব স্থষ্টি করিয়াছেন-_তাহাঁর] উচ্চতমই 
হউক ব! নীচতমই হউক-_সকলেই সর্ব জীবনের জনক ঈশ্বরের নিকট ফিরিয়। 
আসিবে। “যাহ! হইতে সকল প্রাণী জাত, যাছাতে সকলে অবস্থিত এবং 
যাহার নিকট সকলেই প্রত্যা বৃত্ত হয়, তিনিই ইশ্বর ।”১ 


জ্ঞানযোগ-প্রবেশিকা 


ইহাই (জ্ঞানযোগই ) যোগণাসত্তের দার্শনিক ও যুক্তিসম্মত দিক। যোগ- 
শাস্ত্রের এই অংশটি খুবই কঠিন; আমি ধীরে ধীরে তোমাদিগকে ইহার 
সহিত পরিচয় করাইয়। দিব। 

যোগের অর্থ মান্য ও ঈশ্বরকে যুক্ত করার পদ্ধতি। এই বিষয়টি বুঝিলে 
মান্য ও ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমর! তোমাদের নিজ নিজ সংজ্ঞা অনুযায়ী চিন্ত! 
করিতে পারিবে এবং তোমরা দেখিতে পাইবে যে, তোমাদের প্রতিটি 
সংজ্ঞার সঙ্গে যোগ কথাটি খাপ খায়। সর্বদ] মনে রাখিও বিভিন্ন মানসিক 
গঠন অনুযায়ী যোগও বিভিন্ন প্রকারের, ইহাদের একটি ন! হইলে অন্যটি 
হয়তো তোমার উপযোগী হইতে পারে। সব ধর্মের দুইটি ভাগ--তত্ব ও 
সাধন। পাশ্চাত্যের তবের দিকটিই অনুসরণ করে, এবং সাধন অর্থে শু 
সৎ কার্ধ করাই বুঝিয়। থাঁকে। ধর্মের ব্যাবহারিক দিক বা সাঁধন-অঙ্গই 
যোঁগ। ইহা দ্বার! বুঝ] যায় যে, কেবল সংকাঁজ করা বাদ দিলেও 
ধর্ম একটি কার্যকরী শক্তি । | 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে মান্য যুক্তির মধ্য দিয়! ঈশ্বর লাভ করিতে 
চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার ফলে “ঈশ্বরবাঁদ* (702150 )-এর উৎপভি। 
এই মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর যুক্তিসিদ্ধ, কিন্তু অন্ুভবসিদ্ধ নয় বলিয়া মনে কর! 


১ তৈত্তি, উপ. ৩1১ 


জানযো গ-প্রবেশিকা ৩৯৭. 


হয়। এই মতবাদ প্রবর্তনের ফলে ধর্মের যে-টুকু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও 
ডারুইন ও মিলের মতবাদ দ্বারা ধ্বংস হইল। এতিহাসিক এবং তুলনামূলক 
ধর্ম তখন মানুষের প্রধান উপজীব্য হুইয়া উঠিল। তাহার! মনে করিল, 
প্রাকৃতিক শক্তির পুজা হইতেই ধর্মের উত্তব। সূর্ধ-উপাখ্]ান প্রভৃতি সম্পর্কে 
ম্যান্সমূলারের মন্তব্য দ্রষ্টব্য । অন্যদলের সিদ্ধান্ত হইল, পিতৃপুরুষের পৃজ। 
হইতেই ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে ; এ বিষয়ে হাবার্ট ম্পেন্সার দ্রষ্টব্য। কিন্ত 
সামগ্রিক বিচারে এই-সকল মতবাদ ভ্রান্ত বলিয়] প্রতিপন্ন হইয়াছে, কোন 
বহিরঙ্গ পন্থা অবলম্বন করিয়া মানুষ সত্য লাভ করিতে পারে না । 

‘এক টুকর! মাটি সম্বন্ধে জ্ঞান হইলে সমস্ত মাটি সম্বন্ধেই জ্ঞান হয়।, 
সমগ্র বিশ্ব-জগৎও ঠিক একই পরিকল্পনা অনুসারে রচিত। মান্য মৃত্তিকা- 
খণ্ডের মতো। আমরা যদি অপুস্ব্ূপ একটি মানবাত্মাকে জানিতে পারি, 
যদি তাহার স্থচন1 ও সাধারণ ইতিহাপ জানিতে পারি, তাহা হইলে সমগ্র 
প্রকৃতিকেই জান! হইল। জন্ম, বৃদ্ধি, বিকাশ, ক্ষয় ও মৃত্যু সমগ্র 
প্রকৃতিতে এই একই অনুক্ৰম; উষ্চিদ্-জগৎ এবং মানুষের বেলায়ও সেই 
একই কথা। প্রভেদ শুধু কালে। একটি ক্ষেত্রে সমস্ত কল্পটি একদিনে 
সম্পূর্ণ হইতে পারে, আবার অন্ত ক্ষেত্রে সত্তর বৎসর লাঁগিতে পারে; 
পদ্ধতিগুলি এক । বিষপ্রকৃতি সম্পর্কে একটি সঠিক বিশ্লেষণে উপনীত 
হইবার একমাত্র উপায় আমাদের নিজ মনের বিশ্লেষণ। গ্ধর্ম বুঝিবার জন্য 
মনিব-মনের যথার্থ বিশ্লেষণ প্রয়োজন, শুধু যুক্তির সাহায্যে সত্যে উপনীত 
হওয়া অসম্ভব, কারণ অসম্পূর্ণ যুক্তি নিজস্ব মূল ভিত্তিই অনুধাবন করিতে 
পারে না। অতএব মনকে জানিবার একমাত্র উপায় হইল প্রকৃত তথ্যে 
পৌছানো, তবেই বুদ্ধি সেগুলিকে স্থদংবদ্ধ করিয়া! মূলনীতিসমূহের সিদ্ধান্তে 
পৌছিতে পারিবে । বুদ্ধির কাজ নির্মাণ করা, কিন্ত ইট ছাড়া তো 
গৃহনির্মাণ সম্ভব নয়, আর বুদ্ধি নিজে ‘ইট’ তৈরি করিতে পারে না। প্রকৃত 
সত্যে উপনীত হইবার নিশ্চিত উপায় জ্ঞানযোগ। 

প্রথমতঃ আমাদের মনের একটি গঠন-বিজ্ঞান আছে । আমাদের ইন্দরিয়- 
সমূহ আছে $ ইহার! কর্মেন্দিয় ও জ্ঞানেব্দরিয়-_-এই ছুই ভাগে বিডক্ত। ইঞ্জিয় 
অর্থে বাহ্‌ ইন্দ্রিয়-যস্ত্রকে বুধাইতেছি না। মন্তিফের দৃষ্টিশক্তির কেন্দরটিই 
দর্শনেন্দ্রিয়, চক্ষুটি নয়। এইরূপ প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের কাঁজ আভ্যন্তরীণ । 


৩৯৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


একমাত্র মনের প্রতিক্রিয়া! ঘটিলেই বস্ত-সন্বদ্ষে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। 
এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য সংজ্ঞাবহ এবং ক্রিয়াবাহী উভয়প্রকার মুই 
প্রয়োজন । 

তারপর আছে মন ত্বয়ং। ইহ একটি নিস্তরঙ্গ হদের মতো1; কোন কিছু, 
যেমন একটি প্রস্তরখণ্ড পড়িলেই উহাতে কম্পন শুরু হয়। সেই কম্পনগুলি 
একত্র হুইয়া এ প্রস্তরখণ্ডে প্রতিহত হয় এবং সমস্ত হদব্যাপী বিস্তৃত হুইয়! 
অনুভূত হইতে থাকে । মন এই হ্রদের মতো, ইহাতে সর্বক্ষণ কম্পন চলিতে 
থাকে, এবং সেই কম্পন মনের উপর নানা রেখাঁপাত করে । আমাদের অহং- 
বোধ ব! ব্যক্তিসত্তা বা আমি এইসব রেখাপাতেরই ফল। অতএব এই ‘আমি’ 
শক্তির একটি দ্রুত সঞ্চরণ মাত্র, ইহার নিজন্ব কোন বাস্তব সত্তা নাই । 

মনের মূল উপাদান অত্যন্ত সক্ষ্প একটি জড়যন্ত্র মাত্র, প্রাণকে ধারণ করিবার 
জন্য ইহ! ব্যবহৃত হয়। যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তখন তাহার 
দেহেরই মৃত্যু ঘটে, কিন্তু সব কিছুই যখন চূর্ণবিচুরণ হইয়া যায়, তখন মনের 
একটি ক্ষুত্র অংশ বীজাকাঁরে অবশিষ্ট থাকে । ইহাই নৃতন দেহের বীজ-ম্বরূপ, 
সেন্ট পল ইহাকেই ‘আত্মিক শরীর” (spiritual body ) বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন। মনের জড়ত্ব-সংক্রান্ত মতবাদটি আধুনিক সর্বপ্রকার মতবাদের 
সহিত সামগ্রস্থাপূর্ণ। নির্বোধের কোন বুদ্ধি নাই, কারণ তাঁহার মাঁনস-উপাদান 
নষ্ট হইয়া গিয়াছে । জড়বস্তর মধ্যে বুদ্ধি থাকিতে পারে না অথবা জড়বস্তর 
কোন সমবায়ের দ্বার! বুদ্ধি স্বষ্টি করা যাইতে পারে না। তাহ হইলে 
বুদ্ধি থাকে কোথায়? ইহা থাকে জড়ের অন্তরালে_ ইহাই তো জীব, প্রকৃত 
সত্ত৷ ; জড়ের মাঁধামে সেই তে! কাজ করে। জড় ব্যতিরেকে শক্তির সঞ্চরণ 
সম্ভব নয়। যখন মৃতার পর সমগ্র মনের কিয়দংশ ছাড়া সব কিছুই ধ্বংস হুইয়া 
যায়, জীব একাকী ভ্রমণ করিতে পারে না বলিয়া মনের এ কিয়দংশ তাঁহার 
সঞ্চরূণের মাধ্যমব্ধপে অবশিষ্ট থাকে । 

প্রত্যক্ষ জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হয়? আমার বিপরীত দিকের দেওয়াঁলটি 
আমার উপর একটি ছাপ ফেলিতেছে, কিন্তু আমার মন সাড়া না দেওয়া! পর্ন 
আমি এ দেওয়ালটি দেখিতে পাইতেছি না। অর্থাৎ শুধু দৃষ্টিশক্তি দ্বারাই 
মন দেওয়ালটিকে জানিতে পারে ন1। যে প্রক্রিয়ার ফলে মন এ দেওয়ালের 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে, তাহা একটি বুদ্ধিগত প্রক্রিয়া । এই ভাবে সমগ্র 


জানযোগ-প্রবেশিক! ৩৯৪ 


বিশ্বজগৎকেই এবং আমাদের মনকেও আমরা আমাদের চক্ষু ও মন (বা 
মনন-শক্তি ) দ্বার! দেখি, অবশ্য ইহাতে আমাদের নিজ নিজ প্রবণতার রঙ 
নিশ্চয়ই লাগে। প্রকৃত দেওয়ালটি অথব! প্রকৃত বিশ্ব মনের বাহিরেই অবস্থিত, 
ইহা অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। আমরা যদি বিশ্বজগতৎকে ‘ক’ বলি, তবে 
আমাদের বক্তব্যটি ঈীড়াইবে এইরূপ £ দৃশ্যমান জগৎ-ক+মন। 

বহির্জগৎ সম্বন্ধে যাহা সত্য, অস্তর্জগৎ সম্বন্ধেও তাহ। প্রযোজ্য । মনও 
নিজেকে জানিতে চায়, কিন্তু এই সত্তাকে জানিতে হইলে মনের মাধ্যমে 
জানতে হইবে এবং ইহাঁও সেই দেওয়ালের মতো অজ্ঞাত । এই সত্তাকে 
যদি আমর! ‘খ’ বলিয়া ধরি, তবে আমাদের বক্তব্যটি দাড়াইবে £ খ+মন- 
অস্থর্গৎ। ক্যাণ্টই প্রথম মনের এই প্রকার বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন । কিন্ত 
বেদে বহু পূর্বে ইহ! বলা হইয়াছে । অতএব এখন এই দাড়াইয়াছে যে, মন 
“ক এবং খ'-এর অস্তর্বতী হইয়! উভয়ের উপর প্রতিক্রিয়া করিতেছে। 

“ক' যদি অজ্ঞাত হয়, তন্দে আমর! ইহার প্রতি যে-কোন গুণই আরোপ 
করি না কেন, সেগুলির সবই আমাদের মন হইতে উদ্ৃত। দেশ, কাল এবং 
কার্ধ-কাঁরণ-শৃঙ্খলার মাধ্যমে মনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ছইয়া থাকে । কাল 
ব্যতীত চিন্তার সরণ এবং স্থান ব্যতীত স্থুলতর বিষয়ের কম্পন সম্ভব নয়। 
কার্য-কারণ শৃঙ্খল! হইতেছে একটি ক্রম, যাহার মধ্যে কম্পনগুলি আপিয়। একত্র 
হয়। এইগুলির মাধ্যমেই মন বিষয়াহ্থভৃতি লাভ করে। অতএব ধাহা 
কিছুই মনের অতীত, তাহাই দেশকাল ও কার্২-কারণ-শৃঙ্খলার অতীত। 

অন্ধ ব্যক্তি স্পর্শ এবং শব্দের দ্বারা এই জগৎ অনুভব করিয়া! থাকে । 
পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের অধিকারী আমাদের কাছে এই জগৎ অন্ধের জগৎ হইতে 
ভিন্ন। আমাদের মধ্যে ঘদি কেহ বৈদ্যুতিক তরঙ্গ লক্ষ্য করিবার মতে! শক্তি 
অর্জন করে, তড়িং-ইন্দরিয়ের অধিকারী হয়, তবে তাহার নিকট জগৎ ভিন্ন 
রূপে প্রতীত হুইবে। তথাপি এই পৃথিবী, যাহাকে ‘ক’ বলিয়া বর্ণন। 
কর! হইয়াছে, উহ! ইহাদের সকলের নিকটেই সমভাবে প্রতিভাত হইয়া 
থাঁকে। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজ নিজ মন লইয়া! জগৎকে দেখিতেছে, জগত্ও 
পত্যেকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হইতেছে। মনমুয্য-জগতে দেখা যায়, 
‘কাথাও বা ক+১টি ইঞ্জিয়, কোথাও ক+২টি ইন্দ্রিয় এবং এইভাবে ক+€টি 
ইস্জ্িয় পর্যন্ত রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সংখ্যার তাঁরতম্যের জন্য অনুভূতিও সর্বক্ষণই 


ত্ঞানযোগ-কথা 


স্বামীজীব এই আনোচনাগুলি আমেবিকাব মিস এস ই ওযাল্ডো নামী তাহাব শিয়া কতৃক 
লিপিবদ্ধ হয ৷ থ্বামী সাবদানন্দ যখন আমেবিকায ছিলেন ( ১৮৯৮ ), তখন 
উক্ত শি্কার নোটবুক হইতে তিনি এগুলি সংগ্রহ করেন। ভাহাব 
ক।গজপরের মধ্যেই এগুলি পাঠ্য গিযাছে। 


৯ 


ওঁ তৎ সৎ্। গুঁকার তব জানাই জগৎ্-রহশ্য জাঁন।। ভক্তিযোগ ও রাঁজ- 
যোগের মতো জ্ঞানযৌগের লক্ষা একই, তবে সাধনপ্রণালী ভিন্ন। এই যোগ 
শক্তিমান্‌ সাধকদের জন্য, অষ্টাঙ্গিক যোগী ব! ভক্তের জন্ত নয়, যুক্তি নিষ্টের 
জন্য । শুদ্ধ প্রেম ও পরাভক্তি আশ্রয় করিয়া ভক্তিযোগী যেরূপ ভগবানের 
সহিত একত্ব লাভের পথে অগ্রসর হুন, জ্ঞানযোগীও সেইরূপ শুদ্ধ খিচার-সহায়ে 
পরমাত্র| লাভের পথ করিয়া! লন। প্রাচীন যুগের যাবতীয় মৃত্তির কল্পনা, সব 
পুরাতন ধর্মবিশ্বাস এবং কুসংস্কার মন হইতে দূর করিবার জন্য তীহাকে দৃঢচিত্ত 
হইতে হুইবে; ইহামুত্রফলভোগ-কামন। ত্যাগ করিয়৷ মুক্তির জন্য দৃটসংকল্প 
হইতে হুইবে। জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি আমাদের করতলগত হুইবে না। স্বরূপূ- 
উপলব্ধিই, আমরা যে জন্ম মৃত্যু ও ভীতির অভীত--এই উপ্লবিই, জান । 
আম্মান্ভূতিই পরম কল্যাণ__ইহা। ইন্দ্রিয় ও চিন্তার অতীত অবস্থা। প্ররূত 
আমি’ ধারণাতীত। ইনি নিত্য জ্ঞাত! (eternal subject ),কখনও জ্ঞানের 
বিষয় (০৮০০) হইতে পারেন না, কারণ জ্ঞান আপেক্ষিক বিষয় সম্বন্ধেই 
প্রযোজ্য, নিরপেক্ষ পুরুষ সম্বন্ধে নয়। সমুদয় ইন্দিয়জ জ্ঞান সীমাবদ্ধ, সীমাহীন 
কারধকারণ শৃঙ্খলার পরম্পরা মাত্র । আমাদের এই জগৎ ব্যাবহারিক সত্তা 
বাস্তবের ছাঁয়া; তবুও সুখ দুঃখ এই স্তরে প্রায় ভারসাম্য রক্ষ1 করিয়া! চলিয়াছে 
বলিয়া এই পৃথিবীই একমাত্র স্থান, যেখানে মানব আত্মম্বরূপ উপলরি 
করিয়! ‘অহং ব্রন্মান্মি' জ্ঞান লাভ করিতে পারে । 
এই জগৎ প্রকৃতির বিবর্তন, ঈশ্বরের ব্যক্ত অবস্থা, মায়া বা আঁপাঁত- 
প্রতীয়মান জগংপ্রপঞ্চের আবরণে দৃষ্ট ব্রহ্ম বা নিরুপাঁখিক পুরুষের মানবীয 
জ্ঞানগম্য ব্যাখ্যা মাত্র। এ জগৎ শূন্য নয়, ইহার কিছুটা সত্তা আছে; ব্রগ 
আছেন বলিয়াই জগৎ প্রতীয়মান হয়। 


আমেবিকায় স্বাঃাজী, ১৮৯৩ 


ওযেলেসলি চাচ, সেলেম, ম্যালাচসেটস্‌ 


জানযোগ-কথ। ৪০৩ 


জ্ঞাতার জ্ঞান কি প্রকারে হইবে? বেদান্ত বলেন__ আমরাই সেই 
জ্ঞাত ; ইনি জ্ঞানের বিষয়ভূত নন, তাই আমর! কখনও ইহাকে জানিতে 
পারি নী। আধুনিক বিজ্ঞানও এই কথা বলিতেছে। ইহাকে জান! যায় 
না। তবুও কখন কখন আমরা ইহার অস্তিত্বের আভাঁদ পাইয়। থাকি। 
যখনই একবার এই জগত্ম্বপ্র ভাড়িয়। যায়, তখনই সেই অনুভূতি আমর! 
কিরিয়! পাই। তখন আর জগৎ আমাদের চোখে সত্য নয়, আমরা জানিতে 
পাঁরিব-_ইহ! মরীচিক1 মাত্র । এই মায়া-মরাচিকাঁর ওপারে যাওয়াই সকল 
ধর্মের লক্ষ্য । এই জীব ও ব্রহ্ম যে এক, সকল বেদ অহরহ এই কথা ঘোষণ। 
করিতেছেন ; কিন্ত অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই মায়ার আবরণ ভেদ করিয়া! এই চরম 
সত্য উপলব্ধি করিবার অবস্থায় উপনীত হুইতেছেন। 

জ্ঞানলাভেচ্ছ ব্যক্তিকে সবপ্রথমে ভয় হইতে মুক্ত হইতে হুইবে। ভয়ই 
আমদের অন্যতম প্রবল শত্র। তারপর কোন বিষয় সম/ক অবগত ন! 
হইয়! বিশ্বাস করিও না। সর্বদ। বলো--"আমি শরীর নই, মন নই, চিন্তা 
ই, চেঙনাও নই, আমি আত্মা সবকিছু ছুড়িয়। ফেলিয়| দিলে শেষে 
শুধু আত্মাই অবশিষ্ট থাকিবেন। জ্ঞানীর ধ্যান ছুই প্রকার £ (১) আমর! 
যাহা নই, সেই ভাব অস্বীকার করা, সেই ভাব মন হইতে দূর করিয়া] দেওয়া । 
1২) আমাদের প্রকৃত স্বরূপ “আত্মা এক পরমাত্মা, সচ্চিদানন্দ_ দৃঢ় তাঁসহ এই 
কথা বলা। যথাৰ্থ বিচারমাঁগী নির্ভয়ে অগ্রণর হুইয়া বিচারের চরম সীমায় 
উপনীত হুইবেন। পথে কোথাও থাঁমিলে চলিবে না, “নেতি'-বিচারপ্রপালী 
অবলম্বন করিলে সব কিছুই দূর হইবে ; অবশেষে যাহ অপরিহার্য, যাহ! আর 
অন্বীকার কর! যায় নী, সেই প্রকৃত ‘আমি’ বা আত্মায় আমরা উপনীত 
হইন। এই ‘আমি’ জগতের সাক্ষী-অব্যয়, সনাতন, অসীম । অজ্ঞানের 
মেঘাবরণ স্তরে স্তরে এই আত্মাকে ঢাকিয়া রাখে, আমর! দেখিতে পাই 
না, আত্মা কিন্তু সর্বদ1 সমভাবে বিরাজমান । 

দুইটি পাখি একই গাছের বিভিন্ন শাখায় উপবিষ্ট । উপরের শাখার 
পাখিটি ধীর স্থির মহিমময় স্থশোভন ও পূর্ণন্থভাঁব। নিচের শাখার পাখিটি 
নষ্টফল খাইয়া কখন হৃষ্ট, আবার তিক্তফল আস্বাদন করিয়া কখন বা 
বৃষ; এইরূপে সে শাখা হইতে শাখাস্তরে বিচরণ করিতেছে। একদিন 
শয়মিত আন্বাদিত ফল অপেক্ষ। অতি তিক্ত একটি ফল ভক্ষণ কিয় সে 
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উপরের শাস্ত শোভাময় পাঁখিটর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়! চিত্ত! করিল, “হায়? 
আমার প্রাণের আকাঙ্ষা এ পাখির মতো হই। তারপর কয়েক ধাপ 
উপরে তাহার দিকে অগ্রদর হইল। শীপ্রই আবার এ পাখিটির মতো হইবার 
বাদন! সম্পূর্ণ বিশ্বত হইয়! পুনরায় মিষ্ট ও তিক্ত ফলের আন্বাদনে তুষ্ট ও রুষ্ট 
মনৌভাব লইয়া পূর্বের মতে] বিচরণ করিতে লাগিল। আবার উধ্বে” দৃষ্টিপাত 
করিল, আবার শান্ত স্সিপ্ধ মহিমামণ্ডিত উপরের পাখিটির দিকে কয়েক ধাঁপ 
অগ্রনর হইল । এইরূপ ব্যাপার বহুবার সংঘটিত হইলে অবশেষে উপরের 
পাঁথিটির সান্নিধ্য লাভ করিয়া মে দেখিল, উহার পক্ষজ্যোতি তাহার চোখ 
ধাধাইয়! তাহাকে আত্মভূত করিয়া! ফেলিয়াছে। পরিশেষে দেখিতে পাইল, 
কি আশ্চয! কেবল একটি পাখিই সেখানে রহিয়াছে- মে নিজেও তে। 
চিরকালই এ উপরের পাখি; তবে এই মাত্র এ সত্য সে বুঝিতে পারিল। 
মানুষও এ নিম্নশাখাবিহারী পক্ষিতুল্য, কিন্ত সর্বোচ্চ আদর্শে উপনীত 
হইবার জন্য সচেষ্ট হইলে সেও বুঝিতে পারিবে, সেও সর্বদাই সেই আত্মা- 
রূপেই ছিল, আত্ম! ছাড়া যাহ! কিছু, সবই স্বপ্ন মাত্র । এই জড় ও জডের 
সত্যতায় বিশ্বাস হইতে নিজেদের একেবারে পৃথক করিয়া! ফেলাই প্রকৃত 
জ্ঞান। ও তং সৎ--গ'ই একমাত্র প্রকৃত সত্তা, জ্ঞানী সৰ্বদ! ইহা মনে জাগরূক 
রাধিবেন। নিরপেক্ষ একত্বই জ্ঞানযোগের ভিত্তি। ইহ! দ্বেতভাব-শূন্য 
অদ্বৈতবাদ । ইহাই বেদাস্তদর্শন-সৌধের ভিত্তিপ্রস্তর, বেদান্তের আদি ও অস্ত । 
ব্ৰহ্মই একমাত্র সত্য বস্ত, আর সব মিথ্য।। “অহং ব্রহ্মাশ্মি অহরহ এই 
বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে উহাকে আমাদের স্বভাবের অঙ্গীভূত করিয়া 
ফেলিতে হইবে । কেবল এই উপাঁয়েই সকল দ্বেতভাব, ভাল-মন্দ, সুখ-ছুঃখ, 
আনন্দ-নিরানন্দ অতিক্রম করিয়া এক অদ্বিতীয় সনাতন অব্যয় অসীম ও 
“একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌-রূপে নিজেকে উপলব্ধি করিতে আমর] সমর্থ হইব । 
জ্ঞানঘোগীকে সঙ্কীর্ণতম সাম্প্রদায়িকের মতো একাগ্র, আবার আকাশের 
মতো উদার হইতে হুইবে ; সম্পূর্ণভাবে চিত্ত সংযত করিয়া বৌদ্ধ বা ্রীষ্টান 
হইবার সামর্থ্য অর্জন করিতে হইবে ; আর স্বেচ্ছায় এইসব বিভিন্ন ধর্মভাবের 
মধ্যে নিজেকে ছড়াইয়। দিয়াও চিরস্তন সমন্বয়ের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা 
ল্লাখিতে হইবে । নিয়ত অভ্যাস দ্বারাই এই সংযম অঙজজিত হইতে পারে। 
এক হইতেই সকল বৈচিত্রা উদ্ভূত, কিন্তু কর্মের সহিত আমর] যাহাতে 
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নিজেদের এক করিয়া ন! ফেলি, আমাদের সেই শিক্ষা লাভ করিতে হুইবে। 
আর সম্মুখে উপস্থিত বসন্ত ছাঁড়া অন্ত বস্তু দেখিবার, শুনিবার বা আলোচন! 
করিবার প্রবৃত্তি যেন আমাদের না থাকে। সমস্ত মনপ্রাণ অর্পণ করিয়া 
আমাদিগকে একাগ্র হইতে হুইবে। দিনরাত্রি নিজেকে বলো-_-'সোহহ", 
সোহহং । 


বেদান্তদর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাত! শঙ্করাঁচার্ধ। তিনি অকাট্য যুক্কিসহায়ে 
বেদের সারসত্যগুলি সংগ্রহ করিয়। অপূর্ব জ্ঞানশাস্র রচন! করিয়াছেন, যাহ! 
তীহার ভায্যের মাধ্যমে শিক্ষণীয় । ব্রহ্মনির্দেশক পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্যাবলী 
গ্রথিত করিয়! দেখাইয়াঁছেন, একমাত্র সেই নিবিশেষ সত্বাই আছেন। 
আরও দেখাইয়াছেন, যেমন খাঁড়াই পথে অগ্রগতি ধীরে-ধীরেই সম্ভব, তেমনি 
মানসিক ধারণাশক্তির তারতম্য অনুসারে ব্রহ্ষনির্দেশিক বৈচিজ্যও অতি 
আবশ্যক । খ্ৰীষ্ট তাঁহার শ্রোতাদের ঘোগ্যত। অনুসারে যে-উপদেশ দিয়াছেন, 
তাহা কতকটা ইহারই অনুরূপ । প্রথমতঃ তিনি স্বর্গে আসীন ঈশ্বরকে প্রার্থন। 
'জানাইবার উপদেশ দেন। তারপর একধাপ উর্ধে উঠিয়া বলেন, ‘আমি 
প্রাক্ষালত1; তো।মর] শাখা প্রশাখা!” পরিশেষে চরম সত্য প্রচার করিয়! 
বলেন, “আমি ও আমার পিতা এক’, স্বর্গরাজ্য তোমাদের অস্তরেই অবস্থিত ।” 
শঙ্করাচার্য শিক্ষা দেন: দেবতার শ্রেষ্ঠ অন্গ্রহ তিনটি--(১) মনুষ্যদেহ, 
(২) ঈশ্বরলাভের ইচ্ছা এবং (৩) জ্ঞানের আলোক দিতে সমর্থ আচার্য । 
এই তিন বস্ত লাভ করিতে পারিলে মুক্তি আমাদের করতলগত। একমাত্র 
জ্ঞানই আমাদের মুক্তি দিতে পারে, কিন্ত জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে আহুষ্ঠানিক 
ধর্ম গুলি তিরোহিত হুইবে। 

এক অদ্বিতীয় সতাই জগতে বিদ্যমান, প্রত্যেক জীবই সেই পূর্ণ সত্তা, শুধু 
অংশ নয়-_ইহছাই বেদাস্তের সারমর্ম । প্রতিটি শিশির-কণাতে সূর্য পূর্ণরূপে 
প্রতিবিষ্বিত। “দেশ-কাল-নিশ্িত্ব'-আশ্রয়ে দেই সত্তাই মনুস্যরূপে প্রকাশিত, 
কিন্ত দৃশ্ঠজগতের অন্তরালে এক চরম তত্ব বিরাজমান । নি:স্বার্থতার ভাব 
দৃঢ় হইলেই কাচা ‘আমি’ মন হইতে চলিয়া যায়। আমরা দেহ_এই ছুঃখকর 
স্বপ্ন হইতে আমাদিগকে মুক্ত হইতে হইবে । ‘আমি ব্রহ্ম" এই সত্য জানিতে 
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হইবে । আমরা প্রত্যেকেই পূর্ণ অনস্ত মহাসমুদ্র ; জলবিন্দু নই যে সাগরে 
মিশিয়। অস্তিত্ব হারাইব। মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই এই পূর্ণত্ব ও 
অসীমত্বের জ্ঞানলাঁভকরিব। অমীমকে ভাগ কর] যায় না, “একমেবাদ্বিতীয়ম্ঃ- 
এর দ্বিতীয় কিছুই নাই, সবই সেই এক ব্রহ্ম । এই জ্ঞান সকলেই লাভ 
করিবে, কিন্ত এই জীবনেই এ জ্ঞানলাভের জন্য আমাদিগকে প্রাণপণ 
চেষ্টা করিতে হইবে, কারণ এ জ্ঞান লাভ না করিলে আমরা মনুম্যজ]তির 
শ্রেষ্ঠ হিতসাঁধনে সমর্থ হইব না৷ জীবনুক্তই কেবল যথার্থ প্রেম ও প্রকৃত সত্য 
বিতরণ করিতে--ঘথার্থ দান করিতে সমর্থ ; এবং সত্যই মুক্তি দিতে পারে। 
বাসনা আমাদিগকে ক্রীতদাসে পরিণত করে । এই বাসন! এক অতৃপ্ত দানব ; 
ইহার কবলে যাহার! পড়ে, তাহাদের শাস্তি নাই; কিন্ত জীবন্যক্ত অদ্বৈত জ্ঞান 
লাভ করিয়া সব বাসন! জয় করিয়াছেন, তাঁহার কাম্য আর কিছুই নাই । 

দেহ, স্রী-পুরুষ-জ্ঞান, জাতি, বর্ণ, বন্ধন--এই সব মোহ মনই আমাদের 
সম্মুখে উপস্থাপিত করে, স্থতরাং সত্যের অন্তভূতি না হওয়া পর্যন্ত মনকে 
অহরহ এই সত্য বলিতে হইবে £ আমরা আনন্দস্বরূপ ; যাহ। কিছু স্থখ অন্থভব 
করিয়া থাকি, তাহ! এই আনন্দেরই আভাষ ; প্রকৃত স্বরূপের সংস্পর্শেই 
এই কণামাত্র সখ আমরা লাভ করিয়া থাকি। সেই ব্রহ্ম স্বখদুঃখের 
অতীত, তিনি জগতের সাক্ষিম্বরূপ, জীবনগ্রন্থের অপরিবর্তনীয় পাঠক ; 
তাহার সম্মুখে জীবনগ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলি একে একে খুলিয়া যাইতেছে । 

অভ্যাস হইতে যোগ, যোগ হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে প্রেম, প্রেম হইতে 
আনন্দের উৎপত্তি । 

‘আমি ও আমার’ একটি কুসংস্কার ; ইহার বেষ্টনে আমর! এত দীর্ঘকাল 
রহি্য়াছি যে, ইহাকে ত্যাগ করা একরূপ অসম্ভব । তবুও অতি উচ্চ অবস্থা 
লাভ করিতে হইলে এই কুসংস্কীর ত্যাগ করিতেই হইবে । আমাদিগকে 
আনন্দময় ও প্রফুল্ল হইতে হইবে। অপ্রনন্ন মুখভাব লইয়া ধর্মলাভ হয় না। 
সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া যাবতীয় পাঁধিব বস্তু অপেক্ষ। ধর্ম অনেক বেশী আনন্দপ্রদ । 
কঠোর তপশ্চর্যা আমাদিগকে পবিত্র করিতে পারে না। ঈশ্বরপ্রেমিক ও 
পবিত্রাত্মা কেন বিষণ হইবেন? তিনি হইবেন আনন্দময় শিশুর মতো প্রকৃত 
ঈশ্বর-সম্তান। অস্ত:করণকে শুদ্ধ করাই ধর্মের সার-+ হ্গবাজ্য আমাদের অস্তরে, 
কিন্তু বিশুদ্ধাত্বাই € সে রাজাধিরাঁজ-দর্শনের অধিকারী । জগতের চিন্তা করিলে 
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জগৎই থাকিয়া যায়; তিনিই জগত্রূপে প্রকাশিত--এই ভাবে চিন্ত! করিলে 
আমর! ঈশ্বরকে লাভ করিব। পিতা-মাতা, পুত্র-কন্ত, স্বামী-স্ত্রী, শক্র-মিত্র, 
ব্যক্তি বা বন্ত-_-সকলের উপরেই এই ঈশ্বরভাব আরোপ করিতে হুইবে। 
যদি আমর! জ্ঞানত: এই জগৎকে ঈশ্বরময় দেখি-__তীহাকে ছাড়া আর কিছু 
অনুভব ন! করি, ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে এই জগৎ আমাদের চক্ষে 
কত পৃথক্রূপে প্রতিভাত হুইবে- তখনই আমাদের সকল দুঃখ, সকল সংগ্রাম 
সকল যস্ত্রণার চিরতরে অবদান হইবে । 
জ্ঞান সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাসের উধ্বে, তাই বলিয়া! জ্ঞান ধর্মবিশ্বানের প্রতি 
অশ্রদ্ধা নয়। জ্ঞানলাভ বলিতে বুঝায়, ধর্মমতের উর্ধ্বে এক উন্নত অবস্থা 
লাত। জ্ঞানী ধ্বংস চান না, পরস্ত সকলকে সাহায্য করিতে চান। নদীর 
জল যেমন সাগরে মিশিয়া এক হইয়া! যায়, যাবতীয় ধর্মও তেমনি জ্ঞানে 
মিশিয়া একাকার হুইয়া যায় । 
সকল বস্তুর সৃত্তাই ব্রহ্মসাপেক্ষ। বাস্তবিকপক্ষে এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে 
সমর্থ হইলেই বুঝিতে পারিব, যথার্থ সত্য আমর! কিছু পরিমাণে উপলব্ধি 
করিয়াছি। বৈষম্য-দৃটি যখন সম্পূর্ণরূপে চলিয়া যাইবে, তখনই বোধ 
ছইবে---'আমি ও জগৎ-পিতা। অভিন্ন” । 
ভগবদগীতায় শ্রারুষ্ণ অতি সুন্দর জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন। এই মহৎ 
কাব্যগ্রন্থ ভারতীয় সাছিত্যরত্বরাঁজির চুড়ামণিরূপে পরিগণিত। ইহা! বেদের 
ভাস্বত্বূপ। গীতা স্পষ্ট বুঝাইয়। দিতেছেন, এই জীবনেই আধ্যাত্মিক 
গ্রামে আমাদিগকে জয়ী হইতে হুইবে। সংগ্রামে পৃষ্টপ্রদর্শন ন!- করিয়া 
সবটুকু আধ্যাত্মিকতা ই গ্রহণ করিতে হুইবে। গীত! উচ্চতর জীবন-সংগ্রামের 
রূপক বলিয়া যুদ্ধক্ষেত্রই গীতা -বর্ণনার স্থলরূপে নির্দিষ্ট । ইহাতে অতি উচ্চাঙ্গের 
কবিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে । বিরুদ্ধ যুযুত্মূদলের অন্ততম নায়ক অর্জনের 
লারথি-বেশে শ্রীরুষ্ণ অর্জুনকে বিষণ্ন না হইতে এবং মৃত্যুভয় ত্যাগ করিতে 
উদ্বদ্ধ করিতেছেন; কারণ তিনি তো জানিতেন-_তিনি অবিনাশী, আর 
পরিবর্তনশীল যাহ! কিছু, সবই মহুষ্তের প্রকৃত স্বরূপের বিরোধী । অধ্যায়ের 
পর অধ্যায় ধরিয়! শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে অতি উচ্চ দার্শনিক তত্ব শিক্ষা দিতেছেন। 
এই-সকল উপদেশই গীতাঁকে পরমাশ্চধ কাব্যগ্রস্থে পরিণত করিয়াছে। 
প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বেদাস্তদর্শনই গীতায় নিবন্ধ । বেদের শিক্ষা এই যে, আত্মা 


৪০৮ স্বামীজীর বাণী ও বচন। 


অবিনাশী, দেহের মৃত্যুতে আত্মা কোনরূপেই বিকৃত হন ন।| বৃত্বরূপ আত্মার 
পরিধি কোথাও নাই, কেন্দ্র জীবদেছে। তথাকথিত মৃত্যু এই কেন্দ্রের 
পরিবর্তন মাত্র ! ঈশ্বর একটি বৃত্ত, এই বৃত্তের পরিধি কোথাও নাই, কিন্ত 
কেন্দ্র সর্বত্র । যখনই আমর! এই সঙ্কীর্ণ দেহরূপ কেন্দ্র হইতে বাহিরে যাইতে 
পারি, তখনই আমাদের প্রকৃত ত্বরূপ-- এই ঈশ্বর উপলব্ধ হন। 

বর্তমানকাল অতীত ও ভবিষ্যতের সীমারেখা ভেদ-পরিচায়ক রেখামাত্র, 
স্থতরাং অতীত ও ভাবস্তং হইতে বর্তমানের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই বলিয়। 
কেবল বর্তমানই গ্রাহা_ একথা" নিবিচারে বলিতে পারি না। এই তিন 
কালই একত্র মিলিয়া এক অখণ্ড সমষ্ট । সময় সম্বন্ধে আমাদের ধারণ] এই 
যে, উহা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির পরিণতির তারতম্য অন্গসাঁরে আরোপিত 
একটি অবস্থ। মাত্র । 


bo 


জ্ঞানের শিক্ষ। এই যে, সংসার ছাঁড়িবে ; কিন্তু তাই বলিয়। সংসার ত্যাগ 
করিয়া অন্ত্র প্রস্থান করিবে না। সন্যাসী সংসারে থাকিবেন বটে, কিন্তু 
সসাবরের হইবেন না_তীহাঁর সম্বন্ধে এটিই চরম পরীক্ষা । এইরূপ ত্যাগের 
ধারণা যে-কোন আকাবেই হউক, সকল ধর্মেই স্থান পাইয়াছে। আমাদের 
নিকট জ্ঞানের দাবি এই যে, আমর! শুধু ‘সমত’ দেখিব, সমদর্শা হইব । নিন্দা 
স্ততি, ভাল-মন্দ, এমন কি শীত-উষ্ণও তুল্যরূপে আমাদিগকে গ্রহণ করিতে 
হইবে ।”ভারতে এমন অনেক সাধু আছেন, ধাহাদের দ্বন্বাতীত এই সাম্যভাঁব বর্ণে 
বর্ণে সত্য। সম্পূর্ণ অনাবৃতদেহ ও আপাততঃ একেবারে শীত-উষ্ণ বৈষমা- 
বোধহীন অবস্থায় তুষারমপ্ডিত তুঙ্গ হিমালয়-শূঙ্ে অথবা উত্তপ্ত মরুভূমিতে 
তাহার! ভ্রমণ করিয়া] থাকেন। 

আমরা ‘দেহ নই"-_ দেহ সম্বন্ধে ভ্রান্ত সংস্কার সর্বাগ্রে ত্যাগ করিতে হুইবে । 
ভারপর “মন নই’--মনের সংস্কারও ছাড়িতে হুইবে । আমর! মন নই; 
এই মন ‘রেশমের মতো স্থন্’ শরীর মাত্র, আত্মার কোন অংশ নয়। প্রায় 
সকল পদার্থ সম্বন্ধে প্রযোজ্য এই ‘০০৭১’ শব্দটি দ্বারা সব কিছুরই একটি সাধারণ 
নাম বুঝায়। ইহাই অন্তিত্ব। এই দেহ উছাব অস্তরালে অবস্থিত চিন্তারই 
প্রতীক ; আবার চিস্তাগুলি স্বয়ং পর্যায়ক্রমে দেহের পশ্চাতে অবস্থিত কোন 
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কিছুর প্রতীক। সেই কোন কিছুই পারমাধিক সতা, আমাদের আত্মার 
আত্মা, বিশ্বাত্মা, প্রাণের প্রাণ, আমাদের যথার্থ স্বরূপ । যতদিন পর্যন্ত ঈশ্বর 
হইতে আমাদের অণুয়াত্র পৃথক্‌ অস্তিত্ব-জ্ঞান থাকিবে, ততদিন ভয় থাকিবে । 
আবার ঈশ্বরের সহিত একত্ববোধ হইলেই ভয় দূর হুইবে। কিসের ভয়? 
কেবল ইচ্ছাশক্তি-সহায়ে জ্ঞানী দেহমনের অতীত অবস্থ| লাভ করিয়া! এই 
বিশ্বকে শৃন্তমাত্রে পরিণত করেন। এইরূপে অবিষ্ঠ। নাশ করিয়। তিনি 
তাঁহার যথার্থ স্বরূপ আত্মাকে জানেন। ুখছুঃখ শুধু ইন্দ্রিয়জনিত, এগুলি 
আমাদের প্রকৃত শ্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে ন।। আত্ম দেশ-কাঁল-নিমিতের 
অতীত, সেই হেতু অপরিচ্ছিন্ন ও সর্বত্র বিরাজমান । 

জ্ঞানী সমস্ত বিধি-নিষেধের গণ্ডির বাহিরে গিয়া, স্থৃতির অনুশাসন ও 
ধর্মশাস্ত্রের অতীত হুইয়। নিজেই নিজের শাস্ম হইবেন। বিধি-নিষেধের মধ্যে 
আমর! জড়ীভূত হইয়] মৃত্যু বরণ করি। তবুও যাহার! শান্্রবিধি অতিক্রম 
করিতে অপলমর্থ, জ্ঞানী তাহাদের দোষ দর্শন করিবেন নাঃ এমন কি ‘আমি 
তোম! অপেক্ষা পবিত্র” অন্তের সম্বন্ধে জ্ঞানী কখন এরূপ মনে করিবেন না। 

এইগুলি প্রকৃত জ্ঞানযোগীর লক্ষণ £ (১) জ্ঞানী জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই 
আকাক্ষা করেন না। (২) তাহার সকল ইঞ্জিয় সম্পূর্ণ বশীভূত। উন্মুক্ত 
আঁকাঁশতলে অনাবৃত ধরাই তাহার শয্য। হউক ব! রাঁজপ্রাসাদেই তিনি অবস্থান 
করুন, উভয় অবস্থাতেই তুল্য সখী হইয়া, অসস্তোষ প্রকাশ না করিয়া! সব 
কিছুই তিনি সমভাবে ভোগ করিয়া থাকেন । যেহেতু আত্ম-ব্যতিরিক্ত সব কিছু 
হইতেই তিনি মন উঠাইয়! লইয়াছেন, সেইজন্য ছুঃখকষ্টের হাত এড়াইবার চেষ্ট| 
ন! করিয়া সেগুলির সম্মুখীন হইয়াই ছু:খকষ্ট সহ করেন। (৩) জ্ঞানী 
বুঝিয়াছেন-_-এক ব্ৰহ্ম ছাড়া সবই অনিত্য। (৪) মুক্তিলাভের জন্ত তাহার 
তীত্র আকাজ্ষা বর্তমান। প্রবল ইচ্ছাশক্তি-সহায়ে মনকে উচ্চ বিষয়ে নিবিষ্ট 
করিয়া! তিনি শাস্তির অধিকারী হন। শাস্তি লাভ করিতে ন! পারিলে আমর] 
পণ্ড অপেক্ষা বেশী উন্নত নই। সর্বকর্মকল বিসর্জনপূর্বক ইহকাল বা 
পরকালের ফলাকাজ্ষারছিত হুইয়! জ্ঞানী পরার্থে ও ঈশ্বরার্৫থে কর্ম সম্পাদন 
করেন । আত্মজাঁন ব্যতীত জগৎ আমাদিগকে আর কি দিতে পারে? 
আত্মজ্ঞান-লাভ হইলেই সকল প্রয়োজন লিন্ধ হইল। বেদের শিক্ষা এই যে, 
আত্মা এক অখণ্ড সতা। আমর! জানি, এই আত্মা--মন, স্বতি, চিন্তা, 
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এমন কি চেতনারও অতীত । সকলই আত্মপ্রস্থত। আত্মারই মধ্য দিয়া 
অথবা আত্মা আছেন বলিয়াই আমর! দেখি, শুনি, অনুভব করি এবং চিন্তা করি । 
এই ৩--এই অদ্বিতীয় সত্তার সহিত একত্ব-উপলব্ধিই জীবজগতের - লক্ষ্য । 
জাঁনীকে সকল ধর্মীয় মতবাদ হইতে মুক্ত থাকিতে হুইবে; তিনি হিন্দু বৌদ্ধ বা 
খ্রীষ্টান কিছুই নন, কিন্ত তিনি একাধারে এই তিন। জ্ঞানী সর্বকর্ম পরিত্যাগ 
করেন,তিনি ঈশ্বরে শরণাগত ; জানীকে কর্ম আর বদ্ধ করিতে পারে না। জ্ঞানী 
কঠোর বিচাঁরবাদী, “নেতি'বিচাঁর-সহায়ে তিনি সবই অস্বীকার করেন। 
তিনি দিবারাঁত্রি মনে মনে বলেন, ‘ধর্মবিশ্বাস নাই, মন্ত্রত্ত্র নাই, স্বর্গ-নরক 
নাই, ধর্মমত নাই, মন্দির নাই-_-কেবল আত্মাই বর্তমান ৷? সর্ব বস্তু পরিহার 
করিয়া ঘে অপরিহার্য পরমতত্ব লাভ হয়, তাহাই আত্ম! । সমস্ত ব্যাবহারিক 
ও সন্বন্ধমূলক ভাবের বিলোপ-অবস্থা,_-সেই নির্বাণ-অবস্থ। লাভ না হওয়া 
পর্যন্ত জ্ঞানী কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়! শুদ্ধ বিচার ও ইচ্ছাশক্তি 
দ্বার! সমস্ত বিশ্লেষণ করিয়। থাকেন। এই অবস্থার বর্ণনা বা ধারণাও 
অসম্ভব। কোন পাধিব ফলের দ্বারাই জ্ঞানের বিচার হয় না। শকুনি 
যেমন শুন্যে বহু উর্ধ্বে উঠিয়া অদৃশ্য হইলেও সামান্য গলিত দেহ দেখিয়া 
সবেগে নামিয়া আদিতে সর্বদা উন্মুখ, তেমন হইও ন!। স্বাস্থ্য বা 
পরমাযু বা সম্পদ--কিছুই চাহিও না, কেবল মুক্তিকামী হও। আমর! 
সচ্চিদানন্দ। সৎ বা অস্তিভাব জগতের শেষ বস্তনির্দেশক ব্যাপার । তাহাই 
আমাদের অস্তিত্ব, তাহাই আমাদের জ্ঞান। আর আনন্দ অস্তিত্বের অবিমিশ্র 
স্বাভাবিক ফল। কখন কখন মুহূর্তের জন্য আমর! সেই পরমানন্দ অস্ভব 
করি) সেই সময় আনন্দ ছাড়! আমর! কিছুই চাহি না, কিছুই দিই না, এবং 
কিছুই জানি না। তারপর এ আনন্দ অস্তহিত হয়, আবার জগতের সমগ্র 
দৃশ্য চক্ষের সম্মুখে চলিতে থাকে এবং আমরা জানি, ‘এই বিশ্বছবি সর্বাশ্রয় 
ঈশ্বরেরই উপর বিন্তন্ত শিল্পরচন। মাত্র ৷ সংসারে ফিরিয়া আনিলেই দেখিতে 
পাই--সেই পারমাধিক সত্তাই ব্যাবহারিক সতারূপে প্রতিভাত হইয়াছেন, 
দেখি-__সচ্চিদানন্দকে “পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা” এই ত্রিমৃতির্ূপে । সৎ অর্থাৎ 
স্থজনীশক্তি, চিৎ__পরিচাঁলিকা শক্তি, আনন্দ--আত্মাঙ্ছভবশক্তি ; এই শক্তিই 
আবার আমাদিগকে সেই এক ব্রন্ষের সহিত যুক্ত করে। জ্ঞান বা চিৎ ব্যতীত 
‘সৎ’কে কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না। এজন্যই গ্রীষ্টের কথার শক্তি ঃ 
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‘পুত্রের ভিতর দিয়া ব্যতীত কেহ পরমপিতাঁকে দর্শন করিতে পারে ন! 
বেদাস্তের শিক্ষা এই যে, ইহলোকেই এবং এই দেছেই নির্বাণ লাভ করা যায়, 
নির্বাণ লাভ করিবার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত প্রতীক্ষার প্রয়োজন নাই। নির্বাণ 
অর্থ আত্মান্ুভূতি। এক মুহূর্তের জন্যও আত্মাহভূতি লাভ হইলে ব্যক্তিত্ব- 
ভাবের মরীচিকা দ্বারা আর মুগ্ধ হইতে হইবে না। জগতগ্রপঞ্চ- চক্ষুযুক্ত 
আমাদের দৃষ্টিতে পড়িবে, কিন্তু এই জগং-রচনার কারণ অবগত হইলেই 
ইহার যথার্থ প্রকৃতি বুঝিতে পারা যাঁয়। এই জগৎ-বূপ আবরণই অবিকারী 
আত্মাকে আবৃত রাখিয়াছে। এই আবরণ অপসারিত হইলেই আ'ত্মদর্শন 
হয়। পরিবর্তন যাহা কিছু তাহা এই আবরণেই সংঘটিত হয়, আত্মায় নয়। 
সাধুর নিকট এই আবরণ অতি কুক, ইহার ভিতর দিয়া বাস্তব সত প্রায় 
প্রকাশিত হইতে পারে, কিন্তু পাঁপীর নিকট এই আবরণ অতি স্থুল, স্থতরাং 
পাপীর মধ্যে যে আত্মা রহিয়াছেন, তাহ দেখি না এবং সাধুর মধ্যে যে আত্মা 
আছেন--এই সত্যও সহসা! অনুধাবন করিতে পার] যায় না। 

একত্বে উপনীত হইলেই সব বিচার সমাপ্ত হয়, সুতরাং আমরা প্রথমতঃ 
বিশ্লেষণ, তারপর সমন্বয় অবলম্বন করিয়া থাকি । বিজ্ঞানের রাজ্যে দেখ! 
যায়, একটি অন্তনিহিত প্রাকৃতিক শক্তির অনুসন্ধানে বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলি 
ক্রমশঃ সীমাবদ্ধ হয়। চরম একত্বকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলেই 
জড়বিজ্ঞান লক্ষ্যে উপনীত হয়। একত্বে পৌছিলেই আমাদের বিশ্রাম । 
জ্ঞানই চরম অবস্থ। | 

সকল বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ধর্শবিজ্ঞান বহুপুর্বেই সেই একত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, 
সেই অদ্বৈত-তত্বে উপনীত হওয়াই জ্ঞানযোগের লক্ষ্য । বিশ্বময় একই 
পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন, ক্ষুদ্র জীবাত্মাগুলি তীঁহারই অভিব্যক্তি-মাত্র। 
অতএব পরমাত্মা তাহার অভিব্যক্তিগুলি অপেক্ষা অনস্তগুণে বৃহৎ। সবই 
পরমাত্মা বা ব্রক্ম। সাধু, পাপী, মেষ, ব্যাত্-এমন কি হত্যাকারী পর্যস্ত 
পরমার্থের দিক দিয়! ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নয়, যেহেতু ব্রহ্ম ছাড়া আর 
কিছুরই অস্তিত্ব নাই। “একং সদ্বিপ্রা বহুধা বাস্তি-_এক সৎ বস্তই বিদ্যমান, 
খধিগণ তাহাকে বিভিন্নভাবে অভিহিত করিয়াছেন। এই জ্ঞান ব্যতীত 
উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, এবং ষোগদ্বার! বিশুদ্বচিত্ত ব্যক্তিতেই এই জানের 
আলোক উদ্ভাসিত হুয়। ধিনি যত বেশী এই যোগ ও ধ্যানের দ্বার! বিশুদ্ধ 
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ও যোগ্য হইয়াছেন, আস্মান্রভূতির আলোক তাহার নিকট তত বেশী 
পরিস্ফুট। এই উৎকৃষ্ট জ্ঞান চারি সহম্ত্র বর্ষ পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্ত 
অতি অল্প কয়েকজনেরই অধিকারে আঁদিয়াছে; এখনও ইহা জাতীয় 
সম্পত্তিরপে পরিণত হইতে পারে নাই। 


৪ 


তথাকথিত মন্ুল্তনামধারী সকল ব্যক্তিই প্রকৃত ‘মান্য’ আখ্যার যোগ্য 
নয়। প্রতোকেই নিজের মন দ্বার! এই জগৎকে বিচার করিয়। থাকে । জগৎ 
সমন্ধে উচ্চতর ধারণা অত্যন্ত কঠিন। অধিকাংশ ব্যক্তির নিকটই তত্ব অপেক্ষ! 
জাগতিক বস্তু বেশী গ্রাহ। দৃষ্টান্তরূপে বোপ্ধাই-এর দুইব্যক্তি সম্বন্ধে একটি 
গল প্রচলিত আছে। তাহাদের মধ্যে একজন হিন্দু, অপরজন জৈন। এ 
নগরের এক ধনীর গৃছে বলিয়া উভয়েই শতরঞ্চ খেলিতেছিলেন | বাঁড়িটি 
সমুদ্রের ধারে । খেলাও বহুক্ষণ ধরিয়া চলিতেছে । যেখানে বসিয়া তাহার! 
খেলিতেছিলেন, তাঁহার নিচে সমুদ্রের জোয়ার-ভাট] তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিলে তাহাদের মধ্যে একজন জোয়ার-ভাটাকে পৌরাণিকভাবে ব্যাখ্য। 
করিয়। বলিলেন, ‘দেবতার! এই জল একট গর্ভের মধ্যে ফেলিয়। সেখান হইতে 
আবার ঢালিয়া ফেলিতেছেন। বারবার এইরূপ ঢালাঢালি করিয়া] তাঁহার! 
খেল! কবিতেছেন।” অন্য ব্যক্তি বলিলেন, “না, তাহ? নয়, এই জল ব্যবহারের 
উপযোগী করিবার জন্য একটা পর্বতের উপর শোষণ করিয়া তুলিয়া লইয়! 
আবার ঢালিয়া ফেলিতেছেন। সেখানে একটি যুবক ছাত্র ছিল, সে বিদ্রপ 
করিয়া] বলিল, ‘আপনার! কি জানেন ন! চন্দ্রের আকর্ষণে এই জোয়ার- 
ভাটা হয়? ইহ! শুনিয়া ভদ্রলোক-ছুইজন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া 
জানিতে চাহিলেন-_-পে কি মনে করে যে, তাহার] দুইজনেই নির্বোধ, সে কি 
মনে করে যে, তাহার! বিশ্বান করিবেন চন্দ রজ্ছু দ্বার জোয়ার আকর্ষণ 
করিয়া থাকেন, আর উহ! এত দুরবতী চন্দ্রের নিকটে যায়। এরূপ বাজে 
ব্যাখ্য। মানিয়! লইতে তাহার! মোটেই রাজী হইলেন না| । এমন সময় গৃহস্বামী 
উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষই মীমাংসার জন্য তাছাঁকে মধ্যস্থ মানিলেন। 
তিনি শিক্ষিত বলিয়া এ রহস্য অবগত ছিলেন, কিন্তু শতরঞ্চ খেলায় রত 
দুইজনের এ-বিষয়ে বোধ জন্মানো নিতান্ত কঠিন বুঝিয়। যুবকটিকে নিরন্ত 
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হইতে ইঙ্গিত করিলেন এবং জোক়্ার-ভাটার কারণ সম্বন্ধে এমন ব্যাখ্যা দিলেন 
যে, মুর্খ শ্রোতা-ছুইজনের তাহা ভাল লাগিল £ আপনার] নিশ্চয়ই অবগত - 
আছেন যে, বছদূরে মহাসাগরের ঠিক মধাস্থলে একটি স্পঞ্জের ( sponge ) 
পাহাড় আছে। আপনার! দুইজনেই অবশ্য স্পঞ্জ দেবিয়াছেন এবং আমি ধে- 
বিষয় বুঝাইতে যাইতেছি, তাহা নিশ্চয়ই বুঝিবেন। এই স্পঞ্-পাহাড় সাগরের 
অধিকাংশ জল শোষণ করিয়া লইলেই ভাটার উৎপত্তি হয়; ক্রমে দেবগণ 
নামিয়া আনিয়া এ পর্বতের উপর নৃত্য আরম্ভ করিলে তাহাদের দেহের ভারে 
নিপ্পেষিত হুইয়া জল বাহির হুইয়। যাইলেই জোয়ারের উৎপত্তি হয়। মহাশয়গণ, 
এই তো! জোয়ার-ভাঁটার কারণ ; এই কারণ কেমন সরল ও যুক্তিসঙ্গত, 
তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন! চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার-ভাট। হয় শুনিয়া 
যাহার! ঠাট্টা করিয়াছিলেন, স্পঞ-পাহাঁড় ও তাহার উপরে দেবতাদের নৃত্যের 
বিষয় শ্রবণ করিয়। তাহাদের আর কোন অবিশ্বাস রহিল না। দেবতা তো 
তাহাদের নিত্য-বিশ্বাস্ত সত্যবস্ত, আর স্পঞ্জ তাহার! স্বচন্নেই দেখিয়াছেন। 
উভয়ের মিলিত ক্রিয়াফলেই যে জোয়াঁর-ভীট। হইয়া থাকে, ইহ! খুবই সম্ভব । 
'আরাম”-_সত্যলাভের পরীক্ষ। নয়; বস্ততঃ সত্যলাভ ইহার ঠিক বিপরীত 
অবস্থা । যদি কেহ প্রকৃতপক্ষে সত্যকে জানিতে চান, তিনি যেন আরামে 
আসক্ত ন। হন। সমস্ত সৃখভোগের কাঁমন। পরিত্যাগ কর কঠিন, কিন্ত 
জ্ঞানীকে ইহ! বর্জন করিতে হইবে। জ্ঞানী বিশুদ্ধচিত্ত হইয়! সব বাসনা 
ত্যাগ করিবেন, তাঁহার দেহাত্মবুদ্ধি থাকিবে না_কেবল তখনই উচ্চতর সত্য 
তাহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইবে । ত্যাগের প্রয়োজন । যজ্ঞ যে ধর্মের অঙ্গ বলিয়! 
গণ্য হইয়াছে, তাহা এই ক্ষুদ্র স্বার্থ গুলির বিপর্জনের অস্তনিহিত শক্তি হইতেই 
হইয়াছে । মিথ্যা অহংভাবের বিলর্জন দ্বার! আমর! উচ্চতর “অহং+জ্ঞান 
অর্থাৎ আত্মান্ভূতি লাভ করিতে পারি। দেবতাদের ক্রোধের উপশমের 
ব! প্রসন্নতার জন্য যে যথার্থ ফলপ্রদ বলি প্রদত্ত হইত, তাহা আত্মজ্ঞান- 
লাভের উপায় কাঁচা 'আমি'র বিদর্জনেরই রূপক মাত্র। জ্ঞানী দেহরক্ষার জন্ত 
যত্ব করিবেন ন!, মনেও এ ইচ্ছ। পোষণ করিবেন না। বিশ্বের ধ্বংস হইলেও 
জ্ঞানী সাহসের সহিত সত্য অনুসরণ করিবেন । যাহারা অলীক উত্তেজনা 
পশ্চাতে ধাবিত হুয়, তাহার! সত্য অস্ুসরণ করিতে পারে না। শুধু এই 
জীবনে নয়, শত শত জীবন ধরিয়া! এই সাধনা করিতে হইবে। অতি 
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'অল্লসংখ্যক মাঁচুষই অন্তরে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে সাহস করে-_ন্বর্গম্থখ, 
' সাকার ঈশ্বর-উপাসনা ও ফলাকাজ্ষা বিদর্জন করিতে সাহসী হয়। এই জ্ঞানের 
সাধনের জঙ্য দৃঢ় সঙ্বল্প আবশ্যক ; সন্দেহে দোদুল্যমান হওয়াও অত্যন্ত 
দুর্বলতার লক্ষণ। মাহুষ নিত্য-পুর্ণই আছে, তাহা ন! হইলে কিরূপে পূর্ণতা 
লাভ করিতে সমর্থ হইত? কিন্তু তাহাকে এই পূর্ণত্ব প্রত্যক্ষ করিতে 
হুইয়াছিল। মান্য যদি শুধু বাহ্‌ কাঁরণগুলির অধীন থাকিত, তাহা হইলে 
সে কেবল মরণশীলই থাকিয়া যাইত । যাহার! কোন অবস্থার উপর নির্ভর- 
শীল নয়, তাহাদের সন্বন্ধেই অমৃতত্ব প্রযোজ্য । আত্মাকে কোন কিছু প্রভাবিত 
করিতে পারে না_এই ভাব সম্পুর্ণ ভ্রান্তিমূলক ; কিন্ত মানুষকে আত্মার 
সহিত এক হুইতে হুইবে, দেহ বা মনের সহিত নয়। মানুষ এই জগতের 
দ্রষ্টামাত্র__এই সত্য সে জানিতে পারিলেই নিয়ত গতিশীল এই জগচ্চিত্র 
উপভোগ করিতে পারিবে । জ্ঞানী নিজেকে বলিতে থাকুন, ‘আমি বিশ্ব, 
আমি ব্রহ্ম । মানুষ যখন সত্য-সত্যই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার সহিত এক 
হইয়া যায়, তখন সকল ব্যাপারই তাহার পক্ষে সম্ভব হয়, এবং সকল জড়বস্ত 
তাহার দাস হুইয়! যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিয়াছেন, "মাখন তুলিয়া দুধে 
রাখে! বা জলে রাখো, কিছুর সহিতই তাহা মিশিবে না। সেইন্প মানুষ 
একবার আত্মজ্ঞান লাভ করিলে বিষয়াসক্তি তাহাকে আর স্পর্শ করিতে পারে 
ন!’ “বেলুন হইতে যেমন পৃথিবীর ছোটখাট বৈষম্যগুলি চোখে পড়ে না, 
মান্যেরও উচ্চ অবস্থা লাভ হুইলে ভালমন্দ পার্থক্য আর তাহার চোখে 
পড়িবে ন1। ‘পোড়া ঘটকে আর কোন আকার দেওয়া যায় না) তেমনি 
যে ঘন একবার ঈশ্বরকে স্পর্শ করিয়াছে এবং অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে, 
তাছা অবিকারী হইয়! থাকিবে । সংস্কতে' ‘ফিলজফি’ শব্দের অর্থ “শুদ্ধ 
দর্শন’, এবং ধর্ম হইতেছে ফলিত দর্শনশাস্র । শুধু তত্বমূলক ‘কল্পনাত্মক’ দর্শন 
ভারতে বিশেষ সমাদৃত হয় না) সেখানে ভজনালয়, ধর্মমত বা গৌড়ামি নাই ; 
দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী-_-এই দুইটি প্রধান বিভাগ আছে । ছৈতবার্দী বলেন, 
“মুক্তির উপায় কেবল ভগবত্-কুপ।।॥ কার্ধ-কারণ-বিধি একবার গতিপ্রাপ্ত 
হইলে আর তাহার বিশ্রাম নাই। এই বিধানের অতীত একমাত্র ঈশ্বর 
কপা করিয়া আমাদিগকে এ বিধান ভঙ্গ করিতে সহায়তা করেন 
'অধৈতবাদী বলেন, ‘এই জড়গ্রকৃতির অন্তরালে এমন একজন আছেন, খিনি 


জানযোগ-কথা ৪১৫ 


মুক্ত ; সকল বিধানের অতীত সেই পুরুষকে লাভ করিয়া! আমর! মুক্ত হই । 
এই বন্ধন-হীনতাই মুক্তি’ ছৈতবাদ মুক্তির একটি দিক মাত্র, অদ্বৈতবাদ 
জ্ঞানের চরমে পৌছাইয়া দেয়। পবিত্র হওয়াই মুক্তিলাভের অতি সহজ পথ। 
আমর! যাহা অর্জন করি, তাহাই আমাদের নিজন্ব। কোন শান্ত্-প্রমাণ 
বা ধর্মবিশ্বাস আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। যদি একজন ঈশ্বর থাকেন, 
সকলেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। অগ্নির উত্তাপ সম্বন্ধে কাহাঁকেও 
বলিয়া দিতে হয় না, সকলেই অনুভব করিতে পারে। ঈশ্বর স্বদ্ষেও সেইরূপ । 
ঈশ্বর সকল মানুষেরই প্রত্যক্ষগম্য । প্রতীচ্যবাশীদেয় ‘পাপ’ সম্বন্ধে যেরূপ 
ধারণা, হিন্দুগণ সেইভাবে পাপের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কুকার্ধ ‘পাপ’ 
নয়; কুকার্য বারা আমরা কোন শাসক ঈশ্বরের বিরাগভাঁজন ন! হুইয়া শুধু 
নিজেদেরই অনিষ্ট করিয়] থাকি, এবং সেজন্য আমাদিগকে নিশ্চয়ই শাস্তি 
ভোগ করিতে হইবে । আগুনে হাত দেওয়া! পাঁপ নয়, কিন্ত যে এরূপ করে, 
সে নিশ্চয়ই পাপীর মতে। যন্ত্রণা ভোগ করিবে । সকল কর্মেরই কিছু ফল 
আছে, এবং প্রত্যেক কমের ফলই কর্তার নিকট ফিরিয়। আসে" । পত্রত্ববাদ” 
‘একত্ববাদ’* অপেক্ষ। উন্নত, একত্বাঁদ ছৈতবাদ-_এই মতে ঈশ্বর ও জীব নিত্য 
পৃথক । ‘আমরা সকলেই ঈশ্বরের সম্তাঁন'__-এই জ্ঞান হইলে বুঝিতে হুইবে, ধর্মের 
উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে; একত্বে উপনীত হইলে অর্থাৎ ঘখন আমরা ব্রন্ধের 
সহিত অভিন্নতা উপলব্ধি করি, তখনই চরমোন্নতি বুঝিতে হইবে। 


৫ 


শরীর কেন চিরস্থায়ী হইতে পারে ন! 1--এই প্রশ্ন তর্কশাস্ত্রের অচুমোদিত 
নয়, কারণ পরিণামী ও অস্থায়ী কতকগুলি মুলপদার্থের সমবায়কে ‘শরীর’ 
আখ্যা দেওয়া হুইয়া থাকে । যখন আমরা আর পরিবর্তনের মধ্য দিয়া 
যাইব না, তখনই এই তথাকথিত শরীর-ধারণের প্রয়োজন থাকিবে না। 
দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত পদার্থ আদে৷ জড় হইবে না। দেশ ও কাল শুধু 
আমাদের মধোই বিদ্যমান, আমরা সেই অবিনাশী লত্তা। সব সাকারবস্তই 
ক্ষণভন্গুর, এইজন্য সব ধর্ম বলে, ‘ঈশ্বর নিরাকার? । গ্রীকো-ব্যাক্টিয়ান রাজ! 


3. Trinitarianism, ২. Unitarianism 


৪১৬ খ্বামীজীর বাণী ও বচনা 


মিনেন্দার ১৫০ খৃঃ পৃঃ এক বৌদ্ধ পরিব্রাজক সন্ন্যাসী কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত 
হন এবং তাহার নাম হয় ‘মিলিন্'। তিনি তাহার উপদেষ্টা যুবক- 
সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাস! করেন, ‘বুদ্ধের মতে সিদ্ধপুরুষগণ কি ভ্রান্ত হইতে -পারেন 
অথবা ভুল করিতে পারেন ? যুবক-সম্যাসী উত্তর দিলেন, “সিদ্ধ ব্যক্তি 
তাহার অভিজ্ঞতার গণ্ডির বাহিরে সামান্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অজ্ঞ থ।কিতে 
পারেন, কিন্ত অস্তদুর্টিবলে তিনি যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে তাহার 
ভ্রান্তি কখনও সম্ভব নয়। তিনি ইহকালেও এই দেহে অভ্রাস্ত। তিনি 
বিশ্বের সারতত্ব ও গৃঢ়রহশ্ত পরিজ্ঞাত আছেন, কিন্তু দেশ ও কালের আশ্রয়ে 
শুধু বাহ বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া যে সার সত্তা প্রকাশ পাইতেছে, তাহা ন! 
জানিতে পারেন । তাহার মৃত্তিকাজ্ঞান জন্মিয়াছে, কিন্ত এ মৃত্তিকা যে যে 
আকার ধারণ করিতে পারে, সেগুলির কোন অভিজ্ঞতা তাঁহার নাই। সিদ্ধ- 
পুরুষ আত্মাকে জানিয়াছেন, কিন্তু আত্মার প্রতিরূপ ও অভিব্যক্তির জ্ঞান 
তাহার হয় নাই। তিনি ইচ্ছাযাজেই আমাদের মতে] ব্যাবহারিক জ্ঞান 
লাভ করিতে পাঁরিতেন, যদিও অসীম ক্ষমতাবলে এই জ্ঞান আরও অধিক 
শীন্রই লাভ করিতে পারেন। সম্পূর্ণ বশীভূত মনের প্রচণ্ড 'অনুসন্ধান-রশ্মি” 
কোন পদার্থে নিক্ষিপ্ত হইলেই উহ শীন্র আয়ত্ত হইবে। ইহা বুঝা অতি 
আবশ্যক, কারণ ইছ। দ্বার একজন বুদ্ধ বা একজন শ্রীষ্ট কিরূপে সাধারণ 
জাগতিক ব্যাবহারিক জ্ঞানে অনভিজ্ঞ ছিলেন, সে সম্বন্ধে যে নিরর্থক ব্যাখ্যা 
কর] হয়, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। শিষ্তগণ ভুল করিয়া তাহাদের 
যে উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছে, এজন্ত তাহাদের দোষ দেওয়া যায় না। 
শিষ্তুগণ-বপিত বাণীর একটি সত্য, অপরটি অলত্য- এরূপ বল! প্রতারণা । 
সমগ্র বিবরণ হয় মানিয়া লও, নতুবা পরিত্যাগ কর। অসত্য হইতে সত্য 
কিরূপে বাঁছিয়া লইব? 

একবার যাহ! ঘটিয়াছে, পুনরায় তাহ! ঘটিতে পারে। যদি কেছ কখন 
পূর্ণতা] লাভ করিয়া থাকেন, আমরাও তাহা লাভ করিতে পারি। এই 
পৃথিবীতে ও এই শরীরে পূর্ণ হইতে ন! পারিলে স্বর্গ বা যে-কোন উন্নত 
অবস্থাই কল্পন| করি না কেন, কোন অবস্থাতেই আমরা এ পূর্ণতা লাভ 
করিতে পারিব না। যীশু যদি সিদ্ধপুরুষ ন! হুন, তাহা হইলে তাহার 
নামে প্রচারিত ধর্ম ভূমিদাৎ হইত। আর তিনি দিদ্ধ হইয়া থাকিলে 


জ্ঞানযোগ-কথা ৪১৭ 


আমরাও সিদ্ধ হইতে পারি। আমর! যে-অর্থে ‘জান!’ বুঝি, সেই অর্থে 
পিদ্ধপুক্রষ বিচার করেন না বা “জানেন না, যেহেতু আমাদের জ্ঞান তুলনামূলক, 
এবং পরমতত্ব সম্বন্ধে কোন তুলনা বা শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব নয় । বিচার- 
মূলক জ্ঞান অপেক্ষা সহুজজ্ঞান১ অল্পভ্রমাত্মক, কিন্ত বিচার অপেক্ষাকৃত 
উন্নত, এবং উহা! শ্বজ্ঞায়ত পৌছাইয়া দেয়, শ্বজা আরও উন্নত। জ্ঞান 
খ্বজ্ঞার জনক । এই স্বজ্ঞা সহজজ্ঞানের মতোই অভ্রাস্ত, কিন্ত উচ্চন্তরে। 

প্রাণিজগতে অভিব্যক্তির তিনটি স্তর বিদ্যমান £ (১) অবচেতন- _যস্ত্রবৎ, 
অন্রাস্ত ; (২) সচেতন-_-বিচারময়, ভ্রান্ত ; (৩) অতিচেতন বা তুরীয়-_ 
্বজ্ঞা, অভ্রান্ত। এই অবস্থাগুলি যথাক্রমে জন্ত, মানুষ ও ঈশ্বরে গ্রকাশিত। 
কারণ ঘে মাঙ্গয পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন, বোধশক্কির প্রয়োগ ব্যতীত 
তাহার অন্ত কিছু থাকে না। তিনি নিজের জন্য কিছু কামনা না করিয়া 
জীবের মঙ্গলার্থেই জীবনধারণ করেন । যাহা কিছু ভেদ সৃষ্টি করে, তাহাই 
নাস্তিবাচক ব| অভাবাত্মক ; যাহা অস্তিবাচক, তাহাই চির-উদার। যাহা 
আমাদের সাধারণ সম্পত্তি, তাহাই সর্বাপেক্ষা উদার- সেটিই “সত্তা” । 

প্রাকৃতিক নিয়ম’ ছইতেছে জগতব্যাপারের পারম্পধ ব্যাখ্যা করিবার 
একটি মাননিক সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া, কিন্ত বাস্তবিক সত্বারপে হছার কোন 
অস্তিত্ব নাই । এই জগংপ্রপঞ্চে সংঘটিত কতকগুলি ঘটনাপরম্পর প্রকাশ 
করিবার জন্য আমর! “নিয়ম” শব ব্যবহার করি। যাহার নিকট মাথা নত 
করিতে হুইবে, এমন কোন অপরিহার্য বস্ত বা কুসংস্কাররূপে যেন আমরা 
এই নিয়মকে গণ্য না করি। ভ্রান্তি বিচারবুদ্ধির নিত্যসঙ্গী, তবুও প্রাণপণ 
সংগ্রামের দ্বার! ভ্রাস্তিজয়ের গ্রচেষ্টাই আমাদিগকে দেবত্বে পৌছাইয়। দিবে । 
আমাদের দেহ হইতে অনিষ্টকর পদার্থ বাহির করিয়া দিবার জন্য প্রকৃতির 
যে প্রয়াস, তাহাই ব্যাধি। পাপও তেমনি আমাদের অস্তনিহছিত দেবভাব 
হুইতে পপ্তভাব দূর করিবার প্রাণপণ চেষ্টা। দেবত্বে উন্নীত হইবার জন্ 
আমাদিগকে ‘পাপ’ অর্থাৎ ভুল করিতে হইবে। 

কাহাকেও কপার চোখে দেখিও না। লকলকে তোমার সমান বলিয়! 
দেখিবে, অসাম্য-মুখ্য পাপ অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলো। আমর! সকলেই 
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লমান। ‘আমি ভাল, তুমি মন্দ) আমি তোমাকে সংশোধন করিবার চেষ্টা 
করিতেছি'__ এই-সব ভাব যেন আমাদের মনে উদ্দিত না হয়। সমত্বই মুক্ত 
মাছ্ষের লক্ষণ। যীশু ঘ্বণ্য পাপীদের কাছে গিয়া! তাহাদের সহিত বাস 
করিতেন। তিনি কখনও উচ্চ বেদীতে বসিয়া থাকিতেন ন।। পাপীরাঁই 
কেবল পাপ দেখিতে পায়। মানুষকে মাহ্ুষরূপে দেখিও না, তাহার মধ্যে 
শুধু ঈশ্বরকেই দর্শন কর। আমরাই নিজেদের স্বর্গ সৃষ্টি করি, এবং নরককেও 
্রর্গে পরিণত করিতে পারি। নরকেই পাগীদের দেখিতে পাওয়। ঘাক্স। 
যতদিন আমরা আমাদের আশেপাশে পাঁপীদের দেখি, ততদিন আমর! 
নিজেরাই নরকে আছি। আত্মা দেশকালের অতীত । “আমি সচ্চিদানন্দ, 
সোহহং-_ইহা! উপলব্ধি কর। জন্ম-মৃত্যু উভয় অবস্থাতেই আনন্দে থাকো, 
ঈশ্বরপ্রেমে সদ! মাতোয়ারা হও । দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হও। আমর! 
দেছের দাঁস হুইয়াছি, শৃঙ্খলকে বুকে জড়াইয়া ধরিতে শিখিয়াছি, এবং 
দাসত্বকে বরণ করিয়া লইয়াছি। আমরা এতদূর দাস হইয়া পড়িয়াঁছি যে, 
এই দেহবদ্ধনকে চিরস্থায়ী করিতে ইচ্ছা করি, এবং চিরদিন দেহবুদ্ধি লইয়াই 
থাকিতে চাঁই। দেহাম্মবুদ্ধিকে আঁকড়াইয়া থাকিও না। কিছুতেই বর্তমান 
জীবনের মতো আর একটি ভাবী জীবনের আকাজ্ষা করিও না। এমন কি 
অতি প্রিয়জনের দেহুও ভালবাঁসিও না, বা তাহাদের দেহ কামনা! করিও না। 
এই জীবনই আমাদের শিক্ষাদাতা ; মৃত্যু সেই শিক্ষা নূতন করিয়া আরম্ভ 
করিবার সুবিধা! দেয় যাত্র। এই দেহ বিদ্যালয়ের শিক্ষকের মতো, কিন্ত 
আত্মহত্যা কেবল নিবু্ণদ্ধতা, ইহ! শুধু শিক্ষককে হত্যা করার মতো কাজ । 
আবার অন্য দেহ ধারণ করিতে হইবে, স্থতরাং দেহাত্মবুদ্ধির অতীত 
অথন্থায় উন্নীত ন! হইলে বারংবার দেহধারণ করিতেই হুইবে ; তাই একটি 
দেহ নষ্ট করিলে অন্যটির আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নাই। তবুও আমরা 
যেন কিছুতেই দেহাত্মবুদ্ধ না রাখি, দেহটিকে যেন শুধু পূর্ণতা লাভ 
করিবার হস্ত্র্বরূপ মনে করি। রামের ভক্ত হমুমান্‌ তাছার নিজ অনুভূতি 
এই কয়েকটি কথায় সংক্ষেপে বলিয়াছেন, “হে প্রভু, যখন দেহবুদ্ধি 
থাকে, তখন আমি তোম! হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, আমি তোমার দাস। 
যখন আমার জীব-বুদ্ধি হয়, তখন আমি জ্যোতির্ময় তোমার অংশ, একটি 
স্কুলিঙ মাত্র। কিন্তু যখন আত্মবুদ্ধি হয়, তখন আমি ও তুমি এক।” তাই 
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জ্ঞানী অন্ত কোন আকাঙ্ষা না রাখিয়া শুধু আত্মাকে উপলব্ধি করিবার 
জন্য সচেষ্ট। 


ভ 


চিন্তা অতি গুরুত্বপূর্ণ, কেন না “যাদৃশী ভাবন! যস্ত সিন্ধিভঁবতি তা 

যাহার যেমন চিন্তা, তাহার তেমনি সিদ্ধি। জনৈক সাধু বৃক্ষতলে বলিয়া 
লোককে ধর্মোপদেশ দিতেন। তিনি শুধু দুধ ও ফলমূল আহার করিস 
এবং প্রাণায়ামাদি অভ্যাস করিয়া নিজেকে খুব পবিত্র মনে করিতেন। 
সেই গ্রামে এক চরিত্রহীন! নারী বান করিত । স্ত্রীলোকটি দুঙ্ধার্ধের জন্য 
নরকে যাইবে--এই বলিয়া সাধু প্রত্যহই তাহার নিকট গিয়া তাহাকে 
সাবধান করিয়। দিতেন । হতভাগিনী তাহার জীবিকা উপাজনের একমাত্র পথ 
পরিবর্তন করিতে অক্ষম হুইয়! সাধু-কখিত ভয়াবহ পরিণামের চিন্তায় শঙ্কিত 
খাকিত। নিরুপায় স্বীলোকটি কাদিয়া, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়। 
ক্ষমা ভিক্ষা করিত । এই সাধু ও ভ্রষ্টা স্বীলোকটির মৃত্যু হইলে দেবদূতের! 
আনিয়া সেই আীলোকর্টিকে স্বর্গে লইয়া গেল, আর ঘমদুতের। আসিয়। সাধুর 
আত্ম দাবি করিল। সাধু উচ্চে-স্বরে জিজ্ঞানা করিলেন, “একি ? আমি 
কি কঠোর সাধুজীবন যাপন করিয়া সকলের মধ্যে ধর্ম প্রচার করি নাই? 
আমি কেন নরকে যাইব, আর এই ভষ্টা স্ত্রীলোক স্বর্গে যাইবে ? যমদৃতগণ 
বলিল, ‘স্বীলোকটি দেহ দ্বার পাপ কাজ করিতে বাধ্য হইলেও তাঁহার মন 
নর্বদা ভগবানে নিবিষ্ট ছিল এবং সে মুক্তি কামনা করিয়াছিল। সেই মুক্তি 
এখন সে লাভ করিয়াছে । আর তুমি বাহিরে ধর্ম-কাধ করিয়াছ, তোমার মন 
কিন্তু অপরের পাপের দিকেই সর্বদ। নিবিষ্ট থাকিত। তুমি পাপই দেখিয়াছ, 
পাঁপই চিন্তা করিয়াছ ; স্তরাং যেখানে কেবলই পাপ, তোমাকে নেই 
স্থানেই যাইতে হুইবে। এই গল্পের শিক্ষণীয় বিষয়টি অতি স্পষ্ট: বাহ 
জীবন যাপনের দ্বারা কোন ফলই হয় না। হৃদয় পবিত্র হওয়া চাই) 
পবিত্রহৃদয় পাপ ন! দেখিয়া কেবল পুণ্যই দেখে। মানবজাতির অভিভাবক 
অথব| পাপীতাপীর উদ্ধারকর্তা সাধুরূপে দাড়াইবার চেষ্টা করা আমাদের পক্ষে 
উচিত নয়। তাহার পরিবর্তে নিজদিগকে পবিত্র করিতে চেষ্টা করিব । ইহার 
ফলে আমর! অপরের ধর্মলাভের সহায় হইতে পারিব। 
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পদার্থবিজ্ঞান উভয় দিকেই অতীব্ত্রিয়বিস্তা দ্বার! সীমাবন্ধ। যুক্তি সম্বন্ধেও 
ঠিক তাই-_ইহার আরম্ভ অ-যুক্তিতে, সমাপ্তিও অ-যুক্তিতে। অনুভূতি- 
রাজ্যের গভীরে সন্ধান করিলে অনুভূতির অতীত এক স্তরে আমর! উপনীত 
হইব। যুক্তি বাস্তবিক সঞ্চিত ও শ্রেণীবদ্ধ অন্ুভূতি-_স্বৃতি ছার! স্থরক্ষিত। 
ইন্দিয়ামুভূতির বাহিরে আমর! আর কিছু কল্পনা ব! বিচার করিতে পারি না। 
যুক্তি ব! বিচারের অতীত কোন কিছুই ইন্জিয়-জানের বিষয় হইতে পারে 
না। বিচারশক্তি যে সীমাবদ্ধ, তাহ। আমরা বুঝিতে পারি; তবুও ইহা। 
আমাদিগকে এমন এক স্তরে লইয়। যায়, যেখানে আমর এক ইন্দ্িয়াতীত 
অবস্থার আভাস পাইয়া থাকি। তারপর প্রশ্ন আমে : মাছষের এমন কোন 
যন্ত্র কি আছে, যাহার সাহায্যে সে বিচার বা যুক্তির অতীত অবস্থা লাভ 
করিতে সমর্থ? ইছা সম্ভব যে, যুক্তির অতীত অবস্থা লাভ করিবার একটি 
শক্তি মানুষের আছে। সত্য-সত্যই খধির। সর্বকাঁলেই এই শক্তি দেখাইয়াছেন। 
কিন্ত অধ্যাত্মভাব এবং অনুভূতিকে স্বভাবতই যুক্তির ভাষায় ব্ূপায়িত কর? 
অসম্ভব । আর এই খধিরাই তাহাদের প্রত্যক্ষাহুভূত আধ্যাত্মিক ভাবগুলি 
অন্তকে জ্ঞাপন করিবার অক্ষমতা! ম্বীকাঁর করিয়াছেন। নিশ্চয়ই তাহার। 
ভাষায় কিছু প্রকাশ করিতে পারেন না; অতএব ইহা শুধু বলা যাইতে 
পারে, এগুলি তাহাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি এবং সকলেরই অধিগম্য। শুধু 
এভাবেই অনুতভূতিগুলি জান! যায়, কিন্ত কখনও প্রকাশ কর! যায় ন1। 
যে বিজ্ঞান মাহ্ুষের অতীন্দিয় সত্তার মধ্য দিয়! প্রকৃতির অতীত সত্তাকে 
বুঝিতে চায়, তাহাকেই ধর্ম বলে। মানুষের বিষয় আমর! এ পর্যন্ত অল্পই 
জানি, সেইজন্ত বিশ্বজগৎ সব্বদ্ষেও অল্পই জানি। মানুষের বিষয় আরও 
বেলী জানিতে পারিলে বিশ্ব সম্বন্ধেও সম্ভবত: অধিকতর জ্ঞান লাভ 
করিব। মানুষ সর্বস্তর সংক্ষিপ্ত আধার, সমগ্র জ্ঞান মাচষের মধ্যেই 
আছে। এই বিশ্বজগতের যেটুকু আমাদের ইন্দিয়গ্রাহ্, সেইটুকুরই আমরা 
কারণ নির্ধারণ করিতে পারি, মূলতত্বের কোন কারণ নির্ধারণ করিতে 
আমরা অসমর্থ। কোন বিষয়ের কারণ নির্ধারণ করার অর্থ -উহাকে শুধু 
শ্রেণীবন্ধ করা এবং মনের ক্ষুদ্র কক্ষে পুরিয়া রাখ! । একটি নৃতন বিষয় 
পাওয়! মাত্র আমরা উহাকে তখনই পূর্ব হইতে বিদ্যমান একটি শ্রেণীর 
অস্তভূক্ত করিতে চেষ্টা করি, এই চেষ্টাকেই বিচারবুদ্ধি বলে । এই বিষয়টি 
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কোন এক শ্রেণীর মধ্যে ফেলিতে পাঁরিলেই কিছু পরিমাণ মাননিক তৃপ্তি বোধ 
হয়) কিন্ত এই শ্রেণীবিভাগ দারা আমরা! ইন্দিক়গ্রাহ অবস্থাও অতিক্রম 
করিতে পারি না। প্রাচীনকাল এ বিষয়ে সগৌরবে সাক্ষ্য দিতেছে থে, 
মান্য ইন্দ্িয়াতীত অবস্থা লাভ করিতে পারে । পাঁচ ছাঁজার বৎসর পূর্বে 
উপনিষদ ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়ঘার। ঈশ্বরকে কখনও উপলব্ধি কর! 
যায় না। আধুনিক অজ্ঞেয়বাদ এ পৰ্যন্ত একমত, কিন্ত বেদ নেতিবাচক দিকও 
অতিক্রম করিয়! স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিতেছেন যে, মানুষ ইন্দ্রিয়াবদ্ধ জমাট 
বরফের মতে! এই জডজগৎকে অতিক্রম করিতে পারে এবং অতিক্রম করে। 
সে যেন এই বরফরাশির কোঁনস্থানে একটি ছিদ্র আবিষ্কার করিতে পারে এবং 
তাহার মধ্য দিয়া অখণ্ড জীবনসমুদ্রে পৌঁছিতে পারে । এইরূপে সে ইন্দরিয়গ্রাহ 
জগং অতিক্রম করিয়াই তাহার যথার্থ স্বকপ উপলদ্ধি করিতে পারে। 

ইন্জ্রিয়ের জ্ঞানকে কখনও জ্ঞান বল! যায় না। আমরা ব্রন্ষকে জানিতে 
পারি না; আমরাই ব্রন্ম-_মংশ নই, পূর্ণব্হ্ম। যাহার বিস্তার নাই, তাহ। 
কখনও বিভাল্য নয়। আমর] দেখিতে পাই হ্ুর্ঘ এক, বহু নয়; তবুও স্বর্যরশ্যি 
ঘেমন লক্ষ লক্ষ শিশিরবিন্দুর মধ্যে প্রতিফলিত দেখা! যায়, তেমনি এই প্রতীয়মান 
বৈচিত্র ' শুধু দেশকালের মধ্যেই প্রতিবিথিত। জ্ঞানে উপনীত হইলে বৈচিত্র্য 
ঘুচিয়া শুধু একত্বই অনুভূত হয়। এ অবস্থায় কর্তা-কর্ম, জ্ঞান-জ্ঞাতা-জেয়, 
আমি-তুমি-তিনি-_কিছুই থাকে না, এক অদ্বিতীয় নিবিশেষ সত্বামাত্র বিদ্যমান 
থাকে । সর্বদাই আমর] এই অবস্থায় আছি, একবার মুক্ত হইলেই সদামুক্ত | 
শা্ষ কার্ধ-কারণ-নিয়ম দ্বার! বন্ধ নয়। হুখ-ছুঃখ মানুষের ভিতরে নাই। 
স্থখ-দুঃখ সঞ্চরণশীল মেঘের মতো, মেঘ সুর্ধকে আবৃত করিলে ছায়া পড়ে । 
সূর্য স্থির, মেঘই সঞ্চরণশীল ; মানুষের সুখ-দুঃখও সেইরূপ । মানুষের জন্ম নাই, 
মৃত্যু নাই ; মানুষ দেশকালের অতীত । এই ভাবগুলি মনের চিন্তা মাত্র, কিন্ত 
এগুলিকে আমর! বাশুব সত্ত| বলিয্ ভ্রম করি এবং আবৃত সেই মহিমান্বিত 
সত্যকে দেখিতে পাই না। আমাদের চিন্তার পছতিকেই ‘কাল’ বলি, 
কিন্তু আমর! শাশ্বত ‘বর্তমান কাল’ । ভাল-মন্দ আমাদের সম্বন্ধে আরোপিত 
অবস্থীমাত্র। একটিকে ছাডা অন্তটিকে পাওয়া যায় না, কারণ একটি ব্যতীত 
অন্যটির অর্থ বা অস্তিত্ব নাই। *তদিন আমর! ঘ্বৈতভাব গ্রহণ কবিয়া জীবাত্ম! 
ও পরমাত্মাকে পৃথক্‌ ভাবি, ততদিন আমরা অবশ্যই ভাল-মন্দ দেখিব। 


৪২২ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


কেন্দ্রস্থলে উপনীত হইয়াই, পরমাত্মার সহিত এক হুইয়াই আমর! ইন্দরিয়ের 
মোহ হুইতে অব্যাহতি পাইব। এই বাদনাজর--এই অস্বস্তিকর অশ্রাস্ত 
উৎকট পিপাসা যখন চিরতরে নিবৃত্ত হইবে, কেবল তখনই ভাল-মন্দ" হইতে 
অব্যাহতি পাইব, কারণ দুই-ই আমরা অতিক্রম করিয়াছি | অগ্নিতে স্বৃতাহুতি 
প্রদান করিলে অগ্নি যেমন আরও প্রজ্ঘলিত হয়, উপভোগের দ্বার! কাঁমও 
সেইরূপ বৃদ্ধি পায় মাত্র।১ কেন্দ্র হইতে যত দূরে, চক্র ততই দ্রুত চলিতে 
থাকে, বিশ্রামও তত কম। কেন্দ্রাভিমুখী হও। কামনা! দমন কর, উহাকে 
নিল কর। মিথ্যা ‘অহং’ভাব দূর কর, তাহা হইলে আমাদের দৃষ্টি পরিষ্কার হইবে 
এবং আমর! ঈশ্বর দর্শন করিব। ষে-অবস্থায় উপনীত হুইয়া আমর! প্ররুত 
স্বরূপে দৃঢপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, তাহা কেবল ইহু-পরলোকের ভোগবাসনা 
ত্যাগ করিয়াই লাভ কর! যায়। কোন কিছুর আকাজ্ষ1 থাকিলেই বুঝিতে 
হইবে-__ আমরা এখনও বাসনার দান। এক মুহূর্তের জন্যও সম্পূর্ণভাবে আশা 
ত্যাগ কর, দেখিবে কুয়াসা কাঁটিয়। যাইবে । মানুষ যখন নিজেই সব, তখন 
তাহার কিসের আকাজ্ফা? সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া আত্মতুষ্ট ও আত্মরতি 
হওয়াই জ্ঞানযোগের রহস্ত। ‘নাস্তি’ বলিলে 'নান্তি-ভাঁব লাভ করিবে; 
‘অস্ত’ বলিলে ‘অস্তি-ভাব পাইবে। অস্তরাত্মার অর্চনা কর, আর কিছুরই 
অস্তিত্ব নাই; ঘাহা-কিছু আমাদিগকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা মায় 
_ভ্রীস্তি। 
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বিশ্বের সবই আত্ম-সাপেক্ষ, কিন্ত আত্মা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ । ‘আমর! 
আত্মা'__ইহা! জানিলেই আমাদের মুক্তি। মরণশীল জীবরূপে আমর] মুক্ত 
নই, কখনও হুইতে পারি না। মুক্ত মরণশীলতা- স্ববিরোধী শব্দ, কারণ 
মরণশীলতা পরিণাঁমী এবং শুধু অপরিণামীই মুক্তি লাভ করিতে পারে। 
শুধু আত্মাই মুক্ত এবং আত্মাই আমাদের প্রকৃত সত্ভা। মুক্তির জন্য অন্তরে 
এই আকাক্ষা আমর! অঙ্তুভব করি । সকল মতবাদ ও সকল বিশ্বাস সত্বেও 

৬ ১ ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শামাতি । 

হবিষ! কৃষ্ণবস্ধে ব ভূয় এবাভিবর্ধতে ।-_বিষুঃপুরাণ 


জ্ঞানযোগ-কথা ৪২৩ 


আমর! ইহ! জানি, এবং আমাদের প্রতি কার্ধ দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে, 
আমরা ইহা! জানি। ইচ্ছাশকি স্বাধীন নহে; ইহার আপাত প্রতীয়মান 
স্বাধীনতা প্রকৃত সতার ছায়ামাত্র। এই জগং যদি অসীম কার্ষ-কাঁরণ- 
শৃঙ্খল হইত, মানুষ কোথায় দীড়াইয়া সাহাষ্য করিত? উদ্ধার-কর্তার 
দাড়াইবার একটি স্থান আবশ্তক, নতুবা খর জলশ্রোতে মজ্জমান ব্যক্তিকে 
রক্ষা কর! কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? যে ধর্মোন্সাদ নিজেকে সামান্ত কীট 
বলিয়া চীৎকার করিতেছে, সেও ভারে সে পাঁধু হওয়ার পথে চলিতেছে । 
কীটের মধ্যেও সে সাধু (হওয়ার সম্ভাবন। ) দর্শন করিতেছে । 

মানব-জীবনের লক্ষ্য ব! উদ্দেশ্য ছইটি-__যথার্থ জ্ঞান (বিজ্ঞান ) ও আনন্দ। 
মুক্তি ব্যতীত এই দুইটি লাভ কর! অপস্ভব। এই দুইটি সকল জীবনেরই 
স্পর্শমণি। নিত্য একত্বকে এরূপ গতীরভাবে অস্থভব করা উচিত যে, আমর! 
সকল পাপীর জন্য কাদিব, আমর] বোধ করিব-_-আমরাই পাপ করিতেছি । 
আত্মোৎসর্গ চিরন্তন নীতি, আত্ম প্রতিষ্ঠ। নয়। সবই ঘখন এক, তখন কাহাকে 
প্রতিষ্ঠা করিবে? সবই প্রেমময়, ‘অধিকার’ বলিয়া কিছু নাই। যীশু- 
প্রচারিত মহান্‌ উপদেশ অনুসারে জীবন যাপন করা হয় নাই, তাঁহার নীতি 
অনুসরণ করিয়া দেখ, জগতের উদ্ধার হয় কি না। বিপরীত নীতিই 
জগতের অনিষ্ট করিয়াছে । স্বার্থপরতা নয়, নিংস্বার্থতাই এই প্রশ্নের সমাধান 
করিতে পারে। অধিকারের ভাব একটি সীমাবদ্ধ ভাব ; ‘আমার’ “তোমার, 
বলিয়! বাস্তবিক কিছু নাই, কারণ “আমিই তুমি” “তুমিই আমি'। আমাদের 
দায়িত্ব আছে, ‘অধিকার’ নাই । ‘আমি জন্‌’ বা “আমি মেরী” না 
বলিয়। ‘আমিই বিশ্ব’ বলা উচিত। এই সীমাবদ্ধ ভাবগুলিই ভ্রান্তি এবং 
আমাদিগকে বন্ধ করিয়। রাখিয়াছে। “আমি জন্,”_এই চিস্ত। মনে উদ্দিত 
হুইবামাত্রই যেন আমি কতকগুলি বাস্তব অধিকার চাই এবং বলিতে থাকি 
‘আমি ও আমার” এবং ক্রমাগত নৃতন পার্থক্য স্ষ্টি করি। এরূপে নৃতন 
পার্থক্যের সঙ্গে আমাদের দাসত্ব বা বন্ধন বাড়িতে থাকে এবং আমর! সেই 
স্বগত অখণ্ড অনস্ত অভেদ সত্তা হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া পড়ি । একমাত্র 
অদ্বিতীয় পুরুষই আছেন, আমরা প্রত্যেকেই সেই । অভেদ-জ্ঞানই প্রেম ও 
ভয়শুন্যত! ; ভেদজ্ঞান ঘ্বণা ও ভীতির দিকে লইয়া যায়। অভেদ্দ-ভাব__ 
একত্বই সকল প্রয়োজন মিটাইয়া দেয়। এই পৃথিবীতে বহিরাগত লোকদের 


৪২৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


বাদ দিয়া আমরা ক্ষুত্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাঁই। কিন্ত উর্ধ্বে 
আকাশে আমর! সেরূপ করিতে পারি না। সাম্প্রদায়িক ধর্মও ঠিক এরূপ 
আচরণ করিয়া বলিয়া থাকে--একমাত্র এই পথেই মুক্তি মিলিবে, অন্তান্ত 
পথগুলি ভুল । আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য এই ক্ষুদ্র গণ্ডিগুলির লোপ করিয়া 
উহার সীমারেখা বাড়ানো, যে পর্যস্ত না উপলব্ধি হয়-_-সকল ধর্মই ঈশ্বরের নিকট 
পৌছাইয়৷ দেয়। এই অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দিতে হুইবে। নব 
জীবনে দীক্ষালাভ, ‘পুরাতন মাঁজষে'র মৃত্যু, নৃতন মাঙ্গযের জন্ম__মিথ্য। 
অহমিকার নাশ, বিশ্বের একমাত্র সত্তা সেই আত্মার অন্থভূতি এই স্বার্থ- 
বলিদানরূপ সত্যের গ্যোতক । 


বেদের দুইটি প্রধান বিভাগ-_কর্মকাণ্ড অর্থাৎ যে অংশে কর্মের বিষয় 
আলোচিত, এবং জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ যে অংশে শুদ্ধ জ্ঞানের বিষয় আলোচিত । 
বেদে ধর্মভাবের ক্রমোন্নতির ধারা আমরা লক্ষ্য করি। ইহার কারণ এই 
যখন্‌ উচ্চতর সত্যের উপলব্ধি হইল, তখনও উচ্চতর সত্যে পৌছিবার সোপান- 
স্বরূপ স্বরূপ নিয়তর সত্যের অঙ্থভূতি রক্ষিত হইয়াছে । নিয্ন়তর সত্যের অমুভূতি 
রক্ষা করার কারণ এই : খষিগণ বুঝিয়াছিলেন যে, স্ষ্টি নিত্য বলিয়! 
জ্ঞানের প্রথম সোপানের উপযোগী একদল লোক সর্বদা থাকিবে, এবং 
সৰ্ব্বোচ্চ দার্শনিক জ্ঞানের দ্বার সকলের নিকট উন্মুক্ত থাকিলেও তাহ। কখনও 
সকলের বোধগম্য হইবার নয়। অন্যান্ত সব ধর্মে কেবল সত্যের চরম 
অনুভূতির উপায়টিই শুধু রক্ষিত হইয়াছে। ম্বভাঁবতঃ তাহার ফল এই 
দীড়াইয়াছে যে, পূর্বভাবগুলি নষ্ট হুইয়| যাওয়ায় নৃতন ভাবগুলি অল্পসংখ্যক 
ব্যক্তির বোধগম্য হুইয়াছে এবং এইভাবে ধর্ম ক্রমশঃ বহু লোকের নিকট 
অর্থহীন হুইয়! পড়িয়াছে। আমর! দেখিতে পাই, এই কুফল প্রাচীন 
রীতি-নীতি ও এতিহগুলির বিরুদ্ধে উত্তরোত্তর বিদ্রোহ-ঘোষণাতেই আত্ম- 
প্রকাশ করিয়াছে । আধুনিক মানুষ এই প্রাচীন মতবাদগুলি গ্রহণ করা দূরে 
থাকুক, কেন তাহারা এগুলি গ্রহণ করিবে, তাহার কারণ দর্শন করিবার 
জন্য স্পর্ধার সহিত দাবি করিতেছে । আধুনিক খ্রীষ্টধর্মের অধিকাংশ মতবাদই 
প্রাচীন পৌত্বলিকতা ও রীতিনীতিগুলির উপর নৃতন নাম ও অর্থের 
প্রয়োগমাত্র। যদি প্রাচীন মুল স্ত্রগুণি রক্ষিত হইত এবং পরিবর্তনের কারণ- 
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গুলি স্পষ্টর্ূপে ব্যাখ্যাত হুইত, তাহা ছইলে অনেক বিষয়ই সথবোধ্য হইত। 
বেদে ধর্মের প্রাচীন ভাবগুলি রক্ষিত আছে; এই কারণে ভাবগুলি ব্যাখ্য। 
করিবার জন্ত বিপুল ভাধ্য-প্রণয়ন আবশ্যক হইয়াছে, এবং ভাবগ্তলি কেন 
রাখা হইয়াছে, তাহাঁও বল! হইয়াছে। অর্থ ন! বুঝিয়! প্রাচীন মতগুলি 
দৃঢ়ভাবে আকড়াইয়া থাকিবার দরুন অনেক কুসংস্কারের সুষ্টি হইয়াছে। 
অনেক আছুষ্ঠানিক ক্রিষাকলাপে অধুনা-বিস্বত ভাষায় মন্ত্রগুলি উচ্চারিত 
হুইয়া আলিতেছে; এখন আর এ মস্ত্রগুলির কোন প্রকৃত অর্থ খুঁজিয় 
পাওয়া যায় না। গ্রীষ্টজন্মের বহু পূর্বেই ক্রমবিকাঁশবাদ বেদে স্থান পাইয়াছে, 
কিন্তু ডারুইন এই মতবাদটি সত্য বলিয়া স্বীকার ন! করা পর্যন্ত, ইহা 
হিন্দুদিগের একটি কুসংস্কীবন্পে পরিগণিত হইত । 

॥ প্রার্থনা ও উপাসনার বাহ রীতি-নীতিগুলি কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। 
নিষফামভাবে অনুষিত হইলে এবং শুধু বাহ আচারমান্রে পর্যবসিত হইতে না দিলে 
এগুলি কল্যাণপ্রদ। এগুলি চিত্বকে শুদ্ধ করে । কর্মধোগী চায় প্রত্যেকেই 
তাহাব পূর্বে মুক্তি লাভ করুক। অন্তকে মুক্ত হইতে সাহায্য করাই তাহার 
একমাত্র মুক্তি। ‘কৃষ্ণভক্তদের সেবাই তাহার শ্রেষ্ঠ উপাসনা কোন 
মহাপুরুষ বলিয়াছেন, “সমগ্র জগতের পাপ গ্রহণ করিয়া আমাকে নরকে 
যাইতে দাও, কিন্ত জগতের পরিত্রাণ হউক | এই ভাবের প্রকৃত উপাসনা 
আত্মোৎ্সগে পরিণত হয়। কথিত আছে, একজন মুনি তাহার বহুদিনের 
বিশ্বস্ত কুকুরটি যাহাতে স্বর্গে যাইতে পারে, সেজন্য স্বেচ্ছায় নিজের পুণ্য 
কুকুরকে দান করিয়া সানন্দে নরকে যাইতে উদ্ভত হুন। 

বেদের জ্ঞানকাণ্ড শিক্ষা দেয় যে, জ্ঞানই একমাত্র পরিত্রাতা ; ইহার অর্থ 
এই-_মুক্তিলাভ না করা পর্যস্ত জ্ঞান আশ্রয় করিয়া থাকিতে হইবে । জ্ঞানই প্রথম 
ও প্রধান লক্ষ্য, অর্থাৎ জ্ঞান শ্বতঃপিদ্, জ্ঞাতা নিজেকেই জানেন । একমাত্র 
কর্ত। আত্মাই নিজেকে প্রকাশ করিবার এবং জানিবার চেষ্টা করে। দপণ 
যতই শ্বচ্ছ হুইবে, প্রতিবিষ্ব ততই স্পষ্ট হইবে। এরূপ মাহুষও শ্রেষ্ঠ 
দর্পণ ; তাহার অস্তঃকরণ যত বেশী শুদ্ধ হইবে, তাহার মধ্যে ঈশ্বর তত বেশী 
গ্রতিবিষ্িত হইবেন। মানুষ নিজেকে ঈশ্বর হইতে পৃথক্‌ মনে করিয়া এবং 
দেহাত্মবুদ্ধি আনিয়। ভ্রমে পতিত হুয়। মায়া হইতে এই্‌ ভ্রমের উৎপত্তি । 
মায়! ঠিক ভ্রান্তি নহে যে বসন্ত প্রকৃতই যাহা, তাহাকে সেইরূপ না দেখিয়া 
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অন্যরপে দেখাকেই “মায়া বলে। এই দেহাত্মবুদ্ধি হইতেই ভেদ) ভেদ 
হইতে ঘন্ব ও দ্বেষ । এই ভেদবুদ্ধি যতদিন থাকিবে, ততদিন আমরা কখনও 
স্থখী হইতে পারি ন1। জ্ঞানী বলেন_ অজ্ঞান ও ভেদদৃষ্িই সকল ছুঃখের 
দুইটি কারণ। সংসারে আঘাতের পর আঘাত পাইয়। মানুষ মুক্তির জন্য 
সজাগ হয় এবং জন্মমৃত্যুর ভীষণ আবর্তন হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় 
খু'জিয়। জ্ঞানের পথ আশ্রয় করে এবং স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করিয়! মুক্ত হয়। 
মুক্তিলাভের পর মানুষ সংসারকে একটি প্রকাণ্ড যন্ত্ররূপে দেখে এবং যাহাতে 
নিজের হাতটি যন্ত্রের চক্রের মধ্যে ন! পড়ে, সে বিষয়ে সাবধান হয়। 
এইরূপে মুক্ত পুরুষের কর্মনিবৃত্তি হয়। কোন্‌ শক্তি মুক্ত পুরুষকে কর্মে 
আবদ্ধ করিতে পারে? তিনি লোকের হিত করেন, কারণ ইহা তাহার 
প্রকৃতি; কোন কল্পিত কর্তব্যের প্রেরণায় তিনি পৃথিবীর হিত করেন না। 
যাহারা এখনও ইন্দ্রিয়ের দাস, তাহাদের সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য নয়। 
নিকৃষ্ট অহমিকা যিনি অতিক্রম করিয়াছেন, তাহার জন্যই এই মুক্তি; তিনি 
আত্মায় প্রতিষ্ঠিত--কোঁন নিয়মের অধীন নহেন, তিনি যুক্ত এবং পূর্ণ । 
তিনি প্রাচীন কুদংস্কারগুলি অতিক্রম করিয়া সংসাঁরচক্রের বাহিরে গিয়াছেন । 
প্রকৃতি আমাদের নিজেদেরই দর্পণস্বরূপ । মানুষের কর্মশক্তির সীম! আছে, 
কিন্ত বাসন অসীম, সেজন্যই আমর! কর্মবিমুখ হুইয়া অপরের কর্মশক্তি 
কাজে লাগাইয়া তাহাদের শ্রমের ফল ভোগ করিতে সচেষ্ট হই। কাজের 
জন্ত যন্ত্র আবিষ্কার ছার কখনই মানুষের শ্রীবৃদ্ধি হয় না, কারণ আমরা 
বাপনার পরিতৃপ্তি করিতে গিয়া বাসনার স্ষ্টি করি; নিংশেষিত ন। 
হইয়া আমাদের আকাঙ্ঞা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাঁয়। অতৃগ্ধ বাসনা 
লইয়া! মরিলে বাসনা-পরিতৃপ্তির বৃথা অন্বেষণে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে 
হইবে। হিন্দুর! বলেন, ‘মনুস্য-শরীর ধারণ করিবার পূর্বে আমাদের আশী- 
লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছে । বাসন! নাশ করিয়া উহার হাত 
হইতে পরিত্রাণ পাঁও__ইহাই জ্ঞানের কথা । ইহাই একমাত্র পন্থা । সব 
কার্ধ-কারণ-সন্বন্ধ দূর করিয়া আত্মাকে উপলব্ধি কর। শুধু মুক্তিই যথার্থ 
নাতিজ্ঞান দিতে পারে। শুধু কার্ধ-কারণ-শৃঙ্খলা৷ অনস্তকাঁল থাকিলে নির্বাণ 
লাভ অসম্ভব হুইত। এই কার্ধ-কারণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ মিথ্যা ‘অহুং’-এর 
নাশই নির্বাণ। কারণের অতীত হওয়াই মুক্তি। আমাদের যথার্থ স্বরূপ 
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সৎ ও মুক্ত। আমর! শুহুসত্ব, অ-সৎ হওয়া] বা অন্যায় কর্ম কর! আমাদের 
ক্বভাববিরুদ্ধ। যখন আমরা চক্ষু বা মন দার! ঈশ্বর সম্বন্ধে জানলাভ করি, 
তখন ‘ইহ!’ বা ‘উহ!’ সংজ্ঞা দ্বারা তাঁহাকে অভিহিত করি, কিন্ত বাস্তবিক 
এক সং-বস্তই আছেন, সব বৈচিত্র্য সেই একেরই ব্যাখ্যা । আমর! কোন- 
কিছু হই না, আমাদের যথার্থ হ্বর্ূপকেই পুনঃপ্রাপ্ত হই। অজ্ঞান ও 
অসাম্য সকল দুঃখের কারণ-বুদ্ধের এই সংক্ষিপ্ত সার কথ! বৈদাস্তিকে রা 
গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ ইহাই শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার ও এই মানব-শেষ্ঠের বিশ্ময়কর 
প্রজ্ঞার নিদর্শন । আহুন, আমর! সাহসী ও অকপট হই ; তবেই আস্তরিক 
শ্রদ্ধা লইয়া যে-কোন পথই অবলম্বন করি না কেন, তাহাতেই মুক্তির 
লক্ষ্যে পৌছিব। শৃঙ্থলের পরম্পর-সংযোজক খণ্ডগুলির একটি হাতে 
আঁসিলেই ক্রমশঃ একের পর এক করিয়া সমগ্র শৃঙ্খলটি হস্তগত হইবে। 
মূলে জলসেচন করিলেই সমগ্র বৃক্ষ সিঞ্চিত হুইবে। প্রতি পত্রে জলসিঞ্চন 
ছার! সময় নষ্ট হইবে মাত্র, উপকার কিছুই হইবে না। অন্তভাবে বলিতে 
গেলে বলিতে হয় ঈশ্বরকে লাভ করিবার চেষ্ট। কর; তাঁহাকে লাভ 
করিলেই আমাদের সব পাওয়া হইল। গির্জা, ধর্মমত, পূজাপদ্ধতি-_ এগুলি 
ধর্মের অপরিণত চারাগাছকে রক্ষা করিবার বেড়া মাত্র; কিন্তু পরে যাহাতে 
চারাগাঁছটি মহীরুহ হইয়া উঠিতে পারে, সেজ্ন্ত এই বেড়াগুলি তুলিয়া 
ফেলিবে। স্থতরাং বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়, বাইবেল, বেদ, শাস্ত্র এই ধর্মের 
চারাগাছের টবের মতো) কিন্তু চারাগাছকে টবের বাহির গিয়া বিস্তার 
লাভ করিতে হইবে। 


আমর! এই পৃথিবী, স্র্যলোক, নক্ষত্রলোক--সব লোকেরই অস্তর্গত, ইহ 
আমর! সমভাবে অনুভব করিতে শিখিব। আত্মা দেশ ও কালের অতীত ; 
দৃষ্টিসম্পন্ন সব চোখই আমার চোখ ; ঈশ্বরের গুণগানে রত সব মুখই আমার 
মুখ ; প্রত্যেক পাপীও আমিই । আমর! কিছুতেই বন্ধ নই, আমরা বিদেহ। 
এই বিশ্বই আমাদের দেহ। আমর! স্বচ্ছ স্ফটিকের মতে| সব বস্তুকেই 
প্রতিবিদ্বিত করিতেছি, কিন্ত পূর্বাপর আমরা সেই একই আঁছি। আমর! 
যাদুকর, ইচ্ছামত লাঠি ঘুরাইয়। চোখের সামনে নান! দৃশ্য স্বষ্টি করিতেছি, 
কিন্তু আমাদিগকে এই-সকল দৃশ্প্রপঞ্চের অস্তরালে য'ইয়| আত্মজ্ঞান লাভ 


৪২৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


করিতে হুইবে। এই বিশ্ব কেটলির মধ্যে ফুটস্ত জলের মতো; প্রথমে 
একটি, তারপর আর একটি, তারপর বহু বুদ্ব,দের স্বষ্টি হইয়া অবশেষে সব 
জল এককালে ফুটিয়া উঠিবে এবং বাম্পাকারে উড়িয়া যাইবে । প্রথমতঃ মৃহান্‌ 
আচারধগণ বুদ্ধদের মতো এখানে একজন, ওখানে একজন আবিভূতি 
হইয়াছেন ; অবশেষে কিন্ত সকল প্রাণীই বুদ্ধদে পরিণত হুইয়। পরিত্রাণ 
লাভ করিবে। চিরনবীন সৃষ্টি নৃতন জল আনিয়া বার বার এই নিয়মের 
মধ্য দিয়৷ চলিতে থাকিবে। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত ঘতগুলি বুদ্ধ দের 
আবির্ভাব হইক্সাছে, বুদ্ধ ও যীশু ইহাদের মধ্যে দুইটি মহতম বুঘদ। তাহার] 
ছিলেন শ্রেষ্ঠ পুরুষ, স্বয়ং মুক্ত হইয়া অপরকে মুক্ত হুইতে সহায়ত! 
করিয়াছেন। তাহাদের কেহই পূর্ণ ছিলেন না, কিন্তু তাহার্দের গুণের দ্বারাই 
তাহাদিগকে বিচার করিতে হুইবে, দোষের দ্বার! নয়। গ্রীষ্ট পূর্ণতার আদর্শে 
পৌছিতে পারেন নাই, কারণ তিনি সর্ব! নিজের প্রচারিত অতি উচ্চ 
আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করেন নাই, এবং সর্বোপরি স্ত্রীজাতিকে 
পুরুষের সমান অধিকার দেন নাই। স্বীজ্গাতি তাহার জন্য যথাসাধ্য করিলেও 
তিনি তাহাদের একজনকেও ধর্মপ্রচারক করেন নাই ; নেমিটিক-বংশে 
তাহার জন্মই ইছার নিঃসন্দেহ কারণ। মহানুভব আর্ধগণ ও তাহাদের 
মধ্যে বুদ্ধ স্বীলোককে পুরুষের সমান অধিকার দিয়াছেন। আর্যদের নিকট 
ধর্মে স্ত্রী-পুরুষ জাঁতিবিচার ছিল না। বেদ ও উপনিষদে নারীরাও চরম 
সত্যের প্রবক্তা ছিলেন, এবং পুরুষের সহিত সমভাবে পুজা পাইতেন। 


৮ 


সুখ ও দুঃখ দুই-ই শৃঙ্খল, একটি সোনার, অপরটি লোহার ; আমাদের 
বন্ধন ঘটাইতে এবং স্বক্পের উপলব্ধি হইতে নিবৃত্ত করিতে দুই-এরই শক্তি 
কিন্ত সমান। আত্মা সুখ-দুঃখ ছুই-এরই অতীত । এই সুখ-দুঃখ অবস্থা মাত্র, 
এবং অবশ্যই পরিবর্তনশীল। আত্মার প্রকৃতি নিত্য আনন্দ ও শাস্তি। এই 
আনন্দ ও শান্তির অবস্থা আমাদিগকে নৃতন করিয়া! লাভ করিতে হুইবে না, 
ইছা আমাদের অধিগতই আছে। দৃষ্টির মলিনত। ধুইয়া ফেলিলেই উহা! 
প্রত্যক্ষ করিতে পারিব। আমরা সততই আত্মায় অধিষ্ঠিত থাকিব এবং সম্পূর্ণ 
প্রশান্তির সহিত এই চঞ্চল বিশ্বপট দর্শন করিব। এ বিশবব্যাপার শুধু শিশুর 


আানযোগ-কথা ৪২৯ 


খেলা--ইছ। যেন আমাদের চিত্তের প্রশান্তি নষ্ট করিতে না পারে। মন যদি 
স্ততিতে হৃষ্ট হয়, নিন্দায় ব্যথিত হইবে। ইন্দ্রিয়ের সুখ, এমন কি মনের স্থখও 
ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু বাহৃজগৎ্-নিরপেক্ষ যথার্থ বিমল সুখ আমাদের অস্তরেই 
আছে। এই আত্মার আনন্দই পৃথিবীতে ‘ধর্ম নামে অভিহিত । আমাদের 
অন্তরে যত বেশী আনন্দ, আমর! তত বেশী ধাসিক। সুখের জন্তু যেন আমরা 
জগতের দিকে চাহিয়া না থাকি । 

কয়েকটি গরীব জেলেনী প্রবল ঝড়ের মুখে পড়িয়া এক ধনীর উদ্ভান- 
বাটাতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ধনী তাহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া 
আহার করাইলেন এবং মনোহর পুষ্পের দৌরভে আমোদিত এক গ্রীম্মাবাসে 
বিশ্রামের স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। জেলেনীরা এই স্থবাসিত উচ্ভান- 
বাটাতে শয়ন করিল বটে, কিন্তু ঘুমাইতে পাঁরিল না। তাঁহার! যেন 
আকাক্কিত কোন-কিছু হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, সেটি ফিরিয়া ন! পাওয়। 
পর্যস্ত সুস্থ বোধ করিতেছিল ন|। অবশেষে তাহাদের একজন উঠিয়া গিয়া 
যেখানে মাছের ঝুড়িগুলি রাখ! ছিল, সেখান হইতে সেগুলি ঘরে লইয়া 
আনিল, তখন সেই চিরাভ্যন্ত গন্ধ পাইবামাত্র সকলে গভীর নিদ্রায় 
অভিভূত হইল । 

আমাদের নিকট এই জগৎটি যেন সেই মাছের বুড়ির মতো না হয়; 
আমরা ষেন সুখের জন্ত ইহার উপর নির্ভর ন! করি। এটি তামসিক অর্থাৎ 
তিন গুণের মধ্যে যেটি নিকৃষ্ট, তাহার দ্বার! বন্ধ হওয়া । ইহার ঠিক উপরের 
স্তরটি 'অহংভাবপূর্ণ ; সেখানে অহরহ ‘আমি’'র প্রকাশ দেখা যায়। এই 
প্রকৃতির লোকের! সময় সময় সৎকার্ধ করে এবং ধামিক হয়; ইহারা 
রাজসিক বা কর্মপর প্রকৃতির । অস্ত ষ্টিসম্পন্ন বা সাত্বিক প্রকৃতির লোকের! 
শ্রেষ্ট; তাঁহারা শুধু আত্মাতেই বাদ করেন। এই তিন প্রকার গুণ 
অল্পবিস্তর সকল মাহগষেই আছে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গুণ প্রবল হয় মাত্র । 
রজোগুণের দ্বারা তমোগুণকে অভিভূত করিবার চেষ্টা করিতে হুইবে, এবং 
পরে ছুইটিকেই সত্বগুণে নিমজ্জিত করিতে হইবে। 
৫ ‘সুষ্টি’ অর্থে নৃতন কিছু গড়া নয়, সাম্যভাব ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা। 
খণ্ড খণ্ড সোল একপাত্র জলের তলদেশে নিক্ষেপ করিলে ভাহার। ম্বতন্্রভাবে 
ও একযোগে দবেগে উপরের দিকে উখিত হয়; সকল গোলা উপরে উঠিয়। 


৪৩০ ্বামীজীর বাণী ও রচনা! 


সাম্যভাব লাভ করিলে গতি বা জীবনসংগ্রাম থামিয়! যায়। হষ্টিব্যাপারেও 
এইরূপ । সমত্বে পৌছিলে অস্থির ভাবগুলি নিবৃত্ত হয় এবং তথাকথিত 
জীবনযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। জীবনের সঙ্গে মন্দ জড়িত থাকিবেই, কারণ 
নাম্যভাব ফিরিয়। পাইলে জগৎ লোপ পাইবে; যেহেতু সাম্য ও ধ্বংস একই 
বন্ত। দুঃখশুষ্য স্থখ ব। অশ্তভশৃন্য শুভ কোনকালেই সম্ভব নয়, কেন না 
সাম্যভাবের অভাবই জীবন। আমর! চাই মুক্তি; জীবন ব। স্থখ বা মঙ্গল 
আমাদের কাম্য নয়। স্থটটি নিত্য, ইহার আদি বা অস্ত নাই? ইহা যেন 
অনস্ত হদের বক্ষে চিরচঞ্চল তরঙগপ্রবাছ। এই হুদদের অনেক স্থল অতলম্পর্শ, 
অনেক স্থল শান্ত, কিন্ত সদাই তরঙ্গভঙ্গ চলিতেছে, সাম্য অবস্থা লাভের জন্য 
সংগ্রাম অনস্তভ। জীবন ও মৃত্যু একই সত্যের নামান্তর মাত্, একই মুদ্রার দুই 
পিঠ। দুই-ই মায়া এই মুহুর্তে প্রাণধারণের, পরমুত্র্তেই প্রাণত্যাগের দুর্বোধ্য 
চেষ্টা। এ-সকলের উর্ধ্বে আত্মাই প্রকৃত দ্ববন্ূপ। আমরা সুষ্টির মধ্যে প্রবেশ 
করি এবং পরে আমাদের জন্য উহ! জীবস্তভাব ধারণ করে। বিষয়গুলি স্বয়ং 
প্রাণশৃন্, আমরাই তাহাদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করি, এবং পরে আমরাই কখন 
বা বিষয় উপভোগ করি, আবার কখন মুটের ন্যায় বিষয় হইতে ব্রম্তভাবে 
পলায়ন করি! এই জগ সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়-_-মত্যের ছাঁয়! মাত্র । 

কবি বলিয়াছেন, ‘কল্পনা সত্যের সোনালী আভাস” ; অন্তর্জগৎ- প্রকৃত 
সৃতা__বহির্জগৎ হুইতে অনস্তগুণ বড়। বহিজগৎ প্রকৃত সত্তার ছায়াময় 
অভিক্ষেপ। রজ্ছুদর্শনকালে সর্পদর্শন হয় না, আবার সর্প দৃষ্ট হইলে রজ্জুদৃষ্টি 
তিরোহিত হয়। একই সময়ে রজ্ছু ও সর্পজ্ঞান অসম্ভব। ঠিক তেমনি 
ঘুখন আমরা জগৎ দেখি, তখন আত্মাকে উপলব্ধি .করি না, ইহ! কেবল 
বুদ্ধির ধারণ] । ব্রহ্মান্থভৃতিতে “অহং-জ্ঞান ও জগৎ্-বোধ লোপ পায়। আলে! 
কখনও অন্ধকার জানে না, আলোতে অন্ধকার নাই ; (ব্রহ্ম ছাড়া কিছু 
নাই) ব্ৰহ্মই সব। যখন একজন ঈখর স্বীকার করি, তখন বুঝিতে হইবে-_ 
প্রকৃতপক্ষে আত্মাকেই নিজেদের হইতে পৃথক করিয়া লইয়। আমাদের 
বাহিরে অর্চনা করিতেছি; কিন্ত সর্বাবস্থাতেই তিনি আর অন্ত কেহ নন 
আমাদেরই যথার্থ স্বরূপ, এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর | 

যেখানে আছে, সেখানেই থাক পশ্তর প্রকৃতি ; ভালোকে গ্রহণ এবং মন্দকে 
বর্জন করাই মানুষের প্রকৃতি ; গ্রহণ বা বর্জন না করিয়া নিত্যানন্দে থাকাই 
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দৈবী প্রকৃতি । আন, আমর! দেবী প্রকৃতি লাভ করি ; আমাদের হৃদয়কে 
সমুদ্রের মতো উদার করিয়া, অকিঞ্চিৎকর পাধিব বস্তগুলির অতীত হইয়া 
জগৎকে শুধু চিত্রের মতে! দেখি। কেবল তখনই আমর সম্পূর্ণ অনাসক্ত- 
ভাবে জগৎকে উপভোগ করিতে পানি । 

* জগতে ভালোর সন্ধান কর কেন, এখানে কি তাহা পাইতে পারি? 
সংসার ঘত উৎকৃষ্ট বস্তই দিক না কেন, ইহা! ঘোলা জলে খেলিতে খেলিতে 
শিশুদের কয়েকটি কাচের মালা পাওয়ার মতে; মালাগুলি বার বার 
তাহাদের হাত হইতে পড়িয়া যায়-_-আবার অনুসন্ধান চলে। ধর্ম ও 
ঈশ্বর অসীম শক্তিপ্রদ। মুক্ত অবস্থায় আমর] শুধু আত্মা; মুক্ত হইলেই 
অমৃতত্বে স্থিতি ; ঈশ্বরও মুক্ত হইলেই ঈশ্বরপদবাচ্য। 

’ ‘অছং’-হৃষ্ট সংসার-বাসন! ত্যাগ করিতে না পারিলে আমর! কখনও 
শ্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিব ন1$ অতীতে কেহ কখনও পারে নাই, 
ভবিষ্যতেও কখন পারিবে না। সংসার-ত্যাগের অর্থ সম্পূর্ণভাবে অহংকে 
ভুলিয়া যাওয়া, ‘অহুং’-কে একেবারে না বোধ করা, দেহে যাস করিয়াঁও দেহের 
অধীন না হওয়!। এই ধূর্ত অহমিক। সম্পূর্ণরূপে মুছিয়। ফেলিতে হুইবে । ‘মানব- 
জাতির হিত করিবার শক্তি কেবল সেই নীরব কর্মীদেরই আছে, যাহার! 
নিজেদের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিয়া পরকে ভালবাদিবার জন্ত জীবন 
ধারণ করেন। তাহার কখনও ‘আমি, আমার’ বলেন না, অন্তের ছিতসাধন 
করিবার যন্ত্র্তরূপ হইয়াই তাঁহার! ধন্য । তাঁহার! ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণ এক 
হইয়াছেন, কোন কিছু আকাজ্ষা করেন না বা জ্ঞাতদারে কোন কর্মও 
করেন ন!। তীহারাই প্রকৃত জীবন্মক্ত- সম্পূর্ণ নিষ্কাম, ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের অতীত, 
উচ্চাঁকাঁক্ষা-বজিত তাহারা বাক্তিত্বছীন তত্ব মাত্র। ক্ষুদ্র আমি, যতই বিসর্জন 
করিব, ততই আমর ঈশ্বরভাবাপন্প হইব। চলুন, আমরা ক্ষুদ্র আমি'কে 
পরিত্যাগ করি, তবেই আমাদের অস্তরে বৃহৎ “আমি, আলিবে। যখন 
আমাদের মন হইতে ‘অহং’-ভাব সম্পূর্ণ দূর হয়, তখনই আমরা উৎকৃষ্ট কর্মী ও 
প্রভাবশালী ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হুই । বাপনাশুন্ত ব্যক্তিদের কর্মই মহৎ ফল 
প্রসব করে। যাহারা তোমার নিন্দ! করে, তাহাদিগকে আশীর্বাদ কর; চিন্ত! 
করিয়া দেখ, তোমার মিথ্যা ‘অহং’ দূর করিতে সাহাষ্য করিয়। নিন্দুকের! 
তোমার কি মহৎ উপকার করিতেছে! যথার্থ 'আমি'কে আকড়াইয়া থাকো। 


৪৩২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


শুধু সৎ চিস্তা কর, দেখিবে ধর্মপ্রচারকর্দের অপেক্ষা অনেক বেশী কাছ 
করিতেছ। পবিত্রতা ও নীরবত। হইতেই মহ] শক্তিময়ী বাণী আসে। 


৪ 


ব্যক্ত ভাব কার্ধতঃ নিশ্নতর অবস্থা বা অধঃপতন, যেহেতু ভাব কেবল 
অক্ষরের সাহায্যেই ব্যক্ত হয়। তাই সেণ্ট পল বলিয়াছেন, “অক্ষর ভাবকে নষ্ট 
করে।১ অক্ষরের মধ্যে জীবন থাকিতে পারে না অক্ষর ভাবের গ্রাতিবিস্ব 
মাত্র। তথাপি ভাবপ্রকাশের জন্য ভাঁবকে জড়ের দ্বারা আবৃত করিতে 
হইবে। আবরণের মধ্যে আমরা প্রত সত্য দেখিতে পাই না, আবরণকেই 
প্রতীক না৷ ভাবিয়া যথার্থ সত্য বলিয়। গ্রহণ করি। এই ভ্রম প্রায় সকলেরই 
হয়। প্রত্যেক মছান্‌ আচার্য ইহা! জানেন এবং সাবধান হন, কিন্তু জনসাধারণ 
অপ্রত্যক্ষ অপেক্ষা প্রত্যক্ষের পূজা করিতেই বেশী উন্মুখ । ব্যক্তিত্বের পিছনে 
তত্বের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার এবং সময়োপযোগী নূতন ভাব 
দিবার জন্যই মহাপুরুষদের আবির্ভাব। সত্য চিরদিন অপরিবর্তনীয়, কিন্ত 
ইহাকে শুধু নূতন আকারে উপস্থিত কর! যাইতে পারে, অথবা মানবজাতি 
তাহাদের উন্নতি অনুসারে যেভাবে গ্রহণ করিতে পারে, সেভাবেই সত্যের 
প্রকাশ হয়। নাম-ন্ধপ হইতে মুক্ত হওয়াই, বিশেষতঃ যখন হুস্থ-অনথস্থ, জুন্বর- 
কুৎপিত কোনপ্রকার শরীরধারণেরই প্রয়োজন বোধ করি না, তখনই আমাদের 
এই সংসার-বন্ধন খুচিয়া যাইবে । 'অনস্ত উন্নতি’ হইলেই অনস্ত বন্ধনও 
হইবে । সমস্ত ভেদভাব অতিক্রম করিয়া অনস্ত অভেদভাব, একত্ব বা ব্রহ্মভাব 
আমাদিগকে লাভ করিতে হুইবে। আত্মা সমস্ত ব্যক্তিত্বের মিলনভাব, 
এবং নিবিকার ও “একমেবাদ্বিতীয়ম্ । আত্মা জীবন নন, কিন্তু জীবনধারণ 
করিয়া থাকেন। আত্মা জীবন-মৃত্যু এবং শুভাশুভের অতীত--_নিবিশেষ 
একত্ব । নরকের মধ্য দিয়াও সত্যানগসন্বান করিতে সাহসী হও । নাম-রূপ 
বা সবিশেষ বস্ত সন্ধদ্ধে মুক্তি প্রযোজ্য নছে। “আমি দেহধানী-রূপে মুক্ত' 
-এ-কথা কোন দেহবান্‌ ব্যক্তিই বলিতে পারে না। দেহভাব মন হইতে 
অপগত না হইলে মুক্তি হইবে না। আমাদের মুক্তি অন্তের ক্লেশকর হুইলে 
আমরা সেখানে মুক্ত নই। আমরা ঘেন কাহারও ক্লেশের কারণ না হুই। 
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প্রকৃত অনুভূতি এক হইলেও আপেক্ষিক অনুভূতি বছ। সমগ্র জানের 
উৎস আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে, পিপীলিকার মধ্যেও যেরূপ, শ্রেষ্ঠ 
দেবতার মধ্যেও .সেইরূপ। প্রকৃত ধর্ম এক; সকল ছন্দ কেবল ব্ধপ 
প্রতীক ও ‘উদাহরণ’ লইয়]| চক্ষুম্মানের পক্ষে স্বর্গরাজ্য বা স্বর্ণযুগ চিরুকাল 
বর্তমান। ফলকথা, আমাদের আত্মবিস্বৃতি ঘটিয়াছে বলিগ়্াই আমরা জগৎকে 
হারাইগাছি মনে করি। মূঢ়! শুনিতে পাও না কি, তোমার হদয়মধ্যেই 
সেই অনাদি সঙ্গীত “সচ্চিদানন্দ, সোহহং সোহহং’ অহরহ ধ্বনিত 
হইতেছে? 

ছায়ামুির (Phantasm) শাহাধ্য ছাড় চিস্তা কারবার চেষ্টা আর 
অপস্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা! একই প্রকার। প্রত্যেক ভাবেরই দুইটি অংশ-_ 
মানস ও শাব্দ । এ দুই-ই আমাদের প্রয়োজন । বিজ্ঞানবাদী (idealist) বা 
জড়বাদী-_কেহই জগংব্যাপারনিকূপণে সমর্থ নয়। এবিষয়ে ভাব ও 
অভিব্যক্তি ছুয়েরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হুইবে। দর্পণে নিজের মুখ দেখার 
মতো জগংরূপে প্রকাশিত ব্রহ্মের প্রতিবি্ই আমাদের জ্ঞানের বিষয়। 
অতএব কেহই স্বীয় আম্মা] বা ব্রহ্ধকে জানিতে পারে না, কিন্তু প্রত্যেকেই সেই 
আত্ম! ; এবং এই আত্মাকে জ্ঞানের বিষয় করিবার জন্য এ প্রতিবিষ্বরপেই 
তাহাকে দর্শন করিতে হইবে । দর্শনাতীত তত্বের উদাহরণগুলি দর্শন করাই 
তথা কথিত প্রতীকোপালনা-_সচরাচর যতটা অনুমান কর! যায়, দেববিগ্রহের 
প্রমার তাহ! অপেক্ষা! অধিক ব্যাপক । 

দারু ও শিলা হইতে আরম্ভ করিয়। গ্রীষ্ট বা বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষ পর্যন্ত 
ইহ] ব্যাপৃত। * সাঁকারোপাসন! সম্বন্ধে বুদ্বদেবের সতত বিরুদ্ধভাব হইতেই 
ভারতে মৃঠিপুঙ্গার হুত্রপাত হইয়াছে।* বেদে মৃতিপূজার উল্লেখ নাই 
মরা এবং সখারূপে ঈশ্বরের অভাববোধের প্রতিক্রিয়া হইতেই শ্রেষ্ঠ 
আচার্ধগণকে মূর্ত ঈশ্বর কল্পন। করিয়া লওয়া হুইয়াছে। বুদ্ধদেব ঠিক 
এই ভাবে মূর্ত-ঈশ্বররূপে লক্ষ লক্ষ মানুষের হবার অচিত হুইতেছেন। হিংসামূলক 
সংস্কার-চেষ্টার দ্বার] প্রকৃত সংস্কার সর্বদাই বাধাপ্রাপ্ত হয়। অর্চনার প্রবৃত্তি 
প্রত্যেক মানুষেরই প্রকৃতিগত) উচ্চতম দর্শিনিকতার সাছায্যেই শুধু শুদ্ধ 
ভাবময় অবস্থায় আরোহণ করা যায়। কাজেই পুজা করিবার জন্তই মাছ্য 
তাহার ঈশ্বরকে ব্যক্তিভাঁবাঁপন্ন করিয়! লইর্লনে। প্রতীক যেরূপই হউক ন। 
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কেন, ইহার অন্তরালে স্বয়ং ঈশ্বর আছেন--এইভাবে মৃতিপূঙ্জা অতি উত্তম, 
প্রতীকের ভাবে নয়। 

* "শাস্ত্রে আছে_শুধু এই বিশ্বাসের কুসংস্কার হইতে সর্বোপরি নিজেদের 
মুক্ত করিতে হুইবে। বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতিকে কোন শান্তের অনুশাসন 
মানিয়া লইতে বাধ্য কর! অতি ভীষণ অত্যাচার। শান্্পূজ। নিকষ্ট 
পুতুলপূজা। কোন গবিত ও স্বাধীনচিত্ত হুরিণ তাহার শাবকটিকে 
কর্তৃত্বের ভাবে বলিতেছিল, “আমার দিকে চাহিয়া আমার এই সুদৃঢ় 
শৃঙ্গ-ঢুইটি দেখ! ইহাদের এক আঘাতেই আমি মান্য মারিতে পারি। 
হরিণ হওয়া কি সখের বিষয়! ঠিক সেই মুহূর্তে দূরে শিকারীর তেরীর 
শব শুনিবামাত্র কোনদিকে না চাহিয়া! হরিণ বেগে পলাইতে লাগিল, 
বিশ্ময়াবিই শাবকটিও তাহার পিছন পিছন ছুটিতে লাগিল। নিরাপদ স্থানে 
'পৌছিয়া শাবক জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এত বলশালী ও সাহসী, তৰু 
মানুষের শব্দ শুনিয়া পলায়ন করেন কেন? হরিণ বলিল, ‘বৎস, নিজের 
বল-বিক্রমের উপর আস্থা! থাকিলেও কেন যে এ শব্দ শুনিলেই ইচ্ছায় 
হউক, অনিচ্ছায়ই হউক, কি-একটা ভাবের বশে পলাইতে বাধ্য হুই, 
তাহা জানি ন1। আমাদের দশাঁও এরূপ । শাস্নিবন্ধ বিধির ‘ভেরী-রব’ 
শ্রবণমাত্রই প্রাচীন অভ্যাদ ও সংস্কারগুলি যেন আমাদিগকে পাইয়া বসে 
এবং ইহ! জানিবার পূর্বেই আমর! যেন দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আমাদের 
যথার্থ স্বর্ূপ- মুক্ত অবস্থা বিশ্বত হই । 

জান চিরস্কন। আধ্যাত্মিক সত্যের আবিষ্কারককে আমর! ‘প্রত্যাদিষ্’ 
বলি এবং তিনি জগৎকে যাহ] দান করেন, তাছ! এশ্বরিক বাণী। কিন্ত 
এশরিক বাণী বা প্রত্যাদেশও চিরস্তন, স্থতরাং ইহাকে শেষ জ্ঞান বলিয়। 
অন্ধভাবে অঙ্গুনরণ করা উচিত নয়। যিনি নিজেকে উপযুক্ত আধাররূপে 
প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার ভিতরেই এ এশ্বরিক ভাব প্রকাশ হইতে পারে। 
পরিপূর্ণ পবিত্রতা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োঙ্গন, কেন না “ধাহাদের হৃদয় পবিত্র, 
তীছারাই ঈশ্বর দর্শন করিবেন।’ সকল প্রাণীর মধ্যে মম্ুযযই শ্রেষ্ঠ জীব, আর 
এই পৃথিবীই শ্রেষ্ঠ স্থান, কারণ এখানেই মামুয মুক্তিলাতে সমর্থ । মানুষই 
খ্ীখর সম্বন্ধে সর্বোচ্চ কল্পনা । যত কিছু গুণ ঈশ্বরে অর্পণ করি, সব অল্পমাত্রায় 
মাঁহছযষেই বিস্কমান। যখন উচ্চস্তরে আরোহণ করি এবং এইরূপ ঈশ্বর-ধারণার 


জ্ঞানযোগ-কথা ৪৩৪ 


অতীত হুই, তখন দেহ, মন ও কল্পনার বাহিরে গিয়া এ জগৎকে দেখি না। 
সেই পরম নিত্য ভাবে আরুড় হইলে আমাদের পাধিব সম্বন্ধ থাকে না; তখন 
সবই ' বিষয়শৃন্ত বিষয়ীতে পর্যবসিত হয়। মুক্তিক্ষেত্র এই জগতে ম্াস্থ্যই 
শ্রেষ্ট স্থানের অধিকারী । যাহার! সমত্ব ব! পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহার! 
“ঈশ্বরে বাস করেন” বলিয়া কথিত। "আত্ম! দ্বারা আত্মাকে হনন'ই ঘ্বণা। 
অতএব প্রেমই জীবনের নীতি। এই অবস্থায় উন্নীত হওয়াই পূর্ণত্ব লাভ 
করা; কিন্তু আমরা যত বেশ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হুইব, ততই নৈক্ষর্য 
লাভ করিব ।* সাত্বিক ব্যক্তি এজগৎকে শিশুর খেল! বলিয়! দেখেন ও জানেন 
এবং ইহা লইয়া মাথা ঘাঁমান ন!। দুইটি কুকুরছানাকে পরস্পর মারামারি 
ও কামড়াকামড়ি করিতে দেখিলে আমর! বিশেষ বিস্মিত হই না। আমরা 
জানি ইহ! গুরুতর ব্যাপার নয়। পূর্ণ-মাঁচ্ষ জানেন এই সংসার মায়ার খেল! । 
জীবনকে সংসার বলে। বিরুদ্ধ শক্তিগুলির যে ক্রিয়া আমাদের উপর 
হইতেছে, তাঁহারই ফল এই জীবন। জড়বাদী বলে- মুক্তির কথ ভ্রমমাত্র। 
আদর্শবাদী বলে--বন্ধনের কথ স্বপ্রমাত্র । বেদাস্ত প্রচার করে-__একই কালে 
আমর! মুক্তও বটে, বন্ধও বটে। ইহার অর্থ এই যে, জাগতিক স্তরে আমরা 
কখনও মুক্ত নই, কিন্তু অধ্যাত্ব-স্তরে চিরমুক্ত। আত্মা মুক্তি ও বন্ধন 
দুইয়েরই অতীত । আমরা! ব্রদ্ধত্বরূপ, আমর] ইন্দ্রিয়াতীত অবিনশ্বর জান- 
হ্রূপ-_আমর! পরমানন্দ স্বরূপ । 


আমেরিকান সংস্করণের ভূমিক! 


এই বক্তৃতা ও পরবর্তী আলোচনাটি সাঙ্কেতিক লিপি অনুদাঁরে গৃহীত 
হইয়াছিল। ইংলণ্ড যাত্রার প্রাক্কালে শ্বামীজী এগুলির উপর শুধু একবার 
চোখ বুলাইতে পারিয়াছিলেন; আশা করা যায় কোন ভুল নাই। 
অধ্যাপক ল্যানম্যান ও অধ্যাপক রাইট অনুগ্রহপূর্বক চূড়ান্ত সংশোধনে 
সাহায্য করিয়াছেন । আলোচন1ংশের বিবৃতিতে কয়েকটি প্রশ্ন অপরিহার্য 
ভাবে হারাইয়! গিয়াছে। প্রথম চারিটি টীক। ম্বামীজী দ্বারাই সংযোজিত। 
মূল বক্তৃতায় হিন্দুশাস্ হইতে উদ্ধতিগুলি স্বামীজী প্রথমে মংস্কৃতেই বলেন, 
পরে অনুবাদ করিয়। দেন। অনুবাঁদগুলি যেভাবে বলিয়াছিলেন, সেইভীবেই 
রাখ! হইল। 

বক্তৃতা ও আলোচনার পর সন্নিবেশিত হুইয়াছে--২২শে ও ২৪শে মার্চ 
বৈকালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী যে-সব কথ! 
বলিয়াছিলেন। উত্তরগুলি সাঙ্কেতিকভাবে গৃহীত, কিন্তু প্রশ্নগুলি নয়। 
কয়েকটি অপ্রকাশিত বক্তৃতার নির্বাচিত অংশও সংযোজিত হইয়াছে। 
কতকগুলি উত্তর এবং নির্বাচিত অংশের বিষয়বস্ত একই, তবে বর্ণনাতগির 
বৈচিত্রের জন্তু সেগুলিও সব রাখা হইল। 

মাত্র একটি ভাষণে বেদান্তদর্শনের যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। আশ! 
করা যায়, প্রাচ্যের জীবন ও চিন্ত। বিষয়ে যাহার! আগ্রহাঘিত, তাহাদের 
কাছে এই বক্তৃতা, আলোচনা এবং সঙ্গের প্রশ্নোত্তর ও নির্বাচিত অংশগুলি 
মূল্যবান্‌। 

J.P. FE. 
(মিঃ ফক্স) 


বেদীস্ত-দর্শন 


১৮৯৬ খুঃ ২৫শে মার্চ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে হার্ভার্ড বিশ্ববি্ালয়ের গ্রান্ময়েট ফিলজফিক্যাল 
সোসাইটিতে প্রদত্ত বক্তৃতা 

আজকাল ধাহাকে সাধারণভাবে “বেদাস্ত-দর্শন' বলা হয়, ভারতের বর্তমান 
বিভিন্ন ধর্মন্প্রদায়গুলির সব সত্যই তাহার অন্তর্গত। স্জেন্ত নানাভাবে 
ইহার ব্যাখ্য। করা হইয়াছে, এবং আমার মনে হয়, ক্রমোন্নতির ধারায় তাহ! 
হইয়াছে_-দৈতবাদে সেগুলির আরম্ভ এবং অদ্বৈতবাঁদে পরিসমাপ্তি। বেদাস্তের 
এবগত অর্থ বেদের অস্ত বা শেষ ,- বেদ হিন্দুদের শান্্ব।১ পাশ্চাত্যে কখন 
কখন “বেদ* বলিতে উহার স্তোত্র ও আহুষ্ঠানিক অংশ-মাত্র বোঁঝায়। কিন্ত 
বর্তমানকালে বেদের এই অংশের ব্যন্হার প্রায় নাই বলিলেই চলে ; ভারতে 
এখন “বেদ” বলিতে সাধারণতঃ বেদান্তই বোঝায়। সব ভাম্বকারই শাস্বোক্তি 
উদ্ধৃত করিবার সময় বেদাস্ত হইতেই লইয়। থাকেন-__ইহাই নিয়ম ; ভাব্তকার- 
গণের কাছে বেদাস্তের আর একটি বিশেষ নাম ক্রুতি’২। ‘বেদান্ত’ নামে পরিচিত 
সব গ্ৰন্থই বেদের ক্রিয়াকাগ্ডের পরে রচিত হয় নাই। যেমন ‘ঈশোপনিষদ’ 
নামক বেদান্ত-গ্রস্থ যজুর্বেদের বিংশ অধ্যায়ে রহিয়াছে, ইছ। বেদের প্রাচীনতম 
খণ্ড। বেদের ত্রাণ বা অনুষ্ঠানমূলক অংশেও অপর কয়েকখানি উপনিষদ 


১ বেদ প্রধানত: ছুইভাগে বিভক্ত £ জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড । প্রসিদ্ধ স্তোত্র ও ত্রিয়ানুষ্ঠান- 
বিধি বা ত্রাঙ্গণগুলি কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত ক্রিয়ানুষ্ঠানবিধি হইতে স্বতন্ত্র আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ বেদের 
যে-সব অংশে রহিয়াছে, সেগুলির নাম উপনিষদ্‌। উপনিষদ জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত । সব উপনিষদ্‌-ই 
যে বেদের স্বতশ্ত্র অংশরূপে রচিত, তাহা নয়। উহার কতকগুলি ব্রাহ্মণ অংশের মাঝে মাঝে ছড়াইয়। 
বহিয়াছে, আর অন্ততঃ একটি রহিয়াছে সংহিতাংশে । কখন কখন বেদের অন্তভু ক্ত নয়, এমন 
স্থকেও 'উপনিষদ্‌* বল! হয়--যথ!| গীতী। , কিন্তু বেদে নানাস্থানে যে-সকল দাশনিক তথ্যপুর্ণ 
মালোচন! ছড়ানো আছে, সেগুলিকেই সাধারণতঃ 'উপনিষদ্‌” বলা হয়। এই আলোচনাগুলি 
দংগৃহীত হইয়া ‘বেদান্ত’ নামে অভিহিত হইয়।ছে। 

২ *শ্রতি'র অর্থ__যাহা শ্রুত হইয়াছে । শ্রুতি বলিতে সমগ্র বৈদিক সাহিত্য বাইলেও 
তীষ্তকারগণ প্রধানতঃ উপনিষদ্‌ অর্থেই ইহার প্রয়োগ করিয়া থাকেন। 

৩ বলা হয়, উপনিষদের সংখ্যা একশত আট । এগুলির রচনাকাল নিশ্চয় করিয়া বলা যায় 
শা। তবে এ-কথা নিশ্চিত যে, উপনিষদ্‌ বৌদ্ধযুগের পূর্বে রচিত। কতকগুলি অপ্রধান উপনিষদ 


৪৪২ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


রহিয়াছে । বাকী উপনিষদ্গুপি স্বত্ত্র, বেদের ব্রাঙ্ষণ বা অন্ত কোন অংশের 
অস্ততূক্তি নয় । কিন্তু সেগুলি যে বেদের অন্য অংশ হইতে সম্পূর্ণ স্বত্ত 
এ-কথ। ভাবিবার কোন হেতু নাই, কারণ আমরা জানি, এগুলির মধ্যে 
অনেকগুলিই একেবারে নষ্ট হইয়! গিয়াছে, এবং বহু ব্রা্ষণঅংশও লুপ্ত 
হইয়াছে । কাজেই ইহ! খুবই সম্ভব যে, এই উপনিষদ্গুলি কোন-না-কোঁন 
'ব্রাঙ্মণ-এর অন্তভূক্তি ছিল, কালক্রমে সেই ব্রাহ্মণ-অংশগুলি লোপ পাইয়াছে, 
কিন্ত উপনিষদ্গুলি রহিয়! গিয়াছে । এই উপনিষদ্গুলি ‘আরণ্যক’ নামেও 
অভিহিত । 

কাজেই বেদাস্তই কার্যত: হিন্দুদের শাস্গ্রস্থ, এবং ভারতীয় দর্শনে যতগুলি 
আভ্তিক মতবাদ আছে, তাহাদের সবগুলিই বেদাস্তকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ 
করিয়াছে । এমন কি উদ্দেশ্ট-সিদ্ধির উপযোগী হইলে বৌদ্ধ এবং জৈনের। প্যস্ত 
প্রমাঁণরূপে বেদাস্তের শ্লোক উদ্ধত করেন। ভারতের সব দার্শনিক মতবাদই 
বেদকে ভিত্তি বলিয়। দাবি করিলেও প্রত্যেক মতই ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়াছে। 
সর্বশেষটি ব্যাদের মত ; ইহ! পরবর্তী অন্যান্ত দার্শনিক মতগুলি অপেক্ষা 
অনেক বেশী পরিমাণে বেদনিষ্ঠ ; এবং ইহ! সাংখ্য, গ্থায় প্রভৃতি পূর্ববর্তী দর্শন- 
গুলির সঙ্গে বেদাস্তের উক্তির সামঞ্জন্ত-বিধানের চেষ্টা করিয়াছে । সেইজন্ত 
বিশেষভাবে ইহাকেই “বেদাস্ত-দর্শন বল! হয়; বর্তমান ভারতে “ব্যাসস্থত্র'গুলিই 
বেদাস্ত-দর্শনের ভিত্তি। বিভিন্ন ভাম্যকারগণ আবার এই ব্যাদস্থত্রগুলির 
বিভিন্নরূপ বাখ্যা করিয়াছেন। সাধারণতঃ ভারতে এখন তিন শ্রেণীর 
ভাষ্যকার’ বহিয়াছেন। তাহাদের ব্যাখ্যা অবলম্বনে তিনটি দার্শনিক মত 
অব্য পরব ৩ যুগের ঘটনা ও বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু ইহ! দ্বার! প্রমাণিত হয় না যে, সেই 
উপনিষদগুলি পরবর্তী কালে রচিত। সংস্কৃত সাহিত্যে বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গ্রন্থের মূল অংশ 
বহু প্রাচীন হইলেও তাহার মধ্যে পরবর্তী কালের বহু ঘটনা ঢুকাইয়! দেওয়া হইয়াছে, সাম্প্রদায়িক 
বাক্তির। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের গৌরব বাঁড়াইবার জন্য এরূপ করেন। 

৪ ব্যাথা! নানা ধরনের আছে, যেমন ভাগ্য, টীকা, টিপ্ননী, চূর্ণা ইত্যাদি । এগুলির মধে 
ভাষ্য ছাড়া আর সবগুলিই গ্রস্থেব মূল পাঠের, অথবা তনন্তর্গত কঠিন শব্দের সরলার্থ । ভান্তাকে ঠিক 
শব্দার্থ-ব্য'খ্য! বলা যায় না, মুলগ্রন্থ অবলম্বনে একটি দীর্শনিক মতবাদ ব্যাখ্যা করাই ভাবের উদ্দেগ্য 
--শুধু শব্দার্থ-প্রকাশ নয়। একটি দর্শন স্থাপনই ইহার উদ্দোগ্ত । ভাম্তকার মুল গ্রন্থের বিষয়কে নি 
মতবাদের প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া সেই মতবাদেরই বিস্তার করেন। 


বেদাস্ত-দশন ৪৪৩, 


ও সম্প্রদায্ন গড়িয়। -উঠিয়াছে- প্রথমটি দ্বৈত, দ্বিতীয়টি বিশিষ্টাহৈত এবং 
তৃতীয়টি অদ্বৈত । ইহাদের মধ্যে দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাৈতবাদীর সংখ্যাই 
ভারতে সর্বাপেক্ষ। বেশী; তাঁহাদের তুলনায় অদ্ৈতবাদীর সংখ্যা অতি 
অল্প। এই তিনটি মতবার্দেরই ভাবধার! আপনাদের নিকট উপস্থাপিত 
করিবার চেষ্টা করিব; তবে আরম্ভ করিবার পূর্বে একটি কথা বলিয়া রাখি-_ 
সাংখ্যদর্শনের মনোবিজ্ঞানই এই তিনটি মতবাদের সাধারণ মনোবিজ্ঞান । 
সাংখ্য মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে স্তায় ও বৈশেধষিক মনোবিজ্ঞীনের যথেষ্ট সামগরন্ত 
রহিয়াছে, বিরোধ শুধু কয়েকটি অপ্রধান খুটিনাটি বিষয় লইয়া। 

তিনটি বিষয়ে সব বেদাস্তবার্দীই একমত ; সকলেই ঈশ্বরে, বেদে এবং 
কল্পে বিশ্বাসী। বেদের কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । ‘কল্প’ সম্বন্ধে 
বিশ্বাস এইরূপ £ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড যেখানে যা-কিছু জড়পদার্থ আছে, সে-সকলই 
‘আকাশ’ নামক একটি মূল পদার্থ হইতে সুষ্ট ; এবং সব শক্তিই__মাঁধ্যাকর্ষণ, 
আকর্ষণ বা বিকর্ষণ, জীবনীশক্তি বা যে-কোন শক্তি হউক না কেন, সবই 
'প্রাণ'নামক একটি মূল শক্তি হইতে উদডুত। আকাশের উপর প্রাণের ক্রিয়ার 
ফলেই এই বিশ্ব সৃষ্ট বা অধ্যস্ত* হুইয়াছে। কল্পারস্তে আকাশ গতিহীন, 
অনভিব্যক্ত থাকে! তারপর উহার উপর প্রাণের ক্রিয়া শুরু হয়, আর প্রাণ 


বেদান্তের উপর বহু ভাস্তাদি রচিত হইয়াছে। ব্যাস-রচিত দাশনিক সৃত্রগুলির (ব্যাস-শুত্র বা 
বেদাস্ত-নুত্র ) মধ্যেই বেদান্তের তত্বগুলি শেষ ও চরম প্রকাশ লাভ করিয়াছে। ব্যান-রচিত উত্তর 
মীমাংসা নামক এই গ্রস্থধানিই বেনান্ত-সিদ্ধান্তের প্রামাণ্য গ্রন্থ-_বেদাভ্তই বা বলি কেন, হিন্দুশাস্তরের 
বক্তব্য বুঝিবার প্রামাণ্য গ্রন্থ এটি । সর্বাধিক বিরোধী সম্প্রদায়গুলিকেও ব্যাস-মুত্র গ্রহণ করিতে 
এবং তাহার সঙ্গে নিজ নিজ দার্শনিক মতবাদের সামপ্রস্তু বিধান করিতে হইয়াছে । অতি 
প্রাচীনকালেও ব্দোস্ত-দর্শনের ভায়কারগণ হিন্দুদের তিনটি প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন 
দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টান্ৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী । প্রাচীন ভাঘ্যগুলি বোধ হয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে , কিন্ত 
আধুনিককালে বৃদ্ধের পরবর্তী যুগের ভাত্তকারগণ-_ শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্ব সেগুলির পুনঃপ্রবর্তন 
করিয়াছেন। শঙ্কর অদ্বৈতবাদের পুনঃপ্রবর্তন করেন, রামানুজ করেন প্রাচীনকালের বোধায়নের 
বিশিষ্ট।দ্বৈতবাদের, আর মধ্ব ছ্বৈতবাদের। ভারতে সম্প্রদ।য়গুলির মধ্যে প্রভেদ প্রধানত; দার্শনিক 
বিষয় লইয়া; অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে প্রভেদ অতি সামান্য, কারণ দশন ও ধর্মের ভিত্তি সকলেরই এক । 

€ তোমাদের ইংরেজী ভাবায় এক্রিয়েশন (025501017-স্থষ্টি ) শব্দটি সংস্কৃত ভাষার 
প্রক্ষেপ' (P£০je০ti০০) শব্দটির ঠিক অনুরূপ । কারণ ভারতে এমন কোন ধর্ম-সমপ্রদায় নাই, 
যাহার৷ ‘শুস্ক (বা অসং ) হইতে জগৎ হৃষ্ট হইয়াছে পাশ্চাত্যের এই ধারণায় বিশ্বাস করে। পূর্ব 


888 স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


যতই ক্রিয়াশীল হয়, আকাশ হইতে ততই গ্রহ প্রাণী মান্য নক্ষত্র প্রভৃতি 
স্থূল ও স্থূলতর পদার্থের স্থষ্ট হইতে থাকে । গণনাতীত কালের পর এই 
অভিব্যক্তি থামিয় ধায়, এবং বিলয় শুরু হয়? প্রত্যেক বস্তই সুস্থ হইতে 
সুন্মতর বস্তুতে বিলীন হইতে হইতে পুনরায় মূল আকাশ ও প্রাণে পরিণত 
হয়। তখন নূতন ‘কল্প’ আরম্ভ হয়। প্রাণ এবং আকাশের পারেও কিছু 
আছে, উভয়কে বিরাট মন ব! ‘মহৎ’ নামক তৃতীয় সততায় বিলীন কর। যাইতে 
পারে। বিরাট মন- আকাশ বা প্রাণ সৃষ্টি করে না, নিজেকেই প্রাণ ও 
আকাশে রূপ য়িত করে। 

* এখন মন, আত্মা ও ঈশ্বর-বিষয়ে বিশ্বাস লইয়া আমরা আলোচন! 
করিব । সর্বজনগ্রাহা সাংখ্য মনস্তত্ব অনুসারে অনুভূতির ক্ষেত্রে যেমন কোন- 
কিছু দেখার সময়-_প্রথমেই দেখিবার যন্ত্র বা করণ চক্ষু। চক্ষুর পিছনে 
দর্শনের ইন্ড্িয়- চক্ষুর সায়ু ও আয়ুকেন্দ্র রহিয়াছে ; এগুলি বাহিরের যন্ত্র নয়, 
কিন্ত এগুলি ছাড় চক্ষু দেখিতে পারিবে না। অনুভূতির জন্য আরও কিছুর 
প্রয়োজন । মন থাকা চাই এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগও চাঁই। 
এ ছাড়াও বেদনাকে বুদ্ধির ব! মনের প্রতিক্রিয়াশীল নিশ্চয়াত্মিক! বৃত্তির 
কাছে পৌছাইয়া দেওয়া চাই; বুদ্ধির নিকট হুইতে প্রতিক্রিয়া আপিবার 
সঙ্গে সঙ্গে বহির্জগৎ প্রশ্ভাত হয় এবং অহং-বোধও জাগ্রত হয়। তারপর 
আসে ইচ্ছা; কিন্তু তবু সব হুইল না। যেমন পরপর বিচ্ছুরিত আলোর 
শ্পন্দনে প্রস্ফুট কয়েকটি চিত্রকে লইয়! একটি সম্পূর্ণ চিত্র ফুটাইয়! তুলিতে 
হইলে সেগুলির গুত্যেকটিকে কোন একটি স্থির বস্তুর উপর ফেলিতে হয়, 
ম্ইরূপ মনের প্রত্যেকটি ভাবকেও একত্র করিয়া দেহ ও মনের তুলনায় যাহ! 
ছবির, সেরূপ কোন একটি পণার্থের উপর প্রক্ষেপ করিতেই হুইবে ; এই স্থির 
পদার্থটি জীবাম্মা-_পুরুষ বা আন্ম!। 

সাংখ্যদর্শনের মতে “বুদ্ধি' নামক মনের প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থাটি মহৎ বা 
বিরাট মনের পরিণাম, রূপাস্তর বা একটি বিশেষ অভিব্যক্তি । মহৎ-ই 
স্পন্দনশীল চিন্তায় রূপান্তরিত হয়; এবং উহ] এক অংশে পরিব্তিত হুইয়! 


হইতে বিষ্কমান কোন সংবস্তর প্রক্ষেপকেই আমর! 'হৃষ্টি' বলিয়! বুঝি !--( স্বামীজীর 'আত্মা' 
নামক বক্তৃতা হইতে ) 


বেদাস্ত-দর্শন ৪৪৫ 


ইন্দ্রিয় ছয়, অপর অংশে হয় সুস্থ ভূত (তন্মাত্র)। এট সব-কিছুর সমবায়ে 
সমগ্র বিশ্ব সষ্ট হয়। সাংখ্যপর্শনের মতে এই মহৎ-এরও পরে আর একটি 
অবস্থ|! আছে, যাহার নাম ‘অব্যক্ত’ বা অপ্রকাশিত ; সেখানে মনেরও প্রকাশ 
নাই, শুধু কারণগুলি থাকে । এই অবস্থার আর একটি নাম “প্রকৃতি । এই 
প্রকৃতির পারে গ্রকতি হইতে চির-স্বতস্ত্ পুরুষ রহিয়াছেন ; ইনিই সাংখ্যের 
নিগুণ সর্ববাপী আত্মা । পুরুষ কর্তা নন, সাক্ষী-মাত্র। পুরুষকে বুঝাইতে 
স্কটিকের উদাহরণ দেওয়া হয়। পুরুষ বর্ণহীন স্বচ্ছ স্কটিকের মতে! ; উহার 
সন্মুখে বিভিন্ন বর্ণ রাখিলে উহাকে সেই-সব বর্ণে রঞ্জিত বলিয়া! মনে হয় বটে, 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে স্টিক তাহাতে রঞ্জিত হয় না। 

বেদান্তবাধীবা সাংখ্যের পুরষ ও প্রকৃতি'-বিষয়ক মত নাকচ করিয়া 
দেন। তাহাদের মতে এ দুটির মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে, সংযোগ- 
লেতুর সাহায্যে সে বাবধান ঘুচাইতে হইবে। একদিকে সাংখ্যমত প্রকৃতিতে 
পৌছায়, এবং পৌছিয়াই প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বত্ব আত্মার কাছে আলিবার 
জন্য তাহাকে তৎক্ষণাৎ একলাফে অন্ত প্রান্তে যাইতে হয়। সাংখ্য মতানুযায়ী 
এই বিভিন্ন বর্ণগুলি স্বরূপতঃ বর্ণহীন আম্মার উপর ক্রিয়াশীল হইতে সমর্থ হয় 
কি করিয়া? সেজন্য বেদাস্তবাদীর] প্রথম হইতেই নিশ্চয় করিয়া! বলেন যে, 
এই আত্মা ও এই প্রকৃতি এক১। 

এমন কি ছেতবেদান্তবাদীরাও দ্বীকার করেন, আত্মা বা ঈশ্বর বিশ্বের 
শুধু নিমিত্তকারণই নন, তিনি উপাদানকারণও। কিন্তু তাহাদের কাছে 
ইহা কথার কথা মাত্র, প্রাণের কথ! নয়; কারণ তাহারা নিজ পিদ্বাস্তকে 
এইভাবে এড়াইতে চান £ তাহারা বলেন, বিশ্বে তিনটি সত্তা আছে--ঈশ্বর, 
জীব ও প্রকৃতি । প্রকৃতি ও জীব যেন ঈথরের দেহ ; এই অর্থেই বল! চলে 
যে, ঈশ্বর ও সমগ্র বিশ্ব এক। কিন্তু চিরকাল ধরিয়া প্রকৃতি ও বিভিন্ন জীব 


৬ বেদান্ত ও সাংখাদশনের মধো প্রভেদ অতি নামান্ত। সাংখোর পুরুষই বেদান্তের 
ঈশ্বর হইয়াছেন । সব মতবাদই সাংখেষ মনস্তত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে। সাংখ্য এবং বেদান্ত 
-ইয়েই অনীম আস্মায় বিশ্বাসী প্রভেদ শুধু এইটুকু ঘে, সাংখ্য বলে আত্মা বহ। সাংখ্যমতে 
টগতের ব্যাথার জন্ত বাহিরের কোনকিছুব প্রয়োজন নাই । বৈদান্তিক বিশ্বাস করেন, অদ্বিতীয় 
[আই রহিয়াছেন, তিনিই বহু রূপে প্রতীত হন। সাংখোর বিশ্লেষণের উপরেই আমাদের মতবাদ 
'প্দাস্ত প্রতিষ্ঠিত ।--৫ ১৮৯৬, ২৪শে মার্চের কথোপকথন হইতে ) 


৪৪৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


পরস্পর স্বতস্ত্রই থাকিয়া যায়। কেবল কল্পারভে তাঁহার! অভিব্যক্ত হয়, এবং 
কল্লান্তে হুস্মাবন্থা প্রাপ্ত হইয়! বীজাকারে থাকে । 

অদ্ৈতবেদঢাস্তবাদীরা জীব বা আত্মা সম্বন্ধে এই মতবাদ অগ্রাহ করেন; 
এবং উপনিষদের প্রায় সমগ্র অংশ স্বপক্ষে পাইয়। তাছাঁরই উপর নিজেদের 
মত সম্পূর্ণরূপে গড়িয়া! তুলেন। সব উপনিধদেরই একমাত্র কাজ এই 
বিষয়টি প্রমাণ করা-_ষেমন একখণ্ড মৃত্তিক। সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিলে 
বিশ্বের সমস্ত মৃত্তিকাই জানা যায়, তেমনি এমন কি আছে, যাহা জানিলে 
বিশ্বের সব-কিছুই জান] যায় ?১ অদৈতবাদীর ভাব হুইল সমগ্র বিশ্বকে এমন 
একটি সাধারণ তত্বে লইয়! যাওয়া, ঘে তত্বটি যথার্থই বিশ্বের সামগ্রিক সভা] । 
তাহারা দাবি করেন-_-স্মগ্র বিশ্বে একত্ব রহিয়াছে, এবং একটি সাই 
নিজেকে এই-সব বিভিন্ন রূপে ব্যক্ত করিতেছেন । সাংখ্য ঘাহাকে প্রকৃতি 
বলেন, তাঁহারা তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু বলেন যে, প্রকৃতিই 
ঈশ্বর। এই অন্ডতিত্বই-_-এই সৎ-ই বিশ্ব মাছষ জীব এবং যাহাকিছুর 
অস্তিত্ব আছে, তাহাতে রূপায়িত হইয়াছেন । মন ও মহৎ সেই এক 
সৎ-এরই অভিব্যক্তি মাত্র। তবে ইহাতে অস্বিধা এই যে, ইহ! 
সর্বেশ্বরবাদ হইয়া দাড়ায় । যে বস্তকে তাহার! অপরিবর্তনীয় ‘সৎ’ বলিয়! 
স্বীকার করেন-_-কারণ যাহ! চরম সত্য তাহার পরিবর্তন নাই-_তাহা 
এই পরিবর্তনীয় ও বিনাশশীল পদার্থে রূপায়িত হয় কেমন করিয়! ? 

এ-বিষয়ে অদ্বৈতবাদীদের বিবর্তবাদ বা আপাত-পন্সিবর্তনবাঁদ বলিয়। একটি 
মত আছে। দ্বেতবাদী ও সাংখ্যবাদীদের মতে এই বিশ্বের সব-কিছুই 
মূল প্রকৃতির অভিবাক্তি। একদল অদ্বৈতবাদী ও একদল ছৈতবাদীর 
মতে সমগ্র বিশ্বই ঈশ্বর হইতে উদ্ভুত হইয়াছে । শঙ্করপস্থী খাটি অছৈতবাদী- 
দের মতে সমগ্র বিশ্ব ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত বলিয়া প্রতীয়মান হয় মাত্র । ঈশ্বর 
বিশ্বের উপাদান-কারণ, কিন্ত সত্যই তাহ! নন, উপাদান বলিয়! প্রতীত 
হুন মাত্র। এ-বিষয়ে রজ্জুতে সর্পভমের উদাহরণ প্রসিদ্ধ। রজ্জুকে সর্প বলিয়া 
মনে হইয়াছিল মাত্র, রঙ্ছু কখনও সর্পে পরিণত হয় নাই । ঠিক তেমনি এই 
প্রকাশমান সমগ্র বিশ্বই সেই সৎ্-দ্বব্ূপ; ইহাতে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই. 


পি 


১ ছান্দোগ্য উপ. প্রপাঠক ৬ ১-৪ ) মুণ্ডক, ১৩ 


বেদাস্ত-দর্শন ৪৪৭ 


আমর! যে-সব পরিবর্তন ইহাতে দেখি, সেগুলি আপাত-গ্রতীয়মান। দেশ, 
কাল ও নিমিত্ত এই পরিবর্তন ঘটায় ; অথব1 মনোবিজ্ঞানের উচ্চতর লামান্তী- 
করণ "অন্থসারে বলা যায় যে, নাম ও রূপের দ্বারাই ইহা! ঘটে। নাম ও 
রূপ দিয়াই আমর! একটি পদার্থকে অপরটি হইতে পৃথক্‌ বলিয়! বুঝি। 
নাম ও রূপ-ই পার্থক্যের সুতি করে। আসলে সবই এক ও অভেদ। 

* আবার বেদাস্তবাদীর1! বলেন, ইন্দিয়গ্রাহ জগৎ বলিয়া কিছু নাই এবং 
সৃষ্টির মূলে একটি সত্তা আছে, শুধু বুদ্ধির দ্বারা অধিগম্য জগৎ বলিয়াও 
কিছু নাই। রজ্জু সর্পে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় মাত্র, ইহা সত্য 
পরিবর্তন নয়; যখন ভুল ভাঙিয়া ষায়, তখন সর্প শূন্যে লীন হয়; মানুষ 
যখন অজ্ঞানের মধ্যে থাকে, তখন সে সৃষ্ট জগৎ-ই দেখে, ঈশ্বরকে দেখে না। 
যখন সে ঈশ্বরকে দেখিতে পায়, তখন তাঁহার কাছে জগৎ একেবারে লোপ 
পায়। এই ভ্রমকে "অবিদ্যা বা! ‘মায়!’ বল! যায়; ইহাই এই সৃষ্টির কারণ, 
ইহারই প্রভাবে চরম সত্যকে, অপরিবর্তনীয়কে এই পরিদৃশ্ঠমান জগৎ বলিয়' 
আমর! মনে করি। এই মায়া মহাশুন্য বা অস্তিত্বহীন কিছু নয়। সৎ-ও 
নয়, অসৎ-ও নয় ইহাই হইল মায়ার সংজ্ঞা ; অর্থাৎ মায়া আছে-_এ-কথাঁও 
বলা চলে না, আবার নাই-__এ-কথাও বলা যায় না। একমাত্র চরম সত্যকে 
“সৎ বলা যাইতে পারে; সেদিক দিয়। দেখিলে মায়] অসৎ, মায়ার অস্তিত্ব 
নাই। মায়া অসৎ_-এ-কথাও বলা যায় নাঃ কারণ তাহ! যদি হইত, 
তবে ইহ! কখনও জগৎ সাষ্ট করিতে পারিত না। কাজেই ইহ্‌! এমন 
একট! কিছু, যাহা সৎ বা অসৎ কোনটিই নয়; এজন্য বেদাস্তদর্শনে ইহাকে 
'অনির্বচনীয়+ অর্থাৎ বাক্যদার]। প্রকাশ কর! ধায় না, বল! হইয়াছে। 

* মায়াই এই বিশ্বের আসল কারণ। ব্রহ্ম ব। ঈশ্বর ধাহাতে উপাদান দেন, 
মায়! তাহাতে দেয় নাম ও রূপ ; এবং উপাদানই এই সব-কিছুতে ব্ধপাস্তরিত 
হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হুয়। কাজেই অদ্বৈতবাদীদের কাছে জীবাস্মার 
কোন স্থান নাই। তাহাদের মতে জীবাত। মায়ার স্ুষ্টি; আসলে জীবাত্মার 
কোন ( পৃথক্‌ ) অস্তিত্ব থাকিতে পারে ন1। যদি সর্বব্যাপী একটি মাত্র সত্তা 
থাকে, তবে আমি একটি সভা, তুমি একটি সত্তা, সে আর একটি সত্বা 
ইত্যাদি কিরূপে সম্ভব ? আমরা সকলেই এক ; দৈতজ্ঞানই অনর্থের মূল। 
বিশ্ব হইতে আমি পৃথক্_এই বোধ যখনই জাগিতে 'শুরু করে, তখনই 


৪৪৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


প্রথমে আনে ভয়, এবং তারপর আসে ছুংখ। “যেখানে একে অপরের 
কথা শোনে, একে অপরকে দেখে, তাহ? অল্প। যেখানে একে অপরকে 
দেখে না, একে অপরের কথা শোনে না--তাহাই ভূমা, তাহাই ব্রহ্ম । 
সেই ভূমাতেই পরম সুখ, অল্পে সুখ নাই ।১১ 

* কাজেই অদ্বৈত-দশনের মতে বস্তর এই পৃথকৃকরণ, এই স্ট্টি যেন 
সামগ্রিকভাবে মানুষের যথার্থ স্বরূপকে ঢাকিয়। রাখিয়াছে; কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে স্বরূপের পরিবর্তন মোটেই ঘটে নাই। নিক্নতম কীট এবং 
উচ্চতম মানুষের মধ্যে সেই একই ইশ্বরীয় সত! বিদ্যমান। কীটের দেহই 
নিম্নতম রূপ, যেখানে দেবত্ব মায়া দ্বারা অনেক বেশী পরিমাণে আবুত 
রহিয়াছে ; যেখানে দেবত্বের উপর আবরণ ক্ষীণতম, তাহাই উচ্চতম রূপ 
ব! দেহ। সব-কিছুর পিছনে সেই এক দেবত্বই বিরাজমান; এই সত্য 
অবলম্বন কবিয়াই নীতিব ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। অপরের অনিষ্ট করিও 
না। প্রত্যেককে আপনার মতে! ভালবাসো, কারণ সমগ্র বিশ্বই এক 
অপরের অনিষ্ট করিলে নিজেরই অনিষ্ট করা হয়; অপরকে ভালবাদিলে 
নিজেকেই ভালবাস! হয়। এই সত্য হইতেই অদ্বৈত-নীতির মুলতবের 
উদ্ভব ; ইহাকেই সংক্ষেপে বল! হইয়াছে-_-আত্মত্যাগ । 

১ অদ্বৈতবাদী বলেন, এই ক্ষুদ্ৰ ব্যক্তিত্ববোধই আমার সব অনর্থের মূল 
কারণ। এই অহং-বোধই আমাকে অপর হইতে পৃথক্‌ করিয়া রাখিয়াছে, ইহাই 
ঘৃণা, দ্বেষ, দুঃখ, সংগ্রাম এবং আরও সব অনর্থের সৃষ্টি করে। এই বোধ হইতে 
নিষ্কৃতি পাইলে সব দ্বন্দের অবসান হয়, সব দুঃখ চলিয়! যায়। কাজেই এই 
পৃথক্‌ আমিত্ব বোধ ত্যাগ করিতে হুইবে। নিয়তম জীবের জন্যও প্রাণ পর্যন্ত 
বিসর্জন দিতে আমাদের সর্বদা প্রস্তত থাকিতে হইবে । যখন কেহ একটি 
ক্ষুদ্র কীটের জন্য জীবন পর্যস্ত বিনর্জন দিতে প্রস্তুত হয়, বুঝিতে হুইবে সে 
তখন অদ্বৈতবাদীর কাম্য পূর্ণত্বে পৌছিয়াছে; যে মুহূর্তে সে এভাবে প্রস্তুত 
হয়, সেই মুহূর্তেই তাহার সম্মুখ হইতে মায়ার আবরণ অপস্থত হয়, সে 
আত্মন্বরূপ উপলব্ধি করে । এই জীবনেই সে অন্থভব করিবে যে, সমগ্র বিশ্বের 
সঙ্গে সে এক। কিছুক্ষণের জন্য এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যেন তাহার কাছে 


১ ছান্দোগা উপ., ৭ম প্রপাঠক, ২৪।১ 


বেদাস্ত-দর্শন ৪৪৯ 


লুপ্ত হইয়া যাইবে, এবং সে নিজ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিবে । কিন্তু যতক্ষণ দেহের 
কর্ম প্রারন্ধ থাকে, ততক্ষণ তাহাকে দেহধারণ করিয়! থাকিতে হইবে। 

» গই অবস্থাকে- যে-অবস্থায় মায়ার আবরণ অপহ্যত হইয়াছে অথচ 
শরীরট! কিছুদিন থাকিয়া যায়--বেদাস্তবার্দীর। ‘জীবনুক্তি’ বলেন । কেহ যদি 
মরীচিকা দেখিয়! কিছুদিন বিভ্রান্ত হয়--কিন্ত একদিন সে মরীচিক! অদৃশ্য 
হয়--তাহ। হইলে পরদিন বা কিছুদিন পরে সন্মুখে আবার মরীচিকার 
আবিাব হইলেও উহ! দেখিয়া সে তখন আর ভুল করিবে না। মরীচিক? 
ভ্রম প্রথমবার দূর হুইবার পূর্বে সে ব্যক্তি বাস্তব ও ভ্রান্তির মধ্যে পার্থক্য 
করিতে পাঁরিত না। কিন্ত মরীচিক! একবার অদৃশ্য হুইলে, ভূল একবার 
ভাঙিলে চক্ষু ও ইন্দ্রিয় যতদিন কর্মক্ষম থাকিবে, ততদিন মে আবার 
মরীচিক! দেখিবে বটে, কিন্তু উহাকে বাস্তব বলিয়া আর কখনও ভুল করিবে 
ন!। বান্তবজগৎ ও মরীচিকার মধ্যে ষে সুক্ষ পার্থক্য রহিয়াছে, তাহ! সে 
ধরিয়া! ফেলিয়াছে, মরীচিকা আর কখনও তাঁহার ভ্রান্তি জন্মাইতে পারিবে 
না। তেমনি বেদান্তবাদ; যখন নিজ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাহার 
নিকট সমগ্র জগৎ লুপ্ত হয়। জগৎ আবার ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু পূর্বের 
সেই ছুঃখময় জগৎ্-রূপে নয়। ছুঃখের কারাগার তখন সচ্চিদানন্দে-_ নিত্য 
সততায়, নিত্য জ্ঞানে, নিত্য আনন্দে-_পর্ধবলিত হুইয়া গিয়াছে; এই অবস্থা 
লাভ করাই অধৈত-বেদাস্তের লক্ষ্য । 


২-২৭ 


প্রশ্নোত্তরে আলোচনা 


১৮৯৬ খৃঃ ২৫শে মার্চ হার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে (0. 5. A.) গ্রাজুয়েট ফিলজধিক্যাল 
সোসাইটির সভায় বেদান্তদশন সম্বন্ধে বক্তৃতার পর জোঁতাদের সহিত হ্বামীজীর 
শিক্পলিখিত প্রণেত্তর অনুলারে আলোচন! হইয়াছিল: 


প্র। ভারতে দার্শনিক চিন্তা বর্তমানে কিরূপ ক্রিয়াশীল, তাছার কিছু 
জানিতে ইচ্ছা! করি। এ-সকল বিষয় আজকাঁপ কতট] আলোচিত হইয়া 
থাকে? 

উ। পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতের অধিকাংশ লোকই প্রকৃতপক্ষে ছৈতবাদী, 
অতি অল্পসংখ্াকই অদ্বৈতবাদী। তাহাদের প্রধান আলোচনার বিষয়-- 
মায়াবাদ ও জীবতত্ব। আমি এদেশে আনিয়। দেখিলাম, এখানকার 
শ্রমজীবীর1 বর্তমান রাজনীতিক অবস্থার সহিত বিশেষ পরিচিত, কিন্তু যখন 
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘ধর্ম বলিতে তোমর। কি বোঝ, অমুক 
অমুক সম্প্রদায়ের ধর্মমত কি প্রকার ?__তাহার1 বলিল, ‘আমর! জানি না, 
তবে গির্গায় যাই । ভারতে কিন্তু কোন কৃষককে যদি জিজ্ঞাম। করি, 
তোমাদের শাদনকর্তা। কে ?_ নে বলিবে, ‘ত! জানি না; তবে খাজন। দিয়! 
থাকি । কিন্তু যদি তাহাকে তাহার ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞান। করি, সে অমনি 
বুঝাইয়া দিবে--সে দবৈতবাঁদী, এবং সে মায়! ও জীবতব সম্বন্ধে তাহার ধারণা 
বিস্তারিতভাবে বলিতে প্রস্তুত হইবে। সে লিখিতে পড়িতে জানে না, কিন্ত 
এ-সকল সে সন্যামীর্দের নিকট হইতে শিখিয়াছে এবং এঁ-সব বিষয় আলোচনা 
করিতে খুব ভালবাসে। সারাদিন কাজের পর কৃষকের] গাছতলায় বনিয়! 
এ-মব তত্ব আলোচনা করিয়। থাকে । 

প্র। এগৌড়।মি' বলিতে হিন্দুগণ কি বুঝেন? 

উ। বর্তমান কালে আহার পান ও বিবাহ সন্ধে জাতিগত বিধিনিষেধ- 
গুলি প্রতিপালন করাকেই “গৌড়ামি' বলে। তারপর হিন্দু যে-কোন মতে 
বিশ্বান করুক, তাহাতে কিছু আসিয়া! যাঁয় না। ভারতে কখন সংঘবদ্ধ ধর্মমগ্ডলী 
বা চার্চ ছিল না, স্থতরাং গেঁড়। ব। খাঁটি হিন্দুমত গঠিত ও বিধিবদ্ধ করিবার 
জন্য একদল লোক কোন কালেই ছিল না। মোটামুটিভাবে আমর! বলিয়া 
থাঁকি, ঘাহার! বেদবিশ্বাসী, তাঁহ।রাই গোড়া বা খাটি হিন্দু; কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 


প্রশ্নোত্তরে আলোচন। - ৪৫১ 


দেখিতে পাই, ছেতবাদী সম্প্রদদায়সমূছের অনেকেই বেদ অপেক্ষা পুরাণেই 
বেশী বিশ্বাস করিয়া থাকেন। 

গ্র। আপনাদের হিন্দুদর্শন গ্রীকদদের স্টোয়িক? (5005০) দর্শনের উপর 
কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল? 

উ। খুব সম্ভবতঃ আলেকজান্দরিয়া-বাঁসিগণের মধ্য দিয়া হিন্দুদর্শন উহার 
উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পিথাগোরাস ঘে সাংখ্যমতের দ্বার! 
প্রভাবিত হুইয়াছিলেন, এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ আছে। যাহাই হুউক, 
আমাদের ধারণা-_পাংখ্যদর্শনই বেদ-নিবদ্ধ দার্শনিক-তত্বসমূহকে যুক্তিবিচার 
দ্বার! সমন্বয় করিবার প্রথম চেষ্টা। এমন কি বেদেও ‘কপিল’ নামের উল্লেখ 
দেখিতে পাই : খষিং প্রস্থতং কপিলং ঘস্তমগ্রে.."অর্থাৎ যিনি পূর্বে জাত 
সেই কপিল খধিকে জ্ঞানে পূর্ণ করিয়াছিলেন । 

প্র। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত এই মতের কি বিরোধ ? 

উ। কিছুমাত্র বিরোধ নাই, বরং আমাদের সছিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 
সামগ্তন্ত আছে। আমাদের পরিণামবাদ এবং আকাশ ও প্রাণতত্ব ঠিক 
আপনাদের আধুনিক দর্শনের সিদ্ধান্তের মতো । আপনাদের পরিণামবাদ 
বা ক্রমবিকাশ আমাদের যোগ ও লাংখ্যদর্শনের ভিতর রহিয়াছে । যথা, 
পতঞ্জলি প্রকৃতির আপুরণের দ্বারা এক জাতির অন্ত জাতিতে পরিণত হইবার 
কথ! বলিয়াছেন ।--জাত্যস্তরপরিণামঃ গুরুত্যাপুরাঁৎ।৮* তবে ইহার কারণ 
সম্বন্ধে পতঞ্জলির সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতভেদ আছে। তাহার 
পরিণামের ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক । তিনি বলেন, ক্ষেত্রে নিকটবর্তী জলাশয় 
হইতে জলসেচনের জন্য যেমন কৃষককে কেবল জলাবরোঁধটি তুলিয়া ফেলিতে 
হয়__“নিমিতমপ্রয়োজকং প্রক্ৃতীনাং বরণতেদস্ত ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ’'---সেইরূপ 
সকল মানবই পূর্ব হুইতেই অনস্তশক্তিসম্পন্ন। কেবল এই-সকল বিভিন্ন 
অবস্থাচক্রক্ূপ প্রতিবন্ধক বা বাধা তাহাকে বন্ধ করিয়া রাধিয়াছে, 
সেইগুলি সরাইয়া ফেলিলেই তাহার সেই অনস্ত শক্তি মহাবেগে বাহির 


আসর ৯০ পল 


১। খৃঃ পূঃ ৩০৮ গ্ৰীক দার্শনিক জেনে! (22179) কৰ্তৃক এই দশন প্রচারিত হয়। এই 
মতে মুখ-দুঃখে ভাল-মদ্দে সমভাবসম্পন্ন হওয়া! এবং সহ৷ করিয়। যাওয়াই মানবজীবনের পরম পুরুষার্থ। 

২ শ্বেতাম্বতর উপ. ৫1২ 

৩ যোগশুত্র, কৈবল্যপাদ, ২ ৪ ত্র, ৩ 


৪৫২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


হইয়া অভিব্যক্ত হুইয়া খাকে। ইতর প্রাণীর ভিতর মঙ্ুষ্তভাব অবরুদ্ধ 
রহিয়াছে; যখন সুষোঁগ উপস্থিত হয়, তখনই দে মান্্যর্ূপে অভিব্যক্ত 
হয়। আবার যখন উপযুক্ত স্থঘযোগ ও অবলর উপস্থিত হয়, তখনই মানবের 
মধ্যে যে-ঈশ্বরত্ব বর্তমান, তাহ! অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং আধুনিক নৃতন 
মতবাদপমুছের সহিত আমাদের বিবাদ করিবার বিশেষ কিছু নাই। দৃষ্টাস্তস্বরূপ 
দেখুন, ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি-ব্যাপারে সাংখ্য মতের সহিত আধুনিক শারীর- 
বিজ্ঞানের ( Phy5i০০০৪১ ) পার্থক্য অতি অল্প। 
*প্র। কিন্ত আপনাদের জ্ঞানার্জনের প্রণালী কি ভিন্ন? 

উ। হা। আমরা দাবি করি, মনের শক্তিসমূহকে একমুখী করাই 
জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় । বহিবিজ্ঞানে বাহ বিষয়ে মনকে একাগ্র করিতে 
হয়_মার অন্তবিজ্ঞানে মনের গতিকে আত্মাভিমুখী করিতে হয়। আমরা 
মনের এই একা গ্রতাকে ‘যোগ’ আখ্য। দিয়। থাকি । 

প্র। একাগ্র অবস্থায় কি এই-সকল তত্বের সত্যত! স্বতঃসিদ্ধ হইয় পড়ে ? 

উ। ঘযোগীরা এই একাগ্রতাশক্তির ফল অতি মহৎ বলিয়া বর্ণনা 
করিয়া থাকেন। তাহার] দাবি করেন, মনের একাগ্রভার দ্বারা জগতের 
প্রত্যেক সত্য-_বাহা ও আস্তর সকল সত্য করামলকবৎ প্রত্যক্ষ ছইয়। থাকে । ' 

প্র। অদ্বৈতবাদী শ্ষ্টিতত্ব স্ঘদ্ধে কি বলেন? 

উ। অহ্বৈতবাদী বলেন : এই-সব স্যহিতত্ব ও অস্তান্ত যাহা কিছু, সবই 
মায়ার_-এই আপাতগ্রতীয়মান প্রপঞ্চের অন্তর্গত । প্রকৃতপক্ষে উহাদের 
অস্তিত্ব নাই। তবে আমরা ঘতদিন মায়াবন্ধ, ততদিন আমাদিগকে এই- 
সকল দৃশ্য দেখিতে হয়। এই দৃশ্তজগতে ঘটনাবলী কতকগুলি নির্দিষ্ট 
ক্রম অনুসারে ঘটিয়। থাকে । উহাদের বাহিরে আর কোন নিয়ম ও ক্রম নাই, 
সেখানে মুক্তি-_্বাধীনতা। 

প্র। অহ্বৈতবাদ কি ছ্ৈতবাদের বিরোধী? 

উ। উপনিষদ্‌ প্ৰণালীবদ্ধভাবে লিখিত নয় বলিয়! দার্শনিকের1 যখন 
কোন মতবাদ গঠন করিতে ইচ্ছ! করিয়াছেন, তখনই তাহারা উপনিষদের 
মধ্য হইতে নিজেদের অভিপ্রায় অন্যায়ী বচনাবলী বাছিয়। লইক়াছেন। 
সেই কারণে সকল দর্শনকারই উপনিষদ্‌কে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, 
নতুবা তাহাদের দর্শনের কোনরূপ ভিতিই থাকিতে পারিত না। তথাপি 


প্রশ্নোত্তরে আলোচনা ৪৫৩ 


প্রকৃতপক্ষে উপনিষদের মধ্যে বিভিন্ন চিদ্তাগ্রণালীর ভিত্তি দেখিতে পাই, 
আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, অদ্ৈতবাদ দ্ৈতবাদের বিরোধী নয়। আমর! 
বলি, 'সত্য বা ধর্ম লাভের তিনটি প্রয়োজনীয় লৌপানের মধ্যে দ্বৈতবাঁদ 
অন্ততম সোপান মাত্র; প্রথমটিই ঘৈতবাদ। তারপর মাস্থষ আরও উচ্চতর 
অবস্থায় উপস্থিত হয়--উহ। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। অবশেষে সে দেখিতে পায়, 
সে বিশ্বের সহিত অভিন্ন । স্থতরাং এই তিনটি পরম্পর-বিরোধাী নয়, বরং 
পরম্পরের পরিপূরক । 

প্র। মায়! বা অজ্ঞান আছে কেন? 

উ। কার্ধকারণ-সংঘাঁতের সীমার বাহিরে ‘কেন’ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাস! 
কর! যাইতে পারে ন1। মায়ার ভিতরেই কোন বস্ত সম্বন্ধে কেন” জিজ্ঞাসা করা 
যাইতে পারে। স্থতরাং আমরা বলি, প্রশ্রটিকে ন্ায়শাস্্-সঙ্গতভাবে প্রকাশ 
করিতে পারিলেই আমর উহার উত্তর দিব। তৎপূর্বে উত্তর দিবার অধিকার 
আমাদের নাই । 

প্র। সগুণ ঈশ্বর কি মায়ার অন্তর্গত? 

উ। হী, এই সপ্তণ ঈশ্বর মায়ার মধ্য দিয়! দৃষ্ট সেই নিগুণ ব্রহ্ম ব্যতীত 
আর কিছু নন। মায়া ব। প্রকৃতির অধীন হইলে সেই নিগুণ ব্রহ্মকে 
'জীবাত্ম।” বলে এবং মায়াধীশ ব! প্রকৃতির নিয়স্তারূপে সেই নিগুণ ব্রহ্ধই ঈশ্বর 
বা সপ্তণ ব্রদ্দ। যদি কোন ব্যক্তি সূর্য দেখিবার জন্য এখান হুইতে যাত্রা 
করে, সে প্রথমে স্বর্যংকে ছোট দেখিবে; যতদিন ন! আসল সুর্যের নিকট 
পৌছিতেছে, ততদিন ইহাকে ক্রমশঃ বড় হইতে বড় দেখিবে। যতই সে 
অগ্রসর হয়, ততই সে ভিন্ন ভিন্ন সূর্ধ দেখিতেছে বলিয়া মনে করিতে পারে, 
কিন্ত সে যে এক সূর্ধই দেখিতেছে, তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। 
এইভাবে আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, সবই সেই নিগুণ ত্রন্ম-সতারই বিভিন্ন 
রূপমাত্র, স্থতরাং সেই হিসাবে তাহার! অত্য। ইহাদের মধ্যে কোনটিই 
মিথ্যা নয়, তবে আমরা এইটুকু বলিতে পারি, এগুলি নিয়স্তরের অবস্থা মাত্র । ॥ 

প্র। নেই পূর্ণ নিরপেক্ষ সত্তাকে জানিবার বিশেষ প্রণালী কি? । 

উ। আমরা বলি, দুইটি প্রণালী আছে। একটি ইতিবাচক প্রবৃভিমার্গ, 
অপরটি নেতিবাচক নিবৃত্িমার্গ। প্রথমোক্ত মার্গে সমগ্র জগৎ চলিতেছে 
ইহ প্রেমের পথ। যদি প্রেমের পরিধি অনস্তগুণ বাড়াইয়া দেওয়া খায়, 


৪৫৪ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


তবে আমর! সেই এক সর্বজনীন প্রেমে উপনীত হুই । অপর পথ “নেতি, 
নেতি' অর্থাৎ ইহ। নয়, ইহ! নয়-__-এইবপ সাধন দ্বারা চিত্তের যে যে তরঙ্গ 
মনকে বহিশুখী করিতে চেষ্টা করে, তাহাকেই নিবারণ করিতে হয়। 
পরিশেষে মনের যেন মৃত্যু হয়, তখন সত্য স্বয়ং প্রকাশিত হুইয়৷ থাকে । 
আমর] এই অবস্থাকে সমাধি ব। জ্ঞানাতীত অবস্থা ব! পূর্ণ জ্ঞানের অবস্থ। 
বলিয়া থাকি । 

প্র। ইহু! তাহা হইলে বিষয়ীকে (জ্ঞাতা বা দ্রষ্টীকে ) বিষয়ে (জেয় বা 
দৃপ্যে ) নিমজ্জিত করার অবস্থ1 ? 

উ। বিষয়ীকে বিষয়ে নয়, বিষয়কে বিষয়ীতে লীন কর! । বাস্তবিক এই 
জগং লোপ পায়, কেবল আমি থাকি--একমাত্র আমিই বর্তমান । 

প্র। আমাদের কয়েকজন জার্মান দার্শনিকের মত--ভারতের ভক্তিবাদ 
খুব সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল। 

উ। আমি ইহাদের সহিত একমত নই, এরূপ অনুমান মুহূর্তমান্রও 
টিকিতে পারে না। ভারতীয় ভক্তি পাশ্চাত্য ভক্তির মতে! নয়। ভক্তি 
সম্বন্ধে আমাদের মুখ্য ধারণ! এই যে, উহাতে ভয়ের ভাব আদৌ নাই 
কেবল ভগবানকে ভালবাসা । ' 

ভয়ে উপাসনা হয় না, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সর্দ। শুধু ভালবাসার 
ভিতর দিয়াই উপাসন| সম্ভব । দ্বিতীয়তঃ এইরূপ অনুমান সম্পূর্ণ অনাবশ্যক । 
ভক্তির কথা অতি প্রাচীন উপনিষদ্সমূহেও রহিয়াছে; এ উপনিষদগুলি 
শ্রীষ্টানদের বাইবেল অপেক্ষা অনেক প্রাটীন। সংহিতার মধ্যেও ভক্তির বীজ 
রহিয়াছে । ‘ভক্তি’ শবটিও পাশ্চাত্য শব নয়। বেদ-মন্ত্রে উল্লিখিত ‘শ্রদ্ধা’ 
শব্দ হইতে ক্রমশঃ ভক্তিবাঁদের উদ্ভব হুইয়াছিল। 

প্র। গ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে ভারতবাসীর কিরূপ ধারণ1 ?. 

উ। খুব ভাল বলিয়াই ধারণা । বেদান্ত সকলকেই গ্রহণ করিয়া থাকে । 
ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে অন্তান্ত দেশ অপেক্ষা ভারতে একটি বিশেষত্ব আছে । মনে 
করুন, আমার একটি ছেলে আছে । আমি তাহাকে কোনপ্রকার ধর্মমত 
শিক্ষা দিব না- তাহাকে প্রাণায়াম শিখাইব, মনকে একাগ্র করিতে 
শিখাইব, এবং একটু সামান্ত প্রার্থনা শিখাইব- আপনার! প্রার্থনা বলিতে 
যেরূপ বুঝেন, তাহা নহে, কেবল কতকট। এইভাষের প্রার্থনা! শিখাইব : 
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‘যিনি এই জগদ্রক্ষাণ্ডের হি করিয়াছেন, আমি তাহাকে ধ্যান করি-- 
তিমি আমার মনকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করুন’: । তাহার ধর্মশিক্ষা 
এইরূপ চলি:ব, তারপর সে বিভিন্নমতাঁবলম্বী দার্শনিক ও আচার্ধগণের মত 
শুনিতে থাকিবে । সে ইহাদের মধ্যে যাঁহার মত নিজের সর্বাপেক্ষা উপযোগী 
বলিয়া মনে করিবে, তাহাকেই গ্রহণ করিবে_তিনি তাঁহ'র গুরু হইবেন, 
সে শিষ্য হুইবে। সে তাঁহাকে বলিবে, আপনি যে দর্শন প্রচার করিতেছেন, 
তাহাই সৰ্বোৎকৃষ্ট, অতএব ইহা আমাকে শিখাইয়া দিন।” আমাদের মূল 
কথাটা এই যে, আপনার মত আমার উপযোগী হইতে পারে না, আবার 
আমার মত আপনার উপযোগী হইতে পারে না। প্রত্যেকের সাঁধনপথ 
ভিন্ন ভিন্ন। আমার কন্তাঁর সাধনপথ এক প্রকার, আমার পুত্রের অন্ত 
প্রকার, আমার আবার সম্পূর্ন বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। স্থতরাং 
প্রত্যেকেরই ইষ্ট বা নির্বাচিত পথ ভিন্ন হইতে পারে-_-এবং এই সাধনপথের 
বিষয় প্রত্যেকেই নিজ নিজ অন্তরে গোপন করিয়া থাঁকেন। এ পথের 
বিষয় আমি জানি ও আমার গুরু জানেন, আর কাঁহাকেও আমরা উহা 
জানাই না; কারণ আমরা লোকের সঙ্গে অনর্থক বিবাদ করিতে চাই না। 
উহ! অপরের নিকট প্রকাশ কপিল তাহার কোন উপকার হুইবে ন!; 
কারণ প্রত্যেককেই নিজ নিজ পথ বাছিয়া লইতে হইবে । এইজন্য সাধারণের 
নিকট কেবল সর্বজন-সম্মত দর্শন ও সাধন প্রণালীসমৃহই শিক্ষা দেওয়া 
যাইতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি--অবশ্ঠ দৃষ্টাস্তটি শুনিলে হানি পাইবে। 
এক পায়ে দীাড়াইয়া থাকিলে হয়তো আমার উন্নতি হইতে পারে। 
এখন উছা.আমার পক্ষে উপযোগী হইলেও আমি যদি সকলকে এক পায়ে 
দাড়াইতে উপদেশ দিই, সকলে আমীর কথ! শুনিয়া হাঁসিবে। এক্সপ 
হওয়। খুব সম্ভব যে, আমি হয়তো ছ্বৈতবাদী, আমার স্ত্রী অদ্বৈতবাদরী। 
আমার কোন পুত্র ইচ্ছা করিলে শ্রীষ্ট, বুদ্ধ বা মহন্মদের উপাসক হইতে 
পারে, তিনিই তাহার ইষ্ট । অবশ্য তাহাকে জাতিগত সামাজিক নিয়ম 
প্রতিপালন করিতেই হুইবে । 
প্র। সকল হিন্দুই কি জাতিবিভাগে বিশ্বাসী ? 


১ গায়ত্রী-মস্ত্রের সরলার্থ 


৪৫৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


উ। বাধা হুইয়া জাতিগত নিয়ম মানিতে হয়। আস্থা না থাকিলেও 
সামাজিক নিয়ম তাহাদের মানিতেই হয়। 

প্র। এই প্রাণায়াম ও একাগ্রতার অভ্যাস কি পর্বসাধারণে করিয়া 
থাকে? 

উ। হা, তবে কেহ কেহ অতি অল্পমাত্ৰই অভ্যাস করিয়া থাকে--যতটুকু 
না করিলে ধর্মশাত্ের আদেশ লঙ্ঘন কর] হয়, ততটুকুই করিয়। থাকে । 
ভারতের মন্দিরগুলি এখানকার চার্চের মতো নয় । আগামী কালই সমুদয় মন্দির 
অন্তহিত হইতে পারে, লোকে উহার একান্ত অভাববোধ করিবে না। 
স্বর্গকাম বা পুভ্রকাম হইয়! অথবা এরূপ অন্ত কিছুর জন্য লোকে মন্দির 
নির্মাণ করায়। কেহ হয়তে। খুব একট! বড় মন্দির প্রতিষ্ঠা করাইল এবং 
পূজার জন্য কয়েকজন পুরোহিত নিযুক্ত করিয়! দিল, কিন্ত আমার সেখানে 
যাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কারণ আমার যাঁকিছু পূজা-পাঠ, তাহা 
আমার ঘরেই হইয়া থাকে । প্রত্যেক বাড়িতেই আলাদা একটি ঘর থাকে, 
তাহাকে ঠাকুরঘর বা পৃজাগৃহ বলে। দীক্ষাগ্রহণের পর প্রত্যেক বালক- 
বালিকার জীবনে কর্তব্য প্রথমে স্থান, তারপর পূজা করা। আর 
তাহার পূজা বা উপাঁদন।-_-এই প্রাণায়াম ও ধ্যান এবং বিশেষ একটি ‘নাম’ 
জপ করা। আর একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়-_ সাধনের সময় শরীরটাকে 
সোজ। করিয়া রাখিতে হুয়। আমাদের বিশ্বাস-_মনের শক্তির দ্বার! 
শরীরটাকে সুস্থ রাখা যাইতে পারে । একজন এইরূপ পূজা করিয়! উঠিয়। 
গেল, আর একজন আনিয়া সেই আসনে বলিয়া পূজা৷ করিতে লাগিল 
সকলেই নিশ্তন্ধভাবে নিজের নিজের পূজা করিয়! চলিয়া গেল। সময়ে সময়ে 
এক ঘরে তিন-চার জন বসিয়া উপাসনা করে, কিন্তু প্রত্যেকেরই উপাঁসনা- 
প্রণালী হয়তো ভিন্ন তিন্ন। এইরূপ পুজা প্রত্যহ অন্ততঃ দুইবার করিয়া 
করিতে হয়। 

প্র। আপনি যে অদ্বৈত অবস্থার কথা বলেন, উহা! কি কেবল আদর্শমাজ, 
না কেহ এ অবস্থা সতাই লাভ করিয়াছেন? 

উ। আমর! বলি, উহ! প্রত্যক্ষের অন্তর্গত ব্যাপার-_-এঁ অবস্থ! উপলব্ধি 
করিবারই বিষয়। যদি উহু! কেবল কথার কথা হইত, তবে তো উহ! 
কিছুই নয়। বেদ এ তত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য তিনটি উপায়ের কথ! 
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বলেন £ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। এই আত্মতত্ব প্রথম শুনিতে হুইবে, 
খনিবার পর এ বিষয় বিচার করিতে হুইবে--যেন অন্ধভাবে বিশ্বাস না 
করা হুয় ; বিচার করিয়া জানিয়! শুনিয়! ঘেন বিশ্বাস কর! হয়, এইরূপে নিজ 
স্বরূপ বিচার করিয়া তবে উহার ধ্যানে নিযুক্ত হইতে হইবে-_তখন উদার 
সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইবে। এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই যথার্থ ধর্ম। শুধু বিশ্বাস কর! 
ধর্মের অঙ্গ নয়। আমরা! বলি, এই সমাধি বা জ্ঞানাতীত অবস্থাই ধর্ম। 

প্র। আপনি ষদি কখন এই সমাধি-অবস্থ| লাভ করেন, তবে আপনি কি 
উহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিবেন ? 

উ। না, কিন্তু সমাধি-অবস্থ! ব! পূর্ণ জ্ঞানভূমি ঘে লাভ হইয়াছে, তাহা 
আমর! জীবনের উপর উহার ফলাফল দেখিয়! জানিতে পারি। একজন মূর্খ 
নিদ্ৰিত হইল-_নিত্রাভে সে যে মূর্খ, সেই মূর্খই থাকিবে, হয়তো আরও 
খারাপ হইতে পারে। কিন্তু কেহ সমাধিস্থ হইলে সমাধভঙ্গের পর--সে 
একজন তত্বজ্ঞ, সাধু মহাপুরুষ হুইয়! দীড়াঁয়। তাহাতেই বুঝ। যায়, এই ছুই 
অবস্থা কতদূর ভিন্ন। 

প্র। আমি অধ্যাপক _র প্রশ্নের অন্থস্রণ করিয়। জিজ্ঞাসা করিতে চাই, 
আপনি এমন সব লোকের বিষয় জানেন কি না, যাহারা আত্ম-সম্মোহনতত্বের 
(self-hypnotism) কোনরূপ আলোচনা করিয়াছেন। অবশ্য প্রাচীন 
ভারতে নিশ্চয় এই বিস্তার খুব চর্চা ছিল, এখন আর ততদূর নাই। আমি 
জানিতে চাই, যাহার! এখন উহার চর্চা করেন, তাহারা এ তত্ব সম্বন্ধে কি 
মত ব্যক্ত করিয়াছেন এবং উছার কিরূপ অভ্যান বা সাধন করিয়াছেন। 

উ। আপনার! পাশ্চাত্যদেশে যাহাকে সম্মোহনবিদ্য! ( hypnotism ) 
বলেন, তাহা আদল ব্যাগারের সামান্ত অঙ্গমাত্র। হিন্দুরা উহাকে 
আত্মসন্মোহ-দুরীকরণ ( self-de-bhypnotization ) বলেন । তাহার বলেন, 
আপনারা তো! সম্মোছিতই (॥ypontized) রহিয়াছেন-_এই সম্মোহিত 
ভাবকে দূর করিতে হইবে, বিগতমোহ (de-h7Pn০ti2ed) হইতে হইবে। 

‘ন তত্র সূর্যে ভাঁতি ন চন্দ্রতারকম্‌ নেম। বিছ্যুতো! ভাস্তি কুতো হয়মগিঃ | 
তমেব ভাস্তমন্থভাতি সর্বং তশ্ত ভাসা সর্বমিদং বিভাঁতি ॥+১ 


১ কঠ উপ. ২২1১৭ , শ্বেঃ উঃ, ৬1১৪ মু উদ ২1২১, 


৪৫৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


সেখানে হূর্ধ প্রকাশ পায় না, চন্দ্রতারাও নয়; বিছাৎও সেখানে প্রকাশ 
পায় না, এই সামান্ত অগ্নির আর কথ! কি? তিনি প্রকাশ পাইতেছেক 
বলিয়াই সমুদয় প্রকাশিত হইতেছে । 
ইহ! তো সন্মোছন (hypnotization) নয় মোহ দুরীকরণ ব্‌ অপসারণ 

(de-hypnotization) | আমর! বলিয়। থাকি, অন্ত সকল ধর্মই এই 
প্রপঞ্চের সত্যত! শিক্ষা দেয়, অতএব তাঁহার! এক প্রকার সম্মোহন প্রয়োগ 
করিতেছে। কেবল অদ্ৈতবাদীই সম্মোহিত হুইতে চান না। একমাত্র 
অদ্বৈতবাঁদীই অল্পবিস্তর বুঝিয়া থাকেন যে, সর্বপ্রকার দ্ৈতবাদ হুইতেই 
সম্মাহন বা মোহ আলিয়। থাকে। কিন্ত অদ্বৈতবাদী বলেন, এমন কি 
বেদকেও ছুড়িয়|া ফেলিয়া দাও, সগ্ুণ ঈশ্বরকেও ছুড়িয়া ফেলিয়া দাও, 
এই জগদ্ব স্বাণ্ডটাকেও ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, এমন কি তোমার নিজের 
দেহ-মনকেও ফেলিয়া দাও__কিছুই যেন না থাকে, তবেই তুমি সম্পূর্ণরূপে 
মোহমুক্ত হইবে। 

“যতো বাঁচে নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। 

আনন্দ ব্রহ্মণে। বিদ্বান্‌ ন বি:ততি কদাচন |? 
_মনের সহিত বাক্য তাঁহাকে না পাইয়া! যেখান হইতে ফিরিয়া আসে, সেই 
ব্রন্মের আনন্দকে জানিয়া আর কোন ভয় থাকে না। ইহাই মোহ অপসারণ। 
‘ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং ন মন্্রো ন তীর্থ, ন বেদা ন যজ্ঞা:। 
অহুং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা চিদানন্দর্ূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্‌ ॥+২ 


-_আমার পুণ্য নাই, পাপ নাই, স্থখ নাই, দুঃখ নাই; আমার মন্ত্র, তীর্থ, 
বেদ বা যজ্ঞ কিছুই নাই; আমি ভোজন, ভোজ্য বা ভোক্ত! কিছুই নই 
' আমি চিদানন্দরূপ শিব- আমিই শিব ( মজলম্বরূপ )। 

আমর! সন্মোহনবিষ্ভার সমুদয় তত্ব অবগত আছি। আমাদের থে মনম্তবব- 
বিদ্যা আছে, তাহ! পাশ্চাত্য দেশ সবে জানিতে আরম্ভ করিয়াছে ; তকে 
দুঃখের বিষয়--এখনও সন্পর্ণ+পে জানি.ত পারে নাই । 

প্র। আপনারা আঁতিবাহিক দেহ (25091 ৮০৫ ) কাঁহাকে বলেন ? 


১ তৈত্তি. উপ., ২৯ 
২ নির্বাগষট্‌কম্-_শঙ্করাচার্য 


প্রশ্নোতরে আলোচনা ৪৫৯ 


উ। আমরা উছাকে লিঙ্গশরীর বলিয়! থাকি । যখন এই দেহের পতন 
হয়, তখন অপর দেহপরিগ্রহ কিরূপে হয়? শক্তি কখন জড়পদার্থ ব্যতীত, 
থাকিতে পারে না। স্থতরাং লিদ্ধান্ত এই ঘে, দেহত্যাঁগের পরে সুক্মভৃতের 
কিয়দংশ আমাদের সঙ্গে থাকিয়া যায়। অভ্যন্তরবতী ইন্দ্রিয়গণ এ অন্মরভূতের 
সাহায্য লইয়া আর একটি দেহ গঠন করে, কারণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ 
দেহ গঠন করিতেছে-_মনই শরীর গঠন করিয়া থাকে । যদি আমি সাধু 
হই, তবে আমার মন্তি্ষ জ্ঞানী সাধুর মস্তিফধে পরিণত হইবে। আর 
যোগীর1 বলেন, এই জীবনেই তাহার! নিজ দেহকে দেবদেছে পরিণত করিতে 
পারেন। 

ঘোগীর! অনেক অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইয়া থাকেন । রাশি রাশি মতবাদ 
অপেক্ষা সামান্ত একটু অভ্যাসের মূল্য অনেক অধিক। স্থতরাং আমি 
নিজে এটা-ওট! হইতে দেখি নাই বলিয়। সেগুলি মিথ্যা, একথা বলিবার 
অধিকার আমার নাই। যোগীদের গ্রন্থে আছে, অভ্যাসের দ্বার] সর্বপ্রকার 
বিস্ময়কর ফল পাওয়া যায়। নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারা অতি অল্পকালের 
ভিতর অল্প-ন্বল্প ফল পাওয়া ষাঁয়-_-তাহাতে জানিতে পারা যায় এ ব্যাপারের 
ভিতর কোন ভণ্ডামি নাই। আর সর্বশাস্ত্রইটে যেসকল অলৌকিক 
ব্যাপারের উল্লেখ আছে, এই ধোগীর। দেইগুলি বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা 
করিয়া থাকেন। প্রশ্ন এই £ প্রত্যেক জাতির ভিতর এইসব অলৌকিক 
কার্ষের বিবরণ পিপিবদ্ধ হইয়। রহিয়াছে কিরূপে ? যে বলে-_-এ সমুদয় মিথ্যা, 
এগুলির ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নাই, তাঁহাকে যুক্তিবাদী বা বিচারপরায়ণ 
বলিতে পার যাঁয় না। যতদিন না সেগুলিকে ভুল বলিয়া আপনি প্রমাণ 
করিতে পাঁরিতেছেন, ততদিন সেগুলিকে অস্বীকার করিবার অধিকার 
আপনার নাই। আপনাকে প্রমাণ করিতে হুইবে যে, এগুলির কোন ভিত্তি 
নাই, তবেই আপনি এগুলি অদ্ধীকার করিবার অধিকারী হইবেন। কিন্ত 
তাঁহছ। তো৷ আপনারা করেন নাই । অন্য দিকে যোগীর! বলিতেছেন, সেগুলি 
বাস্তবিক অলৌকিক ব্যাপার নয়, তাহারা এখনও এ-সব করিতে পারেন 
বলিয়া দাবি করেন। ভারতে আজ পর্যন্ত অনেক অদ্ভুত ব্যাপার সাধিত 
হইয়া থাকে, কিন্তু উহাদের কোনটিই অগ্রাকৃত শক্তির দ্বারা সাধিত হয় ন1। 
এই বিষয়ে অনেক গ্রন্থ আছে। কেবল মনন্তত্-আলোচনার বৈজ্ঞানিক চেষ্টা 


৪৬৩ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ব্যতীত যদি এবিষয়ে আর কিছুই সাধিত না হইয়া থাকে, তবে উহার 
সমুদয় গৌরব খোগীদেরই প্রাপা । 

প্র। যোগীরা কি কি ব্যাপার দেখাইতে পারেন, তাহার কোন দৃষ্টান্ত 
দিতে পারেন কি? 

উ। অন্তান্ত বিজ্ঞানের চর্চা করিতে হইলে তাহার উপর বত্তট] বিশ্বাসের 
প্রয়োজন হয়, যোগী তাহার যোগ-বিষ্যার উপর তাহ! অপেক্ষা! অধিক বিশ্বাস 
করিতে বলেন না । কোন বিষয় গ্রহণ করিয়া তাহা! পরীক্ষা করিবার জন্য 
'তদ্রলোৌকে যতটুকু বিশ্বাস করিয়! থাকে, যোগী তাহ! অপেক্ষা অধিক বিশ্বাস 
করিতে বলেন না। যোগীর আদর্শ অতি উচ্চ। মনের শক্তি দ্বার! যে-সব 
ব্যাপার সাধিত হইতে পারে, তাঁহাদের মধ্যে নিয়তর বিষয়গুলি আমি 
দেখিয়াছি, স্থতরাং উচ্চতর ব্যাপারগুলি যে হইতে পারে, এ-বিষয়ে অবিশ্বাস 
করিবার অধিকার আমার নাই। যোগীর আদর্শ সর্বজ্ঞত। ও সর্বশক্তিমতার 
সহায়তায় শাশ্বত শান্তি ও প্রেমের অধিকারী হওয়া। আমি একজন 
'যোগীকে জানি, তাহাকে গোথুর। সাপে কামড়াইয়াছিল, দংশনমাত্র তিনি 
'অচৈতন্ত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন, সন্ধ্যার সময় তাঁহার আবার চৈতন্ত 
হয়। যখন তাহাকে জিজ্ঞানণা কর! হয়, “কি হইয়াছিল? তিনি 
বলিলেন, ‘আমার প্রিয়তমের নিকট হইতে দূত আসিয়াছিল। এই যোগীর 
সমুদয় ঘ্বণা, ক্রোধ ও হিংসার ভাব একেবারে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। 
কিছুতেই তাহাকে প্রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত করিতে পারে না। তিনি সর্বদা 
অনস্ত প্রেমম্বরূপ হুইয়া রহিয়াছেন, প্রেমের শক্তিতে তিনি সর্বশক্কিমান্‌। 
এইরূপ ব্যক্তিই যথার্থ যোগী। আর এইসব অলৌকিক শক্তির প্রকাশ 
গোৌণমাত্র। এগুলি লাভ কর! যোগীর প্রকৃত লক্ষ্য নহে। ঘযোগীর! বলেন, 
যোগী ব্যতীত আর সকলেই দাসবৎ--খাতন্তের দাস, বায়ুর দাঁস, নিজ স্ত্রীর দাস, 
নিজ পুত্রকন্তার দাস, টাকার দাস, শ্বদেশীয়দের দাস, নামযশের দাস, এবং এই 
জগতের সহজঅ্র সহস্র বিষয়ের দাস! যে ব্যক্তি এসকল বন্ধনের কোন বন্ধনে 
আবদ্ধ নন, তিনিই যথার্থ মানুষ, যথার্থ যোগী । 

'ইহৈব তৈজিতঃ সর্গো। যেষাং সাম্যে স্থিতং মন: । 
নির্দোষং ছি সমং ব্ৰহ্ম তন্মাদ্ব ক্ষণি তে স্থিত: 

১ গীতা, ৫1১৯ 


প্রশ্নোত্তরে আলোচন। ৪৬৯ 


এখানেই তাহারা সংসাবকে জয় করিয়াছেন, ধাহাদের মন সাম্যতাবে 
অবস্থিত। যেহেতু ব্রহ্ম নির্দোষ ও সমভাবাপন্ন, সেই হেতু তাহার! ত্রদ্দে 
অবস্থিত । 

প্র। যোগীরা কি জাতিভ্দেকে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া 
স্বীকার করিয়া থাকেন? 

উ। না; জাতিবিভাগ অপরিণত মনের শিক্ষালয় মাত্র। 

প্র। এই অতিচেতন ভাবের (সমাধিতত্বের ) সহিত ভারতের গ্রীম্মের 
কি কোন সম্বন্ধ নাই? 

উ। কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া তে] আমার বোধ হয় না। কারণ, 
সমুদ্র-পৃষ্ঠের পনর হাজার ফিট উপরে প্রায় মেরুপ্রদেশের আবহাওয়ায় 
হিমালয় পর্বতে এই যোগবিষ্ঠার উদ্ভব হইয়াছিল । 

প্র। ঠাণ্ডা জলবায়ুতে কি যোগবিষয়ে নিদ্ধিলাভ করা সম্ভব ? 

উ। খুব সম্ভব, এবং জগতের মধ্যে ইহা যেমন কার্ধে পরিণত করা 
সম্ভব, তেমন আর কিছুই নয়। আমর! বলি, অ|পনাঁর-_ আপনাদের মধ্যে 
প্রত্যেকেই জন্ম হইতেই বৈদাস্তিক। জীবনের প্রতিমুহুর্তেই আপনার! 
জাগতিক সকল বস্তর সহিত নিজেদের একত্ব ঘোষণা করিতেছেন। ঘখনই 
আপনাদের হদয়_ সমগ্র জগতের কল্যাণের দিকে ধাবিত হয়, তখনই 
আপনার! অজ্ঞাতসারে প্রকৃত বেদাস্তবাঁদী। আপনার! নীতিপরায়ণ, কিন্ত 
কেন নীতিপরায়ণ, তাহা জানেন ন1। বেদাস্ত-দর্শনই নীতিতত্বের বিশ্লেষণ 
করিয়া মানুষকে জ্ঞানত: নীতিপরায়ণ হইতে শিখাইয়াছে। বেদান্ত সকল" 
ধর্মের সার। 

গ্র। আপনি কি বলেন যে, আমাদের- পাশ্চাত্য জাতিদের ভিতর এমন 
একট! অসামাজিক ভাব আছে, যাছা আমাদিগকে এত বহুত্ববাদী 
( pluralistic ) করিয়াছে, আর প্রাচ্যদেশীয় লোক কি আমাদের অপেক্ষা 
অধিকতর সহামুভূতিসম্পন্ন ? 

উ। আমার মতে পাশ্চাত্য জাতি অধিকতর নিষ্্রম্বভাব, আর প্রাচ্য 
দেশীয় ব্যক্তিগণ সর্বভূতের প্রতি অধিকতর করুণাসম্পন্ন। কিন্তু তাহার 
কারণ শুধু এই যে, আপনাদের সভ্যতা! খুব আধুনিক । কোন হ্বভাবকে 
দয়াবৃত্তির প্রভাবে আনিতে কিছু সময়ের আবশ্তক। আপনাদের শক্তি 


৪৬২ স্বামীজীর বাণী ও রচন| 


যথেষ্ট, কিন্তু শক্তি-সংগ্রহ যে পরিমাণে চলিয়াছে, সেই পরিমাণে হৃদয়ের 
শিক্ষা চলে নাই, বিশেষতঃ মনঃসংযমের শক্তিও খুব অল্প পরিমাণেই অনুশীলন 
কর] হুইয়াছে। আপনাদিগকে সাধু ও ধীরপ্রকৃতি করিতে অনেক. সময় 
লাঁগিবে। কিন্তু ভারতের প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে এই ভাব প্রবাছিত। ঘদি 
আমি ভারতের কোন গ্রামে গিয়া সেখানকার লোককে রাজনীতি শিখাইতে 
চাই, তাহারা বুঝিবে না; কিন্তু যদি তাহাদিগকে বেদান্ত উপদেশ করি, 
তাহার! অমনি বলিবে, “হা ম্বামিন্, এখন আপনার কথা বুঝিতেছি_ 
আপনি ঠিক বলিতেছেন। আজ পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র সেই বৈরাগ্য বা 
'অনাসক্তির ভাব দেখিতে পাঁওয়! যান়। আমর! এখন খুবই পতিত, কিন্তু 
এখনও বৈরাগ্যের প্রভাব এত অধিক বিদ্যমান যে, রাঁজারাজড়। পর্যন্ত 
রাজ্য ত্যাগ করিয়! বিন! সম্বলে দেশের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ান । 

কোন কোন স্থানে সাধারণ গ্রাম্য বালিকাও চরকাঁয় স্থতা কাটিতে 
কাটিতে বলিয়া থাকে £ আমাকে ছেতবার্দের কথা বলিও না; আমার চরক। 
এসোহহং,১ সোহহং-_আমি সেই ব্ৰহ্ম, আমিই সেই ব্ৰহ্ম’ বলিতেছে। 
এইসব লোকের সহিত গিয়। কথা বলুন, এবং জিজ্ঞাসা করুন £ তাহার এইরূপ 
বলিয়া থাকে, অথচ এ পাথরটাকে প্রণাম করে কেন? তাহার! বলিবে, 
‘আপনার! ধর্ম বলিতে শুধু মতবাদ বুঝিয়া৷ থাকেন, কিন্ত আমর] ধর্ম বলিতে 
বুঝি_ প্রত্যক্ষ অনুভূতি ।' তাহাদের মধ্যে কেহ হয়তো বলিয়া উঠিবে, 
‘আমি তখনই যথার্থ বেদাস্তবাদী হইব, যখন আমার সম্মুখ হইতে সমগ্র জগৎ 
' অস্তহিত হইবে এবং আমি সত্যদর্শন করিব। যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদিন 
আমার সহিত সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তির কোন গ্রভেদ নাই। সেই জন্যই 
“আমি এইসব প্রস্তরমৃতির উপাসন! করিতেছি, মন্দিরে ঘাইতেছি, যাহাতে 
আমার প্রত্যক্ষান্ভূতি হয়। আমি বেদান্ত শ্রবণ করিয়াছি বটে, কিন্ত আমি 
সেই বেদান্তপ্রতিপাগ্চ আত্মতব্কে দেখিতে-_ প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে ইচ্ছ। 
করি ।” 

“বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শীস্বব্যাখ্যানকৌশলম্‌। 
বৈহুষ্যং বিদুষাঁং তত্বতুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে ॥+১ 


১ বিবেকচুডামণি, ৬*__পঙ্কর চার্য 


প্রশ্নোত্তরে আলোচন! ৪৬৩ 


--অন্গল সদ্বাক্যষোজনা, শাস্মব্যাখ্য। করিবার বিভিন্ন কৌশল-_এ"দব কেবল 
পণ্ডিতদের আমোদের জন্য, উহার দ্বারা মুক্তিলীভের কোন সম্ভাবন! নাই। 
বদি আমর! ব্রহ্মসাক্ষাংকার করিতে পারি, তবেই মুক্তিলাঁভ করিব। 

প্র। আধ্যাত্মিক বিষয়ে সর্বলাধারণের এই স্বাধীনতার সহিত জাতিভেদ- 
স্বীকারের কি সামগ্রস্ত আছে? 

উ। কখনই নাই। লোকে বলিয়া থাকে, জাতিভেদ থাক! উচিত নয় । 
এমন কি যাহার! বিভিন্ন জাতিভূক্ত তাঁহারাও বলে, জাতিবিভাগ একটা 
খুব উচুদরের জিনিস নয়। কিন্তু তাহার! সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁও বলে যে, আমাদের 
ইহা অপেক্ষ। ভাল অন্য কোন জিনিস দাও, আমর! ইহা ছাঁড়িয়। দিব। 
তাছার। বলে, তোমর! ইহার বদলে আমাদিগকে কি দিবে? জাতিভেদ 
কোথায় নাই? তোমরাও তো তোমাদের দেশে ক্রমাগত এইরূপ একট! 
জাতিবিভাগ গড়িবার চেষ্টা করিতেছ। কোন ব্যক্তি কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে 
পারিলেই বলিয়া বসে, কয়েক শত ধনীর মধ্যে আমিও একজন । আমরাই 
কেবল একট! স্থায়ী জাতিবিভাগ গঠন করিতে সমর্থ হইযাছি। অপরে উহার 
জন্য চেষ্ট। করিতেছে, কিন্ত সফল হইতেছে না। আমাদের সমাজে অবশ্য 
যথেষ্ট কুসংস্কার ও মন্দ জিনিন আছে। আপনাদের দেশের কুসংস্কার ও 
মন্দ জিনিসগুলি আমাদের দেশে চালাইয়] দিতে পারিলেই কি সব ঠিক হইয়া 
যাইবে? জাতিভেদ আছে বলিয়াই এই ত্রিশ কোটি লোক এখনও খাইবার 
এক টুকরা রুটি পাইতেছে। অবশ্থ রীতিনীতি হিসাবে ইহা যে অমম্পূর্, 
তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু এই জাতিবিভাগ না থাকিলে আপনারা 
পড়িবার জগ্ত একখানি স-স্কত বইও পাইতেন না। এই জাতিবিভাগের 
দ্বারা এমন একটি দৃঢ় প্রাচীরের স্থ্টি হইয়াছিল যে, উছার উপর বহিরাক্রমণের 
শত প্রকার তরঙ্গাঘাত আসিয়! পড়িয়াছে, অথচ কোনমতেই উহাকে ভাভিতে 
পারেনাই। এখনও সেই প্রয়োজন দূর হয় নাই, সেজন্ত জাতিভেদে এখনও 
রহিয়াছে। সাত শত বর্ষ পূর্বে যেরূপ জাতিবিভাগ ছিল, এখন আব 
সেরূপ নাই। যতই উহার উপর আঘাত লাগিয়াছে, ততই উহ দৃঢ়তর 
আকার ধারণ করিয়াছে । এটি কি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, একমাত্র ভারতই 
কখন পররাষ্ট্র-বিজয়ে নিজ দেশের বাহিরে ঘায় নাই? মহামতি সম্রাট 
"অশোক বিশেষ করিয়। বলিয়। গিক্সাছেন হ তাঁহার উত্তরাধিকারীর। কেহ 
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যেন পররাষ্ট্র-বিজয়ের চেষ্টা ন! করে। যদি অপর জাতি আমাদের নিকট 
শিক্ষক পাঠাইতে চায় পাঠাক, কিন্তু তাঁহারা যেন আমাদের বাস্তবিক সাহায্য 
করে, আমাদের জাতীয় সম্পত্তিরূপ ধর্মভাবের অনিষ্ট সাধন না করে। (এইসব 
বিভিন্ন জাতি হিন্দুক্সাতিকে জয় করিতে আসিল কেন? হিন্দুরা কি অপর 
জাতির কোন অনিষ্ট করিয়াছিল? তাহারা যতটুকু সাধ্য জগতের উপকারই 
করিয়াছিল। তাহার! জগৎকে বিজ্ঞান দর্শন ও ধর্ম শিখাইয়াছিল এবং 
পৃথিবীর অনেক অসভ্য জাতিকে সভ্য করিয়াছিল। কিন্তু তাহার! প্রতিদানে 
পাইয়াছিল শুধু হত্যা, অত্যাচার ও “অবিশ্বাসী বদযাশ'__এই আখ্যা । 
বর্তমান কালেও পাশ্চাত্য ব্যক্তিদের লাখত ভারত সম্বন্ধে গ্রন্থাবলী এবং 
ভারত-ভ্রমণকারীদের লিখিত গল্পগুলি পড়ুন; কোন্‌ অনিষ্টের প্রতিশোধ 
লইবার জন্য ভারতবাসীদের এখনও এইরূপ কটুবাক্য বর্ষণ কর] হইয়া 
থাকে? 

[প্র। সভ্যত। সম্বন্ধে বৈদান্তিক ধারণ। কিরূপ ? ] 

উ। আপনার! দার্শনিক, আপনাদের মতে অবশ্য একতোড়া টাকা 
থাকা-না-থাক! লইয়া মানুষে মান্গষে কখনও প্রভেদ হইতে পারে ন1। এইসব 
কলকাঁরখাঁন। ও জড়বিজ্জানের মূল্য কি? উহাদের একটি মাত্র ফল এই ঘষে, 
উহার! জ্ঞান বিস্তার করিয়। থাকে । আপনার] অভাব ব! দারিত্য-সম্যা। 
পূরণ করিতে পারেন নাই, বরং অভাবের মাত্রা আরও বাড়াইয়াছেন। 
কলকজায় কখন দারিদ্র্য-সমন্তার সমাধান হইতে পারে না। উহাদের 
ছারা কেবল সংগ্রামই বাঁড়িয়। যায়, প্রতিযোগিতাই তীব্রতর হইয়। থাকে । 
জড় প্রকৃতির কি স্বতস্র কোন মূল্য আছে? কোন ব্যক্তি যদি তারের 
শরধ্া দিয়া তড়িত্প্রবাহ চালাইতে পারে, আপনার! অমনি তাহার স্বতিচিহ 
স্থাপন করিতে উদ্যোগী হন কেন? প্রকৃতি কি লক্ষ লক্ষ বার এই 
ব্যাপার সাধন কত্তেছে না? প্রকৃতিতে কি পূর্ব হইতেই এ-সব বিদ্যমান 
নাই? উহা পাইলে আপনার বিশেষ কি লাভ হইল? উহা তো পূর্ব হইতেই 
সেখানে রহিয়াছে । উহার একমাত্র মূল্য এই ঘে, উহা আমাদের উন্নতি 
সাধন করে। এই জগৎট! একটি ব্যায়ামাগারের মতো; এখানে জীবাত্ম। 
কর্ম ভ্বার উৎকর্ষ সাধন করিতেছে, এবং এই উতৎকর্ষ-সাধনের ফলেই 
আমরা দেবত! হই। সুতরাং কোন্‌ বিষয় ভগবানের কতটা প্রকাশ তাহা 


প্রশ্নোত্তরে আলোচনা ৪৬৫ 


জানিয়াই প্রত্যেক বিষয়ের মুল্য বা সারবত্বা নির্ধারণ করিতে হুইবে। 
মানুষের মধ্যে ঈশ্বরত্বের এইরূপ প্রকাশই সভ্যত] ৷ 

প্র। বৌদ্ধদের কি কোন জাতিবিভাগ আছে? 

উ। বৌদ্ধদের কখনই বড় বিশেষ জাতিবিভাঁগ ছিল না, এবং ভারতে 
বৌদ্ধদংখ্যা অতি অল্প। বুদ্ধ একজন সমাজসংস্কারক ছিলেন । তথাপি আমি 
বৌদ্ধ দেশসমূহে দেখিয়াছি, সেখানে জাঁতিবিভাগ স্বষ্টি করিবার জন্য প্রবল চেষ্টা 
হইয়াছে, কিন্তু এ চেষ্টা সফল হয় নাই । বৌদ্ধদের জাতিবিভাগ কার্ধতঃ কিছুই 
নয়, কিন্তু তাহারা মনে মনে নিজেদের উচ্চ জাতি বলিয়া! গর্ব করিয়। থাকে । 

বুদ্ধ অন্যতম বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি একটি নৃতন সম্প্রদায় 
স্থাপন করিয়াছিলেন, যেমন আজকালও অনেক নৃতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া থাকে । যে-সব ভাব এখন বৌদ্ধধর্ম বলিয়া অভিহিত, সেগুলি তাহার 
নিজের নয়। সেগুলি অতি প্রাচীন। তিনি একজন মহাপুরুষ ছিলেন, 
এবং ভাবগুলির মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মের নৃতনত্ব 
উহার সামাজিক ভাগ । ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরাই চিরদিন আমাদের আচার্ধের 
আসন অধিকার করিয়! আপিয়াছেন ; অধিকাংশ উপনিষদ্ই ক্ষত্রিয়গণের 
লেখ! এবং বেদের কর্মকাণ্ড ব্রাহ্মণদের কীতি। সমগ্র ভারতে আমাদের 
যে-সকল বড় বড় আচার্য হইয়া গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই ক্ষত্রিয় 
ছিলেন; তাহাদের উপদেশও উদার ও সর্বজনীন, কিন্তু দুইজন ছাড়! ব্রাহ্মণ 
আচার্গণের মধ্যে সকলেই. অন্দারভাবাপক্ন । ভগবানের অবতার বলিয়। 
পূজিত রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধ- ইহারা সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন। 

প্র। সম্প্রদায়, অনুষ্ঠান, শান এসকল কি তত্ব-সাক্ষাৎকারের 
সহায়ক ? 

উ। তত্ব-সাক্ষাৎকার হইলে মানুষ সব ছাড়িয়া দেয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়, 
অনুষ্ঠান ও শাস্ত্র যতট! সেই অবস্থায় পৌছিবার উপায়-স্বরূপ হয়, ততট। 
উহাদের উপকারিতা আছে। কিন্ত যখন উহাদের দ্বার! এ সহায়তা ন! 
পাওয়া যাইবে, তখন অবশ্য উছাদিগের পরিবর্তন সাধন করিতে হুইবে । 

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসজিনাম্‌। 
যোঁজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিঘান্‌ যুক্ত: সমাচরন্‌ ৷? 
১. গীতা, ৩1২৬ 
২-৩০ 
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সক্তাঃ কর্মণ্যবিঘবাংসে। যথা কুর্বস্তি ভাঁরত। 

কুর্ষাদ্‌ বিদ্বান্‌ তথালক্তশ্চিকীর্য লোকসংগ্রহম্‌ ॥১ 
জ্ঞানী ব্যক্তি অজ্ঞানীদের অবস্থার প্রতি দ্বণ। প্রদর্শন করিবেন না; আর 
তাহাদের নিজ নিজ সাধনপ্রণালীতে তাহাদের বিশ্বাস নষ্ট করিবেন না, কিন্ত 
য্থার্থভাবে তাহাদিগকে পরিচালিত করিবেন, এবং তিনি স্বয়ং যে অবস্থায় 
আছেন, সেই অবস্থায় পৌছিবার পথ প্রদর্শন করিবেন। 

প্র। আমিত্ব ও চারিত্রনীতি--বেদাস্ত কিরূপ ব্যাখ্য। করিয়া! থাকে ? 

উ। প্রকৃত আমিত্ব সেই পূর্ণব্রহ্_মীয়। দ্বারাই উহা। পৃথক্‌ পৃথক্‌ ব্যক্তির 
আঁকার ধারণ করিয়াছে । আপাততঃ এইরূপ বোধ হইতেছে মাত্র, প্ররুত- 
পক্ষে উহ! সদাই সেই পৃর্ণব্রন্মম্বব্ূপ। প্রকৃতপক্ষে এক সত্তাই বর্তমান মায়। 
দ্বারাই উহ! বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। মায়াতেই এইরূপ ভেদবৌধ 
হইয়াছে। কিন্তু এই মায়ার ভিতরেও সর্বদাই সেই একের দিকে ফিরিয়! 
যাইবার চেষ্টা রহিয়াছে। প্রত্যেক জাতির চারিত্রনীতির ভিতর এ চেষ্টাই 
অভিব্যক্ত হইয়াছে, কারণ ইহ! জ'বাত্মার প্রকৃতিগত প্রয়োজন। সে এরূপ 
চেষ্টায় এ একত্ব লাভ করিতেছে, আর একত্বলাভের এই চেষ্টাকেই আমর! 
চারিত্রনীতি-নামে অভিহিত করিয়া থাকি । অতএব আমাদের সর্বদা! নীতি- 
পরায়ণ হওয়া আবশ্যক । 

প্র। চাঁপিত্রনীতির অধিকাংশই কি বিভিন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধ লইয়াই ব্যাপৃত 
নয়? 

উ। চারিত্রনীতির সবটাই এঁ। পূর্ণব্ন্ম কখন মায়ার গণ্ডির ভিতর 
'আঁলিতে পারেন না। 

প্র। আপনি বলেন, 'আমি"ই সেই পূৰ্ণব্ৰহ্ম ; আমি আপনাকে জিজ্ঞান! 
করিতে যাইতেছিলাম £ এই “আমি'র জ্ঞান আছে কি না? 

উ। ‘আমি’ট| সেই পূর্ণব্রন্মের প্রকীশসম্বরূপ, আর এই ব্যক্ত অবস্থায় 
তাহাতে ষে প্রকাশ-শক্তি কার্ধ করে, তাহাকেই আমর! ‘জ্ঞান’ বলি। অতএব 
সেই পূর্ণরদ্ষের জ্ঞানস্বরূপে ‘জ্ঞান’ শব্দের প্রয়োগ যথাযথ নয়, কারণ পুর্ণীবস্থা 
আপেক্ষিক জ্ঞানের অতীত। 


১ গীতা, ৩২৫ 
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প্র। আপেক্ষিক জ্ঞান কি পূর্ণ জ্ঞানের অন্তর্গত ? 

উ। হা, একভাবে আপেক্ষিক জ্ঞানকে পূর্ণ জ্ঞানের অন্তর্গত বলিতে 
পারা যায়। যেমন একট! মোহর ভাঙাইয়া তাহা হইতে পয়সা! নিকি ছুয়ানি 
টাক! প্রভৃতি সর্বপ্রকার মুদ্র! প্রস্তুত করিতে পারা যায়, সেইরূপ ও পূর্ণ অবস্থ! 
হইতে সর্বপ্রকার জ্ঞান লাভ কর। যাইতে পারে। উহ। অভিচেতন, 
জ্ঞানাতীত বা পূর্ণ জ্ঞানাবস্থা-__সাধারণ জ্ঞান অজ্ঞান উভয়ই ইহার অন্তর্গত। 
যে ব্যক্তি এ অবস্থা লাভ করে, আমাদের পরিচিত 'জ্ঞনাবস্থ।”টিও তাহার 
সম্যক্রূপে থাকে । খন নে জ্ঞানের এ অপর অবস্থা অর্থাৎ আমাদের সাধারণ 
জ্ঞানাবস্থার ন্যায় অবস্থা অনুভব করিবার ইচ্ছ। করে, তখন তাহাকে এক ধাপ 
নামিয়া আনিতে হয়। এই সাধারণ জ্ঞান একটি নিম্নতর অবস্থা মায়ার 
ভিতরেই কেবল এইরূপ জ্ঞান হওয়! সম্ভব । 


প্রশ্নের উত্তর ও আলোচনার অংশ 


১৮৯৬ খু? ২২শে ও ২৪শে মার্চ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বৈকালীন আসরে 
প্রশ্নোত্তর হইতে গৃহীত, এবং স্বামীজীর অপ্রকাশিত বন্তৃতা ও আলোচন৷ 
হইতেও কিছু সংযোজিত হইয়াছে । 


১. যুক্তি-বিচারের সহিত যতটুকু মেলে, ব্যক্তিগতভাবে আমি বেদের 
ততটুকুই গ্রহণ করি। বেদের কোন কোন অংশ স্পষ্টতই পরম্পরবিরোধী । 
বেদসমৃহ পাশ্চাত্য অর্থে প্রত্যাদিষ্ট বলিয়। মনে করা হয় না, উহার! জ্ঞানসমষ্টি 
বলিয়াই সর্ববিজ্ঞান। এই জ্ঞান কল্লারস্তে আত্মপ্রকাশ করে এবং কল্পশেষে 
অব্যক্ত হয়। যখন কল্প পুনঃগ্রকাশিত হয়, সেই জ্ঞানও কলের সহিত 
প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত তত্বটি ঠিক আছে। কিন্ত শুধু বেদ-নামক শাঙ্- 
্রস্থগুলিতেই এই সব জ্ঞান আছে-_-এ-কথ। কুতর্কমাত্র। এক স্থলে মনু 
বলিয়াছেন, বেদের ঘে-অংশ যুক্তি-বিচারের সহিত মেলে, সেই অংশই 
বেদ, বাকী অংশ নয়। আমাদের দার্শনিকগণ অনেকেই এই মত পোষণ 
করেন। 
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২. অধৈত-দর্শনের বিরুদ্ধে যাবতীয় সমালোচনা এই কয়টি কথায় 
সংক্ষেপে বল! যায়ঃ এই দর্শন ইন্দ্রিয় ভোগের সহায়ক নয়। আমরা 
সানন্দে ইহ! স্বীকার করি। 

৩. বেদীস্ত-মতের আরম্ভ প্রচণ্ড ছুঃখবাদে এবং সমাপ্তি প্রকৃত 
আশাবাদে। আমর! ইন্দ্রিয়ের আশাবাদ অস্বীকার করি, কিন্ত অতীন্দরি় 
সত্যের প্রকৃত আশাবাদ ম্বীকার করি । আমর] বিশ্বাস করি যে, প্রকৃত 
সুখ ইন্ড্রিয়-সম্ভোগে নাই, অতীন্দ্ৰিয় অবস্থায় আছে; এবং প্রত্যেকের মধ্যেই 
সেই প্রকৃত সুখ আছে। সংসারে আমর! যে ধরনের আশাবাদ লক্ষ্য করি, 
উহু! ইন্দিয়-পথে মানুষকে বিনাশের দিকেই লইয়া যায়। 

৪. দর্শনশান্ত্রে আত্মত্যাগের গুরুত্ব সর্বাধিক। এই ত্যাগের অর্থ 
যথার্থ স্বরূপকে স্বীকার কর!। ইন্দিয়গ্রাহ জগৎকে অস্বীকার করে বলিয়া 
এই ত্যাগ ছঃখবাদাত্মক, কিন্তু প্রকৃত জগৎকে গ্রহণ করে বলিয়া ইহ! 
আশাবাদী । 

৫, পৃথিবীর ধর্মগ্রস্থগুলির মধ্যে একমাত্র বেদই ঘোষণ! করেন, 
বেদাধ্যয়নও গোৌণ। সেঁই বিদ্যাই পর! বিদ্যা, যাহ! দ্বারা আমর! অক্ষর 
বা ব্রহ্ধকে উপলব্ধি করি।, সেই বিদ্যা শুধু পাঠ নয়, শুধু বিশ্বাস ব! বিচার 
নয়, পরস্ত অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ব! সমাধি । 

৬ মায়ার কারণ কি ?__গত তিন হাজার বৎসর ধরিয়! এই প্রশ্নটি 
জিজ্ঞাসিত হইতেছে। ইহার একমাত্র উত্তর £ যখন যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রশ্নটি 
উত্থাপিত হুইবে, তখনই আমর! ইহার উত্তর দিব । প্রশ্নটি স্ববিরোধী । 
আমাদের বক্তব্য এই যে, পরব্রহ্ধ যেন আপেক্ষিক জগৎ হইয়াছেন। সেই 
পনিত্যমুক্ত ব্ৰহ্ম শুধু মায়াতে যেন কার্ধকাঁরণে বন্ধ হুইয়াছেন। খন হ্বীকার 
কর! হইয়াছে ঘে, ব্রহ্ম নিত্যমুক্ত, তখনই মানিয়া লইতে হুইবে-_পরত্রন্ষে 
কোন-কিছু ক্রিয়াব্যাপার হইতে পারে না। ব্রহ্ম কাঁরণাতীত। ইহার অর্থ 
-্রন্ম-ব্যতিরিক্ত কোন কিছু ব্রদ্দের উপর ক্রিয়। করিতে পারে না। প্রথমতঃ 
ব্রহ্ম যদি কারণাতীত হুন, তবে কোন কিছুই তাঁহার উপর ক্রিয়া করিতে 
পারে না। নিত্যমুক্ত ত্রন্মে দেশ কাল নিমিত্ত থাকিতে পারে না। ইহ! 


১ মুণ্তক উপ. ১1১1৫ 
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মানিয়! লইলে প্রশ্নটি ঈাড়াইবে £ যাহার কোন কারণ নাই, তাহার কারণ 
কি? তাহা কিভাবে এইরূপে পরিবর্তিত হইল ? কার্ধকারণের জগতেই তোমার 
এই প্রশ্ন সম্ভব। তুমি কিন্তু পরত্রন্ম বিষয়ে এই প্রশ্ন করিতে চাঁছিতেছ। 
কেবল যখন পরক্রহ্ম কার্যকারণাত্মক জগতে রূপান্তরিত হন এবং দেশ-কাঁল- 
নিমিত্তের আবির্ভাব হয়, তখনই এই প্রশ্ন কর! যাইতে পারে! আমরা এই 
মাত্র বলিতে পারি যে, অবিদ্যাই ভ্রম সৃষ্ট করে। এই প্রশ্ন অলমভ্ভব। 
ব্রন্মের উপর কোন কিছুর ক্রিয়! সম্ভব নয়। 

না, কোন কারণ ছিল না। আমর! জানি না বা আমর! অজ্ঞ, তাহ 
নয়, ব্ৰহ্ম জ্ঞানের বাহিরে ; এবং তাহাকে জ্ঞানের রাজ্যে আনা যাইতে 
পারে না। “আমি জানি না” এই শব্দগুলি দুই অর্থে ব্যবহার করিতে পারি। 
একভাবে ইহাদের অর্থ এই যে, আমরা জ্ঞানের নিম্নে আছি, অন্যভাবে 
ইহাদের অর্থ এই বস্ত জ্ঞানের উপরে অবস্থিত। রঞ্জনরশ্মি এখন স্থবিদিত। 
ইহার কারণ সম্বন্ধে দ্বিমত আছে, কিন্তু আমর! নিশ্চয়ই একদিন ইহার 
কারণ জানিতে পারিব। রঞ্জনরশ্মি সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি ষে, উহার 
কারণ আমর! জানি না। কিন্ত ব্রন্ম-বিষয়ে আঁমরা জানিতে পারি না। 
রঞ্জনরশ্মির ক্ষেত্রে আমর! জানি না, যদিও উহ! জ্ঞানের অন্তর্গত; শুধু এখন 
পর্যন্ত আমর! জানি না। কিন্তু ব্রহ্ম পরোক্ষ-জ্ঞানের এত উধ্বে ষে, তিনি 
কখনও জ্ঞেয় হইতে পারেন না। কি উপায়ে জ্ঞাতা জ্ঞেয় হইতে পারে ?, 
তুমি সতত স্বয়ংপূর্ণ, এবং নিজেকে বিষয়ীভূত করিতে পার না। অমৃতত্ব 
প্রমাণ করিবার জন্য এই যুক্তিটি আমাদের দার্শনিকের। ব্যবহার করিতেন £ 
যদি আমি চিস্তা করিতে চেষ্টা করি যে, আমি শায়িত মৃতদেহ, তাহ! 
হইলে আমাকে কি কল্পনা করিতে হুইবে? আমিই দ্াড়াইয়া নিজেকেই 
দেখিতেছি-_দেখিতেছি, একট! মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে । অতএব আমি 
নিজেকে আমার দর্শনের বিষয়ীভূত করিতে পারি না। 

৭, ক্রমবিকাশ £ স্থল বিকাশে--আকাশ এবং প্রাণের অভিক্ষেপ ও 
উহাদের কুক্ম অবস্থায় প্রত্যাবর্তন-ব্যাপারে-_-ভারতীয় চিন্ত। ও আধুনিক 
বিজ্ঞানে অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে । আধুনিক বিজ্ঞানে অভিব্যক্তি সম্বন্ধে স্বকীয় 


' ১ বৃহদরণ্যক উপ., ২1১৪ + ১1১৫ 
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মত আছে, যোঁগীদেরও আছে । কিন্তু আমার মনে হয়, যোগীদের অভিব্যক্তি- 
ব্যাখ্য। অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। “প্রকৃতির আপুরণের দ্বার এক প্রজাতি অন্ত 
প্রজাতিতে পরিণত হয়।'১ মূল ভাবটি এই যে, আমর! এক প্রজাতি'হইতে 
অপর এক প্রজাঁতিতে পরিণত হুইতেছি এবং মাহুষই শ্রেষ্ঠ প্রজাতি। 
চাষী যেমন ভূপিঞ্চন করে--এই উপমার দ্বারা পতগুলি প্রকৃতির আপুরণ 
ব্যাখ্যা কবিয়াছেন।২ আমাদের শিক্ষা ও প্রগতির একমাত্র অর্থ হইতেছে 
অস্তরায়গুলি অপসারিত করা, তাহা হইলে স্বভাবতই ঈশ্বরত্ব বিকশিত 
হইবে । ইহা! দ্বারা জীবন-সংগ্রামের মতবাদ খণ্ডিত হয়। জীবনের দুঃখকর 
অভিজ্ঞতাগুলি পথেই অনুভূত হয়, এবং এগুলি নিঃশেষে অপসারিত কর' 
ষায়। ক্রমবিকাশের জন্য অভিজ্ঞতাগুলির প্রয়োজন হয় না। এগুলি ন! 
থাকিলেও আমাদের অগ্রগতি হইবে। বস্তুর স্বভাবই হুইল বিকশিত 
হওয়া । গতিবেগ বা প্রেরণ (10010070001) ) বাহিরের বস্ত নয়, উছ। 
কিন্তু ভিতর হইতে আসে। প্রত্যেক জীবাত্মা পূর্ব হইতেই কুগুলীরুত 
সর্বজনীন অভিজ্ঞতার সমষ্টি এবং এই-সব অভিজ্ঞতার মধ্যে যেগুলি প্রকাশের 
অস্ুকল পথ পাইবে, সেগুলিই বাহির হইয়া আপিবে। 

স্থতরাং বাহিরের বন্তগুলি আমাদের জন্য শুধু প্রয়োজনীয় আবেষ্টনী 
করিয়। দিতে পারে । যে-সকল প্রতিযোগিতা, সংগ্রাম এবং অশ্তভ আমর! 
দেখিতেছি, সেগুলি ত্রমসঙ্কোচের ফল বা কারণ নয়। সেগুলি জীবনের 
পথে আসিয়া থাকে । সেগুলি না থাকিলেও মানুষ অগ্রসর হুইবে এবং 
ঈশ্বররূপে বিকশিত হুইবে, কারণ ঈশ্বরের ত্বভাবই বাহির হুইয়া আসা ও 
নিজেকে বিকাশ করা। প্রতিযোগিতার ভয়াবহ ভাবের পরিবর্তে এই ভাঁবটি 
আমার অত্যন্ত আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়। যতই ইতিহাস পাঠ করি, ততই 
মনে হয়, প্রতিযোগিতার ভাবটি তূল। কেহ কেহ বলে যে, মানুষ যদি 
মীগষের সহিত যুদ্ধ ন! করিত, তাহা হুইলে সে উন্নতি করিতে পারিত না। 
আমিও অঙ্গরূপ চিন্তা করিতাম। কিন্ত এখন দেখি ঘে, প্রত্যেকটি যুদ্ধ 
মাহযের উন্নতি ত্বরান্বিত না করিয়! পঞ্চাশ বৎসর পিছাইয়৷ দিয়াছে । 


১ জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপুরাৎ 1--যোগন্ুত্র, কৈবল্যপাঁদ, ২ 
২ নিমিতৃমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদন্ত ততঃ ক্ষেত্রিকবং ।- এ, ৩ 
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একদিন আসিবে, যখন মাহুয নৃতন আলোকে ইতিহাস অধ্যয়ন করিবে এবং 
দেখিবে যে, প্রতিযোগিতা (প্রগতির) কারণ ব! কার্ধ কিছুই নয়। 
প্রতিযোগিতা পথের একটি দৃশ্য মাত্র, ক্রমবিকাঁশের জন্ত ইহার কোন প্রয়োজন 
নাই। 

আমি মনে করি__-পতঞ্জলির সিদ্ধান্তই একমাত্র সিদ্ধান্ত, যাহ! যুক্তি- 
বিচারশীল মানুষ গ্রহণ করিতে পারে । আধুনিক মতবাদ কত অশুভ সমষ্টি 
করে ! এই চিন্তাপন্ধতি অনুসারে প্রত্যেক দুষ্ট ব্যক্তি যেন দুষ্ট হইবার ছাড়পত্র 
পাইয়াছে। এই দেশে (মাকিনে) এমন স্ব পদার্থবিজ্ঞানী দেখিয়াছি, 
যাহারা বলেন, সমস্ত অপরাধীদের নিমুর্লতাবে ধ্বংস করিয়! দিতে হইবে, 
সমাজ হইতে অপরাধপ্রবণতা! দূর করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। 

পরিবেশগুলি বাধা দিতে পারে, কিন্তু প্রগতির জন্ত সেগুলি প্রয়োজন নয় 
প্রতিযোগিতায় সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ ব্যাপার এই যে, একজন হয়তো পারিপাশ্বিক 
অবস্থা জয় করিতে পারে, কিন্ত একজনের জয়ের অর্থ মহত্রজনকে বিতাড়িত 
করা। স্থতরাং ইহাকে মন্দের ভাল বলা যাইতে পারে । যাহা একের 
সহায়ক ও বনহুর প্রতিবন্ধক, তাহা কখনও কল্যাণকর হুইতে পারে না। 
পতঞ্জলি বলেন, আমাদের অজ্ঞানের জন্যই এই-সকল সংগ্রাম এখনও রহিয়াছে । 
উহার! মানুষের ক্রমবিকাশের জন্য প্রয়োজন নয়, অথব। উহার অঙ্গ. নয়। 
আমাদের অসহিষ্ণুতাই সংগ্রাম স্থট্টি করে। পথ রচনা করার ধৈর্ধ 
আমাদের নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে : একটি নাট্যশালায় 
আগুন লাগিয়াছে; অল্প কয়েকজনই বাহির হইতে পারে । অবশিষ্ট সকলে 
বাহিরে যাইবার চেষ্টায় পরস্পরকে পিষিয়া ফেলে। গৃহটি রক্ষা! করিবার 
জন্য, অথবা যে দুই-তিন জন পলাইয়! গিয়াছে তাহাদের জন্য এই প্রচণ্ড 
হড়াহুড়ির প্রয়োজন ছিল না। যদি সকলে ধীরে ধীরে বাহিরে যাইত, 
তবে একজনও আহত হইত ন1। জীবনেও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে ॥ 
আমাদের জন্য ছার উন্মুক্ত রহিয়াছে এবং প্রতিযোগিতা ও সংগ্রাম ব্যতীতই 
আমরা সকলে বাহিরে যাইতে পারি। তথাপি আমরা সংগ্রাম করি। 
আমাদের অজ্ঞান ও অধৈর্ষের দ্বার! আমর] এই সংগ্রাম স্থা্ট করি। আমর! 
অত্যন্ত ব্যস্ততার ভিতর থাকি । নিজেকে শান্ত রাখা এবং স্বাবলম্বী হওয়। 
শক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাঁশ। 


৪৭২ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


৮, প্রতিটি জীব একটি বৃত্ত । বৃত্তের কেন্দ্র শরীরেই অবস্থিত এবং কার্ধ- 
শক্তি সেখানেই প্রকাশিত । তুমি সর্বত্র বিদ্যমান, যদিও তুমি বোধ কর- তুমি 
শুধু একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত । সেই কেন্দ্রটি জড়কণাগুলি সংগ্রহ করিয়। নিজেকে 
প্রকাশ করিবার জন্ত একটি যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছে। যাহার মাধ্যমে আত্ম। নিজেকে 
প্রকাশ করিতেছে, তাহাঁকেই শরীর বলে। তুমি সর্বত্র বিরাঁজমান। যখন 
একটি দেহ ব। যন্ত্র তোমার উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে না, তখন কেন্দ্রটি সরিয়। 
গিয়া অন্ত হুমমম ব। স্থল জড়কণ। সংগ্রহ করে এবং সেগুলির মাধ্যমে কাজ করে। 
এই হইল জীব বা মান্য । আর ঈশ্বর কি? ঈশ্বর একটি বৃত্ত, যাহার পরিধির 
সীমা নাই এবং কেন্দ্র সর্বত্র । সেই বৃত্তের প্রত্যেক বিন্দু জীবস্ত, সচেতন, সক্রিয় 
এবং সমভাবে কর্ম করিতেছে । আমাদের সীমাবদ্ধ জীবাত্মাসমূহের কেবল 
একটি বিন্দু চেতনাময় এবং সেই বিন্দুটি সম্মুখে ও পশ্চাতে আন্দোলিত হয়। 

আত্মা একটি বৃত্ত, যাহার পরিধি সীমাহীন, কিন্তু কেন্দ্র কোন একটি দেছে 
অবস্থিত। মৃত্যু শুধু এই কেন্দ্রের সামান্য পরিবর্তন। ঈশ্বর একটি বৃত্ত, 
যাহার পরিধির সীমা নাই এবং কেন্দ্র সর্বত্র অবস্থিত । আমরা ঘখন সীমাবদ্ধ 
দেছের এই কেন্দ্র হইতে বাহিরে আসিতে পারিব, তখনই আমাদের যথার্থ 
শ্ববূপ-_ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারিব। 

৯, প্রত্যেক আত্মায় দেবত্ব অন্তনিহিত। বাহ- ও অস্তঃ-প্রকৃতি 
নিয়ন্ত্রিত করিয়া এই অস্তনিহিত দেবত্বের বিকাশ সাধন করাই জীবনের লক্ষ্য । 
কর্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান- ইহাদের যে-কোন একটি অবলম্বন করিয়া অথব! 
একাধিক বা সকলগুলির সাহায্যে এই দেবত্ব বিকাশ কর এবং মুক্ত হও। 
ইহাই তো ধর্মের আদি অস্ত । মতবাদ, বদ্ধ ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান, শাস্্-মন্দির 
ব পদ্ধতি ধর্মের গৌণ অনমাত্র। 

১০, ধর্মবিষয়ক কোন বিশেষ মতে বিশ্বাস ন! থাকাই জ্ঞান, কিন্ত 
এ-কথাঁর অর্থ ইহা নয় যে, জ্ঞান কোন ধর্মমতকে ঘ্বণা করে। জ্ঞানের দ্বারা 
বোঝায় যে, ধর্মমতের উর্ধ্বে এক অবস্থ| লাভ কর! গিয়াছে । জ্ঞানী ( যথার্থ 
দার্শনিক ) কোন কিছুই ধ্বংস করিতে চাঁন না, বরং সকলকে ই সাহায্য করিতে 
চেষ্টা করেন। নদী ধেমন তাহাদের জলধার। সাগরে বহন করিয়া লইয়া যায় 
এবং সেখানে সব এক হইয়া যায়, তেমনি সকল ধর্মমতের গতি জ্ঞানের 
অভিমুখে এবং সেখানেই এক হুইয়া যায়। 


প্রশ্নের উত্তর ও আলোচনার অংশ ৪৭৩ 


জ্ঞানযোগ সংসার ত্যাগ করিতে শিক্ষ! দেয়, কিন্তু তাই বলিয়া পরাজিত 
মনোভাব লইয়৷ সংসার ছাঁড়িতে বলে না। ত্যাগের প্রকত পরীক্ষা__সংসারে 
থাকিয়াও সংসারের না হওয়]। 

১১. বেদাস্তী বলেন £ মানুষের জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই ; মানুষ স্বর্গেও 
যায় না। আত্মার সম্পর্কে পূনর্জন্ম-প্রসঙ্গ প্রকৃতপক্ষে যেন একটি পৌরাণিক 
কাহিনী । একখানি পুস্তকের পৃষ্ঠা উন্টানোর উদাহরণ দেওয়া হয়। পুস্তকের 
বিষয়বস্তরই ক্রমবিকাশ হয়, মাঙ্ুযের নয়। আত্ম! সর্বত্র বিদ্যমান, স্থতরাং 
তাহার আবার আসা-যাওয়া কোথায়? এই জন্ম-মৃত্যু প্রকৃতির অন্তর্গত 
পরিবর্তন মাত্র। এগুলিকে আমর! নিজেদের পরিবর্তন বলিয়া ভুল করি । 

১২. পুনর্জন্ম প্রকৃতির ক্রমবিকাশ এবং অস্তমিহিত দেবত্বের অভিব্যক্তি। 

১৩. বেদান্ত বলেন : অতীতের ভিত্তির উপরই এই জীবন গঠিত 
হইয়াছে এবং যখনই আমাদের সমগ্র অতীতকে দেখিতে পাইব, তখনই আমরা 
মুক্ত হইব। শৈশব হইতেই মুমুক্ষুত্ব বা মুক্ত হইবার ইচ্ছা ধর্মভাবের আকার 
ধারণ করে। কয়েক বৎসরের মধ্যে যেন সকল তত্ব স্পষ্ট হুইয়া! যায়। 
এই দেহ ত্যাগ করিয়া এবং পরবতী জীবনের জন্য অপেক্ষমাণ জীবাত্মা 
প্রাকৃতিক জগতেই বাস করে। 

১৪. মুক্ত মানুষের কাছে এই জীবন-সংগ্রামের মূল্য কখনও ছিল ন!। 
কিন্ত আমাদের কাছে ইহার অর্থ আছে, কারণ নাম এবং বূপই তো জগৎ 
সৃষ্টি করে। 

১৫. প্রথম হইতেই সকল জান আমাদের মধ্যে সঞ্চিত থাঁকে- এই 
কথার ব্যতিক্রম কিভাবে হইতে পারে, আমি তো বুঝিতে পারি না। যদি 
তুমি এবং আঁমি সাগরের ছোট ছোট তরঙ্গ হই, তবে সেই সাগরই তো 
অলক্ষ্যে সকলের পিছনে রহিয়াছে । 

১৬. এই কয়টি কথায় আত্মাকে বর্ণনা করিতে পারি; এই আত্মাকে 
তরবারি ছেদন করিতে পারে না, বর্শ| ভেদ করিতে পারে না, আগুন দগ্ধ 
করিতে পারে না, জলও তাহাকে দ্রবীভূত করিতে পারে না। আত্মা 
অবিনাশী ও সর্বত্র বিদ্যমান, স্থতরাং আত্মার জন্য শোক করিও না। 

১৭. যদি কেহ খুব খারাপ হুইয়|। থাকে, আমর! বিশ্বাস করি, গে 
ভবিষ্যতে আবার ভাল হুইবে। মূল তত্ব এই--সকলকেই শাশ্বত মুক্তির জন্য 


৪৭৪ 'বামীজীর বাণী ও রচনা 


সংগ্রাম করিতে হইবে । মুক্তিলাতের ইচ্ছা দ্বার! প্রণোদিত হুইয়! আমাদের 
মুক্ত হইবার বানা ব্যতীত অন্য সব বাঁসনাই ভ্রান্তিজনক | বেদাস্ত-মতে 
প্রত্যেক সংকর্মই মানুষের মেই মুক্তভাবের প্রকাশ । ৮ 

পৃথিবীতে এমন একট! সময় আসিবে, যখন সব অশুভ অস্তছিত হইবে-_ 
একথা আমি বিশ্বাম করি না। তাহা কেমন করিয়া হইবে? নদী বহিয়া 
চলিয়াছে- একদিকে জলরাশি চলিয়] যাইতেছে, অপর দিকে আবার জলরাশি 
আনিয়া উপস্থিত হইতেছে । 

১৮. বেদান্ত বলেন £ তুমি স্বরূপতঃ শুদ্ধ ও পূর্ণ ; শুভ ও অশুভের অতীত 
একটি অবস্থা আছে, সেটিই তোমার স্বভাব । এই অবস্থা শুভ অপেক্ষা 
উচ্চতর। ভাল-_মন্দ অপেক্ষা অল্প-বিচ্যুত অবস্থা মাত্র । 

পাপ বা! খারাপ সম্পর্কে আমাদের কোন মতবাদ নেই। আমর! ইহাকে 
‘অজ্ঞান’ বলি। 

১৯. মানুষের সঙ্গে সমুদয় ব্যবহার ও সমগ্র নীতিশান্ত্র_সবই জাগতিক 
ব্যাপার। সত্য বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে বলা যায় £ তাহার সম্বন্ধে আমর] বলি, 
তিনি সংঘ্বরূপ চিত্ত্বরূপ আনন্দস্বরূপ ; ঈশ্বরের উপর অজ্ঞান আরোপ করার 
কথ! চিন্তাই করিব না। চিন্ত! ব! বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিবার সকল 
প্রয়াসই সেই পরব্রক্ষকে জাগতিক করিয়া ফেলে। ইহাতে ত্রন্মভাবের বৈশিষ্ট্য 
নষ্ট হুইয়! যায়। 

২০, একটি কথ! মনে রাখিতে হইবে, ইন্দ্রিয-জগৎ সম্বন্ধে এ ভাবের কথা 
জোর করিয়া বল! চলে না। কারণ তুমি যদি ইন্জিয়াহুভূতির মধ্যে থাকিয়। 
বলো যে তুমিই ঈশ্বর, তবে অন্যায় কর্ম হইতে কে তোমাকে নিবৃত্ত করিবে? 
স্থতরাং তোমার দেবত্ববিষয়ক দৃঢ় ঘোষণ! কেবল পারমাধিক জগতেই খাটে । 
আমিই যদি ঈশ্বর হই, তবে তো। আমি ইন্দিয়-প্রবৃত্তির বহু উর্ধ্বে । স্থতরাং 
কোন অন্তায় কাজ আমি করিতে পারি না । (নতিকতা অবশ্য মামুষের 
লক্ষ্য নয়, তবে ইহাই এ মুক্তভাব লাভ করিবার উপায় মাত্র। বেদাস্ত-মতে 
‘যোগ’ মানুষের এই দেবত্ব (ক্রহ্মত্ব) অন্গভব করিবার একটি উপায় মাত্র । 
বেদাস্ত বলেন, অস্তমিহিত মুক্তভাব উপলব্ধি করিলেই এ দেবত্বও অনুভব 
করা যায়। যাঁহ। কিছু বাধা দেয়, সব দুর্ীভূত হুয়। ধামিক আচরণ ও 
নীতিশাস্ত্র গ্রভৃতি--ঘে যাহার আসন যথাস্থানে করিয়া লইবে। 
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২১. বেদাস্তে সাধনার স্থান আছে, ভয়ের স্থান নাই। সব ভয় তখনই 
চলিয়া! যাইবে, যখন তুমি তোমার স্বরূপ দৃঢ়কূপে ঘোষণা করিবে । যদি 
নিজেকে বন্ধ বলিয় মনে কর, বন্ধই হুইয়। থাকিবে; আর মুক্ত বলিয়! মনে 
করিলে মুক্ত হইয়া যাইবে । 

২২. মায়িক জগতে আমরা মুক্তির যে ভাব অনুভব করি, তাহা আভাস 
মাত্র--যথার্থ মুক্তি নয়। 

২৩. বাস্তবিক পক্ষে-_-জড়, মন ও আত্মীয় কোন ভেদ নাই। এগুলি 
সেই একই বস্তুকে অনুভূতি করার বিভিন্ন দিক মাত্র। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্িয় দ্বারা 
দেখিলে এই জগৎকেই জড় বস্তু বলিয়া মনে হয় ) দুষ্ট লোকের কাছে জগৎট। 
নরক--সৎ লোকের কাছে স্বর্গ, আর জ্ঞানীর কাছে ইহ! ঈশ্বররূপে 
অনুভূত হয়। 

২৪. বেদান্ত মানুষের যুক্তি-বিচার অনেকখানি স্বীকার করে-_যদিও 
এই মতে বুদ্ধি অপেক্ষ! উচ্চতর আরও কিছু আছে ; কিন্ত বুদ্ধির মধ্য দিয়াই 
সেখানে পৌছিবার পথ। 

২৫. মনের চিস্তাগুলি (চিত্তবৃত্তি) থামাইতৈ পারিলে আমরা বুঝিতে 
পারিব, আমর চিন্তার পারে। “নেতি নেতি” করিয়া আমরা এ অবস্থায় 
পৌছিতে পারি। “নেতি নেতি' বিচারের দ্বার! ব্যাবহারিক জগৎ লোপ 
পাইলে যাহ! থাকে, তাহাই আমাদের যথার্থ স্বরূপ । যথার্থ স্বরূপ কখনই 
ব্যক্ত করা যায় না প্রকাশ করা যায় না, কারণ প্রকাশ করিতে গেলেই 
তে| আবার ইচ্ছার উৎপত্তি হুইবে । 

২৬. এটি ঠিক যে, আমর! (চিন্তার ) একটি প্রণালী স্বষ্টি করি, কিন্তু 
কোন প্রণালীই যে পূর্ণ নয়, তাহা স্বীকার করিতেই হুইবে, কারণ সত্য 
অবশ্যই সকল প্রণালীর অতীত বস্ত। ইহার সহিত অন্তান্ত প্রণাঁলীর 
তুলনা করিতে আমরা প্রস্তত এবং আলোচনায় একথাও প্রমাণ করা৷ যাইবে 
যে, এই প্রণালীই সর্বাপেক্ষা যুক্তিসন্মত ; তথাপি এ প্রণালীটি পুর্ণ নয়, কারণ 
বিচার কখনই পূর্ণ নয়। যাহা হউক, এই জ্ঞানযোগই মানবীয় অনুভূতির 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা যুক্তিসম্মত উপায়। 

এ-কথা কিছুটা সত্য যে, কোন পদ্ধতি নিজের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্ম 
প্রসারশীল হইবেই । কোন চিন্তাপ্রণালী বেদাস্তের মতো এত বেশী বিস্তার 
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লাভ করে নাই। আজও ব্যক্তিগত সংস্পর্শের মাধ্যমেই শিক্ষালাভ অত্যন্ত 
কার্যকর হুইয়া থাকে । বহু গ্রন্থপাঠ করিলেই প্রকৃত মানুষ হয় না। যাহার! 
সত্যিকারের মান্য ছিলেন, তাঁহার! ব্যক্তিগত সংস্পর্শ পাইয়াই ‘বড় 
হইয়াছিলেন। প্রকৃত মানুষের সংখ্যা সত্যই অত্যন্ত কম, কিন্ত তাহাদের 
সংখ্যা বাড়িবে। তথাপি একথা কেহ বিশ্বাস করিতে পারে ন! যে, এমন 
একদিন আসিবে, যখন আমরা! সকলেই দার্শনিক হইয়া যাইব। এ-কথ। 
আমরা বিশ্বাস করি না যে, এমন এক সময় আঁলিবে, যখন পৃথিবীতে শুধু স্থুখই 
থাকিবে, কোন দুঃখ থাকিবে না। 

২৭. বেদাস্ত-দর্শনই বৌদ্ধধর্মের ও ভারতের অন্তান্ত দর্শনগুলির ভিত্তি । 
কিন্তু অছৈত-দর্শনের আধুনিক সম্প্রদায় বলিতে যাহ! বুঝায়, তাহারা বৌদ্ধ- 
দের অনেকগুলি সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য হিন্দুগণ- অর্থাৎ গৌড়! 
হিন্দুগণ কখনই তাহা স্বীকার করিবে না, কারণ তাহাদের কাছে বৌদ্ধের! 
বিরুদ্ধবাদী। কিন্তু সমগ্র অদ্বৈতবাদ্‌ সম্প্রসারিত করিয়া বিরুদ্ধবাদীদেরও 
ইছার অস্তভু ক্ত করিবার একট! প্রচেষ্টা সচেতনভাবেই চলিয়াছে। 

২৮. বৌদ্ধধর্মের সহিত বেদীস্তের কোন বিরোধ নাই। সকল মতের 
সমন্বয়-সাধনই বেদাস্তের ভাব। উত্তরদিকের ( মহাযান) বৌদ্ধগণের 
সহিত আমাদের মোটেই কোন বিরোধ নাই । কিন্ত ব্ৰহ্মদেশ, শ্যাম ও 
দক্ষিণাংশের ( হীনযাঁন ) বৌদ্ধগণের মতে এই ব্যাবহারিক জগৎ সত্যই 
আছে এবং তাহার! জিজ্ঞাসা করেন £ এই জগতের পিছনে পারমাধিক জগৎ 
স্থটটি করিবার আমাদের কি অধিকার আছে? এ-বিষয়ে বেদাস্তের উত্তর 
এই যে, বিবুতিটি ভ্রমাত্মক। কারণ বেদাস্ত কখনই বিবাদ করিয়া বলে না 
যে, একটি পারমাখিক জগৎ ও একটি ব্যাবহাঁরিক জগং বিদ্যমান । বেদাস্তের 
মতে সত্য এক, তাহাকে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া ব্যাবহারিক জগং বলিয়া মনে 
হয়, কিন্ত এটি প্রকৃতপক্ষে সর্বদাই পারমাথিক। যে রজ্জব দেখে, সে সর্প দেখে 
না। হয় রঙ্ছু, নয় সর্প, কিন্ত একই সময়ে কখনই দুইটি নয়। স্থতরাং আমর! 
দুইটি জগতের অস্তিত্ব মানি আমাদের মতবাদ সম্পর্কে বৌদ্ধদের এই বিবৃতি 
একেবারেই অমূলক । যদি তাহার! চায়, তাঁহাদের বলিবার অধিকার আছে, 
জগৎ ইন্সিয়গ্রাহ ; কিন্তু তাই বলিয়া অপরের ইহাকে পারমাথিক বলিবাঁর 
‘কোন অধিকার নাই--এরপ বিবাদ করিবার অধিকার তাহাদের নাই। 
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২৯. ইচ্ছাশক্তি £ বৌদ্ধধর্ম এই ব্যাবহারিক জগৎ চায় না। এই মতে 
ব্যাবহারিক জগতেই তৃষ্ণা ( বাসন!) বিদ্যমান, এবং এই তৃষ্ণাই এ-সকল 
সৃষ্টি. করিতেছে। আধুনিক বৈদাস্তিকগণ এ-কথ। একেবারেই স্বীকার করেন 
না। আমরা বলি, কিছু একট! আছে, যাহ! ইচ্ছা! ( বাসনা )-রূপে প্রতিভাত 
হুইতেছে। বাসনা স্বষ্ট পদার্থ যৌগিক ; মৌলিক নয়। বাহ বিষয় ন! 
থাকিলে কোন বাসনার হৃষ্টি হইতে পারে না। সুতরাং আমর! বুঝিতে 
পারি যে, বাসনাই জগৎ স্থষ্ট করিয়াছে--এই মতটি একেবারেই অসম্ভব । 
কেমন করিয়! তাহ1হইবে? বাহ বিষয়ের প্রেরণা ব্যতীত তুমি কি কখনও ইচ্ছা 
বা বাসনার অস্তিত্ব বোধ করিয়াছ ? প্রেরণা! ব্যতীত অথবা আধুনিক দার্শনিক 
পরিভাষায় আয়বিক উত্তেজনা ব্যতীত কোন বাসনার উদ্রেক হয় না। 
ইচ্ছা বা বাসনা মস্তিষ্কের একপ্রকার প্রতিক্রিয়া মাত্র__সাংখ্য-দার্শনিকদের 
মতে ইহু! “বুদ্ধি । এই প্রতিক্রিয়! ক্রিয়া-সাপেক্ষ এবং ক্রিয়। মাঁনিলেই বাহ 
জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। স্থতরাং বহির্জগতের অস্তিত্ব ন! থাকিলে 
ইচ্ছাও থাকিতে পারে ন।$ তথাপি তোমাদের মত অনুসারে বাসনাই জগৎ 
সৃষ্টি করিয়াছে । বাসন! কে হ্ষ্টি করে? যেখানে বাসনা, সেখানেই জগৎ্। যে 
প্রেরণ। জগৎ সৃতি করিয়াছে, সেই প্রেরণ! হইতেই জাত বহু সৃষ্টি-বেচিত্রোর 
অন্যতম বাসন] । কিন্তু দর্শন এখানেই ক্ষান্ত হয় না৷ বাসন! ব! ইচ্ছ। একেবারেই 
ব্যক্তিগত, স্থতরাং আমরা শোপেনছাওয়ারের সঙ্গে মোটেই একমত হইতে 
পারি না। ইচ্ছ! একটি যৌগিক হষ্টি-_অস্তরের ও বাহিরের মিশ্রণে উৎপন্ন । 
মনে কর কোন লোক জ্ঞানেন্দ্রিয়-বজিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে__ফলে 
তাঁহার কোন ইচ্ছাই থাকিবে না। ইচ্ছার বিকাশের জন্য প্রথমতঃ বাহিরের 
কোন বস্ত থাক! চাই। তারপর ভিতর হইতেও মস্তিষ্ক কিছু শক্তি সংগ্রহ 
করে। সুতরাং ইচ্ছা এই দেওয়ালটি বা অন্তান্য বস্তুর মতোই একটি যৌগিক 
পদ্দার্থ। এই-সকল জার্গান দার্শনিকের ইচ্ছা-বিষয়ক মতবাদের সহিত আমর! 
মোটেই একমত নই । ইচ্ছা নিজেই ব্যাবছাঁরিক, স্থতরাং কখনই পরম সত্য 
হইতে পারে না। বাসনা বা ইচ্ছা বহু প্রক্ষেপের অন্ততম। এমন একট 
কিছু আছে, যাহ] ইচ্ছ! নয়, কিন্তু নিজেকে ইচ্ছারূপে প্রকাশ করিতেছে-_ 
একথা আমি বুবিতে পারি। কিন্তু ইচ্ছাই সব-কিছু হইয়া নিজেকে 
প্রকাশিত করিতেছে_-এ-কথা বুঝিতে পারি না, কারণ আমরা তো জগৎ 
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হইতে পৃথক কোন ইচ্ছার অস্তিত্বের কল্পনাই করিতে পারি না। যখন 
সেই মুক্ত সত্ব! ইচ্ছারূপে পরিণত হয়, দেশকালনিমিত্ের দ্বারাই তাহা হইয়া 
থাকে । কাণ্টের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে দেখিব যে, ইচ্ছা_দেশ কাল ও নিষিত্ের 
মধ্যেই বর্তমান । তাহ হইলে কেমন করিয়। পরম সত্য হইবে? কালের 
মধ্যে ছাড়া কেহ ইচ্ছা করিতে পারে ন!। 

৩০. ব্ৰহ্মই যে একমাত্র সত্যবস্ত-_-এই সিদ্ধান্ত উপনীত হুইবাঁর ইঙ্গিত 
দিতে পারিলেও তাহ! ইন্দিয়গ্রাহ প্রতীতির মধ্যে আনিয়া! দেখাইতে আমর! 
পাঁরিব না। উদাহরণস্বরূপ এই একত্ব সকল বস্তুতে এমন কি সাধারণ পদার্থের 
মধ্যেও অবশ্যই অনন্ত আছে। মানববুদ্ধিপ্রন্থত সামান্তীকরণ-পদ্ধতিকে 
উদাহরণন্বরূপ নিতে পারি ; য! কিছু বিভিন্নতা, তাহ। নাম ও রূপের দ্বারাই 
হুইয়াছে; তথাপি যখনই আমর! এই নাম-রপকে ধরিতে যাই, পৃথক্‌ করিয়া 
বুঝিতে যাই, তখনই দেখি, ইহাদের অস্তিত্ব কোথাও নাই। নাম, রূপ 
বা কারণকে পৃথকৃভাঁবে আমর! কখন দেখিতে পাই না। তাই এই জগৎ- 
প্রপঞ্চ মায়া ব্রদ্মের সত্তার উপরই নির্ভরশীল একট] কিছু, ব্রহ্ম ব্যতীত 
তাহার কোন অস্তিত্বই নাঁই। দৃষ্টাস্তরূপে সাগরের তরঙ্গকে লওয়। যাক। 
যতক্ষণ নির্দিষ্ট পরিমাণ জল তরঙ্গের আকারে থাকে, ততক্ষণই তরঙ্গের 
অস্তিত্ব থাকিবে । কিন্ত যখনই ( জলরাশির ) এ আকার মিলাইয়া যায়, 
উহ] সমুত্রই হইয়া যায়, তখন আর তরঙ্গ থাকে না। সমগ্র জলরাশি 
তরঙ্গের আকারের উপর নির্ভরশীল নয়। সাগর সর্বদাই বিদ্ধমান, কেবল 
(মাঝে মাঝে ) তরঙ্গের আঁকৃতি একেবারে শুন্ত হইয়া যায়। 

৩১. সত্য বস্ত এক। মনই সেই এককে বনুরূপে প্রতিভাত করিতেছে । 
যখন আমর] বিভিন্নতা অন্গভব করি, তখন এক-বোধ থাকে না, এবং 
যখনই একত্বের উপলব্ধি করি, তখন বিভিন্নতা লোপ পায়। ঠিক যেমন 
প্রাত্যহিক জীবনে-_ষখন একত্বের অনুভব কর, তখন বিভিন্নতা অনুভব 
কর না। তোমর! প্রথমে একত্ব হইতেই শুরু কর। ইহা বড় অদ্ভূত 
ব্যাপার যে, প্রথম প্রথম কোন চীনা একজন আমেরিকাবাসীর সঙ্গে 
অপর আমেরিকাবাসীর আক্ৃতিগত কোন পার্থক্য বুঝিতে পারে না; 
এবং তোমরাও ( আমেরিকাবাসীর!) বিভিন্ন চেনিকের পার্থক্য ধরিতে 
পার না। 
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৩২. আমাদের মনই যে পদার্থসকলকে জ্ঞানের বিষয় করিয়! দেয়, তাহা 
দেখানো! যাইতে পারে। যে-সব পদার্থের বিশেষ ধর্ম বা গুণ আছে, সেগুলিই 
জ্ঞাত ও জ্ঞেয়ের পায়ে পড়ে । যাহার কোন ধর্ম বা গুণ নাই, তাহ 
অজ্ঞেয়। মনে কর, ‘ক’ নামে কোন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বহির্জগৎ 
বর্তমীন। যখন আমি এই বহির্জগতের দিকে তাঁকাইব, তখনই তাহা 
হইবে “ক*+ মন। যখন আমি জগৎকে জানিতে চাই, তখন আমার মনই 
হইবে জ্ঞানের তিন-চতুর্থাংশ উপাদান। অন্তর্জগৎ হইবে ‘খ’4- মন, এবং 
বহি্জগৎ=‘ক’4+- মন। অস্তর্জগৎ ও বহির্জগতের মধ্যে যাহ! কিছু পার্থক্য 
তাহা মনেরই সষ্টি, বাকী যাহা কিছু আছে, তাহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। ইহা 
জ্ঞানের পরিধিরও বাঁছিরে এবং যাহ! কিছু জ্ঞানের অতীত, তাহার বিভাজন 
বা পৃথকৃকরণ অসম্ভব। স্থতরাং বাহিরের ‘ক’ ও ভিতরের ‘খ’ একই বস্ত। 
অতএব সত্যবস্ত এক । 

৩৩. মায়ার আবরণের মধ্য দিয়ে দৃষ্ট পরক্রহ্মই ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বর । 
যখন পঞ্চেন্দিয় দ্বারা আমর! তাহাকে ধরিতে চাই, তখনই তাহাকে 
বাক্তিভাবাপন্ন সাঁকাররূপে দেখিতে পাই। কিন্ত ভাবটি এই যে, আত্মাকে 
কখনই জ্ঞানের বিষয় কর! যায় না। জ্ঞাতা কিভাবে নিজেকে জানিতে 
পারে? কিন্ত আত্মা যেন একটি ছায়া প্রক্ষেপ করিতে পারেন- এই ছাঁয়া- 
পাতকেই জ্ঞানের বিষয়ীকরণ (03০01615869) বল! যাইতে পারে । এই 
ছায়া-সতার চরম প্রকাশ পরমাত্মার নিজেকে নিজের জ্ঞানের বিষয় করার 
চেষ্টাই ব্যক্তিভাবাপন্ন সাকার ঈশ্বর। আত্মাই শাশ্বত জ্ঞাত! (subject) । 
আমর! সর্বদাই আত্মাকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিবার জন্ত সংগ্রাম করিতেছি । 
আর এই সংগ্রামের ফলস্বরূপ এই বিশ্বজগৎ, এবং যাহাকে আমর! জড়বস্ত 
ও অন্য অনেক নামে অভিহিত করি--এই সবের উৎপত্তি হইয়াছে । 
কিন্ত এইগুলি সব দুর্বল প্রচেষ্টার ফল; আমাদের পক্ষে সম্ভব আত্মার 
সর্বোচ্চ প্রকাশ ব্যক্তিভাবাপন্ন সাকার ঈশ্বর । এই বিষয়ীকরণ আমাদের 
স্বরূপ-প্রকাঁশেরই এক প্রচেষ্টা । সাংখ্যমতে প্রতিই পুরুষকে এই-সকল 
বিষয় দেখাইতেছে, এবং যখন পুরুষের যথার্থ অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তখনই 
সে তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারিবে । অদ্বৈত বেদাস্তমতে আত্মা নিজেকে 
প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বনু সাধনার পর আত্মা দেখেন যে, 
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জ্ঞাতা (বিষয়ী = 5১150€) সৰ্বদা! জাতামাত্রই থাঁকিবেন এবং তখনই অনানক্তি 
আরম্ভ হয় এবং আত্ম! মুক্ত হন। | 

কোন ব্যক্তি খন দেই পূর্ণ অবস্থা লাভ করেন, তখন তিনি ব্যক্তিভাবাপন্ন 
ঈশ্বর-স্বরপ হন। ‘আমি ও আমার পিতা এক ।’ তিনি জানেন যে, 
ব্রদ্মের সহিত তিনি এক এবং সাকার ঈশ্বরের ন্যায় নিজেকে অভিক্ষেপ 
করেন। মহিমান্বিত রাঁজাও যেমন মাঝে মাঝে পুতুল লইয়! খেল! করেন, 
তেমনি তিনিও খেল! করেন। 

৩৪. কতকগুলি কল্পনা মানুষের বাকী বদ্ধনগুলি ছিন্ন করিতে সাহায্য 
করে। গোট! বিশ্বটাই একটা কল্পনা । কিন্ত এক ধরনের কল্পনা অন্য 
ধরনের কল্পনারাশির অবসান ঘটাইতে পারে, যাহারা আমাদের বলে যে, 
জগতে পাপ আছে, দুঃখ ও মৃত্যু আছে, তাহার! ভয়ঙ্কর । অপর দল বলেন-_ 
তুমি পবিত্র, ঈশ্বর সত্য, জগতে কোন দুঃখ নাই-_এই ভাবগুলি শুভ এবং 
অপরের বন্ধন দূর করিতে সাহায্য করে। মানব-মনের উচ্চতম কল্পনা 
ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বর-ভাবই শৃঙ্খলের সবকয়টি শিক লি ভাঙিয়! ফেলিতে পারে । 

৩৫, পরম আনন্দের মুহূর্ত আমাদের জীবনে কখন কখন আিয়। 
উপস্থিত হয়, তখন আমরা আনন্দ ছাড়া কোন-কিছুই চাই না, কোন- 
কিছু দিই না, কোন-কিছু বুঝিও না। সে-ভাব কাটিয়া যায়, আবার বিশ্ব- 
্রদ্ধাণ্ডের বৈচিত্র্য চোখের সামনে আবতিত দেখিতে পাই। কিন্তু আমর! 
জানি, ইহা! সব-কিছুর আধাররূপে অবস্থিত ঈশবর-সতার উপর বিরচিত 
বিচিত্র কারুকার্ধ। 

বেদাস্ত শিক্ষা দেয়--এখানে এইক্ষণেই নির্বাণ লাভ কর! যায়; এ-অবস্থ! 
প্রাপ্তির জন্য আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হুইবে না। নির্বাণ 
আত্মন্বক্ূপের উপলব্ধি-_এক মুহূর্তের জন্য যদি কেউ একবার এ তত্ব 
উপলব্ধি করিতে পারে, তবে সে আর ব্যক্তিত্বের মরীচিকার দ্বার! বিভ্রান্ত 
হইবে না। চক্ষু থাকিলে আপাতগপ্রতীয়মান জগৎ দেখিতেই হইবে। কিন্ত 
জগৎ্ট1 যে কি, সর্বক্ষণই আমর! জানি ; আমরা ইহার প্রকৃত স্বরূপকে ধরিতে 
পারিয়াছি। (মায়ার ) পর্দাই অপবিণামী আত্মাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। পর্দা 
সরিয়! ধাইলেই অস্তরালবর্তা আত্মাকে দেখিতে পাইব । যাহা কিছু পরিবর্তন, 
তাহা পর্দাতেই। মহাপুরুষদের অস্তরে এই আবরণ খুবই পাতলা, সত্য তাছার 
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মধ্য দিয়া প্রায় স্পষ্ট ও উজ্জরলভাবে দেখা যায়। আর পাঁপীর মধো 
এই আবরণ বেশ পুরু, ইহার অন্তরালে যে আত্মা আছেন, তাহ! দেখাই 
যায় ন|। যখন পর্দা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়, তখন বুঝিতে পারি যে, 
পর্দ| সেভাবে কোন কালেই ছিল না, এবং আমর! আত্মাই ছিলাম, তাছাড়। 
আর কিছুই ছিলাম না; তখন এ আবরণের কথাও আমরা ভূলিয়! যাই । 

৩৬. জীবনের দুইটি বিশিষ্ট ধার! এই : প্রথমতঃ ষে-মান্ষ তাহার প্রকৃত 
স্বরূপকে জানিয়াছে, সে কখনই জাগতিক বসন্ত দ্বারা বিচলিত হুইবে নাঃ 
দ্বিতীয়তঃ কেবল সেই ব্যক্তিই জগতের কল্যাণ করিতে পারে; সেই কেবল 
অপরের হিত করিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছে, কারণ কেবল 
একটি ( আত্মা )ই আছেন। ইহাকে 'অহংভাব+ বল! চলে না, কারণ তাহাতে 
ভেদবুদ্ধি আলিবে। ইহা কেবল অহংশৃন্ততা । বিশ্বাত্মার ( সমষ্টি-)বোধই 
তখন থাকিবে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক (ব্যষ্টি-)ভাব নয়। প্রেম ও সহাঙ্গৃভূতি প্রতি 
ক্ষেত্রে এই বিশ্বাত্মভাবই প্রমাণ করে। ‘নাহং, তু" আমি নই, তুমি। 
অপরকে সাহায্য করি, কারণ আমি তাহাতে এবং সে আমাতে--এভাবেই এই 
তব্বটি দার্শনিক ভাষায় প্রকাশ করা যায়। প্রকৃত ৫বদান্তবাদীই কোনরূপ মর্ম- 
পীড়া বোধ না করিয়া! অপরের জন্য নিজ জীবন বলি দিতে পারেন ; কারণ তিনি 
জানেন, তাহার মৃত্যু নাই। যে পর্যস্ত পৃথিবীতে একটি কীট জীবিত থাকিবে, সে 
পর্যন্ত তিনিও থাকিবেন ; যতক্ষণ একটি মুখও আহার গ্রহণ করে, ততক্ষণ 
তিনিও আছার করেন। স্কতরাং তিনি পোককল্যাণে কাঁজ করিয়া যান, 
শরীরের যত্ব লইবার আধুনিক ভাবের দ্বারা তিনি কোনরূপ বাধাপ্রাপ্ত হন ন1। 
সাধক যখন আত্মত্যাগের এই স্তরে উন্নীত হুন, তখন তিনি সকল নৈতিক 
নিয়মের উর্ধে-_-সকল বিধি-নিষেধের উর্ধ্বে চলিয়া যান । “তিনি বিদ্যাবিনয়- 
সম্পন্ন ব্ৰাহ্মণে গাতীতে কুকুরে এবং অতি দুঃখপূর্ণ স্থানে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ গাভী 
কুকুর ব! ছুংখপূর্ণ স্থান দেখেন না, পরস্ত সকলের মধ্যেই ঈশ্বরকে প্রকাশিত 
দেখিতে পান। তিনিই একমাত্র স্থখী, যিনি এ জীবনেই এই সাম্যভাব লাভ 
করিয়াছেন ; তিনি স্বর্গাদি লোক (সংসার ) জয় করিয়াছেন। ঈশ্বর পবিত্র, 
স্থতরাং বল! হয়-_-এধরনের পুরুষ ঈশ্বরেই জীবন যাপন করিতেছেন। যীশু 
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বলিয়াছেন, ‘এব্রাছামের পূর্বে আমি ছিলাম।' ইছার অর্থ এই যে, ইহার! 
নিত্যমুক্ত আত্মা । অতীত কৰ্মফলে বাধ্য হইয়! স্তাজারেথের যীশু মানবদেছ 
ধারণ করেন নাই, পরস্ত লৌককল্যাণের জন্তই করিয়াছেন। মাহুফ মুক্ত 
হইলে স্তব্ধ বা জড়বৎ হুইয়। যায় না, বরং অন্তান্ত প্রাণী অপেক্ষা বেশ ক্রিয়াশীল 
হয়, কারণ অপর সকলে শুধু বাধ্য হুইয়। কাজ্জ করে, মুক্ত পুরুষই কেবল 
স্বাধীনভাবে কর্ম করেন। 

৩৭. ব্যক্তিত্ব ৪ আমর! যদি ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন হুই, তবে কি 
আমাদের ব্যক্তিত্ব নাই? হা আছে। সেই তো ঈশ্বর। আমাদের ব্যক্তিত্বই 
ঈশ্বর । বর্তমানে তোমার যাহ! আছে, তাহা ব্যক্তিত্ব নয়, তবে তুমি ব্যক্তিত্বের 
দিকে অগ্রসর হইতেছ। “ব্যক্তিত্ব শব্দের অর্থ__যাঁহ। আর বিভক্ত করা যায় 
না। ইহাকে তুমি কেমন করিয়। ব্যক্তিত্ব বলিতে পারো? এই মুহূর্তে 
তুমি একভাবে চিন্তা করিতেছ, পরমুহূর্তে অন্যভাবে, আবার দু-ঘণ্টা পরে 
আর একভাবে চিস্তা করিতেছ। যাহা পরিবর্তনীয় নয়, তাহাই ব্যক্তিত্ব-_ 
সর্ব বস্তর পারে অপরিবর্তনীয় । চিবকাঁল একই অবস্থায় আবদ্ধ থাক! তে 
অতি ভয়াবহ ব্যাপার, কাঁরণ তাহা হইলে যে চোর সে চিরকাল চোরই 
থাঁকিয়। যাইবে, আর যে অভদ্র সে অভদ্রই থাকিয়। যাইবে। একটি শিশু 
মার! গেলে তাহাকে চিরকাল শিশুবূপেই থাকিতে হুইবে । যাহার কখনও 
পরিবর্তন হয় না এবং হইবে না, তাহাই প্রকৃত ব্যক্তিত্ব_আর তাছাই 
আমাদের অন্তর্ধামী ভগবান্‌। 

৩৮. ঈশ্বর যুক্তি-বিচার করেন ন1। কোন বিষয় জান! থাকিলে তুমি 
তর্ক করিবে কেন? কতকগুলি তথ্য পাইবার জন্য আমাদের কীটের মতে৷ 
মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে হইবে, আবার খানিক বাদেই হুমড়ি থাইয়! পড়িয়। 
সব কিছু তালগোল পাকাইয়! যাইবে-__এ দুর্বলতার চিহ্ন । আত্ম! প্রতিফলিত 
হন মনে ও প্রত্যেক বস্তুতে । আত্মার জ্যোতিই মনকে চেতনাশীল করে। 
সব কিছুই চৈতন্তের প্রকাশ ; মনগুলি তাহার দর্পণ মাত্র । যাহাকে তোমরা 
প্রেম, ভয়, ঘৃণা, পুণ্য ও পাপ বলো, সবই আত্মার প্রতিফলক মাত্র । ঘখন 
প্রতিফলক নিরু্ হয়, তখন প্রতিফলনও মন্দ হইবে । 

৩৯. এক সময়ে আমর! নিয্নতর জীব ছিলাম। আমরা মনে করি, 
তাঁহার! আমাদের অপেক্ষ। ভিন্ন প্রকৃতির । আমি পাশ্চাত্য দেশের লোকেদের 
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বলিতে শুনিয়াছি, ‘এ জগৎ আমার জন্তই স্বষ্ট ৷ যদি বাঘগুলি বই লিখিতে 
পারিত, তাহার! লিখিত £ মাহুয তাহাদেরই জন্য সৃষ্ট, এবং মানুষ অত্যন্ত 
পাপী' জীব, কারণ তাহারা বাঘকে সহজে “মানুষ” ধরিতে দেয় না। যে-কীট 
আজ তোমার পায়ের তলা দিয়! চলিয়াছে, সেও ভাবী ঈশ্বর । 

৪০, প্রকৃতির নিয়ম মানিয়! চলাই মুক্তি-_-এই মত আমি মানি ন।। 
ইছার যে কি অর্থ, তাহ! আমি বুঝিতে পারি না। মানব-প্রগতির ইতিহাস 
আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে আচরণ করিয়াই 
মানুষ প্রগতিশীল হইয়াছে। 

এঁকথ! বলা যাইতে পারে যে, উচ্চতর নিয়ম দ্বারাই নিয়তর নিয়ম 
জয় করা হুইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও জয়শীল মন মুক্তির চেষ্টাই করিতেছে 
এবং যেই মাত্র বোঝা গিয়াছে, সংগ্রামণ নিয়মের ভিতর দিয়াই চলিয়াছে, 
তখনই উহাকেও জয় করার চেষ্টা হুইয়াছে। স্থতরাং প্রতি ক্ষেত্রে মুক্তিই 
ছিল উদ্দেশ্য । গাছ কখনও নিয়ম লঙ্ঘন করে না। গরুকে কখনও 
চুরি করিতে দেখি নাই, শুক্তি-বিন্থক কখনও মিথ্যা বলে না_তথাপি 
তাঁহার! মাহুষের চেয়ে উচ্চতর নয়। এই জীবনই মুক্তির এক প্রচণ্ড ঘোষণ! 
এবং এই নিয়মান্ুবতিতা বেশী দূরে লইয়া গেলে আমাদের জড়ে পরিণত 
করিবে--কি সমাজে, কি বাঁজনীতিতে, কি ধর্মজীবনে । খুব বেশী নিয়ম 
স্ৃতারই নিশ্চিত চিহু। যেখানেই সমাজে নিয়মের আধিক্য দেখা দেয়, 
সেখানে নিশ্চয়ই বুঝিতে হুইবে যে, এ সমাজ শীদ্রই মরিবে। যদি তোমরা 
হিন্দুভারতের বেশিষ্ট্যগুলি আলোচন! কর, তবে দেখিবে হিন্দুর মতে! 
অন্ত কোন জাতির জীবনে এত বেশী নিয়ম প্রচলিত নাই, এবং ফল- 
স্বরূপ জাতি-হিসীবে হিন্দুর মৃত্যু ঘটিয়াছে। কিন্তু হিন্দুদের একটি বিশেষ 
ভাঁব ছিল এই যে, তাহারা কখনও ধর্ম-বিষয়ে কোন মতবাদ বা গোৌঁড়ামি 
সৃষ্টি করে নাই, ফলে ( তাহাদের ) ধর্মের সর্বাধিক পরিপু সাধিত হইয়াছে । 
চিরস্তন নিয়ম কখনও মুক্তি হইতে পারে না, কারণ চিরস্তনকে নিয়মের মধ্যে 
ফেলার অর্থই হইতেছে তাহাকে সীমাবদ্ধ করা। 

৪১. ভগবানের দৃষ্টিতে কোন উদ্দেশ্য নাই, কারণ তাহার যদি কোন 
উদ্দেশ্য থাকিত, তবে তিনি বুক্ষটি অপেক্ষা উৎক্রষ্ট কিছু হইতেন না। 
কেন তাহার উদ্দেশ্য থাকিবে? যদি তাহার উদ্দেশ থাকিত, তষে তো 
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তিনি সেই "উদ্দেশ্য দ্বারাই বদ্ধ হইয়। পড়িতেন। মনে কর, একজন গালিচা- 
প্রস্ততকারী একটি গালিচ! বুনিতেছে, বাহিরের কোন মহুত্তর ভাবকে রূপ 
দিতেছে । এখন কোথায় সেই ভাব, যাহার সঙ্গে ভগবাঁন্‌ নিজেকে ' খাপ 
থাঁওয়াইবেন ? বড় বড় সম্াটগণও যেমন মাঝে মাঝে পুতৃলখেল। করেন, 
তেমনি ঈশ্বরও এই প্রকৃতির সঙ্গে খেল৷ করিতেছেন। আমরা বলি, 'ইহাই 
নিয়ম৷ আমর! ইহাকে নিয়ম বলি, কারণ ইহার খুব সামান্য অংশই-_যাহা 
স্থশৃর্থলভাঁবে চলিতেছে আমরা বুঝিতে পারি। নিয়ম সম্পর্কে আমাদের 
সকল ধারণাই এই ক্ষুত্র অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নিয়ম অনস্ত-- অর্থাৎ 
অনস্তকাল ধরিয়াই প্রস্তর পড়িতে থাকিবে, ইহ! একেবারেই বাজে কথা । 
যদি সব যুক্তি অভিজ্ঞতাঁব উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে পঞ্চাশ লক্ষ বৎসর 
পূর্বে পাথর পড়িয়াছিল কি-না, দেখিবার জন্য কে উপস্থিত ছিল? স্থৃতরাঁং 
নিয়ম মানুষের হ্বভাবগত বস্ত নয়। মানুষ সম্বন্ধে ইহাই বিজ্ঞানসম্মত 
সিদ্ধান্ত যে, আমর! যেখান হইতে আরম্ভ করি, সেখানেই শেষ করি। 
কার্ধতঃ আমর! ধীরে ধীরে নিয়মের বাহিরে যাই, এবং অবশেষে একট] সমগ্র 
জীবনের অভিজ্ঞত1 লইয়া একেবারে নিয়মাতীত হই। ঈশ্বর ও মুক্ত অবস্থা 
হইতেই আমাদের আরম্ভ, আবার ঈশ্বর ও মুক্ত অবস্থাতেই আমাদের 
পরিনমাপ্তি। নিয়মগুলি যাত্রার মধ্যপথে অবস্থিত এবং এই-সকল নিয়মের 
মধ্য দিয়াই আমাদের যাইতে হইবে। আমাদের বেদাত্তে সর্বদাই মুক্তির 
উপর জোর দেওয়া হইয়াছে । নিয়মের ভাবটি বেদাস্তবাদীকে ভীত করে, 
আর এ চিরন্তন নিয়ম তাহার কাছে অতি ভয়াবহ ব্যাপার, কারণ তাহ! 
হুইলে মুক্তির আর কোন উপায়ই থাকে না। যদি এমন কোন চিরস্তন নিয়ম 
তাহাকে সর্বদাই বাঁধিয়া রাখে, তবে মাধ ও একখণ্ড তৃণের মধ্যে পার্থকা 
কোথায়? আমর! নিয়মের নেই বস্ত-নিরপেক্ষ ভাবে বিশ্বাস করি না। 

৪২. আমর! বলি ষে, মুক্তি লাভ করিবার চেষ্টা আমাদের করিতেই 
হইবে। আর দেই মুক্তিই ঈশ্বর বা! ভগবান্‌ । সেই এক আনন্দই মামুষ সর্বত্র 
উপভোগ করে, কিন্তু যখন কেহ সসীম কিছুতে আনন্দ পাইতে চায়, তখন 
সে তাহার কণিকা মাত্রই পায়। ঈশ্বরের মধ্যে সাধক যে আনন্দ লাঁভ করে, 
চুরি করিয়। চোর দেই এক আনন্দই পায়; কিন্তু চোর সেই আনন্দের 
কণামাত্রই পায়, তাহাও ছুঃখরাশির সহিত যিশ্রিত। প্রকৃত আনন্দই 
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ভগবান্‌। প্রেমই ভগবান্-_মুক্তিই ভগবান্‌ । আর যাহ! কিছু মায়্যকে বন্ধ 
করে, তাছ। ভগবান্‌ নয়। 

৪৩. প্রকৃত সতা৷ অব্যক্ত, প্রকাশশুন্য । আমর! তাঁহা ধারণা করিতে 
পারি না, কারণ ধারণা! করিতে গেলে মন দিয়াই করিতে হইবে, আর মন 
তো নিজেই ব্যক্ত পদার্থ । প্ররূৃত সত্তার মহিমাই এই যে, তিনি ধারণাতীত, 
মনেরও অগোচর | আমাদের মনে রাখিতে হুইবে যে, জীবনে তীব্রতম ও 
ক্ষীণতম আলোক-ম্পন্দন আমর! দেখিতে পাই না, কিন্ত তাহার! একই সত্তার 
বিরোধী দুইটি প্রাস্ত। এমন কতকগুলি জিনিস আছে, যেগুলি এখন 
আমরা জানি না, কিন্ত সেগুলি আমর! জানিতে পারি; অজ্ঞানবশতই 
সেগুলি জানিতে পারি না। আবার এমন অনেক জিনিল আছে, যেগুলি 
আমরা কখনও জানিতে পারি না, কারণ সেগুলি আমাদের জ্ঞানের সর্বোচ্চ 
স্পন্দন অপেক্ষা অনেক বেশী উচ্চগ্রামের । কিন্তু যদিও বুঝিতে পারি না, তথাপি 
আমর। সর্বদাই সেই শাশ্বত সনাতন সত্তা । জ্ঞান সেখানে অসম্ভব । ধারণা বা 
চিন্তার সপীমত্বই তাহার অস্তিত্বের ভিত্তি । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমার 
মধ্যে আমিত্বের চেয়ে নিশ্চিত আর কিছুই নই, তথাপি শরীর ও মন, 
স্থখী বা দুঃখী, পুরুষ বা! স্বীরূপেই কেবল আমিত্বের কথ। ভাবিতে পারি, 
এবং যখনই আমি নিজ যথার্থ স্বরূপকে ধারণ! করিতে চেষ্টা করি, তখনই 
স্বরূপকে শরীর বা! মনের নিয় স্তবে না নামাইয়। কোন উপাই দেখিতে 
পাই না) তথাপি আমি আমার শ্ববরূপ সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত। পরিয়ে, 
পতির জন্তই কেহ পতিকে ভালবাসে ন। ভালবাসে কারণ তাঁহার মধ্যে 
আত্ম রহিয়াছেন। পতির আত্মায় এবং আত্মার মাধ্যমেই পত্নী পতিকে 
ভালবাসে । প্রিয়ে, পত্বীর জন্যই কেহ পত্বীকে ভালবানে না, পরন্ত আত্মায় 
ও আত্মার মাধ্যমেই ভালবানে ৷: এই আত্মসত্বাই যে একমাত্র বস্ত-_তাহ! 
আমর! জানি, কারণ আত্মায় ও আত্মার মধ্য দিয়াই আমর! সব বস্তু উপলব্ধি 
করিয়া থাকি, তথাপি আমর! ইহার সম্বন্ধে ধারণ! করিতে পারি না। 
জ্ঞাতাকে আমরা কেমন করিয়। জানিব ? যদি আমর! জ্ঞাতাঁকে জানিতেই 
পারিতাম, তবে তো দে আর জ্ঞাতা থাকিবে না, জ্ঞেয় হইয়! যাইবে-_জ্ঞানের 
বিষয় হইয়া যাইবে। 

১ বৃহ্দারণাক উপ., ২৪1৫ 
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৪৪. পুরানো সংস্কারগুণি দূর করিবার জন্য আমাদের ঘুক্তি-বিচারের 
প্রয়োজন আর সংস্কারগুলি বিদুরিত হইলে যাহা থাকে, তাহাই বেদান্ত । একটি 
সুন্দর কবিতায় খধি নিজেকে সম্বোধন করিয়া! বলিতেছেন, ‘বন্ধু, তুমি 'কেন 
কাদছ? তোমার কোন ভয় নেই, মরণ নেই, কেন তুমি কাদছ? তোমার 
কোন দুঃখ নেই, কারণ সুনীল অন্ত আকাশের মতে তুমি স্বরূপতঃ 
অপরিণামী। নানা বর্ণের মেঘগুলি আকাশের কোলে এসে কয়েক মুহূর্ত 
বর্ণচ্ছট। বিকিরণ ক'রে মিলিয়ে যায়-_কিস্ত আকাশ ষা ছিল, তাই থাকে । 
তোমাকে কেবল এই অজ্ঞানের মেঘ অপসারণ করতে হবে”, আমাদের 
শুধু জলাবরোধক কপাট গুলি খুলিয়া দিতে হুইবে, এবং পথ পরিষ্কার করিতে 
হইবে। জলরাশি স্বভাবতই সবেগে প্রবেশ করিবে এবং খাতগুলি পূর্ণ 
করিয়া দিবে, কারণ জলরাশি তো সেখানে পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। 

৪৫. মানুষ অনেকট। সচেতন প্রাণী, কতকট! অচেতন, আবার চেতনার 
অতীতে যাইবার সম্ভাবনাও তাঁহার আছে। কেবল যখন আমরা ঠিক ঠিক 
মন্ধস্তপদবাচ্য হই, তখন আমর] যুক্তি-বিচারের বাহিরে যাইতে পারি। 
উচ্চতর' বা “নিমতর' ইত্যাদি শব্দগুলি কেবল ব্যাবহারিক জগতেই প্রয়োগ 
কর! যায়। কিন্তু পারমাথিক জগতে এইগুলি বিরোধী, কারণ সেখানে 
কোন পৃথক্‌-ভাব নাই। ব্যাবহারিক জগতে মনুয্যত্বরূপ বিকাঁশই চরম 
অভিব্যক্তি । বেদাস্তবাদী বলেন, মানুষ দেবতা অপেক্ষাও উচ্চে। 
দেবতাদের একদিন মরিতে হইবে এবং মানুষ হুইয়া জন্মাইতে হুইবে। 
দেবতারাও মাঁনব-শরীরেই সিদ্ধ ব। পূর্ণ হইতে পারেন। 

৪৬. মুক্তি তো মানুষের করতলগত, তবে তাহাকে এ-তত্ব আবিষ্কার 
করিতে হইবে। সে মুক্তই, কেবল প্রতি মুহূর্তে সে তাহ! ভূলিয়! যাঁয়। 
এই সত্যকে আবিষ্কার করাই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক মানুষের 
সমগ্র জীবন-প্রচেষ্টা। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, জ্ঞানী 
জ্ঞাতসারে ইহা করেন, আর অজ্ঞানী করে অজ্ঞাতসারে ৷ প্রত্যেকেই মুক্তির 
জন্য সংগ্রাম করে--পরমাণু হইতে নক্ষত্ররাশি পর্যন্ত । অজ্ঞানী একট! নির্দিষ্ট 
সীমার মধ্যে মুক্তি পাইলেই সন্তষ্ট হয়-ক্ষুধা ও ভূষ্ণার বন্ধন হইতে মুক্ত 


১ তুলনীয়_অবধূতগীতা, ৩1৩৪ 
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হইলেই সে খুশী; কিন্ত জ্ঞানী বোধ করেন, তাহাকে প্রবলতর বন্ধন 
ছিন্ন করিতে হইবে । তিনি রেড ইতিয়ানদের স্বাধীনতার ভাঁবকে মুক্তি 
বলিয়া মনে করেন ন।। 

৪৭. আমাদের দার্শনিকদের মতে মুক্তিই লক্ষ্য । জ্ঞান লক্ষ্য হইতে পারে 
না, কারণ জ্ঞান যৌগিক পদ্দার্থ। জ্ঞান শক্তি ও মুক্তির মিশ্রণ । একমাত্র 
মুক্তিই আমাদের কাম্য । ইহারই জন্ মান্য চেষ্টা করিতেছে । কেবল শক্তি 
লাভ করিলেই জ্ঞান হুইবে না। উদাহরণস্বরূপ, একজন বিজ্ঞানী একটি 
বৈদ্যুতিক তরঙ্গকে এক মাইল দূরে প্রেরণ করিতে পারেন, কিন্ত প্রকৃতি 
উহাকে অসীম দূরত্বে পাঠাইতে পারে । তাহা হইলে কেন আমরা প্রকৃতির 
পূজা] করিব ন1? নিয়ম আমর! চাই না? নিয়ম ভাড়িবার শক্তি চাই। 
আমর! নিয়মাতীত হইতে চাই। যদ্দি তুমি নিয়মবন্ধ হও তে| এক তাল 
কাদার সমান হুইবে। এই মুহূর্তেই তুমি নিয়মাতীত কি-না-_এটি প্রশ্ন নয়, 
কিন্ত আমরা যে নিয়মাতীত, এই ভাবের উপরেই সকল মানব-প্রগতির 
ইতিহাস রচিত। উদাহুরণম্বূপ মনে কর: একটি লোক অরণ্যে বাস 
করে; সে কোন বিগ্!শিক্ষা করে নাই, তাহার*কোন জানও নাই। সে 
দেখিতেছে যে, একটি পাথর নীচে পড়িতেছে-_-একটি প্রাকৃতিক ঘটন। 
ঘটিতেছে, আর সে ভাবিতেছে ইহাই মুক্তি। সে ভাবে পাথরটার আত্ম। 
আছে, তাহার কেন্দ্রীয় ভাবটি হইতেছে মুক্তি । কিন্তু যেই মাত্র সে জানিবে 
যে, পাথরট! নীচে পড়িতে বাধ্য, সে বলিবে, ইহা প্রকৃতি- ইহা জড় 
যান্ত্রিক কর্ম। আমি পথে বাহির হইতে পারি, নাঁও পাঁরি। মাচ্ষ 
হিসাবে এই স্বাতন্্রাই আমার মহিম।। কিন্ত যখনই আমি নিশ্চয় জানি 
যে, আমি সেখানে যাইবই, তখনই আমি নিজ ম্বাতম্ ত্যাগ করিয়া যঙ্তে 
পরিণত হই। অনস্ত শক্তি সত্বেও প্রকৃতি একটি ঘন্ত্রমীত্র; মুক্তিই চেতন 
জীবের মূল উপাদান। বেদীস্তমতে অরপ্যচারী মাহুষের ভাবটি ঠিক_ তাহার 
দৃষ্টি ঠিক, কিন্তু ব্যাখ্যা ভুল। সে এই প্রকৃতিকে স্বাধীন মনে করে, 
নিয়মনারা পরিচালিত ভাবে না। যাবতীয় মানবিক অভিজ্ঞতার পরই 
আমরা আবার ঠিক এইকথাই চিস্ত। করিব, কিন্ত অধিকতর দার্শনিক অর্থে । 
উদাহরণন্বক্পপ £ আমি পথে বাহির হইতে চাই  ইচ্ছা-শক্তির অনুপ্রেরণা 
লাভ করিলাম এবং তারপর থামিলাম ; আমার যাইবার ইচ্ছা ও পথে যাওয়া 


৪৮৮ শ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


এই দুইটির অন্তর্বর্ত কালে আমি একইভাবে কাঁজ করিয়াছি । কর্মের 
এই একতানতাকেই আমর! নিয়ম বলিয়া! থাকি । আমি দেখিতেছি, আমার 
কর্মের এই একতানতা৷ মাঝে মাঝে ব্যাহত হুয়? সুতরাং আমি আমার 
কর্মকে নিয়মবদ্ধ বলি না। আমি স্বাধীনভাবে কাজ্জ করি। আমি পাঁচ 
মিনিট হাটিয়াছি। কিন্ত এ একটানা পাঁচমিনিট হাটার পূর্বক্ষণে ইচ্ছা- 
শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল__যা আমাকে হাটার প্রবৃত্তি দিয়াছিল। তাই মাষ 
মনে করে সে স্বাধীন, কারণ তাহার সমুদয় কাঁজকর্মকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালে 
ভাগ করা যায় এবং এ ক্ষণগুলির মধ্যে একট! একতানতার রেশ থাকিলেও 
কালের বাহিরে এ ধরনের একা ছিল না। এই অনৈক্যবোধেই 
মানবের মুক্তভাব নিছিত। প্রকৃতিতে আমরা দীর্ঘকালস্থায়ী এঁক্য দেখিতে 
পাই, কিন্ত প্রারভ্ভে ও শেষে অবশ্য মুক্তির প্রেরণা থাকিবে । আদিতেই 
মুক্ত হুইবার এই প্রেরণা দেওয়৷ হইয়াছিল, তাহাই আবতিত হইতেছে । 
কিন্তু এই প্রেরণা আমাদের কালের তুলনায় খুবই দীর্ঘ। দার্শনিক রীতি 
অনুযায়ী বিশ্লেষণ করিতে গেলে আমরা দেখি যে, আমরা মুক্ত নই। কিন্ত 
এই চেতনা সব সময়েই “থাকিয়া যায় যে, আমি মুক্ত । এ ভাব কেমন 
করিয়া আসে, এটুকুই আমাদের ব্যাখ্যা করিতে হইবে । আমরা দেখিতে পাই 
যে, আমাদের দুইটি বৃত্তি আছে। আমাদের বিচাঁরবুদ্ধি বলে, আমাদের 
সকল কাজেরই কারণ আছে, অ'বার প্রত্যেকটি প্রেরণার সঙ্গে আমরা 
আমাদের মুক্তভাব ঘোষণা করিতেছি। বেদান্তের মীমাংসা এই যে, আমাদের 
ভিতরে মুক্তভাব আছে-_কারণ আত্মা প্রকৃতপক্ষে মুক্ত, কিন্ত আত্মার ক্রিয় 
যে শরীর ও মনকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইতেছে, দেই শরীর ও মন 
মুক্ত নয়। 

৪৮. আমর! প্রতিক্রিয়া করিলেই দাস হুইয়৷ পড়ি। কোন লোক আমার 
উপর দোষারোপ করিলে সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধের আকারে আমার মধ্যে প্রতিক্রিয়! 
হয়। লোকটি ষে সামান্ত একটি আন্দোলন স্ষ্টি করিল, তাহাই আমাকে 
দাদ করিয়া তোলে । সুতরাং আমার্দিগকে আমাদের মুক্তত্বভাব প্রকা* 
করিতে হইবে । “তাঁহারাই জ্ঞানী_ধাহার! শ্রেষ্ট বাহ্মণ, পণ্ডিত, নিম্নতম প্রাণী 
ব। মানবসমাজের অত্যন্ত ঘ্বৃণিত দুষ্টের মধ্যে মানুষ, মুনি যা জন্ত দেখেন ন, 
পরস্ধ সকলের মধ্যে এক ভগবান্কেই দেখেন । ইহুজীবনেই তাঁহার! শ্বর্গ জয় 


প্রশ্নের উত্তর ও আলোচনার অংশ ৪৮৯ 


করিয়াছেন এবং এই সাম্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত । ভগবান্‌ শুদ্ধ ও সর্বত্র সমভাঁবাপন্ন। 
হতরাং ঈদৃশ দেহধারী ঈশ্বর ।১ এই লক্ষ্যের দিকেই আমর! চলিয়াছি এবং 
মানুষের বিভিন্ন উপাঁসনা-পদ্ধতি ও প্রত্যেকটি কর্ম এই লক্ষ্যস্ছলে পৌছিবার 
এক-একটি পথ। যে লোক অর্থ চায়, সেও মুক্তির জন্ত চেষ্টা করিতেছে-_ 
দারিদ্র্যের বন্ধন হইতে মুক্তি চাহিতেছে। মানুষের প্রত্যেক কর্মই উপাসনা, 
কারণ সর্বত্রই মুক্তিলাভের ভাব প্রকটিত ; এবং সকল কর্মই প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে মুক্তির অভিমুখী, শুধু যে-সকল কাজ মুক্তিপথের বাধা স্বরূপ, 
সেগুলি পরিহার করিতে হুইবে। জ্ঞাতমারে বা অজ্ঞাতসারে সমগ্র বিশ্ব 
ভগবানের উপাসনাই করিতেছে; কেবল জানে না যে, যখন ভগবানের 
নিন্দা করিতেছে, তখনও একভাবে তাহার পূঞ্জাই করিতেছে, কারণ যাহার! 
ভগবানের নিন্দা করিতেছে, তাহাঁরাঁও মুক্তির জন্তই সংগ্রাম করিতেছে। 
তাহারা কখনও চিন্ত! করে না যে, কোন বিষয়ে প্রতিক্রিয়াশীল হইয়! তাহার! 
সেই বিষয়েরই দাস হইয়! পড়িতেছে। সামান্য খোচার পরিবর্তে জোরে 
আঘাত করা কঠিন কাঁজ। 

৪৯. যদি আমর আমাদের সীমাবদ্ধ বিশ্বাস*হইতে মুক্ত হইতে পারিতাম, 
তবে এখনই সব কিছু করিয়া ফেল] আমাদের পক্ষে সম্ভব হইত। ইহ! 
কেবল সময়ের প্রশ্ন । যদি তাই হয়, তবে আরও শক্তি প্রয়োগ কর এবং 
এইভাবে সময় সংক্ষিপ্ত কর। সেই অধ্যাপকের কথা স্মরণ কর, যিনি মর্মর- 
প্রস্তরের গঠন-রহস্ত আয়ত্ত করিয়া বারো বৎসরে মর্মর প্রস্তত করিয়াছিলেন, 
আর প্রকৃতির উহ! করিতে শত শত বৎসর লাগিয়াছিল। 


১ গীতা, ৫1১৮-১৯ 


তথ্যপলঙ্তী 


' দর্শন-ও দার্শনিক-পরিচিতি 


জ্ঞানযোগে যে-সকল পাশ্চাত্য মনীষীর কথ৷ বারংবার উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইখানে লিপিবদ্ধ হইল--উপাধি-নামেব বর্ণানুক্রমে ] 


কমতে_Auguste Comte ( ১৭৯৮--১৮৫৭ ) ফরাঁপী দার্শনিক । 
তাহার রচনাসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য—Course of Positive 
Philosophy ( ১৮৩০-৪২ )। 

কমতেকে প্রত্যক্ষবাদ ( 60910151910 )-এর স্রষ্টা বল! হুয়। তিনি 
ফরাসী সংশয়বাদের ( French Scepticiহদ। )-এর অন্যতম ধারক । সংশয়- 
বাদের মধোও যে নিরিষ্ট (20510%০ ) জ্ঞানের স্থান আছে, ইহাই 'তাঁহার 
মূল প্রতিপান্ত বিষয় । তাঁহার মতে-_দর্শনে পরাবিজ্ঞানের ( Metaphysics ) 
কোন স্থান নাই। বিজ্ঞানের দিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধে সমালোচনামূলক ব্যাখ্যাই 
দা্শনিকের কাজ। চিরাচরিত প্রথায় ঈশ্বরকেন্দিক ধর্মমতের বিরুদ্ধে তিনি 
তাহার দর্শন রচনা করিয়াছেন এবং ইহাকে মানবতাবাদের ( Humanism ) 
উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। - 

জেমস্_William James ( ১৮৪২--১৯১০ ) আমেরিকান দার্শনিক | 
তীঁছার প্রধান রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য _—The Principles of 
Psychology (১৮৯০ ), The Will to Believe (১৮৯৭ ), Varieties 
of Religious Experience (১a°২), A Pluralistic Universe 
( ১৯০৯ ), The Meaning of Truth (১৯০৯) ইত্যাদি | 

ইংলণ্ডের দার্শনিক ছিউমের প্রভাব জেমসের দর্শনে খুবই স্পষ্ট । সত্যের 
প্রক্কৃতি এবং পরীক্ষা-বিষয়ে জেমস্‌ প্রয়োগবাদে ( Pra6mati5ল। ) বিশ্বাল 
করেন এবং তিনিই এই মতবাদের স্রষ্টা । সত্যোর প্রকৃতি ও তাহার জান 
সম্বন্ধে জীবনে উপযোগিতার প্রসঙ্গ জেমসের রচনায় একটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ 
করে। জৈবিক প্রয়োজন ব্যতীত কোন কিছুই সত্য বলিয়া স্বীকার করা 
যায় না। তাঁহার Pragmatiংল। (১৯০৭) নামক গ্রন্থে তিনি স্বামী 
বিবেকানন্দের বক্তৃতার উল্লেখ করেন। 


৪৯৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


টিগাল-_]০1) Tyndall (১৮৩০--৯৩) ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী । 
তাহার প্রণীত গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য---71)6 Glaciers of the Alps 
( ১৮৬০ )১ Heat as a Mode of Motion ( ১৮৬৩ ) ইত্যাদি । 

তিনি [0591 Institution-এ প্রাকৃতিক দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন 
€ ১৮৫৩)। তাপসংক্ৰান্ত বহুবিধ মৌলিক গবেষণা করেন। বায়ুমগুল ও 
আলোর পরিক্রমা! সম্বন্ধে তিনি অনেক গবেষণ। করিয়াছেন । 

ডয়সন-_-৪5] Deussen (১৮৪৫--১৯১৯) জার্মীন দার্শনিক | তাহার 
রচনালমূছের মধ্যে উল্লেখধোগ্য—Elements of Metaphysics. বেদান্ড- 
শাস্ত্রের উপর তাঁহার দুইখানি রচনা পাওয়া যায়_একখানি “বেদাস্তদর্শন' 
সম্বন্ধে ( ১৮৮৩ ), অন্যটি ‘বেদাস্তবুত্ৰ’ সম্বন্ধে ( ১৮৮৭ )। হিন্দুদর্শন__বিশেষ- 
ভাবে বেদাস্ত-দর্শনের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। সংস্কৃত ভাষা ও 
সাহিত্যে তাহার পাণ্ডিত্য অলাধারণ।-_-১০ম খণ্ডে ত্বামীজীর প্রবন্ধ ত্রষ্টব্য। 

ডারুইন-_01:91155 Robert Darwin (১৮০৯--৮২) ইংরেজ 
বৈজ্ঞানিক। তাঁহার রচনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য —On the Origin 
of Species by means of Natural Selection or the Preserve- 
tion of the Favoured Races in the Struggle for Life ( ১৮৫৯ ), 
The Variation of Animals and Plants under Domestication 
( ১৮৬৮ ) ইত্যাদি । 

ডারুইন বিবর্তনবাদ প্রচারের জন্ত খ্যাত। তীহার মতে প্রাকৃতিক 
নির্বাচনই (Natural Selection) বিবর্তনবাদের মূলকথা। তিনি যোগ্যতম 
প্রাণীর বীচিবার অধিকারের উপর (Survival of the fittest) বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করেন। তাহার মতে এই বিবর্তনবাদ একটি যাস্ত্রিক 
প্রক্রিয়!। 

পিথাগোরাস-_Pyt॥ha6০r৭5 ( খৃঃ পূঃ ৬:০--৫১০ ) গ্রীক দার্শনিক । 
তাহার লিখিত রচনা কিছুই পাওয়া যায় না। পিথাগোরীয় সম্প্রদায় হইতেই 
তাহার মতবাদ কিছু কিছু জানা যায়। 

পিথাগোরাসকে গ্রীক দর্শনের ইতালীয় শাখার প্রতিষ্ঠাতারূপে বর্ণনা 
করা হয়। তিনি পুনর্জম্মবাদে ( Transmigration of souls ) বিশ্বাসী । 
সংখ্যাতত্বের (Number ) মুলবিষয়ে বহু গবেষণা করেন; ইহ! হইতেই 


দর্শন ও দার্শনিক পরিচিতি ৪৪৯৫ 


চরম সত্যের ( Ultimate Reality ) স্বরূপ নির্ণয় করিবার ইঙ্গিত পাওয়। 
যায় বলিয়! তিনি বিশ্বাস করেন। 

রলেটো--চ186০ (খৃঃ পুঃ ৪৭৩৪৭ ) প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক । তাহার 
উল্লেখযোগ্য রচনা।--০০1০৪5 ; Crito; The Republic; Sympo- 
sium ; Phaedo ; Phaedrus ; Meno ইত্যাদি । 

স্বনামধন্ত প্রাচীন দার্শনিক সক্রেটিস্‌ প্রেটোর শিক্ষাপ্তরু। পেটোর দর্শনে 
সক্রেটিসের প্রভাব উল্লেখযোগ্য । দর্শনের সহিত গণিতশাস্ত্রের যে ঘনিষ্ঠ 
ষোগাঁষোগ আছে, তাহ। প্লেটে সর্বপ্রথম তাহার দর্শনের মাধ্যমে প্রমাণ 
করেন। সঙ্গীত ও স্বাস্থ্যচর্চ1 দর্শনের একটি অপরিহার্য বিষয় বলিয়া তিনি 
উল্লেখ করেন। তাহার মতে আত্মার মধ্যে প্রজ্ঞাই (59507) আত্মার 
(5081) আমল রূপ । প্রজ্ঞারূপ আত্মা দেহের সহিত যুক্ত হইলে কামনা ও 
অন্তান্ত বৃত্তির সুচনা হুয়। আবার দেহ বিনষ্ট হইলে তাছাদের লোপ হয়। 
আত্মা অবিনশ্বর এবং তাহাকে জানাই হুইল প্রকৃত জ্ঞান (wisdom) । 

ফিকৃটে--001597)7 Gottilieb Fichte (১৭৬২--১৮১৪) জার্মান 
দার্শনিক। তাঁহার রচনাপমূহের মধ্যে উল্লেখযোগা_7:5585 toward a 
Critique of All Revelation (১৭৯২ ), Introduction to the 
Science of Knowledge, The Natural Right, Science of Ethics 
€ ১৭৯৬--৯৮) ইত্যাঁদি ৷ 

ফিক্‌টে কাণ্টের দার্শনিক মতবাদ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। জ্ঞানের 
উপায় ও স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি বৈজ্ঞানিক আলোচন! করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞানের ( Scientific Knowledge ) মূল স্থত্রগুলি ধরিয়া! তিনি নীতিশাস্ব 
এবং সমাঁজতত্বের উপর গ্রন্থ রচনা! করিয়াছেন। তাহার মতে জীবাত্মার 
মধ্যে সক্রিয় (৪০০৮০ ) এবং নিক্ষিয় (08591৬০ ) এই দুইটি স্তর আছে। 
মন বা অহং (6০) চরম তত্ব । নৈতিক জীবনের পরিপুর্ণতার জন্যই অহং 
নিজেকে বস্তরূপে বিক্ষিপ্ত করে। 

বেন্থাম_Jeremy Bentham ( ১৭৪৮--১৮৩২ ) ইংরেজ দার্শনিক । 
তাহার রচনাঁপমৃহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—Introduction to the 
Principles of Morals and Legislation (১৭৮৭৯ )১ 10909001045 
( ১৮৩৪ ) ইত্যাদি । 


৪৯৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


প্রাচীন দার্শনিক এপিকিউরাপের ( ছ91০01:05 ) মতবাঁদকে যথাযথ 
সংস্কার করিয়। নবাযতাবধারায় পরিপুষ্ট করিয়াছেন । নীতিশীন্তর্জ হিসাবেই 
বেন্থাম সমধিক পরিচিত। অসুখী হইবার পন্থার মধ্যে তিনি নীতিশাস্কেন্ন মূল 
স্থপ্প আবিষ্কার করিয়াছেন । তাহার মতে সর্বজনীন স্থথ বা সর্বাধিক মান্ষের 
সর্বাধিক সখ ( greatest happiness of the greatest number ) 
মানুষকে জীবনের চরম মুক্তির পথ লাভ করিতে সাহায্য করে। এই 
সর্বজনীন স্থখ যত তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী হইবে, ততই তাহার নৈতিক মুল্য 
বুদ্ধি পাইবে । 

মিল—_ John Stuart Mill  (১৮০৬--৭৩) ইংরেজ দার্শনিক । 
তাহার রচনাদমূঙ্র মধ্যে উল্লেখযোগ্য—_১System of Logic ( ১৮৪৩ ), 
Utilitarianism ( ১৮৬৩ ), An Examination of William Hamil- 
ton’s Philosophy (১৮৬৫) ইত্যাদি। 

জন স্ট,য়াট মিল পিতা জেমস্‌ মিলের দার্শনিক মতবাদের দ্বারা 
বিশেষভাবে প্রভাবাঘিত। দার্শনিক হিসাবে মিল ইন্ড্রিয়কেজ্দিক জ্ঞানের 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আর্টরাপ করিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল 
পদ্ধতি ( Methodology 0£ 5ciences ) সম্পর্কে তিনি অনেক আলোচন। 
করেন। 

ম্যাক্স মূলার_—Friedrich Maximillian Muller (১৮২৩-১৯০০ ) 
বিখ্যাত ভাষাতত্ববিদ্‌ জার্মান পণ্ডিত । তাহার রচনাসমূহের মধ্যে উল্লেখষোগা 
History of Ancient Sanskrit Literature, Sacred Books of 
the East, Science 0£ Language ইত্যাদি । সংস্কৃত ভাষায় তাহার 
অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি লায়নাচার্ষের ভাষ্য-সহিত খখেদের একখানি 
সংস্করণ প্রকাশ করেন। অক্মফোর্ড বিশ্ববিস্ঠালয়ে আধুনিক ভাষার অধ্যাপক 
নিযুক্ত হন ।--১০ম খণ্ডে স্বামীজীর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 

ম্যাসপেরে। Sir Gaston Camille Charles Maspero (১৮৪৬--- 
১৯১৬) ফরাসী মিশরতত্ববিদ্‌ (চ&ypt০!০৪i50)। তিনি প্রাচীন ইতিহাস 
সম্পর্কে অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থ রচন! করেন। 

লেসীং₹--0. দু, Lessing (১৭২৪-৮১) জার্মান দার্শনিক ও 
সাহিত্যিক । তীহার উল্লেখঘোগ্য রচনা—Collected Works (6 Vo:- 


দর্শন ও দার্শীনক পরিচিতি ৪৯৭ 


umes, ১৭৫৩-৫৫ ) 5 Letters upon Current Literature (১৭৫৮) | 
তিনি দার্শনিক স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদ (Panthei5দে) এবং লাইব নিজের 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদের (!ndividu৭ali5m) সমন্বয় সাধন করেন । পরবর্তা কালে 
কবি গেটে এবং শিলার যে ভাবধারায় সাহিত্য-জগৎ্ সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন, 
লেসীং তাহারই পচন করেন। 
শোপেনহাওয়ার-—Arthur Schopenhauer (১৭৮৮--১৮৬৯ ) 
জার্মান দার্শনিক । তাহার রচনাসমূছের মধ্যে উল্লেখষোগ্য—On Sight and 
Colours ( ১৮১৬ ), The World as Will and Idea ( ১৮১৯ ), The 
Two Fundamental Problems of Ethics ( ১৮৪১ ) ইত্যাদি । 
শোপেনহাওয়ার নৈরাশ্যবাদী দার্শনিক । তাহার মতে অচেতন ইচ্ছাই 
(Wil) আত্ম।। এই ইচ্ছার মাধ্যমেই আত্মার অন্তান্ত মানসিক ক্রিয়াগুলি 
নুসম্বন্ধ ও পরিপুষ্ট হয়। এই পরিদৃশ্তমান জগৎ আমাদের ইচ্ছারই 
বছিংপ্রকাশমাত্র। 
স্পেন্সার—Herbert Spencer (১৮২০-১৯০৩ ) ইংরেজ দার্শনিক । 
উল্লেখযোগ্য রচনা Principles of 995০1791055 (১৮৫৫), First 
Principles (১৮৬২), Principles of Biology (১৮৬৪-৬৭), Principles 
of Ethics ( ১৮৭৯ ), Principles of Sociology ( ২৮৭৬ ) প্রভৃতি | 
হাৰ্বাট স্পেন্সার অজেয়বাদে (48000901015 ) বিশ্বাসী। তাহার 
প্রণীত First Principles নামক গ্রন্থে তিনি এই মতবাদের অবতারণ। 
করেন। তাঁহার মতে-_এই পরিদৃশ্তমান জগতের প্রথম এবং প্রধান কারণ 
সম্বন্ধে সপষ্টক্পে কিছুই বল! সম্ভব নয়। তাহাকে তিনি অজ্ঞাত এবং 
অজয় ( Unknown and [02815008016 ) বলিয়। বর্ণনা! করিয়াছেন । 
হাকাজি--:1.02555 Henry Huxley ( ১৮২৫-০৫ ) ইংরেজ প্রাণি- 
তত্ববিদ্‌। তাহার রচনাসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য—_—On the 
Anatomy and Aftftinities of the Family of Medusae ; The 
Origin of Species ( ১৮৫৯ ), Man's Place in Nature ( ১৮৬৩ ). 
হাক্সলি প্রথমজীবনে চিকিৎসকরূপে রাঁজ-নৌবহরবিভাগে যোগদান করেন 
(১৮৪৬)। অতঃপর জলজ জীবদেহদমূছের গবেষণায় তিনি বিশেষভাবে 
মনঃসংযোগ করেন । জীবনের শেষ দশ বৎসর তিনি দার্শনিক এবং ধর্মীয় 
২-৩২ , 


৪৯৮ ত্বামীজীর রাণী ও রচনা 


লমস্যাসমূছের আলোচনা করেন । তবে দার্শনিক অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক হিসাবেই 
তিনি সমধিক পরিচিত । 

হিউম- 08510 Hume (১৭১১-৭৬) ইংরেজ দার্শনিক। প্রধান 
রচনাগুপির মধো উল্লেখযোগ্য reatise on Human Nature (১৭৩৪- 
৩৭), Enquiry Concerning Human Understanding ( ১৭৪৮ ), 
An Enquiry Concerning Principles of Morals (১৭৫১) ইত্যাদি | 

তাঁহার দর্শন প্রত্যক্ষবাদ ( Emirici5দ৷ ) বলিয়া পরিচিত । তিনি 
একজন সংশয়বাদী দার্শনিক । তিনি তাহার পূর্ববর্তী দার্শনিক লক ( John 
Locke ) এবং বার্কলির ( Bishop Berkeley ) মতের কিছু কিছু ক্ৰুটি 
সংশোধন করিয়াছেন। প্রচলিত কার্ধকারণবাদ ছিউম অঙ্গীকার করেন। 

হকেল_4arl Haeckel (১৮৩৪--১৯১৯) জার্মান বৈজ্ঞানক। 
তাহার প্রধান রচনালমুহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য Die 
Radiolarien—( ১৮৬২ ), Deep Sea Medusae ( ১৮৮২ )। 

তিনি ডারুইনের বহু মত গ্রহণ করেন এবং তাহার সহিত জার্মান 
দার্শনিক ওকেনের (061) মতবাদগুলির সমন্বয় সাধন করেন । জার্মানিতে 
ডারুইনের মতবাদ সাধারণের উপযোগী করিয়া! প্রচার করিবার ব্যাপারে তিনি 
বিশেষ অগ্রত্ী ছিলেন। তিনি জড়বাদমূলক একত্বাদে ( Materialistic 
13701510 ) বিশ্বানী ; বিরোধী পক্ষ ইহার তীর সমালোচন। করেন। 

হেগেল- 06918 Wilhelm Friedrich Hegel (১৭৭০--১৮৩১ ) 
জার্মান দার্শনিক । তাঁহার প্রধান রচনাগুনির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
Phenomenology of Spirit ( ১৮2৭), Lofgic (১৮১২), The 
Outlines of the Philosophy of Right ( ১৮২১ } ইত্যাদি | 

হেগেলের মতবাদকে “বিজ্ঞানবাদ' অথবা ‘পরমচেতনবাদ’ বলিয়া বর্ণনা 
কর! হুইয়াছে। হেগেলের মতে পরম চেতন সত্তা ( Absolute ) সমগ্র বিশ্বের 
অস্তনিহিত সত্য । চিন্তা বা প্রজ্ঞা এই পরমের স্বরূপ । গতিশীলতাই ইহার 
প্রধান লক্ষণ । দাশনিক তত্বের ভিত্তিতে হেগেল ধর্ম, শিল্প ও বিজ্ঞানের 
সমদ্বয় সাধন করিয়াছেন। হেগেলের মতে এই পরমের মধ্যেই আমর! সতা, 
শিব ও সুন্দরের সার্থক অভিব্যক্তি দেখিতে পাই । নয়, প্রতিনয় ও সমন্বয় 
(Thesis—Antithesis—Synthesis)—এই ভ্রিভঙ্গ নিয়মে ইহার গতি হয়। 


দর্শন ও দীর্শমিক পরিচিতি ৪3৯ 


হেরোছোট।স--25:০৫০095 (খৃঃ পৃঃ ৪৮৫-৪২৫) গ্রীক ওঁতিহাসিক । 
তাহার রচনাসমূছের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য_His0০£7. এই গ্রন্থটি রচন। 
কিয় হেরোডোটাস ‘ইতিহাসের জনক’ আখ্য। লাভ করিয়াছেন । 

হ্যারিসন--:2051101: Hartison (1831--) তিনি লগ্ডনের অক্স- 
ফোর্ডে শিক্ষালাভ করিয়া কিছুক্কাল শিক্ষকত! করিবার পর তিনি আইন 
ও রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগ দেন। ধর্মসংক্রাস্তবিষ.য় তিনি একজন দৃঃবাদী 
( Positivist ) এবং বঝাজনীতিতে উদ্দারপন্থী (Liberal) ছিলেন, বহু 
পত্রিকায় ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে তাহার সুচিন্তিত ও সুলিখিত 
অভিমত পাওয়া যায়। তাঁহার লিখিত রচনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
The Meaning of Histoty, Order and progress, Lectures 


on education, 85221) 012১ History. 


প্রাচ) বা ভারতীয় দর্শন প্রধানত: দুই ভাগ--বৈদিক (ষড দর্শন) ও অবৈদিক 
(নাস্তিক দশন ), দুইটিই এখানে সংক্ষেপে আলে।চিত হইল । 

বড় দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় £ ন্যায়, বৈশৈধিক, সাংখ্য, যোগ, পুর্ব 
মীমাংসা ও বেদান্ত ( উত্তরমীমাংস। )-_-ভারতায় দর্শনের এই ছয়টি দর্শনকে 
একত্র ষড় দর্শন নামে অভিহিত করা হুইয়। থাকে । এই ছয়ট দর্শনের 
প্রত্যেকটিই আস্তিক অর্থাৎ এগুলিতে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হুইয়াছে। 

(১) ন্যায় ও বৈশেষিক £ স্যায়দর্শন ও বৈশেষিক দর্শন এই উভয় দর্শনকে 
একত্র স্তায় বৈশেষিক বল! হইয়। থাকে । ন্তায়দর্শনের প্রণেতা মহধি গৌতম 
এবং বৈশেধিক দর্শনের প্রণেত। কণাদ। 

ন্তায়দর্শনের সর্বাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ গৌতম-প্রণীত 'ন্তায়সুত্' এবং 
এবং বৈশেধষিক দর্শনের--কণাদের বেশেষিক-সুত্র। বাৎস্তায়ন স্তায়নত্রের 
ভাস্ত রচনা করিয়াছেন (চতুর্থ শতক )। বৈশেষিক স্বত্রের ব্যাখ্য। ন! 
ক.রয়াও প্রশস্তপাদ ভাষ্য রচন। করিয়াছেন (পঞ্চম শতক )। ইহ! ব্যতীত 
স্ায়-টৈশেষিক দর্শনের প্রকরণ-গ্রন্থ হিনাবে বিশ্বনাথ স্তায়পঞ্চাননের “ভাষ।- 
পরিচ্ছেদ পাওয়া যায়। ন্তায়দর্শনকে ভিত্তি করিয়। রচিত উদয়নের ‘কুস্তুমাঞ্জলি’ 
অতি প্রাচীন এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । 

বৈশেষিক-দর্শন স্থাঁয়দর্শন অপেক্ষ! প্রাচীন এবং এই দুইটি দর্শন পৃথকদ্ধপেই 


৫০০ শ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


রচিত হুইয়াছিল। কিন্তু উভয়ের মূল প্রতিপান্ভ বিষয় এক হওয়ায় পরবতাঁ 
কালে ইহারা একত্র আলোচিত হুইয়াছে। এই দুইটি দর্শনই বস্ততন্ত্রবাদী। 
আবার এই দুইটি দর্শনেই বহুতব্ববাদ ত্বীকৃত। বেশেষিক দর্শনে সপ্ত পদণর্থ 
' এবং পরমাণুবার্দের সাছাধ্যে সমগ্র জগংস্থষ্টির ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে এবং 
ইছ। ন্যায়দর্শনেও স্বীকৃত হুইয়াছে। 

নযায়দর্শনের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রমাণভাগই ইহাতে মুখ্যস্থান লাভ করিয়াঁছে। 
ন্যায় ও বৈশেষিক এই উভয় দর্শনেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত ও প্রমাণিত 
হইয়াছে । ন্তায়' অর্থে আমর! যুক্তিতর্ক বুঝিয়া থাঁকি। বিচার-বিঙ্লেষণের 
উপর গুরুত্ব দেওয়! হইয়াছে বলিয়! এই দর্শনের নাম 'ন্যায়দর্শন? | 

'বৈশেষিক' শব্দটি ‘বিশেষ’ হইতে উদ্ভুত । বিশেষ অর্থে নিত্যদ্রব্যসমূহের 
পরম্পর-তেদ্দক এক নিত্যপদাথ বুঝায়। বৈশেষিক দর্শনে আমর! দেখিতে 
পাই, সমগ্র বিশ্বের মূল তত্ব হিসাবে এঁক্য অপেক্ষ। বৈচিত্র্যের উপর গুরুত্ব 
দেওয়া হইয়াছে । “বিশেষ পদার্থ স্বীকার করা হয় বলিয়া এই দর্শনকে 
বৈশেষিক দর্শন বলা হয়। 

(২) সা'খ্য ও যোগ : সলাংখ্য দর্শনের গ্রণেত। মহুধি কপিল এবং যোগ- 
দর্শনের প্রণেতা পতগ্রলি। সাংখ্যদর্শনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ “সাংখ্য- 
কারিক।' এবং কপিলের “সাংখ্য্থত্র'। যোঁগদর্শনের পতঞ্জলি-কত “যোগস্ুত্র' 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহা! ব্যতীত ব্যাস-কুত “যোগ-ভাস্ত' এবং বিজ্ঞান ভিক্ষু- 
কৃত ‘যোগ-বাতিক’, বাচম্পতি-কৃত “তত্ববৈশা রদী* উল্লেখঘোগ্য। 

সাংখ্যদর্শনের নামকরণ সম্পর্কে বহুবিধ মত রহিয়াছে । কাহারও মতে 
‘সংখ্যা’ শব্দের অর্থ 'পম্যগ. জ্ঞান’, কাহারও মতে ইহাতে প্রকৃতির চতুবিংশতি- 
সংখ্যক তব রহিয়াছে বলিয়] ইহার এ নাম। 

যোগ-দর্শনে অষ্ট ঘোগাঙের সাহায্যে মোক্ষ বা সমাধি লাভের পন্থা! বশিত 
হইয়াছে । ষোগপাধনার উপর প্রাধান্ত দেওয়। হইয়াছে বলিয়। ইহাকে 
“যোগার্শন' বলা! হুইয়। থাকে । 

সাংখ্য ও যোগ এই উভয় দর্শনেই ছ্বৈতবাদ্দ স্বীকৃত; পুরুষ-সহ পঞ্চ- 
বিংশতিতত্ব-সাহায্যে জগতের স্ষ্ট ও প্রলয় ব্যাখ্য। কর] হুইয়াছে। এই 
দর্শন দুইটির মধ্যে একমাত্র পার্থক্য -সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই, 
কিন্ত যোগদর্শনে জ্ঞানীগুরুরূপে ঈশ্বর স্বীকৃত । অপর সকল বিষয়ে এই 


দর্শন ও দার্শনিক পরিচিতি ৫৯১ 


দুইটি দর্শন সদৃশ বলিয়া যোগদর্শনকে “সেশ্বর সাংখ্য’ নামেও অভিহিত 
কর] হয়। 

' (৩) পূৰ্বমীমাংস! ও উত্তরমীমাংসা £ পূর্বমীমাংসাশুত্রের প্রণেত। জৈমিনি 
এবং উত্তরমীমাংসা বা বেদাস্তস্থত্রের প্রণেতা ব্যাসদেব। জৈষিনির মীমাংসা. 
স্থত্রের উপর শবরঘ্বামী ভাষ্য এবং ভাষ্যের উপর কুমারিল বাতিক ও প্রভাকর 
বৃহতী টাক প্রভৃতি রচন! করেন। আচার্য শঙ্কর রাঁমাহুঙ প্রভৃতি ব্যাসের 
বেদান্তহ্থত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন । 

“মীমাংসা শব্দের অর্থ হইল সদ্বিচার ও সমস্যার সমাধাঁন। পূর্বমীমাংসা 
ও উত্তরমীমাংসা_ এই উভয় দর্শনেই জাগতিক ছুঃখসমূছের নিরসন করিবার 
উপায় আলোচিত হইয়াছে । : এই উভয় দর্শনেই বেদের স্বতঃপ্রামাণ/-প্রভাব 
বিশেষভাবে দ্বীকৃত। কিন্তু পূর্বমীমাঁংসায় বেদের পূর্বভাগ কর্মকাণ্ড অর্থাৎ 
বেদবিহিত ঘাঁগধজ্ঞানুষ্ঠানের উপর প্রাধান্ত আরোপিত হইয়াছে প্রাচীন 
মীমাংসকগণ বলেন, বেদবিহিত যাগধজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বার! প্র্গপ্রাধি হয়, 
এবং পরবর্তী কালের মীমা’সকদের মত-_নিষ্কীম কর্ম ও আত্মজ্ঞান দ্বার 
মোক্ষলাভ ঘটে। বেদশমূহের পূর্বভাগ অর্থাৎ কর্মকাণ্ডের উপর প্রাধান্ত 
আরোপ করার জন্ত এই মীমাংলাদর্শনকে ‘পূরবমীমাংস!’ বল। হুইয়| থাকে । 
অপর পক্ষে উত্তরমীমাংসাদর্শনে বেদের উত্তরভাগ ব| জ্ঞানকাগুকেই 
প্রাধান্য দেওয়া! হইয়াছে। আত্মামুভূতিই এই দর্শনের, মূল প্রতিপাদ্য । 
এই দর্শনকে 'বেদাস্তদর্শন” বলা হইয়াছে, কারণ ইহা বেদের অস্তভাগ বা 
উপনিষদ । উপনিষদই বেদান্ত । আবার কাহারও মতে বেদের সারতত্ব 
অর্থাৎ ব্রদ্ষের স্বরূপ বেদাস্তঘর্শনে আলোচিত হইয়াছে বলিয়াই ইহাকে এ 
নামে অভিছিত করা হয়। 

মীমাংসা-দর্শনে বেদের প্রামাণ্য পূর্ণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। এই মতে 
বেদ অপৌরুষেয ও নিত্য। মীমাংসা-দ্শনে বেদের কর্মকাণ্ডের অর্থবিচার 
কর! হইয়াছে; বেদান্তে বেদের জ্ঞানকাণ্ডের অর্থ আলোচিত হইয়াছে । 

বেদাস্তদর্শনে ব্রন্মই একমাত্র সত্য বলিয়। শ্বীরুত। জীব, জগৎ ও সৃষ্টিকে 
বন্ধে অধিষ্ঠিত বল! হইয়াছে । এই মতে ব্রন্ষজ্ঞানলীতই মোক্ষলাভ । 


৫২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


অবৈদিক নাস্তিক দর্শন £ চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ এই তিনটি দর্শন বেদ 
অস্বীকার করে, ইহার] বেদ-বিরোধী। 

(১) চার্বাকদর্শন £ লোকায়ত দর্শন নামেও পরিচিত--জড়বাদী, ও 
দেঁছাত্ববাদী। কেহ কেহ “বৃহম্পতিস্থত্কে এই দর্শনের মূল বলেন; ইহ! 
পাওয়া ধায় না, অন্তান্ত গ্রন্থে কিছু কিছু উদ্ধৃতিমাঁজজ পাওয়া যায়। চার্বাক 
কোন খধির নাম কিনা সন্দেহ, ‘চারু বাক্‌ ঘন্ত’ এই ভাবেই চাৰ্বাক’ শব্দ 
নিষ্পয়। “চর্ব ধাতু হইতেও চর্বক বা চার্বাক শব্দ নিষ্পন্ন হয়। 

এই দর্শন অন্সারে ইহজগতের উন্নতিই সব, সুখভোগই পরম-পুরুযার্থ। 
“দেহ-মন-ইন্দরিয়-ব্যতিরিক্ আত্মা এবং পরলোক অঙ্থীরুত ; প্রত্যক্ষ ব্যতীত 
অন্ত কোন প্রমাণ নাই। আধুনিক জড়বাঁদিগণও অনেক দিক দিয়া এই 
ভাবেরই ভাবুক! 

(২) জৈনদর্শন £ খষভদের প্রভৃতি জিন-গ্রবতিত, মহাবীর-প্রচারিত ; 
“তত্াধিগমসথত্র মূল গ্রন্থ । জৈনদর্শনের উপর বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, এখনও 
পাওয়া যায়। জৈনদের ছুই সম্প্রদায়_শ্বেতাস্বর ও দিগম্বর | 

জৈনদর্শনে আত্ম। দেহ[তিরিক্ত, কিন্ত সাবয়ব, দেঁছপরিমিত, সন্কোচ- 
বিকাশশীল; ঘাতী (পাপ ) কর্ম দ্বারা শরীরে বদ্ধ হয়; পুণ্যকর্ম ( সম্যক 
চারিত্র ) দ্বারা মুক্ত হয়। মুক্তিতে আত্মার দেহবদ্ধন চলিয়! যায়, এবং 
অনবরত উর্ধ্বলৌকে গতি হয়। 

(৩) বৌদদর্শন : তথাগত বৃদ্ধ-কর্তৃক প্রচারিত, তাহার পূর্বেও বৌদ্ধমত 
ছিল; ‘ত্ৰিপিটক’ বৌদ্ধদের প্রধান গ্রস্থ। বোদ্ধার্শন প্রধান চাঁরিটি মতে 
বিভক্ত--সৌত্রান্তিক, বৈতাঁধিক, যোগাঁচার ও মাধ্যমিক বা! শৃন্ববাঁদ। প্রথম 
তিন মতে আম্ম। ক্ষণিকবিজ্ঞানম্বরূপ, শেষ মতে আত্ম। শৃন্ত । মাধ্যমিক মতের 
সহিত অদ্বৈত মতের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। তবে অদ্বৈতমতে আত্ম! সৎ। 


সংক্ষিপ্ত তথ্য ও টীক! 


পৃষ্ঠা_-পওক্তি 
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ইন্দ্র মায়াভিঃ :-"--বৃহ. উপ. ২।৫৷১৯ 

‘নীহারেণ প্রাব্ৃত|--"--কুয়াশার মতে অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত. 

হুইয়| জীবগণ মনে করে, ‘আমি কর্তা, আমি ভোক্ত!' ; ইহলোকে 

স্থখভোগ ও পরলোকে স্রর্গভোগ করিবার জন্য যজ্ঞে নান! 

প্রকার স্তোত্ৰ উচ্চারণ করে। 

'মায়ান্ত প্রকৃতিং বিদ্যাৎ.-.-_শ্বেতাশ্ব, উপ. ৪।১০ 

“সেই সর্বব্যাপী প্রাণতত্ব-.+_-প্রশ্ব উপ. ২৫-১৩ 

‘জীব চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবীতে আসে ।” বৃহ. উপ. ১৬।২।১৬ 
ছাঁন্দোগ্য উপ. ৫1১০।৪ 


১ স্বর্ণলোম? (Golden Fleece)? গ্রীকপুরাণের গল্প, এখানে 


অপ্রাপ্য বা দুশ্রাপ্য কোন কিছুর অনুসন্ধান । 
‘আপনার! সকলেই**জলপ্র/বনের গল্প জানেন" নোক়। (০৪7)-র 
গল্পের জন্য দ্রষ্টব্য 0. T. Genesis, Ch. 7. 
“একজন দিথিজয়ী স্মাট একবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন'-_ 
এখানে আলেকজাগাঁরের কথাই বল্ম হইতেছে । 
“হে সখে, কেন রোদন করিতেছ ?-*"-_তুলনীয় £ 
কিং নাম রোদিধি সথে ন চ তে শ্বরূপম্‌ 
কিং নাম রোদিষি সখে ন চ তে বিরূপম। 
কিং নাম রোদিষি সথে ন চ তে বয়াংলি 
জ্ঞানাম্ততং সমরসং গগনোপমোইহম্‌॥” অবধৃত্গীতা, ৩।৩৫ 
‘হিন্দুগণ বিশেষের প্রতি বড় মন দেন ন11+ সামান্তের প্রতিই 
তাহার দৃষ্টি । ‘যথা দুন্ুভেহন্তমানস্ত’ দ্রষ্টব্য বৃহ. উপ. ২৪1৭-১১ 
যাহার! অত্যন্ত ধামিক, তাহাদের মৃত্যু হইলে-*" এ ৬৷২।১৫ 
ছান্দোগ্য উপ. ৫৷১০৷১-২ 
‘যাহার! অতিশয় ছুবু ত্ত, তাঁহাদের মৃত্যু হইলে'__এ ৫1১০৭ 
“আর চন্দ্রলোকের পথকে “পিতৃষাঁন' বলে’-_-এ ৫৷১০৷৩-৪ 
বৃহ. উপ. ৬৷২৷১৬ 
‘একটি জলস্ত মশাল’'__অলাতচক্ৰ দৃষ্টান্ত, মাণ্ড ক্য কাঁরিকা, ৪1৪৭ 
প্রাক্তন কর্মের বেগ’--সাংখ্যকারিক! ৬৭ 
ট্যাপ্টালাস £ গ্রীক পুরাণে জিউসের পুত্র । অমৃত চুরি করার 
অপরাধে তাহাকে শান্তি দেওয়া হয়-হদে তিনি ওষ্ঠ পর্যন্ত 
নিমজ্জিত, কিন্ত জল পান করিতে গেলে জল নামিয়! যায়; উপরে 


৫০৪8 স্বামীজীর বাণী ও রচন। 

পৃষ্ঠ--পঙ ক্রি 
সুন্দর সুন্দর ফল ঝুলিতেছে, হাঁত বাঁড়াইতে গেলে সেগুলি উঠিয়া 
যায়।--অতৃধ্য ও অপূরণীয় বাসনার দৃষ্টান্ত । 

৮৫ ১৩ “বুদ্ধদেব বোধিবৃক্ষের নিয়ে বসিয়। দৃঢ়স্বরে যাহ! বলিয়াছেন’ 
“ইহাসনে শুস্যতু মে শরীরম' ইত্যাদি-_-ললিতবিস্তর 

৮৮ ৭ মোহন বংশীবাদক £ ইংরেজ কবি রবার্ট ত্রাউনিংরচিত "The 
Pied Piper of Hamelin’ কবিতা স্মরণীয় । 

১০৮ ২৩ ‘কিন্ত তাহার অন্তরঙ্গ শিশ্যদিগকে আরও খোলাখুলিভাবে 
বলিয়াছিলেন'__এ-বিষয়ে ৪০৫ পৃষ্ঠায় ১৩-১৭ পঙ ক্রি দ্রষ্টব্য । 

১০৯ ১৫ “অস্তি নান্তি কিছুই ছিল ন!’.-.নাসদীয়সুক্ত দ্রষ্টব্য 

'নাসদাসীক্স ঘদাসীতদানীং- খণ্থেদ ১০1১২৯।১ 

১১৩ ২১ কল্প £ পুরাঁণমতে ৪,৩২,০০,০০,০০০ বৎসরে ব্রহ্মার দিবস ও 
সৃষ্টকাল। অঙ্গরূপ কাল রাত্রি, উহ! প্রলয়কাল। এই দিবস ও 
রাত্রিতে এক কল্প। 

১১৭ = উদ্েশ্যবাদ্ (19516 The০r৮) £ জগতের স্ষ্টিকৌশল দেখিয়। 
ইহার পশ্চাতে যে একজন জ্ঞানসম্পয় ব্যক্তি বা ঈশ্বর আছেন, তাহা 
বোঝা যায়। 

২৭ ‘আমর! ঈশ্বর হইত আপিয়াঁছি"_ 
“তন্মাচ্চ দেব! বহুধা সম্প্র্তাঃ ইত্যাদি মুণ্ডক ২১।৭-৮-৯ 

১১৯ ১৭ “তুমিই পুরুষ তুমিই স্ব ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি' শ্বে. উপ. ৪1৪ 

১৬২ ১৭ “আমেরিকায় একজন বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী বক্তা _ 
মিঃ ইঙ্গারসোল, 'ম খণ্ডে ব্যক্তিপরিচয় ভ্রইব্য। 

১৮৬ ৮৯ ‘শ্রেয়?’ ও পপ্রেয়ঃ? £ শ্রেয়ং অর্থাৎ নিঃশ্রেয়ল বা মুক্তি) প্রেয়ঃ 
অর্থাৎ ভোগ্য প্রিয়বস্ত। 

১৮৯ ১৬ ‘শৈলোপদেশ’: বি." ম্যাথু ৫--৭, ল্যুক ৬ £ ২০-৪৯ 

১৯৩ ২৭ “গঁকারের অতিশয় মাঁহম1-..+ _গুঁকারতত্ব, মাণ্ড ক্য উপ. দ্রষ্টব্য । 

২০৯ ২১ স্বারাজ্যসিদ্ধি : আচার্ধ শহ্করের অন্তম প্রধান শিষ্য সুরেশ্বরাচার্ষ- 


কৃত বেদাস্তগ্রস্থ। 


২৩২ ৯1১৭ “জড়বিজ্ঞানও ইহাই ঘোষণা করিতেছে'__মাধুনিক বিজ্ঞানের মতে 


২৬০ 


সকল বস্তই বিদ্যুৎশক্তি (কণা )র বিভিন্ন সংস্থান। 
'জ্ঞানলাভের দুইটি মূলন্ত্র আছে? -- 
আরোহ (Inductive) ও অবরোহ (Deductive) পদ্ধতি । 


> 


২৬২ ৭৮ শূষ্য হইতে সষ্টি...-উপহাসের বিষয়'- 


শৃন্য হইতে শৃন্তই আনিতে পারে, ‘Ex nihilo nihil fit’ 
শুন্য হইতে পদার্থ স্ুষটি কোন দর্শনই স্বীকার করে না। 


পৃষ্ঠা--পওক্তি 


তথ্যপঞ্জী ৫০৫ 


২৭৩ ১২ ‘প্রাচীন বৌদ্ধগণ এইরূপ জীবাত্মা স্বীকার করিবার... বুদ্ধ প্রদত্ত 
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১ 


টী 


শিক্ষ। হইতেই বৌদ্ধদর্শনে ‘অন্ত্বাবাদ’-এর সুত্রপাত। 


‘বেদে পাঠ করি : উর্ণনাভ যেমন... ইত্যাদি, মুণ্ডক উপ. ১1১1৭ 


জলন্ত অগ্নি হইতে যেমন লক্ষ লক্ষ ক্ষ লিঙ্গ এ ২।১।১ 


খন হৃদয়ের সকল কামনা! পরাভূত হইবে'__“বদ। সর্বে প্রমূচ্যস্তে 
কামাঃ ষেহস্ত হৃদি শ্রিতাঃ... ইত্যাদি কঠ উপ. ২৩১৪ 
‘নেফেস’ অথবা '‘রুয়াখ’ £ হিক্রুদের ভাষায় আত্মার প্রতিশব্দ 
‘নেফেশ’ (nephesh, naphsha, 1566 =breath) বহু অর্থ- 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়া গিয়াছে, প্রথমত ইহার অর্থ ছিল ‘বায়ু বা 
প্ৰাণবায়ু’ । আত্মার আর একটি প্রতিশব্দ কুয়া? (ruah = spirit), 
তাহারও মূল অর্থ ‘প্রবল বায়ু” (wind) 

ইস্থার £ বা! ইস্তারত-_৬ষ্ঠ খণ্ডে ১১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 

ওসিরিস £ ব! অসিরিস__৬ষঠ খণ্ডে ১১৪ পৃঃ দ্রঃ | 

এপুলিয়ান (4১এ19189 ১২৫ ? খৃঃ) রোমীয় লেখক ও দার্শনিক । 
প্রাচাদেশসমূছে ভ্রমণ করিয়! তিনি জান আহরণ করেন। 

জগদ্রপ যন্ত্রের নির্মাত! (Deus ex Machina) ? 

প্রাচীনকালে গ্রীসে নাট্যাষ্ঠানে অদ্ভিনয় সংক্রান্ত অস্থবিধা হি 
হইলে মঞ্চে ঈশ্বরের অবতারণা! করিয়া অস্থবিধ! দূর করিবার প্রথা 
প্রচলিত ছিল। দর্শনের ন্দেত্রে শব্দটির অর্থ--কোন ক্টকল্পন1 বা 
অসঙ্গত কল্পনা । তথ্যগত অস্থবিধ! হইলে দার্শনিকগণ ঘে ঈশ্বর 
কল্পনা করিয়া! সেই অস্থবিধা দূর কারতে চেষ্টা করেন, তাহাকে 
‘Deus ex Machina’ বল। হয়। 

'সকল কর্মই এতদতিরিক্ত কাহারও অন্ত হইতে বাধ্য’ 
‘সংহতানাং পরার্থত্বাৎ'*" সাংখ্যকারিক! ১৯২০ 

‘নেই শাশ্বত পুরুষ নিঃশ্বাসের---"--বৃহ, উপ. ২॥৪।৯ 

‘দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষে--"__মুণ্ডক. উপ ৩৷১৷১ 

‘জ্ঞানলাভের সোপানশ্রেণী-বিবেকচূড়ামণিঃ ( ১৮-৩২ ) ভ্রষ্টব্য। 
সোলন ও ক্রিদাস £ সোলন (খৃ. পূ. ৬-৭ শতক) এথেন্সের বিখ্যাত 
জ্ঞানী ও রাজনীতিবিদ) ক্রিলান (খৃ. পু. ৬ শতক ) লিডিয়ার 
ধনী রাজ! । পারস্তরাজ সাইরাসের নিকট পরাজিত হুন । 


১২ মিনেন্দার, মিলিন্দ : পালি সাহিত্যে বিখ্যাত ‘মিলিন্দপন্্‌হ’ দ্রষ্টব্য । 


৯ 


পিজশবীর £ সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট সুন্মশরীর । ‘পঞ্চদশ!’ তত্ববিবেক 
প্রকরণ বা 'পঞ্ধীকরণ'-এর স্থরেশ্বরাচার্য-কৃত বাতিক দ্রষ্টব্য । 


১৩ ‘একজন যোঁগী'__-পওহারীবাঁবা, ৮ম খণ্ডে প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 
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জীবন্মুক্ত-_৫৭ 

জেনো (Zeno)—8¢১ 

জেম্স্__৩৫ 

জ্ঞাতা--৩৩৭১ ৩৪১ 

জ্ঞান-_-৪৪) ১২৮) এর ছুই মুল সুত্র 
২৬০ ‘কাণ্ড (বেদে দ্রঃ) ২৪৩, 
৪২৫ 


স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


জ্ঞানযোগ, ইহার লক্ষণ-_-১৬১ 
জ্ঞেয়_৩৩৭ 


টমাঁম-আ-কেম্পিস--২৩৬ 


টিগুাল-_২৬ 
টেস্টামেন্ট-_ পুরাতন ২৪, ৬৬, ২৩৯, 
৩৭৪ 3 ১৭৫ 


ট্যাণ্টীলাল-_৭১ 


ডয়সন, অধ্যাপক-_- ২৯৩ 
ডারুইন- ২৬১ ১১৪, ৩৯৭, ৪২৫ 


“তত্মপি?- ৬৪, ৯৬) ৯৭, ১৪৭, ২০৫, 
২৬৫, ৩৬১ 

তিতিক্ষা--৩৮৪-৫ 

ত্যাগ--২০০, ২০২ 

ত্রিত্ববাদ--৪১৫ 


দখ্ম--৩২৭, ৩৫৩ 

দম--৩৮৩-৪১ ৩৯১ 

দমুজি_-৩২৩ 

দক্ষিণা মৃতিত্তোত্রম_-৩৭১ 

দক্ষিণাঁয়ন- ২৪৪ 

ছুংখ--৪০ 3 -বাদ ১৫৪, ১৫৫, ৩৮৯ 

দেবযান-_৪৮, ২২০১ ২৪৪ 

দেবোপাসনা-_১৯ 

দেশ-কাল-নিমিত্ব--৬, ৩০১ ৫২, ৭৩, 
৯২, ৯৩১ ৯৭১ ৯৪) ৩৪৮-৯) ৪০৫) 
৪১৫১ ৪৪৭ 

দ্বৈতবাদ--২১৫, ২১৬, ২৫৩, ২৭৮- 

১ ২৮৪, ২৮৬, ৩০৮, ৩৪৬, 
৩৬১-২, ৩৬৪, 8১৫, 88১, 88৩, 
8৫০, ৪৫২-৩, ৪৫৬ 

দ্ৈতবাদীঁ_৪৫, ৪৬, ৫০, ১০৬-৭ 
২০৬-৭, ২১৩, ২৪১৬, ২৯৯) ৩০০, 


নির্দেশিকা 


৩০২১ 8৪৫) ও মুক্তি- -২৯৭-৯৮, 
৪১৪ 3 -দের মতে ঈশ্বর ২৯৫ 
দ্রব্যপ্তণ বিচার--২৭৩ 
ত্রষ্টা-১৭২ 


ধর্ম ১৭৪১ ১৯৮, ৩৯৭? প্রতাক্ষের 
বিষয় ১৮৮-৯; (বকরূপী) ৩৩৫; 
সংগঠিত ২৬৬ 

ধর্মান্ধতা__১৭ 


নরক-_-২৬৬ 
নাম-রূপ-_-৫২) ৯৯১ ২৪৫-৬, ৪৩২) 
নারদ--৮১ 
নাস্তিক-__-২৯৩ 
নিত্যানিতা-বিবেক-_-৩৯৬ 
নিদিধ্যানন--৩৮, ৪৫৭ 
নিবৃত্তি--৬৮$ -মার্গ ৪৫৩ 
নিয়ম--৩৯৩ 
নিরাঁশাবাদ--৭, ৮, ১০, 
নিগুপবাদ-_২৪৯-৫০ 
নির্বাণ _-২০৯ 
নির্বাণ-যট্কম্__২১৭, ৪৫৮ 
‘নেতি নেতি'--৪৫৪ $ বিচার প্রণালী 

৪৩৩ 
নেফেম- ৩২০ 
নেশামা_-৩২০ 

-২৯৪১ ৪৪২ 


পরম লক্ষ্য-_-৩৬১, ৩৭৩ 
পরমাণু--৩১, 2৪০, 
-কারণবাদী-_-২৯৫ 
পরমাত্মা_-৩০২ 
পত্তগ্তলি-_-৪৫১১ ৪৭১ 
পদীর্থবিজ্ঞান-_-৪২ 
পরিণামবাদ--৪৫১ ; -বাদী ২০৭ 


১৪৪) ২৪৬ 5 


খু 


পল, সেপ্ট--৩৯৮ 

পাপ---৪০১ ৪১৫ 

পার্চমেণ্ট- ১৮৪ 

পিতৃ-যাঁন-_-৪৮, ২২০; -লোক ২৪৪ 

পিথাগোরান--৩২৬, ৪৫১ 

পুন্র্জম--১২৬, ৩১৮১ "বাদ ১২৭, 
১৩৩, ২৮০১ ৩৩৫ 

পুরাণ-_৪৫১ 

পুরুষ--8৪৫ ; -নিঃশ্বাস ৩৪৪ 

প্রকতি_-৪১ ১৯, ২১, ৩৪, ৯০-৯১, 
১০০১ ৩৩৯, ৪৪৫ $ ও মাঁছষ ৩৪৮ 

প্রক্ষেপ- ৪৪৩ 

প্রতীকোপাঁসনা ১৯ 

প্রত্যক্ষবাদ-_-১৮৮ ; -বাঁদী ২৬৪ 

প্রত্যক্ষানুভূতি_৬০, ৬২, ২৬৮ 

প্রত্যগাত্ম। ( জীবাত্মা দ্রঃ )--৩৪২ 

প্রবাহণ ( জৈবলি )--২২০ 

প্রবৃত্তি-_৬৮ ; -মার্গ ৪৫৩ 

প্রাক্তন কর্ম--৫৭ 

প্রাণ--৫১ ৪২-৪৩, ৪৫১ ২৪০১ ২৯৪, 
৩৪০, 88৩; -তত্ব--৫১ ৪৫১ ৯ 
-শৃক্তি ৩১১ 7 -বায়ু ৩২০ 

প্রাণায়াম--৪১৯, 9৪৫৪১ ৪৫৬ 

প্রেম--২৩৩, ২৩৬ 

প্রেক়:-””১৮৬ 

প্রোটোপ্লাজ্ম্‌_২৭ 


ফিকটে--৩২৮ 
ফ্যারিনি--৩২০ 


বন্ধন---২৯৮ 

বরুপ--১৫০ 

বহুত্বে একত্ব--১৪৯ ; -কেন হুইল + 
২০৯; বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ২৩২ 

বহুদেববাদ-_-২০৫ ' 


১০ 


ব'শাহক্ৰমিক সঞ্চ|রবাঁদ-- ১৩১ 
বাইবেল (টেস্টামেণ্ট জং )-১৯০, 
২০০, ২০২, ২০৮, ২০৯, ৩২০ 

বাষুপোক_3৭ 

বাপনা ১৭০১ ১৭২, ২০১, ৩৯৭ 

বাস্তববাদ--9 

বিকর্ষণ-_৪ ২ 

বিজ্ঞান-বাদ__৪, ১৮৮, -বাঁদী ২৬৪, 
৪৩৩ 

বিহ্যাল্লোক--৪ ৬ 

বিবর্তনবাদ (ক্রমধিকাশবাদ দ্রঃ) 
৩৪৩ 

বিবেক--২৩৩ 

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ--৩০৮, ৩৩৬, ৪৪৩, 
৪৫৩ "বাদী ৩০০, ৩০২ 

বিশেষ ও সামান্ত--৪১ 

বিষয়ীকরণ__-৯৬ 

বিষ্ণু-_১৯৬ 

বিফুপুরাঁণ_-১৬, ৪২২ 

বীজাঙ্কুরন্তায়_৩৫০ 

ৰুদ্ধ_২১, ৭৫, ৮৫১ ১০৩, ১০৪, ১০৮, 
২০২, ২৩৬, ২৩৭, ২৫৩, ২৮৪, 
৪২৮, 6৫৫ 

বুদ্ধি -৪9, ৪৫; ১২২, ২৩৫, ৩৪৩- 
8১, 888 

রেদ_৪, ১৪৬, ২৪৩, ২3৫) ২৪% 
২৫২, ২৬৮, ২৯৪১ ৩২৮, ৪৫১ 
দুইটি প্রধান বিভাগ_৪২৪, ৪৪১ 

বেদান্ত _৩, ১৪-১৫, ১৯, ৭8, ৮৬, 
৯১) ৯৪১ ১৫৪, ১৫৫-৫৭, ১৬০, 
১৬২, ১১৭-৬৪, ১৭১-৭৪, ১৭৭, 
২০২, ২০3, ২০৮, ২১৩, ২১৫, 
২১৭, ২২২, ২২৪-২৫, ২২৮-২০, 
২৩৫, ২৩৭, ২3৫, ২৫১ ৫২১ ২৫৫- 
€৬, ২:৮১ ২৭২, ২৭৮, ২৮৭, ২৯3 


ত্বামীজীন্ন বাণী ও রচনা 


অদ্বৈত ২১৪ কর্মজীবনে ২১৯- 
৯০১ -জগংকে ব্যাখ্য। করে ২৪১ 

বেদাস্তদর্শন--৭৮, ৮৭) ইহার উদেশ্ট 
৪১) আলোচন। ৪০) ও গীতা 
৪০৭) ১৯৪ 7) এর আরম্ভ ও শেষ 
৩১৫; আশাবাদী বা নৈরাশ্ঠবাদী 
নয় ১৩, ৯৮; সাংখ্য-দশনের সঙ্গে 
প্রভেদ ৪৪? 7 সুত্র ৪৪৩ 

বেস্থাম--৩৭ 

বৈরাগ্য--১৫, ১৮৬ 

বোঁধ।য়ন--৪৪৩ 

বোধি--৩৯২ ; -বৃক্ষ ৮৫ 

বৌদ্ধ প্রভাব-_২৬২ 

ব্যাস-স্ত্র (বেদাস্তহ্ত্র দ্রঃ )--৪3৩ 

ব্রহ্ম--১১৪১ ২০৯, ২৩৯১ ২৪০-৪১, 
২৪৫) ২৪৮, ৩০৯, ৩১৪ 3 -মানন্দ 
১৯2; ও জগৎ ৪২; -জ্ঞান ২৪০, 
“দর্শন, সর্বব্তত ১৬৬; -বিদ্ঠ! 
২২০; -লোক ৪৬, ৪৮ 

ব্র্মচষ--১৯৩ 

্ৰহ্মাহুভূতি--৪৩ 9 কর্মজীবনে ২৪০ 

ব্রাহ্মণ (বেদের অংশ )-৫, ১৬০১ 
89২ 


ভক্তি--৪£৪ ১ -বাঁদে পাশ্চাত্য প্রভাব 
৪৫৪ ; -যেগ ৪০২ 
ভাবানুষ্ঙ্গবিধান--১১৮ 


মর্ব ৪3৩ 
মন--২৯-৩০১ ৪৩, ৪৫, 
৩৪০-৪১, ৩৭৮ 

মনন-_-৩৮১ ৪৫৭ 
মনঈগ--২৪১ ২৫, ৪৬৭ 
মমি -৩২২ 
মৃহং--৪৩ ৪৫) ৪৪£ 


২২-২৩, ১৪৬১ 


নির্দেশিকা 


শহম্মদ--২০৯১ ৩৬৭, ৪1৫ 

মহাকর্ষ -৩* ; -শক্তি ৭৯ 

মীধ্যাকর্ষণ_-৩, ১২৮, ২৬১১ ২৯৫ 

মায়া--৯১ ১১১ ১৩, ১৬) ১৯) ২১১ ৫২, 

* ৭২১ 18, ১৫৪১ ১৬৯১ ৪৪৭) ৪৫২3 

ইহার অস্তিত্বের কারণ ৪৫৩ ) ও 
ঈশ্বর-ধারণার ক্রমবিকাশ ৬৫; 
ও উপনিষদ ৩-৪; ও বৈদিক 
সাহিত্য ৩; ও মুক্তি ৭৮; -শক্তি 
৩৩৪ 

সায়াবাদ--৩, ১৬, ৬৫, ৬৭, ২০৬ ৭, 
৪৫০; ও বৌদ্ধশাস্তর ৪ 

মায়ী--৪ 

মিনেন্দার, ( মিলিন্দ )--৪১৬ 

মিল, জন স্ট য়ার্ট--২৬৯, ৩৯৭ 

মিখর--৩২১ 

মীমাংমা_২৯৪ 

মুক্তাত্মা-_-৪৬ 

মুক্তি ১৮, ৪৭, ৭৮, ৩৩৭, ৩৫৬, 
৩৩৬৮ 

মুমুক্ষুত্ব _৩৭০ 

মুশা-২৬, ৩৯৪ 

মৃত্যু--৮৪ ২২, ১৪৫১ ২০২ 

যেঘলোক--৪৭ 

মেটাফিজ্জি ক্যাল ম্যাগাঁজিন--৩১৮ 

মোলাস্ক__-১৬ ২৭ 

মোহু---৩০৬ 

ম্যাক্সমুঙার--২৯৩১ ৩৯৭ 

ম্যাথু, সেন্ট--৮৪, ১৯০, ৩২৬ 

ম্যালপেরো- 2৯১ 


যচুর্বেধ--৪৩১ 


যম_-১৮২-৩১ ১৮৫-৬১ ১৯৪, ৩৯৩, ৩৯৫ 
ফ্বীশু( খ্ৰীষ্ট, ঈশ! )--১৭১ ১৭৫১ ৩২৬, 
৩৬৭, ৪১৮) ৪২৮ 


৫১৯ 


যুক্তি ২৯৩ 

যুধিষ্ঠির ৮ 

যোগ--৩৭৬ ,; -স্জ্ ৪৫৯ 
যোগিগণ ও জাতিভেদ--৪৬১ 


রজ্ছুতে সর্পভরম-_-9৪৬-৭ 
রাজযোগ- ১৬১, ৪০২ 
রামকৃষ্ণ (শ্রী )_-১১৪ 
বামানুজ-_-৪9৩ 
ক্য়াখ-_-৩২ ও 


‘ললিতবিস্তর’_৭ 
লিঙ্গশরীর-_৪৬, ৪1৯ 
লীল1--৩৬৮ 
লেসীং--৩৩* 
লোকায়ত দর্শন--১০ ৩ 


শ্তি--১৪২ ; এর নিত্য] ১১৬ 

শঙ্কর, শহ্করাচার্ধ_-৪, ১০৪, ২১৭, ৪০৫, 
88৩, ৪৫৮) ৪৬২ 

শা _-৩৮৩-৪, ৩৯১ 

শয়তান--২৯৬ 

গুভবাদ_৩৮৯ 

শৃন্ত-বাদ__৩৩০ ; -বাদী ২৩ 

“শৈলোপদেশ*--১৮৭ 

শোপেনহাওয়ার-_-৩২৮১ ৪৭৭ 

শ্রদ্ধা-_-৩৮৫১ ৪৫৪6 

শ্রবণ--৩৮, ৪৫৭ 

শ্রুতি-_-২৯ 2-৪, ৪9১ 

শ্রেয়ু১--১৮৬ 


সংসার--১৭৩, ৩১) 

সংস্কার-ত্ব৪৬ 

সংহিত| (বেদের )-_৪} ২০৩, ২৪৫, 
২৪৮ 


৫১২ 
সগুণ ঈশ্বর-_-২৬১ 
সগ্ডণব।দ--২৪৯ 


সঙ্কোচ ও বিকাশ--৩৪৩ 

সচ্চিদানন্দ--৪১*, ৪১৮ ৪৩৩) ৪৪৯ 

সতীত্ব ধর্ম--১৬ 

সতাকাম--২৩৮, ২৪১ 

সনৎকুমার--২৫৯ 

সমষ্টি ১৩২১ ২৭৯) ৩১০ 

সমঠি-মন (মহত ভ্রঃ)-_-৪€ 

পমাধি_-৪৫৭ 

সন্মোন্ন--২৭৬১ ৪৫৮ ; -বিদ্ধ| ৪৫৭ 

সর্বেশ্বরবাদ ৪৪৬ 
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